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প্রকাশকের নিবেদন 


দীনবন্ধ্‌ রচনাবলণ প্রকাশিত হ'ল। 


স্বীকার করতে "দ্বিধা নেই--কাগজের মমতা রক্ষা করা ষায়নি। সম্ভবতঃ আর কোন 
রচনাবলশতৈ তা করা যাবে না- ইচ্ছা থাকলেও না। ধারে ধরে চারাঁদক থেকে যে ভয়াবহ 
পারবেশ ও পাঁরাম্থাঁতির সুন্টি হচ্ছে তাতে শঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। সমগ্র প্রকাশন 
জগৎই যেন ক্রমে ক্রমে রাহ-গ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আমরা এবং আমাদের সাঁদচ্ছা ধীরে ধারে 
সেই অন্ধকারে নীরবে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। 


কাগজের সমতা রক্ষা করা যায়ান ঠিকই 'কম্তু কোন নিকৃষ্ট মানের কাগজ আমরা 
ব্যবহার কার নি। জানি না এভাবে আর কতাঁদন চলতে পারব। মুদ্রণ পাঁরপাট্য এবং 
অঞ্গসজ্জা যতদুর সম্ভব শোভন করার চেষ্টা করোছ। দীনবন্ধ্ মিত্রের একাঁট বর্ণ 
চন্তও সংযোজিত করা হ'ল। এ 


গ্রন্থের প্রথমে একট মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। লিখেছেন বর্তমানে 
বাংলা সাহত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যসমালোচক ডন্তর আঁজতকুমার ঘোষ। সম্পাদনার ব্যাপারে 
তাঁর মূল্যবান উপদেশ এবং সহযোগিতা কোনাঁদন বিস্মত হবার নয়। 


পাঁরাশস্টে জীবনপঞ্জী, গ্রল্থপপ্জী ও গ্রল্থপারচয় দেওয়া হ'ল। এতে উৎসাহী 
পাঠক এবং গবেষকবৃন্দের বিশেষ সুবিধা হবে। 


আমাদের অন্যান্য রচনাবলশর যাঁরা প্রুফ দেখেন--দীনবম্ধ্য রচনাল”র প্রুফও 
দেখেছেন তাঁরা। লা চট্োপাধায় এবং সয় বেসারত আলাকেধাাদ। প্রচ্ছদ 
ও 'ন্রবর্ণ চিত্রের জন্য কাজী আমিনুর রহমান ধন্যবাদাহ্। 


সোলেমানপুর, রাজীবপুর 
২৪ পরগণা 


সম্পাদকীয় 


বাংলা নাট্যসাহত্যে দীনবন্ধু কয়েকটি দিক দিয়ে পাথকৃৎ, যথা, ১। সামাজিক 
নাটক তাঁর আগে রাঁচত হলেও 'তাঁনিই পাশ্চাত্ত নাট্যরীতি অনুসরণ করে পূর্ণাঙ্গ 
সামাজিক নাটকের ধারা প্রবর্তন করেন। ২। উচ্চাঞ্গ কমেডি রচনার আদর্শ তাঁনই 
প্রথম তুলে ধরেন ৩। বাস্তবধমর্ঁশ অথচ িল্পরসাশ্রত নাটক 'তানই প্রথম রচনা করেন 
8) "তাঁনই বাংলা না্টাসাহত্যে সর্ধপ্রথম রাজনোৌতক বিদ্রোহের রন্তরা্া আগুনের স্পর্শ 
আনেন ৫&। বাংলা সাধারণ নাটাশালার সূচনা হয় তাঁরই নাটক 'নিয়ে। নাট্যকার হিসাবে 
[তান কয়েকাট বিষয়ে বাংলা নাট্যসাঁহত্যে শ্রেম্ঠত্বের আসন দাবী করতে পারেন, যথা--১। 
হাস্যরস সৃম্টিতে তাঁর সমকক্ষ নাট্যকার আবির্ভূত হনাঁন ই। তাঁর নিমচাঁদ বাংলা নাট্য- 
সাঁহত্যের শ্রেন্ঠ হাস্যরসাত্মক চারন্্র ৩। প্রহসনের সংলাপ রচনাতে তানি আঁদ্বতীয় ৪। 
নধলদর্পণ বাংলা সাহিতোর সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃষ্টকারী নাটক &। টাইপ চারন্ন 
সৃষ্টিতে তাঁর তুলনা নেই। 


দীনবন্ধুর ন্যায় নাট্যকারের রূচনাবলী যতবার পড়া যায় ততবারই নোতুন নোতুন 
আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। একশ" বছরেরও আগে তাঁর নাটকগুলি লেখা হয়োছল, 
ণকন্তু এখনো পর্্ত সেগুঁলর সমাদর অক্ষুপ্ন রয়েছে। তাঁর 'নীলদর্পণ, এখনকার 
গণসংগ্রামকে উদ্দীপত করে এবং তাঁর 'সধবার একাদশট' ক্ষুরধার বৈদগ্ধ্যের দশীপ্তিতে 
এখনো জনাঁচত্তকে ডাম্বর করে তোলে । তাঁর নাটকের সমাজ পাঁরবার্তত হয়ে গেছে, 
কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে সামাজকবূন্দকে এখনো সেই নাটক বিমুগ্ধ ও বিহ্বল করে রাখে । এই 
বহুবান্দিত নাট্যকারের চিরায়ত নাটকগনলি নাট্যামোদী প্রত্যেক ব্যান্তর কাছে পেশীছয়ে 
দেবার জনাই দীনবন্ধু-রচনাবলী অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল। 
রচনাবলীর বিশ্যাদ্ধ বজায় রাখবার জন্য সব রকম যন্ত ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে 
ভূমিকায় 'বিস্তাঁরত ভাবে দীনবন্ধ্-প্রাতভার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 


হরফ প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীমান আবদুল আজাীজ আল[-আমান্‌ সংসাহত্য প্রচারে 
বর্তমানে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বাংলা সাহত্যের শ্রেষ্ঠ 
লেনের কনার কিক রি তানের অন্যান্য রচনাবলশর 
ন্যায় দীনবন্ধু রচনাবলীরও কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটের উচ্চ মান বজায় রাখা 
হয়েছে। বর্তমানকালের অস্বাভাবক দর্মূল্যতা ও দৃং্প্রাপ্যতার বাজারে এই মান বজায় 
রাখা অসম্ভব ব্যাপার। শঁকন্তু প্রকাশকের আদশশনম্ঠা ও সংসাহিত্য প্রচারে আগ্রহের 
ফলেই এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। তাঁকে আভনন্দন জানাই। 





সূচীপত্র 


ভূমিকা ০... সাত-বিয়াললশ 
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ললাবতী রা ১৬৫--২৩৩ 
জামাই বারিক রঃ ২৩৪--২৬৫ 
কমলে কাঁমনী নাটক রি ২৬৬-_-৩১৮ 
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ ৩১৯--৩২০ 
গক্প ও উপন্যাস 
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ রর ৩২১--৩৩২ 
গোড়া মহেশবর রঃ ৩৩৩--৩৩৯ 
কাব্য ও কাবতা 
সুরধুনী কাব্য রি ৩৪০--৩৮৫ 
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নানা কবিতা পা ৪০৩--৪৩৯ 


ভূমিকা! 


বাঁঙকমচম্দ্র দখনবন্ধূর সাহত্য সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'দীনবজ্ধুর এই দুটি 
গৃণ-_€১) তাঁহার সামাজক আঁভজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাঁবক সর্বব্যাপী 
সহানদভীত।' দীনবন্ধূর পক্ষে সামাজিক আঁভজ্ঞতার 'বশেষ প্রয়োজন ছল; কারণ 'তাঁন 
সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হয়োছলেন। বলা যেতে পারে, কেবলমার, 
নবীন-তপাঁস্বিনী' ও “কমলে কাঁমনণ' ছাড়া আর সব নাটক-প্রহসনে তিনি সমসাময়িক 
সমাজজশীবনের চিন্ই অগ্কন করেছেন। সেই সমাজজাীবনের পাঁরচয় পেয়ৌোছলেন 'তাঁন 
তাঁর প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা থেকে । দীনবন্ধ্্‌ যখন নাটক লিখোছলেন তখন নবীন ও প্রবণণের 
সংঘর্ষে, পরস্পরাবরোধাী সামাজিক ও ধমাঁয় মতবাদের সংঘাতে এবং নবজাত জাতীয় 
ভাবোদ্দীপনায় কলকাতার নাগারক সমাজ সজাগ ও প্রাণবান হয়ে উঠেছিল। কিল্ত 
তখনও বৃহত্তর সমাজের প্রাণকেন্দ্র নিহত ছিল পল্লীগ্রামে। দীনবন্ধু নিজে শক্ষা দীক্ষা, 
চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে কলকাতার নাগরিক সমাজের অন্তভূন্ত 'ছিলেন। 'সধবার: 
একাদশ+'র সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁর অন্য সব নাটকের সমাজ 
পাঁরবেশ ও চারিত্রগাঁল সম্পকে তাঁর ঝ্নীভজ্ঞতা ঘটেছিল ডাকাবিভাগের কাজ উপলক্ষে বাভন্ন 
অণ্চলে ঘোরার সময়। বাঁঙকমচন্দ্র লিখেছেন, 'দ'নিবন্ধূকে রাজকার্যানুরোধে মাঁণপুর 
হইতে গঞ্জাম পর্যন্তি, দাঁজশীলঙ- হইতে সমুদ্র পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ কাঁরতে হইয়াঁছল। 
কেবল পথভ্রমণ বা নগরদর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। এই 
ভাবে ঘুরতে ঘ.রতে তান তাঁর সাঁহত্যের পক্ষে অমূল্য আঁভজ্ঞতা সণ্চয় করোছলেন। শুধু 
কেবল চোখ দিয়ে দেখলেই প্রকৃত আঁভজ্ঞতা লাভ করা যায় না। প্রক্তাত আঁভজ্ঞতা লাভ 
করতে হ'লে মানুষকে ভালোবেসে মানুষের মধ্যে মিশে যেতে হবে এবং সুগভীর অক্তর্দৃজ্টি 
দিয়ে মানুষের বাহ্য পাঁরচয়ের অভ্যন্তরে তার আসল সত্ভাঁটকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে॥ 
বাঁওকমচন্দ্রের কথায়, 'লোকের সঙ্গে মাঁশবার তাঁহার অসাধারণ শন্ত ছিল। তিনি আহাদ 
পূর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মাশতেন। মধুসূদনের প্রবল আত্মসচেতনতা এবং 
উদ্দাম কল্পনাশান্ত ছিল, তাই 'তাঁন তাঁর নিজের মধ্যে এবং কজ্পনাস.ন্দরীর ধ্যানেই সতত 
মগ্ন হয়ে থাকতেন; বাঁঙকমচন্দ্রের গম্ভীর স্বাতল্দ্যবোধ ও মাজত আভিজাত্যবোধ তাঁকে 
বর্মের মত ঘিরে রাখত। কিন্তু দীনবন্ধু ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্্র প্রকীতির মানূষ। 'তাঁন 
তাঁর মনের দুয়ারটি সব সময়ে খুলেই রাখতেন, সেই দুয়ারাট দিয়ে সকলেরই অবাধ প্রবেশ 
আঁধকার ছিল তাঁর মনের উদার আসরে। ভদ্রতা ও ভব্যতার কৃত্রির্ম ব্যবধান সরিয়ে তান 
ধুলোয় মাটিতে অন্তরঙ্গ মানুষদের সঙ্গে লুটোপুঁট করতে ভালোবাসতেন! তান 
সকলের মাঝে হাঁসির ফোয়ারাঁট খুলে 'দিতেন,হাঁসর 'আসরে কোনো ভেদাভেদ নেই, 
কোনো বাধা ও সঙ্তেকোচ নেই, কড়া 'নয়মকানূনেরও বালাই নেই। দেখা যেত, সেই নিবিড় 
অন্তরঙ্গ আসরে সকলেই দীনবন্ধুর কাছে তাদের মনের গোপন কথা খুলে বলে ফেলেছে । 

কলকাতায় তখন নাগাঁরকজনচিত্ত নিত্য নূতন ভাবের সংঘাতে উত্তাল, কিন্তু বৃহত্তর 
পল্লীসমাজে তখনও বিলাম্বত লষে অতশতের আচারাবচার, প্রথা ও অনুশাসনে বাঁধা 
জীবনযাত্রা চলেছে। বহাববাহের ধারা পাঁরবাঁরক জবনের মধ্যে নানারকম সমস্যার 
উদ্রেক করছে, বেকার জামাইরা বড়লোক *বশুরের আশ্রয়ে হীন জীবন যাপন করছে, 
নারঈসমাজ নানা প্রকার বাধা নিষেধের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। বৃদ্ধের পক্ষে তরুণণী 
ভার্ধা গ্রহণের রীতি তখনও কিছু কিছ প্রচলিত রয়েছে । সমাজ প্রধানত কৃষির আয়ের 
উপরেই নির্ভরশশীল। একান্নবত* পাঁরবারিক জীবনের ভিত্তি খুবই দূঢ়। ইংরেজশ 


আট দীনবন্ধু রচনাবলী 


[শিক্ষার আলো গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ 
আন্দোলন গ্রামের মধ্যেও 'িকছনটা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। নীলকর ছাড়াও 
কছ_ ডান্তার, পাদরী ও ইংরেজ কর্মচারী গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ 
এক নূতন জগতের মানাঁবক স্বভাব ও রাঁতিনীতর দম্টান্ত তুলে ধরছে। এই পল্ল' 
সমাজজীবনকেই দীনবন্ধু তাঁর নাটক-প্রহসনে তুলে ধরেছেন। 

বাঁ্কমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদঃখকাতর 
মনুষ্য আর আম দৌখয়াছ না সন্দেহ। শেক্সপাঁয়রের ন্যায় দীনবন্ধূরও সহানুভূতি 
ছিল সামীগ্রক ও সর্বব্যাপী । অর্থাৎ দীন-দুঃখী-অভাজনের প্রীত তাঁর যেমন সহানুভীত 
ছিল, তেমাঁন ভ্রান্ত, পাঁতিত, অপরাধী ও অন্যায়কারী মানৃষের প্রাতও ঠিক তেমান সহানু- 
ভাঁত ছিল। প্রকৃত শিজ্পী জীবনকে দেখেন ক্ষমা ও সহনশীলতার দৃষ্টি 'দিয়ে। দীনবন্ধৃও 
ঠিক এমান এক শিল্পী ছিলেন, তাই গোপীনাথ, রাজীবলোচন ও 'নিমচাঁদের চারন্রকে তিনি 
ঘৃণা করতে পারেনান। তান পাপ-পুণ্য, নাত-দুনীীত, ন্যায়-অন্যায় একই ধরনের 
উদার, দরদশী ও ক্ষমাসুন্দর দান্ট দয়ে দেখেছেন। বাস্তবে যা কুর্খাসত, ?ীশল্পের মনোহর 
তুলিকায় তাই সন্দর। তাই তাঁর সহানুভূতির রঙে রাঁঞ্জত তুলকায় জলধর, জগদম্বা, 
পদীময়রাণন, নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ সব অনবদা িজ্পসান্ট হয়ে উঠেছে। 1তাঁন নবীনমাধব 
চার যতখানি যক্ত দিয়ে এককেছেন একাঁট রায়ত ঘরত্রের উপরেও ঠিক ততখান হত্র 
দিয়েছেন। সোরম্্ী ও সরলতার উপরে যতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, রেবতী ও 
ক্ষেত্রমাণর উপরে ঠিক ততথাঁন মনোযোগ দয়েছেন। লাঁলত ও ললাবতীর মত নদেরচাঁদ 
ও হেমচাঁদ তাঁর কাছে সমান্‌ প্রয়। মানুষের সুকাঁত ও দুক্কীত, সংপ্রবৃত্ত ও দুষ্প্রবৃত্ত 
মহত্ব ও নচতা, প্রেম ও ঘৃণা সব াবপরাত দিকের প্রাত তাঁর সমান কৌতূহল, সমান আগ্রহ । 
ত্রান জানেন, এই বিপরীত দিকগ্যাল 'নয়েই মানুষ সত্য, সম্পূর্ণ ও স্বাভাবক। 

দীনবন্ধু ঘোর বাস্তববাদী লেখক ছিলেন। আযরিস্টোফ্যানসের 71:0985 নাটকে 
ইডীরাপিডিস বলেছেন, তান প্রাতাঁদনকার বাস্তব 1বষয়ই তাঁর নাটকের জন্য নির্বাচন 
করেছেন-_-75 ০0119099105 07617)95 01780 216 00100611190 ৬4101) ০৬০1508 16211 1” 
দীনবন্ধুও তাই করেছেন। ইউারাপাঁডসের মত 1তাঁনও মানুষকে দৌখয়েছেন “&5 0095 216. 
সাহিত্যে বাস্তবতা দহ'ভাবে প্রকাশ পায়, প্রথমত, উপোঁক্ষত, অবজ্ঞাত [নিম্নস্তরের মানুষের 
চারিন্র-চিন্রণের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়ত, ভাষা ও প্রকাশভাঁঙ্গকে দৈনান্দন জীবন স্তরের সঙ্গে 
যুস্ত ক'রে। ইডীরাঁপাডিস বলোছলেন “4 (8051) 015556 10901019 170৬ 60 056 00611 
(01180০5.. দীনবন্ধুও ঠিক তাই বলতে চেয়েছেন। সফোঁুসের মত মাঝে মাঝে মানুষের 
আদর্শ রূপ-যেমন তাদের হওয়া উীচত (5৪3 07০5 081 0০ 0০) তান দেখাতে 
চেয়েছেন। কল্তু তাঁর 'িবজয়, কামনশ, সরলতা, লাঁলত, লীলাবতী এই সব চারন্র চিন্রণে 
তান ক্রিম অস্বচ্ছন্দ ও 'নষ্প্রাণ। কিন্তু যেখানে তান উপপোক্ষত্ত ও অবজ্ঞাত মানুষের 
চিত্র আকিতে বসেছেন, কিংবা বিকৃত, অধঃপাঁতিত ও ঘৃণিত মানৃষের চার ফুটিয়ে তুলতে 
চেয়েছেন সেখানে তান স্বচ্ছন্দ, সরস ও উল্লাসত। তাদের ভাষা ও ভাঙ্গ আবকল [তানি 
তুলে ধরেছেন, _সভ্য-সমাজের চোখ রাঙ্গা গ্রাহ্য করেনাঁন, তথাকাঁথত শলশীলতা ও শালীন- 
তার কীন্রম বাধা [তান মানেন নি। কিন্তু বাস্তবকে যথাযথভাবে 'চাত্রত করলেই মহৎ 
শিষ্পসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তা আলোকাঁচন্র হয়, রসাঁচন্ত্র হয় না, তা সংবাদ হয়, সাহত্য 
হয় না। দীনবন্ধু তা ভালোভাবেই জানতেন। বাঁঙ্কমচন্দ্রু এ-সম্পর্কে আলোচনা করতে 
গিয়ে বলেছেন, 'এটুকু গেল তাঁহার চ২5৪11977, তাহার উপর [0981155 কাঁরবারও বিলক্ষণ 
ক্ষমতা ছিল।' দীনবন্ধুর আগে সামাজিক সমস্যা নিয়ে অনেকেই নাটক ও প্রহসন 'লিখে- 
হিলেন। কিন্তু তাঁদের নাটক-প্রহসনগুলি শুধুমাত্র বাস্তব চিত্র হয়েছে, বাস্তব রসে 


ভুমিকা নয় 


€পেশিছতে পারোন। সেই বাস্তব রস সৃষ্টি করতে হলে দেখা জশবনকে শিল্পের জীবনে 
পাঁরণত করতে হবে, অর্থাৎ তার মধ্যে লেখকের কল্পনাশান্ত ও চিরন্তন রসের উপাদান 
মেশাতে হবে। দীনবন্ধু তাঁর অসাধারণ সৃজন-প্রাতভার বলে দৃশ্যমান বস্তুর গভীরে 
দৃম্টি নিক্ষেপ করেছেন, বাস্তব অসম্পূর্ণতার মধ্যে শিল্পের সম্পূর্ণতা দান করেছেন। এই' 
ক্ষমতা তাঁর পৃর্ববতাঁ নাট্যকারদের ছিল না। দীনবন্ধূর দেখা সমাজ আজ আর নেই-- 
নীলের সমস্যা আজ আতনক্লান্ত জীবনের এক দুঃখময় স্মাঁতি মানত হয়ে আছে, বহযাবধাহ' 
ও ঘরজামাইয়ের সমস্যা সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছে, ইয়ংবেজ্গলী অনাচার শুধুমাত্র বগত 
[দনের ইীতহাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে । 'কন্তু তোরাপ, রাইচরণ, ক্ষেত্রমাণ, বগলা, বিন্দু 
বাসিন, রাজীবলেচন ও 1িনমচাঁদ এখনো আঁতমান্রায় জীবত আছে, এবং চিরকালই 
জীবত থাকবে। 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু সমসামাঁয়ক নাট্যকার ছিলেন। মধুসূদন সামাজক প্রহসন 
[লখলেও পুরাণ ও হইাঁতিহাস অবলম্বনে নাটক রচনার 'দকেই প্রধান গুরুত্ব দয়োছলেন। 
(কিন্তু দীনবন্ধু তৎকালে প্রচলিত সামাজক নাট্যধারাই অনুসরণ করলেন। তাঁর 'বাচন্র 
অভিজ্ঞতা, সমসামায়ক সমস্যা সম্পর্কে অত্যাধক সচেতনতা এবং সীমাহীন মানাঁবকতা 
সামাঁজক নাট্যরচনার পক্ষেই অনুকূল ছিল। তাঁর পর্বে যে সব সামাঁজক নাটক রাঁচত 
হয়েছিল সেগ্ীলর বোঁশর ভাগই ছিল সামাঁজক নক্সা নাটক। সেগ্াাল নট্যাশল্পের প্রেরণা 
থেকে উদ্ভূত হয় ন, তাদের উদ্ভব হয়োছিল সমপামাঁয়ক সমস্যাকে প্রাতফাঁলত করবার 
উদ্দেশ্যে। নাটক রূপে সেগ্ঁল ছিল নিতান্তই অ?ক্িংকর, সেজন্য আঁতি অল্প 'দনের 
মধ্যেই সেগুীল অবল.প্ত হয়ে গিয়োছল। উমেশচন্দ্র মিত্রের “বধবা-বিবাহ নাটক, ও রাম- 
নারায়ণ তকরিক্রের নাটকগ্াল উল্লেখযোগ্য হলেও তাদের মধ্যে সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণ 
করা হয়ৌছল এবং সেগুলিতে নাটকের পূর্ণতা ও সামগ্রকতারও. অভাব 'ছিল। প্রাচ্য 
নাট্যরীত পাশ্চান্ত্য ভাবধারায় পুষ্ট দর্শকমণ্ডলশী এবং পাশ্চাত্য রঙ্গমণ্ের অনুসরণে 
গঠিত রঙ্গমণ্টের পক্ষে অনুপযোগন ছিল। দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম এই দর্শকদের রুচি ও 
চাঁহদা এবং রঙ্গমণ্টের উপযোগী করে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণে নাটক রচনা করেন। তান 
শেকসপাীয়রের পণ্টাঙ্ক নাট্যরশীতি গ্রহণ করলেন, নাটকের বৃত্তগগঠনে বৌচন্রের সঙ্গে সংহতি 
আনলেন। নাটকের আদ, মধ্য, অন্ত্য স্তরের মধ্যে আঁবচ্ছিন্ন যোগ স্থাপন 'করলেন। 
নাটকের মধো নাট্যোংকণ্ঠা ও সংঘাত সৃম্ট করে নাটকের মধ্যে গাতিবেগ সাঁষ্ট করলেন। 
আগে নাটকের চারব্রগাঁল টাইপ মান্র ছিল। কিন্তু দীনবন্ধু জাঁটলতা ও অন্তর্্বন্দ্বের মধ্য 
দিয়ে চারব্রগ্িকে গভীর তাৎপর্যমন্ডিত করে তুললেন। দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম নাটকের 
ভাষাকে শহধূমান্র ভাবপ্রকাশক মাধ্যম মাত্র না রেখে চারন্রসত্তা ও তার পাঁরবেশের যথার্থ 
পারচায়ক এবং চিরন্তন রসস্াঁন্টর বাহনরূপে গড়ে তুললেন। আশণ্লক ভাষা তাঁর 
নাটকেই প্রথম সাঁহাত্যিক মর্যাদা পেল। ইংরেজণ ভাষার সচ্চেগে পাঁরচয়ের ফলে বাংলা ভাষায় 
বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজী শব্দের যে মিশ্রণ ঘটল এবং ইংরেজ ও অন্য প্রদেশবাসী 
বাংলাদেশে এসে ইংরেজী 'মাশ্রত, 1হন্দী 'মাশ্রত অথবা ইংরেজী-হন্দী 'মাশ্রত যে বাংলা 
ভাষার ব্যবহার করতে শুরু করল তার পাঁরচয়ও দীনবন্ধুর নাটকে পাওয়া যায়। তাঁর 
প্রণয় ও শোকের ভাষা দুর্বল, কারণ সেই ভাষা তান সংস্কৃত নাটকের ভাষাদর্শ সম্মুখে 
রেখে রচনা করোছিলেন। সেই ভাষাকে তাঁন সাজাতে চেয়োছলেন, বাড়াতে চেয়োছিলেন, 
সেজন্য সেই ভাষা কারিম হয়ে পড়েছে। +কন্তু রাগ, প্রাতবাদ, ঝগড়া, গালাগাল, ইয়ার" 
ফাঁন্টনান্ট, বোকামি ও লচ্চোমর ভাষা সৃ্টতে তাঁর তুলনা নেই। সামাজিক মানষের 
নানা বাচন্র শ্রেণী এবং মানূষের স্বভাব, ইচ্ছা ও আবেগের অজন্্র 'বাভন্ন রূপ দীনবন্ধূর 
সংলাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । 


দশ দীনবন্ধু রচনাবলশ 


দশনবন্ধু সর্বপ্রথম সামাজিক ট্র্যাজেড রচনা করেন। 'নীলদর্পণ* সার্থক দ্র্যাজোড 
হয়েছে কিনা তা" স্বতল্র্ভাবে বিচারের বিষয়, কিন্তু একথা সত্য যে, সামাঁজক ও পাঁর- 
বারিক জীবন স্তরের মধ্যে তান ট্র্যাজোডর রস নিয়ে এসৌছলেন। তবে করুণ রসে 
দীনবন্ধু নাট্যসাধনা শুরু করলেও হাস্যরসে তাঁর 'সাদ্ধ। তাঁর হাস্যরস কোথাও 
কৌতুকরসে উতরোল কোথাও বা বাগবৈদশ্ধ্যের শাঁণত দাঁস্তিতে ভাস্বর, আবার কোথাও 
বা করুণ হাস্যরসে (170৮1) আর্র। তাঁর আগে 281০০ অথবা কৌতুকরসের প্রাবল্য 
আমরা দেখোছ, শ্লেষ ও ব্যঙ্গের কঠোরতাও পেয়োছ, যমক, শ্লেষ, ধ্নদান্ত ইত্যাঁদ! 
শব্দালঙকারজাত বাক্যগত হাস্যরসের নিদর্শনও আমাদের চোখে পড়েছে, কিন্তু বুদ্ধ 
মাশ্রত উইট অথবা বাগবৈদগ্ধ্য অথবা হদয়রসাশ্রত হিউমার [কিংবা করুণ হাস্যরসের 
কোনো পাঁরচয় পাওয়া যায় নি। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনেই উইট ও হউমারের অদ্ভূত 
সমন্বয় দেখা গেল। তবে উইটের বাাদ্ধশশীলত পথ 'দয়ে 'তাঁন তাঁর শেষ স্থান িউমাবে 
পেশছেছেন। দীনবন্ধু ঘটনাগত হাস্যরস সৃষ্ট করেছেন। 'কন্তু এখানে তাঁর 
শ্রেম্তত্ব নয়, তিন বাক্যগত হাস্যরস সৃন্ট করেছেন। কিন্তু এখানেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নয়, 
তিনি চারন্রগত হাস্যরস সৃষ্ট করেছেন, এবং এখানেই তাঁর শ্রেন্ঠত্ব। 'তাঁন যাদের ভ্রান্তি, 
দোষ ও দুর্বলতা দৌখয়ে হাঁসিয়েছেন তাদের জন্য আবার বেদনার সহানুভতিতে তাঁর চিত্ত 
কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তান শাস্ত দতে চান ন। শোধন করতে চান ন। 
তান শুধু হাস্যতে চেয়েছেন। সেই হাঁসতে যখন সকলে মেতে উঠেছে তখন দেখা .যায়, 
তাঁর চোখ দুটি করুণায় টলমল করন্ছে। 


॥ ২ & 


দীনবন্ধূর নাটক নিয়েই সাধারণ নাট্যশালার প্রাতষ্ঠা হ'ল। যে সব আঁভনেতা ও 
নাট্যানুরাগণ ব্যাস্ত প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ নাট্যশালা প্রাতঙ্ঠায় উদ্যোগী হয়োছিলেন তাঁদের 
সঙ্গে নাট্যকার দীনবন্ধুর নামও শ্রদ্ধার সথ্গে স্মরণীয়। কারণ তাঁর নাটকের আঁভনয় 
দেখবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়োছল এবং সেই আগ্রহ পূরণের 
জন্যই বাগবাজার আ্যামেচার 1থয়েটারের আভনেতৃবৃন্দ সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের সঙ্কল্প 
গ্রহণ করেন এবং দশনবন্ধুর নাটকই সাধারণ দর্শকদের 'প্রয় হবে বলে তাঁরা ন্যাশনাল 
থিয়েটারের জন্য 'নীলদর্পণ' নাটক নির্বাচন করেন। 'নীলদর্পণে'র আঁভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে 
বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল; তার কারণ শুধু আভনেতাদের আভনয়-নৈপুণ্য 
নয়, নাটকের মধ্যে উপস্থাঁপত সমস্যার বাস্তবতা এবং ভাষাপ্রয়োগ ও চাঁরতসৃষ্টির 
অসাধারণ দক্ষতাও বটে। ডীনশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতার 'শাক্ষত, মধ্যবিত্ত মানূষের 
মধ্যে সমাজের সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই সেই সমস্যার প্রগাতমূলক সমাধানের 
জন্য সাক্রয় চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করোছল। পাশ্চান্ত শিক্ষা ও ভাবধ্যরার প্রভাবে একদিকে 
যেমন প্রাচীন সমাজের আচার-আচরণ ও 'নিয়মকানূনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ সোচ্চার 
হয়ে উঠোছল, তেমাঁন বিদেশী শাসন ও অত্যাচার দূরীকরণের জন্য এক বাঁলম্ঠ সংগ্রামী 
সঙ্কজ্পও তাদের মনে দ্‌ঢ়বদ্ধ হয়ে উঠল। এই সামাঁজক প্রাতবাদ ও জাতীয় ম্ান্তর 
আবেগ তখন কয়েকাঁট মাধ্যম সন্ধান করে পেয়োছল, যথা, বক্তুতামণ্চ, সংবাদপত্র ও সামাঁয়ক 
পত্র এবং তৃতীয় যে মাধ্যমাট তারা সবচেয়ে শীন্তশালশ বলে গ্রহণ করল, তা" হ'ল রগ্গমণ্ড। 
তারা আঁবচ্কার করল, রঙ্গমণ্টের আঁভনয় আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মনের মধ্যে 
এমন একটি আনবার্য ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে যে, তারা আভনয় দেখার পর 
আর উদাসীন ও ধনাক্কিয় থাকতে পারে না। সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে কোনো না 
কোনো ভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত হ”য়ে পড়তে বাধ্য হয়। দশনবন্ধ্র আগে সমাজ- 


ভূঁমকা এগার 


সমস্যামূলক নাটক 'কুলীনকুলসবস্ব' ও ণবধবাঁববাহ নাটক' রাঁচিত হয়োছল। কিন্তু ওই 
নাউটকগুলি সংস্কৃত নাটকের রাত অনুসরণ করে 'লাখত হয়োছিল এবং বৃত্তের সূসংবদ্ধতা 
ও চাঁরব্ের জাটলতা ওই সব নাটকে ছিল না, সেজন্য ওই নাটকগাল নবাশক্ষাপ্রাস্ত, নার্গারক 
রুচিসম্পন্ন দর্শকদের উপরে ব্যাপক প্রভাব বস্তার করতে পারে 'নি। কিন্তু দীনবন্ধূর 
নাটকগররল সমাজের বাস্তবরস অসাধারণ কাতত্বের সঙ্গে যেমন পাঁরবেষণ করোছিল, তেমাঁন 
মণ্তাঁভনয়ের উপযোগিতার ফলে রগ্গমণ্ডে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠোছল। সাধারণ 
পেশাদার রত্গমণ্তকে মণ্টসফল নাটকের উপরে ভর করতে হয়, কারণ নাটকের মণ্চসাফল্যের 
ফলেই 'টাঁকট 'বরুয়লব্ধ অর্থের পাঁরমাণ বজায় থাকে এবং মণ্চের স্থাঁয়ত্ব সম্পর্কে কোনো 
সমস্যা দেখা দেয় না। ধনশালণ ব্যান্তদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রাতা্ঠত রঙ্গমণ্গীলর জন্য 
আঁভনয়সফল নাটক 'নর্বাচনের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওই সব মণ্ের পাঁরচালকরা 
ানছক সখ মেটাবার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ নাটকের আঁভনয়ে প্রচুর অর্থব্যয় করতেন ।_ব্যয়ই 
তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আয় নয়। আর তাঁদের নাটক উচ্চাবত্ত দেশশ ও বিদেশ 
দর্শকদের সম্মুখেই পারবোষত হ'ত। সেজন্য সমস্যামূলক সামাজিক নাটকের আভনয়ের 
[ঈদকে তাঁদের আকর্ষণ ছিল না। কল্তু মধ্যাবত্ত শ্রেণীর যূবকবূন্দ সাধারণ নাট্যশালা 
প্রাতষ্খার আগে ও পরে এমন নাটক 'নর্বাচনের কথা ভাবলেন যা" দর্শকদের মনের মধ্যে 
তাৎক্ষাণক আবেদন জাগিয়ে তাদের নাট্যশালার দকে উত্তরোত্তর আধক পাঁরমাণে আকর্ষণ 
করতে পারবে । সেই নাটক তাঁরা পেন্লন দীনবন্ধুব্র কাছ থেকে। দীনবন্ধূর নাটক মণ্চস্থ 
করেই তাঁরা রঙ্গমণ্কে স্থায়ী 'ভাঁত্তর উপরে প্রাতীচটঠত করলেন। 

আর একটি কারণেও দনবন্ধূর নাটকগুল সাদরে গৃহীত হ'ল। সামাজক নাটক 
আভনয় করা অনেক কম ব্যয়সাপেক্গ। বাগবাজারের মধ্যবিত্ত যুবকদের পক্ষে পৌরাণক 
ও অন্াঁদিত নাটকের ব্যয়বহুল প্রযোজনা সম্ভব ছিল না, সেজন্য অনেকটা বাধ্য হয়েই তাঁরা 
যেন দীনবন্ধূর সামাজিক নাটকগ্ীল নির্বাচন করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর "শাস্তি ক শান্তি, 
নাটকের উৎসর্গ-পন্রে লিখেছেন, "যে সময়ে সধবার একাদশণীর আঁভনয় হয়, সে সব ধনাঢ্য 
ব্যান্তর সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত, কারণ পারচ্ছদ প্রভৃতিতে 
যের্প বিপুল ব্যয় হইত, তাহা 'নর্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতত ছিল। 'কন্তু আপনার 
সমাজাচত্র সধবার একাদশীতে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পা্তহীন যুবক- 
বৃজ্দ 'মালয়া সধবার একাদশ আভনয় কাঁরতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যাঁদ না থাঁকত, 
এই সকল যুবক 'মাঁলয়া ন্যাশান্যাল থয়েটার স্থাপন কাঁরতে সাহস কাঁরত না। সেই 
নামত্ত আপনাকে রঙ্গালয় শ্রম্টা বাঁলয়া নমস্কার কাঁর।' দীনবন্ধু সামাজিক নাটকগ্যাল 
না ?লখলে এই সব যুবক স্বাধীনভাবে নাটক মণ্চস্থ করতে পারতেন না এবং হয়তো 
সাধারণ নাট্যশালার প্রাতন্ঠাও 'বলাম্বত হয়ে যেত। 

আঁভনেতারা যেমন দীনবন্ধ্ূকে পেয়ে লাভবান হয়েছিলেন, তেমাঁন আবার অন্যাদক 
থেকে বলা যায়, দীনবন্ধুর নাটকগ্ীলও কয়েকজন অসাধারণ কুশল আভনেতাদের দ্বারা 
আঁভনীত হয়োছল বলেই এত ব্যাপক জনাপ্রয়তা অর্জন করোছিল। 'গাঁরশ ও অধেন্দুর 
মত আঁভনেতার আঁভনয় তখনকার দর্শকদের মধ্যে শুধু যে বিপুল সাড়া জাগয়োছল তা 
নয়, সেই আঁভনয় একাঁট এীতহ্য সৃষ্ট করোছল যার ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে 
এসেছে। বঙ্গ রঙ্গমণ্টের প্রায় সকল সেরা আঁভনেতা দীনবন্ধুর নাটকের কোনো না কোনো 
ভূমিকায় অবতরণ করেছেন এবং তাঁদের আঁভনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর চারব্রগৃঁল জনমানসে 
চির-উজ্জবল হ'য়ে আছে। তবে শুধু কেবল আঁভনেতার আভনয়গণে নয়, নাট্য চাঁরন্- 
গাীলর আভনয়যোগ্যতার গৃণেও তারা রঙ্গমণ্ডে এত জীবন্ত হয়েছে। অদ্ভুত, অসং্গত 
ও বিকৃত চাঁরন্রগাঁল রঙ্গমণ্ডে বিশেষ আকর্ষণীয় হ"য়ে ওঠে এবং এ ধরনের চারতর সৃষ্টিতে 


বার দীনবন্ধু রচনাবলী 


দীনবন্ধুর সমকক্ষ কেউ [ছিলেন না। আনলক ভাষার ব্যবহারে রঙ্গমণ্টের চারত্র খুবই 
সরস ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। আণলক ভাষার প্রয়োগে দীনবন্ধু ছিলেন সদ্ধহস্ত। 
'মশ্র ভাষার ব্যবহার, ছড়া, প্রবাদ এবং ইংরেজী কাঁবতার আবাঁত্তর ফলে চীরন্রগাালর মধ্যে 
'একটা দীপ্ত ও সরস ভাব ফুটে ওঠে । এই দীপ্ততা ও সরসতা দীনবন্ধূর বহু চাঁরন্রের 
মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'নমচাঁদের মত জাঁটল চাঁরন্রের আঁভনয়ে অনেক ছু চমকপ্রদ 
আঁভনয়নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ আছে এবং সেজন্য এ-ধরনের চাঁরন্রের আঁভনয় শ্রেষ্ঠ 
আঁভনেতাদের প্রাতভাস্পর্শে চিরস্মরণয় হয়ে আছে। 


'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হবার পরে বাভন্ন জায়গায় এর আভিনয় হয়ৌোছল। হরকরা 
পান্রকার ঢাকার সংবাদদাতা ১৮৬১ সালের ১২ই জানুয়ারী তাঁরখে গিলখেছেন যে, 'নঈল- 
দর্পণ” ঢাকায় আভনীত হয়োছল। বাংলাদেশের বাইরেও নীলদর্পণের আঁভনয়ের কথা 
জানা যায়। ১৮৬১ সালের ৫&ই সেপ্টেম্বর তাঁরখে হন্দু পৌঁত্রয়টে এই সংবাদাঁট প্রকাশিত 
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'নীলদর্পণে'র যে আভনয় সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব চাণ্ল্য সাঁন্ট করোছল ও সাধারণ 
নাট্যশালায় আভনয়ধারার প্রবর্তন করোছল' তা হ'ল ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর তাঁরখের 
ন্যাশনাল থিয়েটারের আভনয়। এ অ?ভনয়ের পূর্ববতঁ ও পরবতরঁ হীতহাস আলোচনা 
করা যেতে পারে। 'লঈলাবত'র অভনয় সাফল্যে উৎসাহত হয়ে বাগবাজার আমেচার 
থিয়েটারের আভনেতৃবূন্দ (লীলাবতাঁ আঁভনয়ের সময় বাগবাজার আযামেচার থিয়েটারের 
নাম হয়োছল ?দ ক্যালকাটা ন্যাশনাল থয়োট্রক্যাল সোসাইটি অথবা ন্যাশনাল 1থয়েটার, 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তখন এই সংস্থার নাম 1ছল শ্যামবাজার নাট্যসমাজ) 
টাঁকট বাক করে আভনয়ের প্রস্তাব করেন। গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত 
হতে না পেরে দল ছেড়ে গেলেন। তখন দলের অন্যান্য সকলে গাঁরিশচন্দ্রকে বাদ 'দয়েই 
নীলদর্পণের মহলা শুর করলেন। রাঁসক 1নয়োগনীর ঘাটের উপরে ভূবন নয়োগীর 
দোতলা বাঁড়র হলঘরে মহলা চলতে থাকল। এই সময় অমৃতলাল বস্‌ এসে দলে যোগদান 
করেন। ১৮৭২ সালের ৭ই 1ডসেম্বর চৎপুরের মধুসূদন সান্যালের বের৩মানে 
ঘাঁড়ওয়ালা মাল্লক বাঁড় নামে কাঁথত) অগ্রালকা-প্রাঞ্গণে 1টাকট "বার করে নীলদর্পণ 
নাটক মণ্চস্থ হয়। অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা থেকে ওই আভনয়ের ভূঁমিকাঁলাঁপ 
দেওয়া হ'ল-- 

অধেন্দু-উড্সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন চাষা রায়ৎ। 

নগেন্দ্র- নবীনমাধব 

কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই)-বন্দূমাধব নেবীনমাধবের ভাই) , 

[শবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গোপীনাথ দাওয়ান। 


মাতলাল সুর-_রাইচরণ ও তোরাপ মৌতলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও 
সাজতে পাঁরল না।) 


মহেন্দ্রলাল বসবপদণী ময়রাণী। 

শীশভূষণ দাস (1বসাড়ী)_ আমন, পাণ্ডতমশাই, কাঁবরাজ। 
পৃণচন্দ্র ঘোষ লাঠিয়াল (ইন বোশাদন আভনয় করেন নাই।) 
গোপালচন্দ্র দাস_আদুরী, একজন রায়ং। 

যদুনাথ ভট্টাচার্য_-একজন রায়ৎ। 


ভূমিকা তের 


আঁবনাশচন্দ্র কর- রোগ সাহেব (এই একা পার্ট সে প্লে কাঁরল, তেমনাট আর কেহ 
পারল না। আঁমও রোগ সাহেবের পার্ট প্লে কাঁরয়াছ, নিঠুর তহর তাহা 

গোলোক চট্রোপাধ্যায়-_খালাসশ। 

ক্ষেত্রমোহন গাত্গুলী- সরলা চেমৎকার প্লে করিতেন) 

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়_ক্ষেবরমাণ। 

(ওরফে বেল বাবু বা কাপ্তেন বেল)। 

িননকাঁড় মুখোপাধ্যায়_ রেবতী (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও কাঁরতে 
পারল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।) 

আম-সোরম্ধী 

ধর্মদাস সৃর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এাঁঞ্জনীয়র)-_-স্টেজের অধ্যক্ষ (ইহারাই পরে স্টার 
থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ার করিয়া দেন।) 

কার্তকচন্দ্র পাল--10:95521 

নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়_কামাটির সেক্রেটারী 

বেণশীমাধব মিত্র কাঁমাটর প্রোসডেন্ট, হইনি িয়েটারের বোশ কিছু বুঝতেন, তাহা 
নহে। আঁপসে চাকার কারতেন, বয়সে বড়, মুরাব্বি হইবার উপযুত্ত বাঁলয়া বিবোঁচত 
হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটারে সাজ্িরার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।) 

'নীলদর্পণ' পাশ্চান্ত নাটকের আঁঙ্গকে রাঁচিত, বটে, কিন্তু এর আঁভনয়ে কিছু কিছু 
সংস্কৃত নাট্যাভনয়ের আঁঙ্গক অনুসরণ করা হয়ৌছিল, যথা প্রারাম্ভক সঙ্গীত ও সনত্র- 
ধারের বন্তব্য। সূত্রধার বললেন, “আমাকে অর্থলোভশই বলুক আর যে যা বলুক, আম 
দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই কর্তব্যকর্ম সাধনে পরাত্মুখ হইব না।, এই কথাগ্ালর মধ্যে 
টাকিট 'বাক্রর 'বষয় নিয়ে গারশচন্দ্রের সঙ্গে ন্যাশনাল থিয়েটারের আঁভনেতৃসম্প্রদায়ের 
মতভেদের ইঞ্গিত রয়েছে এবং 'টীঁকট বাক সম্পর্কে সম্প্রদায়ের দ্‌ঢ়সঙ্ক্প ঘোঁষত হয়েছে । 
নাট্যপ্রয়োগে এই যে সংস্কৃত নাট্যপ্রয়োগরশীতর অনুসরণ এর কারণ নির্ণয় করতে গেলে 
বলতে হয় যে, তখন পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের রীতিতে রাঁচিত নাটকের প্রয়োগও সংস্কৃত- 
প্রয়োগরীতি অনুসরণ করে চলোছল, পাশ্চান্তা নাটকের রীতি অনুসরণে নাটক রাঁচত 
হলেও নাট্যপ্রয়োগে সংস্কৃত প্রয়োগরশীতি সম্পূর্ণরূপে বন করবার সাহস তখনও বোধহয় 
আসে 'নি। নাটকের দৃশ্যসজ্জা প্রশংাঁসত হয় 'নি। লাঁলতচন্দ্র মিত্র তাঁর 1715691 ০ 
7170150 10130109110 1] 73017581 গ্রল্থে লিখেছেন, 411)0081) 0076 96286 ৪০০৪- 
3501195 ৮910 01 016 01009511010, 1)০610161655 (1) [0010017181709 01925060 
70166 2, 59175981101) 11) (81০0618. 'বদেশশী একতান বাদ্য ব্যবহৃত হয়োছিল বলে দর্শকরা 
অসন্তোষ প্রকাশ করোছলেন। 

নলদর্পণের আভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। অমৃতলাল তাঁর স্মৃতি- 
কথায় বলেছেন, “প্রত্যেক ত্যাইর যেন নিপুণ িজ্পনর মত দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে নিজের 
মনের মতন কাঁরয়া স্টেজের উপর গাঁড়য়া তুঁলিল।, আঁভনয় মোটামুটি প্রশংসিত হয়েছিল, 
তবে কিছ কিছ নিন্দাও হয়েছিল। গোলোক বসু, তোরাপ ও নবীনমাধবের ভাঁমকায় 
যথাক্রমে অধেন্দুশেখর, মাতলাল সুর ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আভনয়ই সবচেয়ে 
বোঁশ প্রশংসা পেয়েছিল, অন্যান্য ভুমিকায় আঁভনয় সম্পর্কে কোথাও প্রশংসা আবার কোথাও 
ধা নিন্দা হয়োছল। অমৃতলাল বস: তাঁর স্মাতকথায় আভনয় সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ 
করোঁছলেন তা উদ্ধত হ'ল, বালগ্ঠ দশর্থকায় সংপুরুষ নগেন্দরনাথকে নবানমাধবের 
ভঁমকায় যেমন মানাইয়াছল তেমন নবশনমাধব আর জশীবনে দেখি নাই। অনন্যসাধারণ 
রূপগুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বসু পদ ময়রাণীর ভূমিকায় অন্ভূত কৃতিত্বের পাঁরচয় 'দয়াছলেন। 


চৌদ্দ দশনবন্ধয রচনাবলী 


ক্ষেত্র গাঞ্গুলীর মত সরলা কোন স্ত্রীলোক কখনো সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমাঁণর) 
রেবতাঁর, সরলার, সাবব্রীর ও সৈরিম্পশর বাঁচন্র রোদনধবাঁন বাঙ্গালীর 'বাভল্ল সমাজ- 
স্তরের 'বাঁভন্ন বয়সের রমণী কণ্ঠের আর্তনাদ সুস্পম্টভাবে ফুটাইয়া তুজিল।'৯ 

১৮৭২ সালের ২১শে ডিসেম্বর 'নশলদর্পণে”র দ্বিতীয় আঁভনয় হয়। প্রথম আভনয়ের 
টিকিট 'বিক্লয়লব্ধ অর্থের পাঁরমাণ ছিল দ.”শ টাকা, 'দ্বতীয় আঁভনয়ে অর্থের পাঁরমাণ 
হ'ল চারশ পণ্ঠটাশ টাকা। এই আভনয় সম্পর্কে 'মধ্যস্থ' পান্রকা িখোছল ৫১৫ই পৌষ, 
১২৭৯), “কয়েকজন আঁভনেতৃ এরূপ পারদার্শতা দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের অঞ্গভঙ্গ+ 
ও বাক্যপ্রয়োগকে উচ্চশ্রেণীতে সাশ্নবেশ করা যায়। অপর কয়েকজনের আঁভনয় মধ্যাবধ। 
বস্তুতঃ নিতান্ত অপকৃষ্ট কেহই নন। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ ।, 

ন্যাশনাল থিয়েটারের আঁভনেতাদের মধ্যে মনোমালন্যের সৃম্টি হওয়াতে তাঁদের মধ্যে 
দঁটি দল হয়ে গেল। গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল িয়েটারের প্রাতম্ঠার সময় সরে গয়োছলেন; 
আবার 1তাঁনই দলাদাঁলর সময় সুকৌশলে এই থিয়েটারের নামাঁট নিজেদের দলের জন্য 
রোঁজস্ট্রী করে নেন। গিরিশচন্দ্র পারচালিত এই ন্যাশনাল থিয়েটারে মেয়ো হাসপাতালের 
সাহায্যার্থে টাউন হলে 'নীলদর্পণ' নাটকাট মণ্চস্থ হয়। এই আঁভনয়ে গাঁরশচন্দ্র উড্‌- 
সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং রাধাগোঁবিন্দ কর পেরে প্রীসদ্ধ ডান্তার আর. জি" 
কর) সৌরল্পর ভূমিকায় আঁভনয় করেন। মাঁতলাল্‌ সুর, আঁবনাশচন্দ্র কর ও মহেন্দ্রলাল 
বস তাঁদের নিজ 'নজ ভূমিকা গ্রহণ কঁরেন। এই অভিনয় সম্পর্কে আবনাশচন্দ্র গঞ্গো- 
পাধ্যায় লিখেছেন, 'সোঁদনের আঁভনয়* বড়ই মর্মস্পশর্ঁ হয়োছল। দর্শকগণের কখনও 
ক্রোধব্যঞ্জক চীৎকার, কখনও বা উল্লাসজনক করতালি ধৰাঁনতে টাউন হল ক্ষণে ক্ষণে 
মুখাঁরত হইয়া হইয়া উঠিয়াছিল। গাঁরশচন্দ্রের উড্‌্সাহেবের ভূঁমিকাঁভনয়ে চাঁরত্রো- 
পযোগণী হাবভাব, আদব-কায়দা এবং প্রবেশ-প্রস্থানে- এরূপ একটি জীবন্ত ভাব ফরাটয়া 
উঠিয়াছিল যে, কাহারও কাহারও সন্দেহ হইয়াঁছল, বুঝ বা ম্যাকনামারা সাহেবের চেষ্টায় 
কোনও বাঙ্গলা-জানা সাহেব আঁজকার আঁভনয়ে যোগদান কাঁরয়াছে।”২ 

অধেন্দুশেখরের দল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার এই নাম নিয়ে 'বাঁভন্ন জায়গায় আভনয় 
করতে লাগলেন। ঢাকায় গিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটক মণ্স্থ করে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেন। 
অমৃতলাল তাঁর স্মাতিকথায় লিখেছেন-_ঢাকা সহরে একটি বাঁধা স্টেজ 'ছিল। বেশী কাল 
[বিলম্ব না কাঁরয়া আমরা সেই স্টেজে 'নীলদর্পণ” লইয়া অবতীর্ণ হইলাম; নবাব বাড়ীর 
ব্যান্ড ও মোঁহনীবাবূর কন্সার্ট আমাঁদগকে সাহায্য কাঁরল। সহরের ছোটবড় সকলেই 
আমাদের অভিনয় দোখতে আঁসলেন-_কালণপ্রস্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডান্তার কেদারনাথ 
ঘোষ, জয়েন্ট ম্যাঁজস্ট্রেটে বাম্নীন, পুলিসের সুপারিণ্টেশ্ডেন্ট ওয়েদারল্‌ ও অন্যান্য 
অনেকে আসিলেন। একরান্রেই আমরা 'কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম ।, 

পরবতাঁকালে ধর্মদাস সুর ও অরধেন্দুশেখরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার উত্তর 
ভারতের 'বাভন্ন শহরে আঁভনয় দৌখয়ে বেড়াচ্ছিল তখনও 'নীলদর্পণ” নাটকের আঁভনয় 
সবচেয়ে জনসম্বার্ধত হ'্ত। িনোদনী “আমার আভনেত্রী জীবনে" লিখেছেন, "তখন এই 


১। ধর্মদাস সূর তাঁর আত্মজীবনীতে এই আঁভনয় সম্পর্কে বলেছেন, “যথা সময়ে আরচ্ভ 
হইয়া সহম্রাীধক লোকের সম্মুখে আত সন্দর আঁভনয় হইল। এমন কি সকলেই একবাক্যে 
বালল যে এর্‌প আভনয় কখন হয় নাই ও আর কাহারাও যে কারতে পারিবে, তাহা আশা কার না॥ 

২। 'গারশচন্দ্র-আবনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১২৬ 

অমৃতলাল বস তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "যতদুর স্মরণ হয় 'গাঁরশবাব; নবীনমাধব 
লাজিয়াছিলেন। 


ভামকা পনের 


নাটকখানির আঁভনয় সবচেয়ে সুন্দর হ'ত, সবচেয়ে জমত। সে নাটকখাঁন আঁভনয় করবার 
সময় সকলের 'ি আগ্রহ, কি উত্তেজনা! ওই দলে অর্ধেন্দুশেখর, মাতলাল সৃর, আঁবনাশ 
কর, মহেল্দ্রলাল বস;, ক্ষেত্রমাঁণ, কাদাম্বনী ও বনোঁদনশ যথাক্রমে উড্‌ সাহেব, তোরাপ,, 
রোগ সাহেব, নবীনমাধব, সাবিরী, সৌরন্পী ও সরলতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। 
লক্ষ্]োীতে 'নশলদর্পণে'র আঁভিনয়ের সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটোছল, তার বর্ণনা পাই 
বনোঁদন"র গ্রল্থে, 'কুমে সেই দশটা এল, রোগ সাহেব ক্ষেত্রমাণকে ধরে পীড়ন করছে, আর 
ক্ষেত্রমাণ নিজের ধর্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার করে বলছে; ও সাহেব, তুমি আমার 
বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে। তারপর তোরাপ এসে রোগ সাহেবের 
গলা টিপে ধ'রে হাটির গুতো 'দয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে, অমনই সাহেব-দর্শকাদের 
মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সব সাহেবরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে 
এসে ফুট লাইটের কাছে জমা হ'তে লাগল-সে একটা কি কান্ড! কতকগুলো লালমখো 
গোরা তরওয়াল না খুলে স্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচ জনে তাদের ধরে 
রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহড়, কি ছুটোছঁটি! ড্রপত তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল 
-আর আমাদের সে কি কাঁপুঁন আর কান্না! ভাবলাম আর রক্ষে নাই, এইবার ঠিক 
আমাদের কেটে ফেলবে! ....., ম্যাঁজস্ট্রেটে সাহেব তখনই আঁভনয় বন্ধ করে দিলেন এবং 
ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। কোথায় ধর্মদাসবাবু চাঁরাঁদকে খোঁজ খোঁজ রব পপড়ে 
গেল। তাঁকে আর খ*জেই পাওয়া ধায় না। অনেক খোঁজাখীজর পর, দেখতে পাওয়া 
গেল, পেছন 1দকে স্টেজের নীচে তান চুপ ক'রে বসে আছেন। কাঁর্তক পাল ত তাঁকে 
ধরে টানাটাঁন করতে লাগলেন,-াতাঁন িছ্‌তেই উঠবেন না। 'তাঁন যখন কছ_তেই গর্ত 
ছেড়ে বেরূলেন না তখন সহকারী ম্যানেজার আঁবনাশবাব্‌ অর্ধেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে 
ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে হাজির হলেন ।' 

সাধারণ নাট্যুশালার প্রাতজ্ঞার সময় থেকে দুশতন বছর ধ'রে দশনবন্ধূর সামাঁজক 
নাটকগাঁল রঙ্গমণ্ডে প্রায় একচোঁটয়া আঁধপত্য বিস্তার করে ছিল। িকন্তু তারপর যুগের 
পাঁরবর্তনী ঘটল, লোকের রুচিরও পাঁরবর্তন ঘটল। সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের 
জায়গায় এল রোমান্স_ঘটনার চমকপ্রদ সমারোহ ও কল্পনার বর্ণাঢ্য ললা। বাঁ্কমচন্দ্রের 
রোমান্পগুলি অবলম্বনেই নাটকগীল রচিত হয়োছল এবং সেগ্াল দর্শকদের অনাস্বাঁদত- 
পূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের রসে মাতিয়ে তুলল। বাঁঙ্কমচন্দ্রের পর এল পৌরাণক ও ভান্ত- 
মূলক নাটকের যুগ, গিরিশচন্দ্র সেই যুগের আঁধকর্তা। তারপর এসেছে এীতিহাসক 
নাটকের যুগ, মাঝে মাঝে কিছু সামাঁজক নাটক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয় 
গণনাট্যসঙ্ঘের নাট্য-আন্দোলনের সময় থেকে প্5নরায় 'নীলদর্পণ” নাটকের সমাদর শুর; 
হ'ল। 'নীলদর্পণের মধ্যে শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের যে রস্তঝরা কাহনী অবলম্বন 
করা হয়েছে তা নীল আন্দোলনের সঈমা ও সময়ের মধ্যে আবদ্ধ বটে, 'কিল্তু তবুও তার 
একাঁট চিরন্তন বৈস্লাবক আবেদন আছে। গণনাট্যসজ্ঘের বিপ্লবী শিল্পশদের প্রাণে সেই 
আবেদন আশ্গুনের বাণী হয়ে প্রবেশ করল। তাঁরা দেখলেন, সমাজের বাইরের রূপ ও 
পারাম্থাত কিছুটা পাল্টায় বটে, কিন্তু ভিতরের প্রকৃতি অনেকটা অপাঁরবার্ততই থাকে_ 
সেই শোষক ও শোঁষতের সংগ্রাম সেই নির্যাতিত মানবাত্বার অসহায় আর্তনাদ। কিল্তু 
তাঁরা ক্লাসক নাটককেও তাঁদের সংগ্রামের হাতয়ার স্বরূপ গ্রহণ করলেন। এখানেই 
তাঁদের ভুল হ'ল। নাটকের শেষে অত্যাচারত কৃষকদের উত্তোজত ও সোচ্চার 
অভ্যুর্থান দেখালেন। দীনবন্ধয কৃষক ও মধ্যাবন্ত মানুষের পরাজয় দোঁখিয়ে- 
ছেন বটে, কিন্তু সেই পরাজয় িচাঁলত দর্শকদের চিত্তে জয়ের সঙ্কজ্প জাগয়ে 
তোলে, অশ্রুবিন্দুকে রন্তাবন্দুতে পারণত করবার শপথ তারা গ্রহণ করে। নাট্যকার যাঁদ 


ষোল দীনরজ্ধ রচনাবল' 


চোখের সামনেই অত্যাচারত মানুষকে জাতয়ে দেন তা হলে দর্শকদের ভাবনা ও কল্পনায়! 
সম্ভাবিত জয়ের রসাস্বাদনা আর থাকে না। সুবাদত ক্লাসক নাটকের উপর কলম চালালে 
তার ফল যে কত শোচনীয় হ'তে পারে তার একাঁট দস্টান্ত হ'ল বার্তকা নাট্যসংস্থা 
প্রযোজিত নীলদর্পণ নাট্যাভিনয়। নবরূপদাতা ও পাঁরচালক নাটকের দৃশ্যগ্দীল উলটিষ়ে, 
পালটয়ে দিয়ে এবং নিজের রচনা জুড়ে নাটকাঁটর হাল এমন করোছিলেন যে নাটকঁটিকে 
আর দীনবন্ধুর নাটক বলে চেনাই যেত না। কয়েক বছর আগে িতালন সাঁ্মলন? 
প্রযোজিত নাট্যাভনয় আধাঁনক কালে নীলদর্পণ নাটকের শ্রেষ্ঠ আভনয় রূপে স্বীকৃত, 
হ'তে পারে। ওই আঁভনয়ে নাটকের একটি সংলাপও পাঁরবর্তন করা হয়াঁন এবং প্রযোজনা 
ও সকলের অভিনয় হয়োছিল অপূব্র্ব। সাম্প্রীতক কালে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় পারচালিত, 
'নশলদর্পণ' নাট্যাভিনয় 'বাঁভন্ল স্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একশ' চোদ্দ বছর পরেও 
নশলদর্পণ খাঁট দর্পণ হয়ে আছে_নীলের না হোক, অন্য আর কিছুর । 

দশনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপাঁস্বনী ১৮৭৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ন্যাশনাল 
থিয়েটারে আভিনশত হয়।৯ 'নবীন তপাঁস্বনী'র প্রধান আকর্ষণ ছিল জলধরের ভূমিকায় 
অর্ধেন্দুশেখরের অসামান্য আঁভনয়। 'তাঁনই এই নাটকের আভনয় জনীপ্রয় করেন এবং তাঁর 
পরে এ-নাটক আর তেমন আভনীত হয়নি । 'গাঁরশচন্দ্রের কথায়, 'জলধর ও যোগেশ অধেন্দুর 
শেষ আভনয়। রগ্গমণ্টে আর নবীন তপাস্বিনর আঁভনয় সম্ভব রাহল না।”ং 'নবীন 
তপাস্বিনী'তে জলধর একাঁট উপকাহন্ণীর চারন্র মাত কিন্তু আভনয় গুণে এই চরিব্রটিকেই 
অর্ধেন্দশেখর নাটকের প্রধান আকর্ষণ ক'রে তুললেন। শেক্সপীয়রের ফলস্টাফের মত 
জলধর স্বভাবে অস্‌ন্দর 'িন্তু আর্টের সৃম্টির দিক দিয়ে সুন্দর । অধেন্দদশেখরে 
আঁভনয়ের যাদুস্পর্শে নাট্যকারের স্ন্দর সৃষ্টি িরস্মরণীয় হয়ে আছে। 'গাঁরশচন্দ্ 
িলখেছেন, “প্রাঁত গ্রন্থে অর্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়। তন্মধ্যে নবীন তপাঁস্বিনীর জলধরের 
আঁভনয় অতুলনশয় মধ্যে অতুলনীয়।” নবীন তপাঁস্বনীর দৃশ্যসজ্জা প্রশংসিত হয়োছল 
কিন্তু সঙ্গত প্রয়োগে তেমন কোনো লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যায়ান। ১৮৭৩ সালের ১৮ই 
জানুয়ারী এই নাটকের দ্বিতীয় আঁভনয় হয়োছল। 

১৮৭২ সালে দূর্গপূজার সময় চোরবাগানে লক্ষনীনারায়ণ দত্তের বাড়তে "বয়ে 
পাগলা বুড়ো'র আঁভনয় হয়োছল। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রাতন্ঠার পর ১৮৭৩ সালের 
১৫ই জানুয়ারী পবয়ে পাগলা বড়ো” প্দনরায় আঁভনীত হয়। “নবীন তপাঁস্বন?'র 
ন্যায় বিয়ে পাগলা বুড়োতেও অর্ধেন্দুশেখর একাই যেন সমস্ত নাটকাঁটর দাঁয়ত্ব বহন করে- 
ছিলেন এবং আঁভনয়ের যত উচ্ছনসত প্রশংসা সবই যেন তাঁরই উপরে বার্ধত হয়োছল। 
'মধ্যস্থ পাঁত্রকায় (৬ই মাঘ, ১২৭৯) রাজণবলোচনের ভূমিকায় অধেন্দুশেখরের আভনয় 
সম্পর্কে লেখা হয়োছল, 'রাজশবের আঁভনয় সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ও হাস্যোদ্দীপক হইয়া- 
ছিল। গৃহে বাঁসয়া পাঠ, আঁতাঁথর সাঁহত প্রসঙ্গত আপন বৃদ্ধদশার কথা অধোীন্ততে 
ধাঁলয়া আপনাপাঁন অপ্রস্তৃত হওয়া, এবং ঘটকরাজের সাঁহত কথোপকথন ও তাংকাঁলক 
অঞ্গভঙ্গণ ইত্যাঁদ দোঁখয়া আমাদের এমত ভ্রম হইয়াছিল যে আমরা যেন প্রকৃত ঘটনাস্থলেই 
উপাস্থত আঁছি।” ১৮৭৩ সালের ২২শে জানুয়ারী “ইণ্ডিয়ান' মিররে, একজন দর্শকের 


১। 'নবশীন তপাঁস্বনী” আগেও আঁভনশত হয়েছে। রাধামাধব কর তাঁর স্মাঁতকথায় 
[িখেছেন, 'আঁহরসটোলায় জনায়ের পূর্ণ মুখুয্যের বাড়ীর বাঁধা স্টেজে নবীন তপাঁস্বনীর আভনয় 
হইল ।, 

২। নটচূড়ামাণ অর্ধেন্দশেখর মস্তফা, পৃঃ ৩৮ 

৩। নটচড়ামণি অর্ধেন্দশেখর মনস্তফী, পক ৬ 


ভামকা সতের 
যে পখান প্রকাশিত হয়েছিল তা, থেকেও িকছুটা অংশ উদ্ধৃত হ'ল। “7256 59৩+ 006 
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"নবীন তপাঁম্বন"'র ন্যায় বয়ে পাগলা বুড়ো”ও পরে খুব কমই আঁভনশত হয়েছে। 
দর্শকদের রুচি পাঁরবর্তনের ফলেই এই নাটকের প্রাত আর আকর্ষণ দেখা যায় 'নি। 
সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপৃর্ত উপলক্ষে অনেক পুরোনো নাটকের সঙ্গে পবয়ে পাগলা 
বুড়ো'রও কয়েকাট আভনয় হয়েছে। গণ সংস্কীত সংস্থা 'বাঁভন্ন মণ্চে নাটকাঁট মণ্চস্থ 
করোছিল এবং আঁভনয় ও নাট্যপ্রয়োগ মোটাম্ট প্রশধাসত হয়োৌছল। 


নখলদর্পণে'র ন্যায় "পধবার একাদশণ'ও বহু সাড়া জাগানো মণ্ড সফল নাটক। 
নাট্যশালার হীতহাসেও এই নাটকাঁট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এর আঁভনয়ের 
মধ্যেই সাধারণ নাট্যশালার বীজ 'নাহত ছিল। অমৃতলাল বসুর ডীন্ত উল্লেখযোগ্য 
“1172 [918% ৮29 006 01050150105 56101॥ 01 01)6 19010110 56926. বাগবাজারের 
কয়েকজন আঁভনেতা মিলত হয়ে বাগবাজার জ্যার্মেচার থিয়েটার নাম দিয়ে একটি সংস্থা 
গঠন করেন এবং ওই সংস্থার উদ্যোগে সধবার একাদশশ নাটকের আঁভনয় হয় ১৮৬৮ সালে 
সপ্তমী পুজার রাত্রতে বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাঁড়তে। রাধামাধব কর তাঁর 
স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'নগেন বাঁললেন-_ওরা যান্লা করেছে, এস আমরা থিয়েটার কাঁর। তাহার 
কথায় আমরা সকলেই নাঁচয়া উাঁঠলাম। নগেন থিয়েটারের সবই জানে, কারণ সে যে 
পদ্মাবতশ নাটকে নিজে আঁভনয় কাঁরয়াছে। গরীশবাবুর পরামর্শে সধবার একাদশ? 
আভনয় কারবার ব্যবস্থা করা হইল। শাঁন রাঁববারে তাঁলম দেওয়া আরম্ভ হইল। 
বাগবাজারে দুর্গচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষণ হালদারের বাড়ীতে স্টেজ বাঁধয়া সপ্তমণ 
পূজার দন সধবার একাদশী আভনত হইল। আঁভনয় ভাল হইল না। তবু আমাদের 
এই প্রথম অভিনয়ে কে কি সাঁজয়াছল শাঁনবেন ? | 


নিমচাঁদ-_গিরীশচন্দ্র ঘোষ কেনারাম-অরুণচন্দ্র হালদার 
ঘাঁটরাম__অরধেন্দুশেখর মুস্তফণ রামমাণক্য-নঈলকণ্ঠ গাঙ্গুলী 
নকুড়-_মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুমদন-আপালচন্দ্র বিশ্বাস 
জীবন- ঈশানচন্দ্র নিয়োগশ সৌদামিনস_ মহেন্দ্রনাথ দাস 
কাণ্চন-_রাধামাধব কর নটী- _নগেন্দ্রনাথ পাল )+ 


কোজাগর প্ার্ণমার রান্িতে শ্যামপুকুরে নবপনচন্দ্র সরকারৈর বাঁড়তে সধবার একাদশশর 
দ্বিতীয় আভনয় হ'ল। প্রথম আঁভনয় অপেক্ষা এই আভনয় অনেক ভালো হ'ল। এই 
নাটকের তৃতশয় আঁভনয় হস্ল এটার্ন দীননাথ বসুর বাঁড়তে। ১৮৬৯০১৮৭০০2) সালে 
১৬০০০০০০০৪০ 
প নিম্নরূপ £ 


নিমচাঁদ--গিরশশবাবু ঘাঁটরাম-আবিনাশ মুখোপাধ্যায় 
অটল-নগেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইনস্পেইর-ফেল বোস 

কর্তা-_ অরধেন্দু দামা- যোগেন্দ্র ভাট্রাচার্য 

নকুল, নট- মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামমাণিকা--রামমাধব কর 


দশ. র. ভূ-২ 


গোকুল--শিবচন্দ্ কুমুদনশ- বিনোদ দাস 
কাণ্চন- নন্দ ঘোষ নর্তকাঁদ্বয় শতল দাস, নিমাই 
সৌদামনী--সারদা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই আঁভনয় সম্পর্কে াঁরিশচন্দ্র তাঁর 'নটচ্‌ড়ামাঁণ স্বগীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফ+ 
পুস্তিকায় বলেছেন, 'কৃতাঁবদ্য বন্ধুগণেবোন্টত হইয়া গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাব্, রায়বাহাদুর 
রামচন্দ্র মন্ত্র মহোদয়ের ভবনে উত্ত অবৈতনিক সধবার একাদশন সম্প্রদায়ের আঁভনয় দর্শনার্থে 
আসেন। অর্ধেন্দুর জীবনচন্দ্রের ভীমকা (9216) জনবনচন্দরের আঁভনয় দর্শনে সকলেই 
মুগ্ধ। স্বয়ং গ্রন্থকার অধেন্দুকে বলেন, আপাঁন অটলকে যে লাঁথ মাঁরয়া চাঁলয়া গেলেন। 
উহা 10071091061 00 0170 21101, আমি এবার সধবার একাদশশীর নূতন সংস্করণে 
অটলকে লাঁথ মারিয়া গমন িখিয়া দিব।' 


'নখলদর্পণে'র ন্যায় 'সধবার একাদশন'ও সংস্কৃত প্রয়োগরীতি অনুসরণ করোছল। 
এ-সম্পর্কে আবনাশচন্দ্রু গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, সে-সময়ে প্রত্যেক নাটকেই প্রায় নট-নটন 
লইয়া একাট প্রস্তাবনা থাঁকত, গকল্তু সধবার একাদশঈতে তাহা না থাকায় তখনকার প্রথা- 
মত 'ীগারশবাবু নট-নটী লইয়া একটি প্রস্তাবনা এবং আবশ্যক বোধে কয়েকাঁট গানও 
রচনা করিয়া দেন। এই গাঁতগ্ীল তৎকাল-প্রচালত প্রাসদ্ধ প্রাসদ্ধ 'হিন্দিগানের অবিকল 
ছন্দ বজায় রা'খয়া রাঁচত হইয়াছল।”৯, শুধু কেবল প্রস্তাবনা-দৃশ্যের জন্য নয়, নাটকের 
পান্রপাত্রদের মুখেও তান কয়েকাঁট গ্যন রচনা করে দয়েছিলেন। নকুলেশ্বর ও কুম্দাদনীর 
দ্বারা গীত কয়েকাট গানের কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


'সধবার একাদশন'র পণ্চম আঁভনয় বাগবাজারের লোকনাথ বসুর ভবনে, ষম্ত আভনয় 
খাদরপুরের নন্দলাল ঘোষের বাঁড়তে এবং সপ্তম আঁভনয় চোরবাগানের লক্ষন্রীনারায়ণ 
দত্তের অট্রালকা-প্রাঙ্গণে হয়েছিল। এই সপ্তম আভনয়ের সঙ্গে "বয়ে পাগলা বুড়ো" 
আঁভনয়ও হয়োছল। গিরিশচন্দ্র প্রহসনখাঁনর প্রস্তাবনা স্বরূপ নিমচাঁদ বেশেই 'নম্ন- 
'লাঁখত কাঁবতাঁট আবাৃত্ত করেন__ 

মাতলামটে ফাঁরয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রং। 
বাসর ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢং॥ 
আয় না নসে রতা কোথা যা পারিস তা বল। 
ক্ষমা কারবেন দোষ রাঁসক মন্ডল ॥ 

আসছে এবার ছোঁড়ার দল। ভূবনো নসে রতা। 
সভ্যগণ নমস্কার, ফুরাল আমার কথা ॥ 

'নলদর্পণে'র মতই “সধবার একাদশন”'তে এমন কিছ নাট্য-উপাদান আছে, যেগুলি 
সমসামাঁয়কতার গাণ্ড আঁতক্রম ক'রে চিরল্তনত্বের মাঁহমা লাভ করেছে। বিশেষ করে 
ঠনমচাঁদের সংলাপের মধ্যে এমন চশ্লকপ্রদ প্রাখর্য রয়েছে এবং তার চারলের মধ্যেও এমন এক 
কৌতুকাবৃত বিষণ্ন গভীরতা ব্যাস্ত হয়ে আছে যে, তার চাঁরত্র বারে বারে কৌতূহলী ও 
রাঁসক দর্শকদের আকর্ষণ করেছে । ন'লদর্পণের ন্যায় “সধবার একাদশণ'ও আজ পর্যন্ত 
পুরোনো হ'ল না। 

ধমনার্ভা ও ক্লাসক খিয়েটারে যখন প্রবল প্রাতব্বান্বতা চলাঁছল তখন গ্ারশচন্দু 
গমনারভায় 'সধবার একাদশণ' মণ্চস্থ করেন। ্গারিশচন্দ্র স্বয়ং িমচাঁদের ভূমিকায় এবং 
1তনকাঁড় কাঞ্চনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই আঁভনয়ের সঙ্গে প্রাতযোগিতা 


১। 'শারশচন্দ্র-আবনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৬২ 


ভূমিকা উানশ 


ক'রে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসকে একরান্ির জন্য 'সধবার একাদশী" মণ্ঝস্থ করেন। ভূঁমিকাগাল 
এরুপ নিমচাঁদ_অমরেন্দ্র দত্ত, অটল--প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, জাবনচন্দ্র-_চন্ডীচরণ দে, নকুলেশবর 
_পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ঘটরাম-হরিভুষণ ভট্টাচার্য, কেনারাম-নটবর চৌধুরী, কাণ্চন-কুসুম- 
কুমারী । অবশ্য অমরেন্দ্রনাথের 'নমচাঁদ গারশচন্দের ানমচাঁদি অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হ'ল। 

[গাঁরশচন্দ্রের পর 'নিমচাঁদ ভূঁমকায় স্মরণীয় আঁভনয় করেন 'শাঁশরকুমার ভাদুড়ী। 
শাশরকুমার নাট্যমাঁন্দরে এবং পরে জাঁবনের অপরাহ্কালে শ্ত্রীরঙ্গমে নিমচাঁদের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন। 'শাশরকুমারের ব্যান্তত্ব ও বৈদগ্ধ্য নিমচাঁদের চারন্রর্পায়ণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী 'ছিল। নিমচাঁদ মাতাল বটে, 'কন্তু তাঁর মাতলামর মধ্যেও একটা সক্ষন আত্ম- 
সচেতনতা বজায় রয়েছে, সে কদর্য আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হয়েও নিজেকে হাঁরয়ে ফেলে না, 
তীক্ষন সমালোচনার দৃষ্টকে অক্ষ-গর রাখে । তার বাইরের সত্তা পাঁকের মধ্যে লুটোপুটি 
খাচ্ছেঃ কিন্তু অন্তরসত্তা নজের অধঃপতনের জন্য হাহাকার করছে। এই যে লিস্ততা ও 
নারলপ্ততা, আচরণশশল ও িচারশশীল সত্তার ?িবরোধ, হীন্দ্রিয় ও মননের বৈপরাত্য-এই 
জাঁটল ও পরস্পরাঁবরোধশ দিকগাঁল ফাঁটয়ে তোলা গাঁরশচন্দ্র ও শিশিরকুমারের মত 
অন্তদ্ম্টিসম্পন্ন, বৈদগ্ধ্যদীস্ত আঁভনেতার পক্ষেই সম্ভব। দীনবন্ধু 'নিমচাঁদের মুখে 
বহু ইংরোঁজ উদ্ধত দিয়েছেন, সেই উদ্ধাতিগুঁলর মর্ম সম্পূর্ণ রূপে উপলাব্ধ ক'রে যান 
নিজের আবেগ-অনুভূতি মিশিয়ে কথাগুলি সু-আবশত্ত করতে পারেন 'তাঁনই চাঁরন্রটিকে 
দর্শকদের কাছে জীবন্ত ক'রে তুলতে সক্ষম। 'শাঁশরকুমার সেই ক্ষমতার যথার্থ আঁধকারী 
ছলেন, সেজন্য তাঁর 'িনমচাঁদকে কখনো ভোলা যায় না। 

'সধবার একাদশন'র আঁভনয়ের পর বাগবাজার আ্যামেচার থয়েটার কর্তৃক 'লশলাবত+' 
নাটকের আঁভনয়ের মহলা চলাছল। 1কন্তু নাটকাঁট ওই সম্প্রদায় কর্তৃক মণ্চস্থ হবার 
আগেই চুগ্চুডায় বাঁঙকমচন্দ্রু ও অক্ষঘচন্দ্র সরকারের তত্বাবধানে ওই নাটকের আঁভনয় হয়।” 
অমৃতবাজার পান্রকায় আভনয়ের সখ্যাঁতি করা হয়োছল। ওই আভিনয়ের সংবাদ পাঠ 
করে বাগবাজারের আঁভনেতাদের জেদ হ'ল, তাঁরা 'লীলাবত মণ্চস্থ করবেনই। 
অবশেষে শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বাঁহর্বাটীর প্রাঙ্গণে ১৮৭২ সালের ১৯ই মে 
লীলাবতাঁ নাটকাঁট মণ্স্থ হ'ল। রাধামাধৰব কর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, *১৮৭২ 
খস্টান্দের বৈশাখ মাসে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে লঈলাবতী আভনাীত হইল। মুত 
আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বাঁসবার আসন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় 
কালবৈশাখীর ঝড়-বাষ্টতে সমস্ত ভিজিয়া গেল। সেই ভিজে চেয়ারের উপর বাঁসয়া 
ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভদ্রলোকগণ আঁভনয় দর্শন কাঁরলেন।, 'গারশচন্দ্ 
লিখেছেন, 'শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বাঁহর্বাটীর প্রাঙ্গণে রঙ্গমণ্খ স্থাঁপত, দৃশ্য- 
পটগলি ধর্মাদাসবাবূর তুলতে আঁজ্কত।' সামান্য চাঁদার অর্থে কার্যসম্পন্ন হইয়াছে । 
কন্তু আঁভনয়ের সৃখ্যাঁতি এত বিস্তৃত যে, দলে দলে লোক টিাঁকটের জন্য উমেদার।» 
আঁভনয় সম্পর্কে গিরশচন্দ্র বলেছেন, 'লীলাবতী আঁভনয়ের আঁতশয় প্রশংসা হইল। 
আঁভনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধুবাব আমায় বাঁলয়াছলেন, তোমাদের আঁভনয়ের 
সাঁহত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না_আঁম প্র লাঁখব-_ দুয়ো বাঁওঁকম! সংপ্রাসদ্ধ ডাক্তার 
কানাইলাল দে, ঠাকুর বাড়ীর আঁভনয়ের সাঁহত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করেন 


১। ্বাঁঙকমবাব লশলাবতী নাটকের কিছ কিছ; বাদ দয়া ও কিছ কিছ; পাঁরবর্তন করিয়া 
আভিনয়োপযোগণ কারয়া 'দিয়াছেন।-_গারশচন্্র- আবিনাশচন্দ্র গঞ্গোপাধ্যায়। পৃঃ ৮০ 

২। রাধামাধব করের স্মাতকথায় যোগেন্দ্রনাথ মতন বলেছেন যে, মণ্চ নির্মাণে তাঁর অংশ 'ছল। 

৩। নটচুড়ামাণ স্বগঁয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফণী, পৃঃ ২০ 





কুঁড় দশনবন্ধূ রচনাবলন 


যে তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন, আপনাদের আঁভনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোরা ।"৯ 
গিরিশচন্দ্র হরবিলাসের ভূমিকায় অর্ধেন্দশেখরের আঁভনয় সম্পর্কে বলেছেন, “রায় দীনবন্ধ 
মিন্র বাহাদুর অর্ধেন্দুর জাীবনচন্দ্ দৌখরা তাঁহার সম্পূর্ণ প্রাতিভার পাঁরচয় পান নাই। 
লীলাবতীতে অর্ধেন্দুকে হরাঁবলাস দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখে। 
আর প্রশংসা ধরে না।” অর্ধেন্দশেখর 'ি-এর ভূঁমকাতেও অসাধারণ আঁভনয় নৈপণ্য 
দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করোছিলেন। গ্বারশচন্দ্রকে দীনবন্ধু বলোছলেন,; 'আমার কাঁবত; 
যে এমন কাঁরয়া পড়া যায় তাহা আম জানিতাম না।, সম্পূর্ণ ভূঁমকালাঁপ নীচে 
দেওয়া হ'ল £ 


লালত-_গারশচন্দ্র ঘোষ ভোলানাথ- মহেন্দ্রলাল বস 
হেমচাঁদ_ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেজোখুড়ো-মাঁতলাল সুর 
হরবিলাস ও ঝি-_অধেন্দুশেখর রাজলক্ষরী-ক্ষেত্রমোহন গঞঙ্গোপাধ্যার 
মৃস্তফণ যোগজশীবন- যদুনাথ ভট্রাচার্য 
ক্ষীরোদবাসনন- রাধামাধব কর, শ্রীনাথ-শবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
নদেরচাঁদ_ যোগেন্দ্রনাথ 'মিন্র লীলাবতী-_সরেশচন্দ্র মিত্র 
সারদাস্ন্দরী-অমৃতলাল মুখো- রঘু উড়ে-হঙ্গুল খাঁ 


পাধ্যায় (বেলবাবু) 

'সধবার একাদশণ"র ন্যায় 'লশলন্রতী'তেও গরশচনর স্বরাঁচিত কয়েকাঁট গান ঢাঁকয়ে 
[দয়োছিলেন। প্রত্যেক শানবারে রাজেন্দ্বাবুর বাঁড়তে আঁভনয় দেখার জন্য ফ্রি টাকটের 
ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু অভিনয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এত ভিড় হ'তে 
লাগল যে, সম্প্রদায় নিয়ম করলেন যে, যাঁরা আঁভনয় বুঝতে সঙ্গম শুধু কেবল তাঁদেরই 
টিকিট দেওয়া হবে। এর ফলে অনেক দর্শক নিজেদের সাঁটীফকেট 'নিয়ে আঁভনয়ের [তিন- 
চারদিন আগে দলে দলে আসতে লাগলেন। পাঁচ রান আঁভনয়ের পর প্রবল বর্ধার জন্য 
থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। আশ্বিন মাসে পূজোর সময় শ্যামবাজ্ারের প্রীসদ্ধ বন্দুকওয়ালা 
মথ্রামোহন বিশ্বাসের বাঁড়তে এ-পর্যায়ের শেষ আভনয় হয়।ৎ 'লঈীলাবত” পরে আর 
[বিশেষ আভন'ত হয়ান। নাটকাঁটর সংলাপের কৃত্রিমতা ও আড়ম্টতা এবং তরল রোমান্স- 
রসের আতিশয্য পরবতর্ম দর্শকদের কাছে প্রণীতিকর হয়ান। 

দীনবন্ধূর জামাই বাঁরক ১৮৭২ সালের ১৪ই 'ডসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে আভিনণত 
হয়। অমৃতবাজার পান্রকায় (১৯-১২-৭২) আঁভনয় সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'এবারকার 
আভনেতৃগণ এক একট রত বিশেষ। সকলের বিশেষতঃ পদ্মলোচন, বগলা ও বিন্দুর 
অংশ অপূর্ব হইয়াছিল ।” ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম আভনয় রজনীতে আলো ও আসনের 
ব্যবস্থা ভালো ছিল না। কন্তু সাত দন পরে “জামাই বারকে'র আঁভনয়ে আলো ও 
আসনের অনেকটা সুব্যবস্থা হয়োছল। বালাঁতি বাজনার পারবর্তে লক্ষ্যৌয়ের বাদকদের 
দ্বারা দেশ বাজনার বন্দোবস্ত হয়ৌোছল। রঙ্গমণ্ের সান্নিধ্যে ধূমপান কিংবা কোন রূপ 
গাহৃত আচরণ দনাঁষদ্ধ হয়ৌছল এবং রঙ্গমণ্ণ পাঁরচালনার জন্য এক ম্যানোৌজং কাঁমাঁট 
গঠিত হয়োছিল। আঁভনয়ে আড়াই শ' টাকার 'টাঁকট 'বিক্ুয় হয়। জামাই বারক' পরে 
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ ন্যাশনাল 1থয়েটারে ৩রা এাঁপ্রল, ১৮৭৫ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 
আভনশীত হয়। 'জামাই বারিক' দীনবন্ধ্র সবচেয়ে কৌতুকরসাত্মক প্রহসন, কিন্তু দর্শকদের 


১। এ, পৃ ১৯-২০ ২। এ, পৃঃ & 
৩। 'লীলাবতী'র আভনয় পরবতাঁকালে ১১ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ ন্যাশনাল 'থয়েটারে, এবং 
ই৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪ পুনরায় এ মণ্ে অন্নন্ঠিত হয়। 





ভূঁমকা একুশ 


রুচির পাঁরবর্তনের ফলে এই অপূর্ব প্রহসনাঁট পরবতর্ঁকালে বিশেষ আঁভনণত হন্সান। 
সাম্প্রাতক কালে পাঁথক নামে একাঁট অপেশাদার নাট্যসংস্থা এই নাটকাঁট কয়েকবার আভনয় 
করোৌছল। এদের আঁভনয় মোটামুটি প্রশংসনীয় । 


॥৩॥ 


দীনবন্ধুর নাটকগীল এখন আলোচনা করা হচ্ছে। 

॥নশলদর্পণ॥ 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহত্যের সর্বাপেক্ষা আলোড়ন সৃস্টিকারী নাটক। 
আর কোনো নাটকই 'নীলদর্পণে'র ন্যার় এত ব্যাপকভাবে সমাজকে নাড়া গদতে পারোন। 
জনাচত্তে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম হয়ান। দীনবন্ধু 'নশলদর্পণ' নাটকাঁট 
রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন কেন সে 'বষয়টি আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে। যশোহর, 
নদীয়া ও কৃষণনগর- এই অণ্চলগীলতেই নীলের চাৰ বোৌঁশ হ'ত এবং নীলের হাঙ্গামাও এই 
সব অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে দেখা গিয়োছল। দীনবন্ধু স্বয়ং নদীয়া জেলায় আধবাসণ 'ছিলেন। 
সেজন্য নীলকর পশীড়ত মধ্যাবত্ত ও কৃষকশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পাঁরচয় 
ছিল। কেবল জল্মসূত্রেই নয়, কর্মসূব্রেও তিনি নদীয়া-যশোহরের লোকেদের সঙ্গে অত্যন্ত 
ঘাঁনন্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেয়োছিলেন। 'তাঁন ডাকাঁবভাগে ইন্‌্স্পেকাঁটং পোস্টমাস্টারের 
পদে 'নযুস্ত ছিলেন।”৯ উীঁড়ষ্যা বিভাগ থেকে তান নদীয়া বিভাগে বদলণ হন। এই 
সময়ে নীলের হাঙ্গামা হয়। পাঁরদর্শক পোস্টমার্টার রূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করবার সময় 
তান এই সব হাঙ্গামা প্রত্যক্ষ করেন। বাঁগুকমচন্দ্র লখেছেন, “দীনবন্ধু নানা স্থানে পাঁর- 
ভ্রমণ কাঁরয়া নীলকরদের দৌরাত্ম্য বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছিলেন। তান এই সময়ে 
'নঈলদর্পণ' প্রণয়ন কারয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপাঁরশোধনীয় খণে বদ্ধ কাঁরলেন। পোস্ট 
আঁফসের কাজে অনেক নীলকর সাহেবের সংস্পর্শে তাঁন এসোঁছলেন, তাদের প্রকাতি ও 
আচরণ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা ছিল। সৃতরাং এ কথা বলা যায় নাট্যকার স্বচক্ষে 
একটি আঁগনগর্ভ পাঁরবেশে যে অমানুষী নির্যাতন এবং সমন্বিত প্রাতরোধ লক্ষ্য করে- 
ছিলেন তারই যথাযথ চিত্র নঈলদর্পণে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ আভিজ্ঞতা সত্বেও 
"যান সরকারী কাজে নিযুস্ত ছিলেন, এবং নীলকরদের সূহদ ইংরেজদের অধীনে কাজ 
করতেন তান 'নীলদর্পণে"র ন্যায় সরকারাবরোধন এবং অত্যাচারী ইংরেজদের সমালোচনা- 
মূলক নাটক রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন কেনঃ এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে দীনবন্ধূর 
সহানুভূতিশীলতা এবং নিভর্শক পরার্থপরতার মধ্যে। বাঁঙ্কমচন্দ্র দীনবন্ধৃজীবনীতে 
লিখেছেন, “দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন। নীলদর্পণ এই গুণের ফল। 
[তান বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহদয়তার সাঁহত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত কাঁরয়াছলেন 
বাঁলয়াই নীলদর্পণ প্রণীত ও প্রচারত হইয়াছিল।, নশলকরপশীড়ত প্রজাদের দুঃখে 
তান এত বিচলিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সীমাহীন বেদনা এবং অন্তহীন ক্ষোভ 
নাটকে প্রকাশ না ক'রে পারেননি, নিজের কোনো লাঞ্ছনা ও শবপদের সম্ভাবনা 'তীন গ্রাহ্য 
করেনান। 

১ _বাঁক্কিমচন্দ্র দিখেছেন, এই পদে 'নিষ্যন্ত হয়ে দীনবন্ধুকে অনবরত ভ্রমণ করতে হ'ত, যার 
ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে শিয়েছিল। কিন্তু নানা জায়গায় ভ্রমণ করার ফলে তান বহদাবাঁচত 
আঁভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যেগ্ীল তাঁর নাটকে তান কাজে লাগিয়েছিলেন। বাঁৎকমচন্দ্ের 
কথায়, “দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ কাঁরয়া নানাবিধ চরিন্লের মনৃষ্যের সংস্পর্শে আ'সয়াছলেন। 
তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তানি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্র সৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন।” দ্ীনবন্ধহ 
জশীবনধ। 


বাইশ দীনবম্ধ্ রচনাবলশ 


নানা দিক দিয়ে 'নীলদর্পণ' বাংলা নাটক ও নাট্যশালার হীতিহাসে স্মরণণয় হয়ে 
আছে। এই নাটকে সর্বপ্রথম রাজনোতিক প্রাতবাদ ও প্রীতরোধের আগ্নজবালাময় রূপ 
আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। বিদেশ জাতির বিরুদ্ধে মালত স্বদেশ বিদ্রোহ এই প্রথম 
বাঁলষ্ঠভাবে ধনিত হ'ল। অর্থনৌতিক শোষণের বাস্তব চিন্নও নাটকে এই প্রথম তুলে ধরা 
হ'ল। অর্থননশীতাভাত্তক সামাজিক অবস্থার একাঁট পূর্ণাঙ্গ রূপ এই নাটকে উন্ঘাটিত 
হ'ল। এর আগে নাটকে আচার-সংস্কার ও অনুশাপনধদ্ধ জীবনের অবস্থাই প্রদর্শিত 
হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতর ব্দীনয়াদের উপর সামাঁজক জীবনকে স্থাপন ক'রে 
তার সমস্যা ?বিচার করা হয়ান। আধানক শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাবে আমাদের রুচি ও 
জীবনবোধের যে পারবর্তন শুর হয়োছল তার পাঁরচয়ও এই নাটকে পাওয়া গেল। এ- 
পর্যন্ত মধ্যাবত্ত পারবারক জীবনরূপই বাংলা নাটকে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই প্রথম 
আণুিক ভাষায় কৃষক জীবনের মৃত্তকাশ্রত বাস্তবরূপ উদ্ঘাটিত হ'ল। আগে বাংলা? 
নাটকে বাস্তব চিত্র আমরা পেয়োছি বটে, তবে সেই সব 'চন্র আবকল আলোকাঁচন্র মান্র। 
িল্তু নীলদর্পণে'র বাস্তবরস ঘটনা ও চাঁরত্রের গভশর অন্তঃপ্রদেশ থেকে উৎসারিত । 
নাট্যকারের সামাগ্রক পাঁরকজ্পনা, জীবনবোধ ও শিজ্প-চেতনার সঙ্গে এক অকৃত্রিম ও অখণ্ড 
বাস্তব রসবোধ ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত হয়ে আছে। পাশ্চান্ত নাট্যরশীত অনুসরণ করে 
পূর্ণাঙ্গ সামাঁজক নাটকের সুসংবদ্ধ বৃত্তগঠনরাঁতি এই প্রথম দেখা গেল। কাঁহনশর 
সঙ্গে উপকাহনীর সুকৌশলী সংযোগ স্থাপন ক'রে এবং আদ, মধ্য ও অন্ত্য স্তরের 
আঁবাচ্ছন্নতা বজায় রেখে শেকসপীব্বীয় নাট্যরীতি অনুসরণে সুগ।ঠত সামাঁজক নাটকের 
আদর্শ এই নাটকের মধ্য "দয়ে প্রতাষ্ঠত হ'ল। নাটকে সাহেব চারন্রের আমদানী, হিন্দী, 
ইংরেজী ও অশুদ্ধ বাংলা ভাষা 'মাঁশয়ে এক অপূর্ব সাহেবী সংলাপের প্রবর্তন. 
আদালত দৃশ্যের অবতারণা প্রভাতি নানা দক 'দয়ে 'নীলদর্পণ” পরবতর্ঁট বহু নাটকের 
প্রাথামক আদর্শ ছিল। 'কীরত্তাবলাস” ও পবধবা-ববাহ' নাটকের কথা মনে রেখেও বলা 
যায় নাটকের সর্বাত্মক বিষাদান্তক পাঁরণাতর দক ?দয়েও 'নীলদর্পণ* বাংলা নাটকের 
ইতিহাসে একাঁটি আদর্শ স্থাপন করল। নীলদর্পণ সার্থক ট্র্যাজোঁড হয়েছে কনা সে-প্রশ্ন 
উঠতে পারে। কন্তু সেই প্রশ্নের আলোচনা না ক'রেও বলা যেতে পারে যে, করুণরস 
শহধুমান্র ঘটনাগত না হয়ে এই প্রথম চরিত্রকে আশ্রয় করল এবং করুণরসের উপাদানগঁলর 
মধ্য দিয়ে বিকাঁশত হয়ে নাট্যচারন্র তার আঁনবার্ধ রসপাঁরণাঁতি লাভ করল। রঙ্গমণ্ের 
ইতিহাসে নীলদর্পণের গুরুত্বের কথা বিশদভাবে আগেই আলোচনা করা হয়েছে । সবচেয়ে 
বড় কথা নীলদর্পণ চিরকালের শোঁষত ও অত্যাচারিত মানুষকে আলোড়ত ও উদ্দীপত 
করেছে। অত্যাচারী ও অত্যাচাঁবতের পাঁরবর্তন হয়েছে। কিন্তু অত্যাচার রয়েছে। 
'নীলদর্পণ' এই অত্যাচারের 'বরুদ্ধে শাশ্বত প্রাতবাদ। সংগ্রামী মানুষ বারে বারে এই 
পুরোনো নাটককে নোতৃন ক'রে নিয়েছে। 

'নীলদর্পণে' ষে সব শ্রেণীর চাঁরন্র অবতারণা করা হয়েছে তাদের শ্রেণীপাঁরচয় আলোচনা 
করা যেতে পারে। নাটকের প্রধান কাঁহনশর চারন্রগ্ল মধ্যাবত্ত শ্রেণী থেকে গৃহীত 
হয়েছে। মধ্যানত্ত শ্রেণী তখনও কৃাঁষানভর ছিল.১ নবশীনমাধবের পাঁরবারও কীষর উৎপাদন 
থেকে সচ্ছল জীবনযাত্রার আঁধকারী ছিল। 'িনজেদের হাল বলদ দিয়ে তারা নিজেরাই 
জাঁমচাষের ব্যবস্থা করত। রায়তদের মত তাদেরও ভালো ভালো জাঁম াহুত করে নশলকর 
সাহেবরা তাদের নঈল বুনতে বাধ্য করত। সেজন্য ম্ধ্যাবত্ত ও রায়ত উভয় শ্রেণই নঈলকর 


১। গোলোক বসুর ডীন্ত উল্লেখযোগ্য--ফ্বগীক্সি কর্তারা যে জমাজমি ক'র্যে গিয়াছেন তাহাতে 
কখন পরের চাকরি স্বীকার কারতে হয়নি ।--১ম অঞ্ক, ১ম দৃশ্য। 


ভীমকা তেইশ 


সাহেবদের দ্বারা সমানভাবে উৎপশীড়ত হপ্ত। নালের হাঙ্গামায় রার়তরা নীলকরদের 
ণবরৃদ্ধে বিদ্রোহ করলেও সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়োছল মধ্যাবত্ত ভদ্রলোকশ্রেণশীর লোক। ১ 
এ. নাটকেও নীলাবদ্রোহের নায়ক নবীনমাধব। মধ্যাবত্ত পাঁরবার কীষর যৌথ আয়ের উপর 
নিভরশশল ছিল সেজন্য পারবারিক 'ভাত্ত একাল্নবার্ততার উপরে শ্রার্তাষ্ঠত 'ছল। 
নবীনমাধবের পাঁরবার থেকে একমান্র সেই নীলকরদের সঙ্গে বিরোধতায় প্রবৃত্ত হয়োছজ। 
কিন্তু পাঁরবারের সকলের সঙ্গে তার এরুপ স্নেহাঁসন্ত একপ্রাণতা ছিল যে, নবীনমাধবের 
উপরে যে আঘাত এল তা” সমগ্র পাঁরবারকে বিপর্যস্ত করল, তার মৃত্যুতে গোটা পাঁরবারই 
যেন ধ্বংসের মুখে গেল। নবীনমাধবের সঙ্গে তার পাঁরবার এমন আঁবচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত 
ছিল যে, সে পারিবারিক গ্শ্ড থেকে মুন্ত হয়ে স্বতন্ত্র ব্যান্তসত্তার স্বাধীন ক্রিয়া ও 
ভাবনার মধ্য দিয়ে সজীবতা লাভ করতে পারে ন। তখন শহরে কলেজী শক্ষার প্রবর্তন 
হয়েছে, বন্দূমাধব গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে কলেজে পড়তে শুরু করেছে । শহরে নানারকম 
সামাজিক আন্দোলন চলছে, বিদ্যাসাগরের বিধবা-ীববাহ আন্দোলন সমাজে তুমুল আলোড়ন 
সৃন্টি করেছে। কলেজে পড়ার জন্য বিন্দমাধবের রুঁচরও পাঁরবর্তন হয়েছে। নিজের 
স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহ থেকে তার ?কছ আভাস পাওয়া ষায়। একান্নবতর্ঁ 
পাঁরিবারক জীবনের কয়েকাট চিরমান্য মূলাবোধ নারীসমাজকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলোছিল-_ 
পাঁতব্রত্য, সেবা ও সাঁহঞ্ুতা, কর্তব্পরায়ণতা ও গ্‌রুজনদের প্রাত ভান্তশ্রদ্ধার আদর্শ 
পাঁরবারিক জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা দড়ুভাবে বজায় রেখোছল। কাঁষাভীত্তক একান্রবতর্ঁ 
জীবনের কাঠামো অক্ষুপন রাখার জন্য এই সব আদর্র৮র প্রয়োজন হয়োছিল। 

নাটকের উপকাহনীর চার্লি কৃষক সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে। সাধূচরণের 
পাঁরবারের পুরুষ ও নারাচারব্রগঁলর মধ্য দিয়ে মোটামুটি তখনকার কৃষক সমাজের 
বাহজর্ঁবন ও পারিবারক জনবনের পাঁরচয় পাওয়া যায়। ওই পাঁরবারের চরব্গীল 
ছাড়াও সাধারণ রায়তদের পাঁরচয় দেবার জন্য নাট্যকার দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের 
অবতারণা করেছেন। নীলের চাষকে কেন্দ্র করেই এই সব রায়ত চরিন্রকে ফাটিয়ে তোলা 
হয়েছে। এই চাষে তাদের সবাঁদক 'দয়ে ক্ষাতি ও বণনা ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য ছিল না 
আবার এই চাষে আঁনচ্ছা প্রকাশ করলেও তাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে হ'ত। ২ 

দীনবন্ধ অত্যাচারত প্রজাদের প্রাত সীমাহীন সহানুভূতির দ্বারা চাঁলত হয়োছিলেন। 
সেজন্য অত্যাচারের নৃশংসতা এবং দুঃখভোগের প্রচণ্ডতা দুই-ই আঁতশায়তর্পে তান 





১। নীলাঁবদ্রোহের নেতৃত্ব করোছিল নদীয়ার অন্তর্গত চৌগাছা নিবাসী দু'জন নশলকুঠীর 
প্রান্তন দেওয়ান- বিচরণ বশ্বাস ও দগম্বর গব*্বাস। 

২। নীলের চাষ রায়তদের পক্ষে যে কিরূপ ক্ষাতিকর ছিল নশল কাঁমশনের প্রাতবেদনে তা 
সুস্পম্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্যার "পটার গ্র্যান্ট কাঁমশনের প্রাতিবেদনের উপর মন্তব্য করে 
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৩। নীল কমিশনের রিপোর্টে রায়তদের প্রীত অত্যাচারের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার 
কিছুটা উদ্ধৃত হ'ল, “.. ১,800. 0086 05197555০80. 96 5190৬/0. /1)616 018106615 ০7 03611 


চাব্বিশ দীনবন্ধু রচনাবলী 


নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। দর্শক ও পাঠকদের মনে তান অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ এবং নির্পীড়ত জনগণের জন্য সমবেদনা জাগাতেই চেয়েছিলেন। নীলকরদের 
বিরদ্ধে বিদ্রোহী প্রজাদের অভ্যুত্থানের চিত্র তিনি আঁকেন নন, কারণ সেরূপ 'চত্র থাকলে 
দর্শক ও পাঠকদের মানাঁসক উত্তেজনা ও করুণ রসাস্বাদনার কিছুটা লাঘব হস্ত। ীকিচ্তু 
নাট্যকার তা; চান নি। 'তাঁন চেয়োছলেন, একতরফা অত্যাচারের নিম্তুরতার বিরুদ্ধে 
ক্রুদ্ধ ধন্ধারকে চিরস্থায়ী করতে এবং প্রাতকারহখন কৃষকদের দুঃখের চিরন্তন আবেদন 
জাগিয়ে রাখতে। অত্যাচার ও প্রাতরোধ সমান পাঁরমাণে পাঁরস্ফূট হলে নাট্যকারের 
শৈল্পিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হণত। 

কৃষকদের শ্রেণগত অর্থনোতিক 'দকই শ্য শুধু নাটকের মধ্যে দেখানো হয়েছে তা নয়, 
তাদের ব্যক্তিগত ও মানাবক 'দকেরও বাস্তব চিত্র নাটকে পাওয়া যায়। হিন্দঃ-মুসলমানের 
মধ্যে তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ছিল। উপকারণ 'হিন্দু পাঁরবারের প্রাতি তোরাপের 
ব*বস্ত ও একান্ত অনুরন্ত মনোভাব ও আচরণ এবং নবীনমাধবকে বাঁচাবার জন্য তার 
প্রাণান্তকর প্রচেম্টা সকলেরই প্রীত ও প্রশংসা উদ্রেক করবে। সাধারণ কৃষক চারত্রগ্াল 
[চিরকালের সাধারণ মানৃষের মত অন্ত, দুর্বল, আত্মবিশবাসহশন, স্বজ্পে তুষ্ট; ছোট 
ছোট সখদঃখের আবর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের সামাঁজক স্বীকীতি সঙ্কুচিত, 
মর্যাদা উপোক্ষিত, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোকেদের মতই তাদের হৃদয় স্নেহপ্রেমে সমদ্ধ, তাদের 
নীতিবোধ সরল দৃঢ়তার দূর্গে সুরাক্ষিত এবং ধর্ম তাদের কাছে অপারবর্তনীয় আশ্রয়। 

নাটকে যে দেশী চারন্রগ্ঁল ্দখানো হয়েছে সেগ্াঁল কিছুটা আতরাঁঞজজত হলেও 
তখনকার ইংরেজ সম্প্রদায়ের যথার্থ প্রাতানীধ। নীলকর সাহেব এবং প্রশাসক ইংরেজদের 
অন্যায়, আঁবচার এবং নীতিবিগ্বাহ্হত কাজ অনেক সং ও ন্যায়পরায়ণ ইংরেজই নিন্দা 
করেছেন।২ 'নীলদর্পণে' যে সব ইংরেজ চাঁরব্রগৃলি আঁঙ্কত হয়েছে সেগ্ঁলর আঁধকাংশই 


961৮2171178 ৮] 210 10710901১60 09৮12 19010951925, 70101706160 02225, 
/101020290 270 ০8171090 016 1551060129016 11210011275 2170 ০0116177160 [10617 107 ৬/০913 
0170 17701016105 11) 09110 119,095, (191191001111)5 (10610) 17010) 19০6০91/ (0 120607% ৫০ 
517000 1196 10017501 ০ (০ 7091100, 01720 ০2৮০1] ৫21161 01012595 010 /01000]) 102৬9 
০০61) 0961719 00199112150. . ,.* 
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ভূমিকা পর্শচশ 


নৃশংস অত্যাচার সম্ভবত নাট্যকারকে উড চাঁরিত্র অঙ্কনে উদ্বুদ্ধ করোছল। এই লারমূরই 
করোছল। নদীয়ার এক কারখানার ছোটসাহেব অরাচবলূভ্‌ হিল্স হরমাণ নামে কৃষণ- 
নগরের এক অপরুপ সুন্দরী কৃষককন্যাকে অপহরণ ক'রে তার ঘরে রাত সাড়ে এগারোটা 
পর্যন্ত আবদ্ধ করে রেখোছল। রোগসাহেব চাঁরন্রাটর মধ্যে নরপশু হিল্সকেই নাট্য- 
কার ফুটিয়ে তুলেছেন। একাঁটি বিষয় স্বীকার করতেই হবে যে দীনবন্ধু শুধু নিম্তঠুর 
অত্যাচারী ইংরেজকেই তাঁর নাটকে দেখান নি, উদার, সদাশয়, প্রজাদরদশী ইংরেজকেও 
দোঁখয়েছেন, অবশ্য গৌণ চারন্ন ও প্রাসাঞ্গক আলোচনাতেই এই ভালো ও বড়ো ইংরেজকে 
দেখা গিয়েছে। দীনবন্ধু শুধু নীলকর সাহেবদের চাঁরন্রের মধ্যেই গাহত ও অমানাবক 
স্বভাব ও আচরণ লক্ষ্য করেছেন, ?ঠতনি আরো ইঞ্গিত করেছেন যে নীলকর সাহেবদের 
মধ্যেও কেউ কেউ আগে হয়তো স্বাভাবিক মানাঁবকগুণসম্পন্ন ছিল, কিন্তু নলের কাজে 
প্রবৃত্ত হবার পরেই তাদের চারিন্রের 'বকৃতি ঘটেছে। রোগ সাহেব ক্ষেত্রমীণর উপর 
অত্যাচার করতে উদ্যত হ"য়ে বলেছে, “আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্মে আমাদের 
মন্দ মেজাজ বাঁদ্ধ হইয়াছে ।, 

'নীলদর্পণে'র সংলাপ আলোচনা করলে নাটকের চরিত্র ও রসসূন্টিতে দীনবন্ধুর 
উৎকর্ষ ও দুর্বলতার পাঁরচয় পাওয়া যাবে। দীনবন্ধু চারন্র অন্যায়ী সংলাপ প্রয়োগ 
সম্পর্কে বিশেষ সচেতন 'ছিলেন। স্জন্য তাঁর নাট্যসংলাপ চাঁরন্রের সংলাপ হয়ে উঠেছে, 
নাট্যকারের সংলাপ হয়ান। এ-ীবষয়ে সম্ভবত সঞ্কৃত নাটকের আদর্শ তাঁর সম্মুখে 
ছিল। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় তাঁর নাটকেও উচ্চশ্রেণশীর চারন্রগুলি কাবত্বপূর্ণ আভজাত 
ভাষা ব্যবহার করেছে এবং 'িনম্ন শ্রেণীর চারন্রগুি প্রাকৃতভাষা অর্থাৎ তদ্ভবশব্দবহূল 
আণ্ালক ভাষা ব্যবহার করেছে । উচ্চশ্রেণীর চারন্রগাঁলর ভাষা 1নয়েই প্রথমে আলোচনা করা 
যেতে পারে। উচ্চশ্রেণনর সব চরিন্রের ভাষা আবার একরকম নয়। নবীনমাধব ও বিন্দুমাধবের 
ভাষা সবচেয়ে অলঙ্কৃত ও সংস্কৃত শব্দবহুল এবং সেজন্য সবচেয়ে কীত্রম ও আড়ষ্ট হয়ে 
পড়েছে । নাট্যকার চারন্র দুটির সংলাপে আঁতরিস্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে তাদের স্বাভাঁবক 
প্রাণশান্ত নম্ট ক'রে ফেলেছেন। সংস্কৃত নাটকের দূরাশ্রত কল্পনারাঞজত পাঁরবেশে 
সংলাপের কাবত্ব ও অলঙ্করণ স্বাভাঁবক। কিন্তু নীলদর্পণের প্রত্যক্ষ বাস্তব সমস্যার 
উত্তপ্ত পারবেশে বহনমূল্য বসনভূষণশোভিত ভাষার ধীর মল্থরগাঁত নিতান্তই 'বিসদৃশ 
মনে হয়। নবীনমাধবকে নাট্যকার তাঁর আদর্শ চারন্ররূপে প্রাতাষ্ভত করতে চেয়েছেন, 
সেজন্য তাঁর মুখে এত গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন শব্দ প্রয়োগ করেছেন যে, সেই সব শব্দের 
আড়ম্বরে তার প্রাণের ভাব স্বাভাঁবক বাঁহঃপ্রকাশের পথ আর খসুজে পেল না। ক্ষে্র- 
মাণর অপহরণের সংবাদ শুনে নবীনমাধব বলছে, 'এই মুহূর্তেই যাইব-কেমন দুঃশাসন 
দেখব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমন্ডুক কখনই বাঁসতে পারবে না। অলঙ্কারের 
চাপে এখানে নবীনমাধবের ক্লোধ ও উত্তেজত সত্কল্প স্বভাবক ভাষার্প পেল না। 
নবশনমাধবের সংলাপ অনেক স্থলেই আঁতীরন্ত দীর্ঘ হবার ফলে তা একঘেয়ে ও অনাটকণয় 
হ'য়ে পড়েছে। সংলাপের এই দীর্ঘতার কারণ, নবীনমাধবের কথার মধ্যে নাট্যকার অনেক 
স্থলেই জের বন্তব্য বলতে চেয়েছেন। সেজন্য নবীনমাধবের সংলাপ সে-সব স্থলে 
পারাস্থাত ও প্রসঙ্গ বাঁহ্ভৃত হয়ে বিদ্তৃত আক্ষেপ, অনুযোগ ও উপদেশে পাঁরপূর্ণ 
হ'য়ে পড়েছে। 'বন্দমাধবের সংলাপের কীন্রমতার কারণ, প্রধানত তার মধ্য 'দয়েই নাটকে 
শোকের আবেগ প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু শোকাবেগ প্রকাশের ভাষারশীতটি ব্যর্থ হয়েছে। 
এখানেও শব্দের আঁতশাঁয়ত গ্রাম্ভশর্য এবং অলঙ্কারের নাট্যাক্রয়াবাচ্ছল্ন কীত্রম এ*বর্য 
শোকের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলেছে। যেখানেই নাট্যকার তীব্র আবেগ 


ছাঁব্বিশ দীনবন্ধু রচনাবল? 


প্রকাশ করবার জন্য ভাষার শান্ত ও সম্পদ সন্ধান করেছেন সেখানেই "তান ব্যর্থ হয়েছেন। 
কারণ সেখানে তাঁর ভাষা সাহাত্যক ভাষা হ"*য়ে পড়েছে, নাট্যভাষা হ"য়ে ওঠোঁন। 
বাক্যগলিকে ছোট ছোট ক'রে, বাক্যাবন্যাসরীতর মধ্যে বোচন্য এনে, শব্দ ও বাক্যাংশের 
পুনর্দান্ত এবং অসমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত শব্দের প্রয়োগ ক'রে ভাষাকে নাট্যভাষা কারে 
তোলা যায়। দীনবন্ধু আবেগ প্রকাশের সময় এই নাট্যভাষা সম্পর্কে সচেতন ছলেন না। 
স্তরীচারঘ্রগঁল যখন ানজেদের মধ্যে সাধারণ কথাবার্তা বলেছে তখন তাদের ক্রিয়া ও কথার 
সম্পূর্ণ সঙ্গত থাকার ফলে তাদের চাঁরন্ররূপও গিশেষ সজশীব হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু 
যখনই প্রেম অথবা শোকের কোনো গভীর আবেগ প্রকাশ করতে গেছে তখনই ভাষার 
উচ্ছাস, সমাসবদ্ধ শব্দের ভার এবং আড়ম্ট অলগকারের বাহুল্য ভাদের আবেগকে প্রাণ- 
হীন ক'রে ফেলেছে। দ্বতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সরলতা যেখানে 'বন্দুমাধবের 
চিঠি হাতে নিয়ে স্বামীর জন্য প্রেমোচ্ছবাস প্রকাশ করেছে সেখানে দীর্ঘ স্বগতোন্তর 
একঘেয়েমি তো আছেই, তার সঙ্গে অলঙ্কৃত বাক্যগুঠলর কীন্রমতার ফলে সরলতার সুগভীর 
হৃদয়াবেগ দর্শকীচত্তে কোনো সাড়া জাগাতেই পারে না। তেমাঁন পণ্চম অঙ্কের "দ্বিতীয় 

গ্রভবাঙত্কে সৌরম্ধর শোক এবং চতুর্থ গভনঙ্কে সর্লভার খেদও পাঁরাঁস্থাতর ?দক 'দয়ে 
অকান্রম ও আঁনবার্ধ হ'লেও প্রকাশভাঁঙ্গর আড়ম্টতার জন্য নাট্যক্িয়াকে জীবন্ত ক'রে 
তুলতে পারে নি। অথচ সাবন্রীর শোকোচ্ছবাস দর্শকাঁচত্তকে গভীর ভাবে আলোঁড়ত 
করে, কারণ তাঁর শোক শব্দ ও অলঙ্কারের আতিশম্যর মধ্য 1দয়ে নজেকে জাহর করে ?ন 
অসঞ্গত ও অসংবদ্ধ বাক্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সেজন্য সেই শোকের ব্যঞ্জনা দর্শকাঁচিতে 
স্বতঃস্ফৃর্ত বেগে সন্পাঁরত হয়। 

কৃষক চাঁরন্রগীলর সংলাপের নিখুত বাস্তবতা চারব্রগ্ীলকে তাজা জীবনরসে প্রাণবন্ত 
ক'রে তুলেছে । যশোহরে নশলকরদের অত্যাচার সবচেয়ে ভয়াবহ হ'য়ে উঠোঁছল। সেজন্য 
নাট্যকার যশোহরের গ্রামান্চল থেকেই তাঁর কাল্পাঁনক নাট্যকাহনশর উপাদান গ্রহণ করে- 
ছেন। সেই গ্রামাণলের খাঁটি মাঁটর রূপ আগ্ালক ভাষার মধ্য 'দয়ে অত্যন্ত বাস্তব- 
ধম হ'য়ে উঠেছে । কৃষকদের জীবনরূপ আণ্লক ভাষা ছাড়া কখনই সত্য হ'য়ে উঠত 
না। যশোহরের এই আণ্টালক ভাষার কতকগাল নোশষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। ১। শব্দের অন্ত্য স্বরবর্ণ এ-র ই-তে রূপান্তর, যথা, দিকি (দিকে), মুখি মুখে), 
নীল (নিলে), জামাত (জাঁমতে) বুক (বুকে), দান (োঁদনেই), সাঁঞ্গ (সঙ্গে), 
তাইীত (তাইতে), দাসাঁদাগাত দোসদরশীঘতে)। ২। র ও ল-এর ন-তে রূপান্তর, 
নোক (লোক), নেগেচে (লেগেছে), নজ্জা (লজ্জা), নচা (রচা), নাত্গল (লাঙ্গল), 
নেয়েতের /রায়তের ১ রেয়েতের)। ৩। অঘোষ বর্ণের ঘোষবং বর্ণের দিকে প্রবণতা-_ 
মেয়েডা (মেয়েটা), এতডা (এতটা), গোডার ওটার), চাঁঙ্ড (চারাটসসচাট্র), 
ওডা (ওটা), জাঁমডে (জাঁমটে)। ৪1 শব্দের আঁদাঁস্থত র অনেক স্থলে স্বরবর্ণ 
পাঁরণত, আজাদের রোজাদের), অন্ত (রন্তু), আত (রাত), একেচ (রেখেছ), &। শব্দের 
অন্তাস্থত এক বা একাধক বর্ণের বিলোপকনে (কোনখানে ১৯ কোনহানে ১৯ কোহানে 
১ কোয়ানে১কনে), দানি (€দোঁখাঁন), খামান্তে (খামার থেকে) । ৬1 সমীভবনের 
প্রবণতা, এট্‌্ট্‌. (একটু), চাঁড্ডি চোরাঁট১চারাঁড১চাঁজ্ড), মাল €মারান), 
পাত্তবাসী (প্রাতবাসপী১পর্তবাসী১ পাভ্তবাসী), পুল্সো (পূর্ণ), পাত্তমে প্রোতিমা 
-পরাতমা পত্তিমা১াপাত্তমে) ৭1 ইতে ও ইলে অসমাঁপকা এ-র ই-তে পাঁরণাতি-_ 
দেখাত (দেখতে), খাত €খেতে), দিতি (ঁদতে), হাতি হে'তে), ঘুমুতি (ঘুমুতে), 
ফিরাতি (ফিরতে), কাঁত্ত কেরতে), আনাঁত আনতে) । ধাল্প (ধরলে), দ্যাখাঁত (দেখতে), 
কাঁপাঁত কোঁপতে), হাল হে'লে), কান্তি কাঁদতে ১কাঁদাত১ কান্তি)। 


ভঁমিকা সাতাশ 


|. নিম্নশ্রেণীর চরিন্রগযালর সংলাপ অলঙ্কার প্রয়োগে ধারাল, প্রথর হ"য়ে উঠেছে। কিক্তু 
সেই সব অলঙ্কার চিরপ্রচালত স্াাহাত্যক অলঙ্কার নয়, সেগুলির উৎস 'নাহত রয়েছে 
বাস্তব জীবনের আভজ্ঞতার ক্ষেত্রে, উপমানবস্তৃগ্াল গ্রহণ করা হয়েছে চাঁরবগুীলর প্রাতা- 
[হক পাঁরাঁচত জগৎ থেকে। কয়েকাঁট দম্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, যথা, আহা, 'জাঁম তো না 
ফ্যান সোনার চাঁপা” “মোর মার বাঁক য্যান বিদেকাট পড়য়ে তি নাগলো”, “কথা কয় 
যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে, গোডার পা য্যান বলদে গোরুর খর", “ময়নার মাটে 
ভিতর তো পাঁজার আগুন জবলবে, 'মাগি যেন অন্নপুক্ষো' 'নমীর আৎ বাঁঝ পোয়ালো, 
মোর সোনার 'পাক্তমে জলে যায়? । 


শান্ত ও নিষ্প্রভ সংলাপ বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে, যাঁদ কথার মধ্যে প্রবাদ ও প্রবচন 
ব্যবহার করা হয়। প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে বহু অভিজ্ঞতালব্ধ, সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সত্য 
নাহত থাকে । সেগুলি কথাপ্রসঙ্গে ব্যবহার করলেই কোনো বিশেষ উীন্ত অকাট্য যুক্ত 
ও নিত্য সত্যের মধ্যে বাঁধা পড়ে । গ্রাম্য মানুষ বহু যুন্ত ?দিয়ে সাঁবস্তারে নিজের বন্তব্য তুলে 
ধরতে পারে না, কিন্তু কোনো সবাক্ষপ্ত বাক্য অথবা সাঁমল ছড়ার মধ্য ?দয়ে যখন সাংসাঁরক 
কোনো জীবনসত্যকে প্রকাশ করে তখন তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। নীলদর্পণে 
এ-ধরনের প্রবাদ-প্রবচন প্রয়োগের ফলে সংলাপ সরস ও শাণত হয়ে উঠেছে। কয়েকট 
দৃস্টান্ত দেওয়া হ'ল, “জীব 1দয়েছে যে, আহার দেবে সে" 'পুইচে ক এত ভার রে প্রাণ, 
পু'ইচে কি এত ভার, মনের মত হাল পরে বাউ পরাতে পার”, এক ঝাড়ের বাঁশ বটে 
কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাঁড়র ঝাড়, 'ভাল ২ করে গ্যালাম 
কেলোর মার কাছে। কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে' ইত্যাদি । 

নঈলদর্পণের সাহেব চাঁরভ্রগ্টীলর মুখে নাট্যকার এমন ভাষা 'দয়েছেন যা পরবর্তাঁ” 
কালের বহু নাটকে সাহেব চীরব্রের ভাষারূপে অনুসৃত হরেছে। এই ভধষো ইংরেজ+, গহল্দী 
ও বাংলার মীাশ্রত এক জগাখচুঁড় ভাষা । সাহেবদের মুখে খাঁট ইংরেজণী ভাষা বাংলা 
নাটকে অসঞ্গত হস্ত, আবার খাঁট বাংলা ভাষা দিলেও তাদের সাহেব চাঁরান্রক বৌশল্ট্য 
বজায় থাকত না। সাহেবদের চারের মত তাদের ভাষাও উগ্র, উদ্ধত, বেপরোয়া ও 
অশালীন। ভাষার এই দাপট ও দার্ট ইংরেজী ও হল্দীর মিশ্রণের মধ্যে জোরালো 
রূপ পায়। সাহেবরা তাদের চাকর, খানসামা, আর্দালী, বাব্্চ প্রভাঁতির সঙ্গে কাজ 
চালাবার জন্য যে 'হন্দী শিখে নিত তা শিম্ট ও মাজত হিন্দী ছিল না। এ-দেশীয় 
লোকেদের সঙ্গে কথা বলবার সময় এই হিন্দীই তারা ব্যবহার করত। আবার বাঙালন 
চারত্রের সঙ্গে কথা বলবার সময় ?িছু বাংলা বাক্যও ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু 
(বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহার করলে তাদের সাহেবীরুপ বজায় থাকত না, সেজন্য তাদের 
ব্যবহৃত বাংলায় উচ্চারণ-বকীতি, কর্তা ও ক্রিয়াপদের সম্পর্কবপর্যয় এবং উদ্ভট বাক্য 
বিন্যাসরশীত লক্ষ্য করা যায়। এ-ডাঘা যতই অশুদ্ধ ও বিকৃত হোক না কেন, সাহেবদের 
ভাবম্ীর্ত ফুটিয়ে তুলতে এর সফলতা লক্ষণীয়। 'শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা 
নাব তুই, চাস দিতে হবে আম, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুতা প্রহার) শ্যামচাঁদকা 
সাৎ মূলাকাৎ হোনেসে হারামজাদাঁক সব ছোড় যাগা।”_এই সংলাপে বাংলা ও হিন্দ 
গালাগাঁলর অদ্ভূত মিশ্রণ হয়েছে। ক্োধ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু কেবল 
আঁবামশ্র হিন্দী বোল বোরয়েছে। তবে বাংলা ও হন্দী ভাষা ব্যবহার করলেও সাহেবের 
আদরের ভাষা, ক্রোধের ভাষা ও যন্তণার ভাষা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিতর থেকে 
বোঁরয়েছে তখন সেই ভাষা হয়েছে তার নিজের ভাষা ইংরেজী। রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকো 
আদর জানাতে গিয়ে বলেছে, পডয়ার, গিয়ার, আইস, আইস ।, ক্ষেপ্রমণির নখের খোঁচা 


আটাশ দীনবন্ধু রচনাবলন 


থেয়ে সাহেব ক্রোধে অধীর হয়ে বলেছে, 'ইনফরন্যাল বিচ! এইবার তোমার ছেনাল ভঙ্গ 
হইবে। আর তোরাপের কাছে যথেম্ট উত্তম মধ্যম লাভ ক'রে বলেছে, 'বাই জোভ ! ?বটেন 
টম জোল।' সাহেব চাঁরন্রের অমানৃষাী বিক্রম ও পাশাবক নিষ্ঠুরতা কথায় ও কাজে রুপ 
প্রকাশ পেয়েছে তার একাট দক্টান্ত 7দওয়া হচ্ছে-_-চিপরাও ঈউ ব্যাসটার্ভ অভ হোরস 'বিচ। 
তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পেদাঘাতে 
গোপীর ভূমিতে পতন) কাঁমস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্বনাশ 
কাত্তস ডোৌভাঁলস নগার! (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম কাওটকা মাফিক কাম 
ডেগা” শালা কায়েত-কালকো কাম দেখকে হাম তোমকা আপে জেলমে ভেজ দেগা ।, 


॥নবীন তপাঁদ্বন (১৮৬৩) 'নীলদর্পণের তিন বছর পরে ১৮৬৩ সালে কৃষ্ণনগর 
থেকে প্রকাশিত হয়। 'নীলদর্পণ, সমসামায়ক কালে বিক্ষুব্ধ বাস্তব সমাজ অবলম্বনে রাঁচিত 
হয়েছিল। কিন্তু 'নবীন তপাঁস্বন+'তে নাট্যকার যেন অতীতের কীন্রম সৌন্দর্যে ভরা 
কোনো প্রাণহীন জগতে পলায়ন করলেন। এর কারণ কিঃ নীলদর্পণ সমাজের মধ্যে যে 
প্রচণ্ড আগ্নময় বিস্ফোরণ ঘাঁটয়েছিল তার ফলে চারদিকে ভয়াবহ আগুনের অশান্ত শিখা 
জবলে উঠোছিল। হয়তো বিব্রত দীনবন্ধু সাময়িকভাবে সেই আগুনের শান্ত চেয়োছলেন, 
হয়তো তান প্রাতবাদ ও প্রাতাহংসা থেকে নিজেকে কিছুটা নিরাপদ রাখতে চেয়োছলেন। 
বোধ হয় স্থূল জীবনের বিরস ও ?বধবস্ত রূপ থেকে বিদায় নিয়ে তান কল্পনার স্বর্ণ- 
রা*মমাণ্ডত পাঁরবেশে রোমান্সের আকাশকুসনম রচনার মধ্যে এক প্রয়োজনীয় স্বাঁস্ত খ£জে 
পেয়েছিলেন। সংস্কৃত নাটকের আর্ট উচ্ছবাস ও তরল আঁতিশয্য এবং লৌকিক কাহনণর 
মোহনী গজ্পমায়ার আড়ালে নাট্যকার এখানে আত্মগোপন করেছেন, িন্তু তাঁর 
আত্মপ্রকাশ হয়েছে জলধর-জগদম্বা-মাল্পকা-মালতীর উপকাহনীর মধ্যে রঙ্গেরসে, হাস্য- 
পাঁরহাসে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত আত্মপ্রকাশ । 'নীলদর্পণে' সমান্টগত রোষ ও অসন্তোষের 
আতঙ্ক ও উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কৌতুকের ক্ষীণ ধারা যেন সম্তর্পণে মাঝে 
মাঝে প্রবেশ করতে চেয়েছে, কিন্তু 'নবীন তপাঁস্বনশ”তে রোমাশ্টিক নাটকের প্রণয় ও 
বিষাদের আড়ম্ট কৃত্রিমতাকে আগ্রাহ্য ক'রে কৌতুকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছল রূপ প্রধান 
হয়ে উঠেছে। এই নাটকে নাট্যকার দীনবন্ধুকে পরাজত ক'রে প্রহসনকার দীনবন্ধূর 
উল্লসত আঁবর্ভাব ঘটেছে। 


বাঁঙকমচন্দ্র বলেছেন, “নবীন তপাঁস্বন'র রমণীমোহন ও বড়রাণী ছোটরাণশীর বৃত্তান্ত 
প্রকৃত। কিন্তু প্রকৃত হ'লেই জীবন্ত হয় না। নাট্যকার প্রাকৃত সত্যকে সাহত্যসত্যে 
রুপান্তারত করতে পারেন ?ন। ছোটরাণণ নাট্যাক্য়া থেকে অনুপাঁস্থত, বড়রাণশী অর্থাৎ 
প্রবীণ তপাঁস্বনীকে নাটকের কিছুটা অংশে দেখা গেছে বটে, কিন্তু তাঁর অশ্রুমতাঁ রূপ 
ছাড়া আর কোনো রূপই আমরা দেখতে পেলাম না। রাজা রমণনমোহনের মধ্যেও শুধু- 
মাত্র আত্মধিক্বার ও নরব অশ্রুুবিসজন ছাড়া আর কোনো বৌশিল্ট্যও চোখে পড়ল না। তাঁর 
উীন্তগুঁলির মধ্যে তরল কারুণ্যের অন্তহীন উচ্ছবাস এবং আড়স্ট বিলাপের ক্লান্তকর 
দীর্ঘতা দর্শবের কান ও মনকে পশীড়ত করে। রাজার দুঃখের কারণ নাট্যাক্রিয়ার অগ্গন- 
ভূত হয় নি, সেজন্য দর্শকিত্তের সঙ্গে সেই দুঃখের কোনো যোগ নেই, রাজা যতই 
হা-হ্তাশ করুন না কেন তা দর্শকাঁচত্তকে স্পর্শ কবতে পারে না। রাজা এবং তাঁর বয়স্য 
মাধব চরিত্র নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের আদর্শ সামনে রেখে অঙ্কন করেছেন। 'নঈলদর্পণে, 
যে প্রভাব ছিল নাট্যসংলাপে 'নবীন তরপাঁস্বনস'তে তা" চঁরন্রচন্রণের মধ্যেও পাঁরস্ফুট। 
নাট্যকার হয়তো ভেবোছলেন রাজা ও রাজপাঁরবেশের 'চন্র সংস্কৃত নাটকের আদর্শেই ফ্াটয়ে 
তোলা কর্তব্য। মধুস্‌দনের 'শার্ম্ঠা” ও “পদ্মাবতণ' নাটক দ্'খাঁনও হয়তো তাঁকে অনু- 


ভুমিকা উনাতিশ 


প্রাণত করে থাকবে। মধ্নসূদনের চারন্রচিতণ €'শমিন্ঠায় রাজবয়স্যের নাম মাধব্য, 
আলোচ্য নাটকে মাধব) এবং সংলাপের প্রভাব এই নাটকে স্পন্ট। 

'নবশন তপাঁ্বনী'র বিজয়-কাঁমনখ বৃত্তান্তাটর সঙ্গে দশ বছর আগে লেখা 0১৮৫৩ 
সালের ১৪-১৫ মার্চ) দীনবন্ধূর গবজয়-কামিন” উপাখ্যান কাব্যের অনেকখানি সাদৃশ্য 
রয়েছে। এ-সম্পর্কে বাঁওকমনন্দ 'দশনবন্ধ্-জীবন?'তে লিখেছেন, “দীনবন্ধু প্রভাকে 
িজয়-কাঁমনী নামে একা ক্ষত্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ কারয়াঁছলেন। নায়কের নাম 
ণবজয়, নায়কার নাম কাঁমনী। তাহার, বোধ হয় দশ বার বৎসর পরে নবীন তপাঁস্বনৰ 
লাঁথত হয়। নবীন তপাঁস্বনীর নায়কের নামও বিজয়, নাঁয়কাও কাঁমনী। চীরন্র- 
গত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক-নায়কার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই”। উপাখ্যান 
কাব্যট পয়ার ও 'ভ্রিপদীতে রচিত, শেষ অংশে নাট্যসংলাপের আকারে বিজয় ও কাঁমনশীর 
কথোপকথন উপস্থাঁপত হয়েছে। উপাখ্যান কাব্যাটর বার্ঁণত বিষয় হ'ল এই যে, কাণ্চন- 
নগরের রাজপুত্র বিজয়ের সঙ্গে একাদন প্ম্পোদ্যানে ধর্মপরায়ণা কাঁমনীর দেখা হ'ল। 
উভয়ে উভয়কে দেখে একেবারে বিমোহত, তারপর যথারশীত প্রণয়-সম্ভাষণ এবং গান্ধর্ব- 
বিবাহ। নাটকের বৃত্তান্তাঁটও প্রায় একই ধরনের। এখানেও পুজ্পোদ্যনে  বজয় ও 
কামনশর সাক্ষাৎ। পূর্রাগ এবং আত অজ্পসময়ের মধ্যেই প্রণয়ের প্রচণ্ডতা। একজন 
নবীন তপস্ব এবং আর একজন হ'লেন নবীন তপাস্বনণ, কিন্তু ধর্মতত্ব অপেক্ষা প্রেম- 
তত্তের আলোচনাতে উভয়েই আঁধকতর পটতা দৌখয়েছে। বাঁগুকমচন্দ্র কো্টাশপে আপাত 
তুলেছেন, অবশ্য তাঁর সকল উপন্যাসেই কোটাশপের সাঁবস্তার বর্ণনা রয়েছে । কোর্ট- 
শপে আপ্পাত্তর কারণ থাকতে পারে না যাঁদ তা নট্যরসাতআক রীতির মাধ্যমে উপস্ধাঁপিত 
হয়। দ্বন্দ্বসংশয়-ঈর্যা-জবালা বিরাহত নির্বাধ, নিজ্কণ্টক প্রেমের একঘেয়ে উচ্ছবাস কখনো 
দর্শকদের ভালো লাগতে পারে না। আঁতারন্ত আতিশষ্য, বাগাড়ম্বর এবং অবাস্তবতার 
ফলেই বিজয়-কামনীর প্রেম দর্শকসমাজের কাছে আঁতিশয় 'বিরান্তকর হ'য়ে উঠেছে। 

নাট্যকার বৃত্তগঠনের মধ্যে নৈপুণ্যের পাঁরিচয় দিয়েছেন। তপদ্বিন (বড় রাণী) ও 
[বিজয়ের পাঁরচয় গোপন রেখে তান নাট্যরহস্য জাঁময়ে তুলতে পেরেছেন। যে কামনার 
সঙ্গে রাজার বিবাহের কথা হচ্ছে, তার সঙ্গে রাজপূত্রেরই প্রেমের আদান-প্রদান চলছে! 
এই পারাস্থাঁতির মধ্যে নাট্যকার যথেম্ট নাট্যশ্লেষ সৃ্টি করতে পেরেছেন। সেজন্য নাটকের 
আন্তিম অংশে প্রকৃত সত্য-উদ্‌্ঘাটনের (1701০9৬61) পাঁরাস্থিতি বিশেষ চমকপ্রদ হ'য়ে 
উঠেছে। যাঁদও রাজা ও রাণশর বিচ্ছেদ এবং উভয়ের মানাঁসক ক্লেশ ও অশ্রুপাত সবই 
অকারণ বাড়াবাড় মনে হয়, তবুও সুকৌশলে এই বিচ্ছেদ বজায় রাখতে পেরেছেন বলে 
রাজা ও রাণশর আন্তিম মিলন চমৎকারত্বপূর্ণ ও প্রীতকর হ"য়ে উঠেছে। 

জলধর-জগদম্বা-মাল্লকা-মালতাঁর বৃত্তান্তাঁট নাটকের উপকাঁহনী রূপেই হয়তো পাঁর- 
কাঁজ্পিত হয়েছে। কিন্তু সজীব চারন্র-চিন্রণ ও অকৃত্রিম রসসৃম্টর দিক 'দয়ে এই উপ- 
কাঁহননীটই নাটকের প্রধান আকর্ষণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে । মুূলপ্কাঁহনীর উপস্থাপনায় নাট্য- 
কার অস্বচ্ছন্দ ও অস্বতঃস্ফূর্ত। সেখানে তান অনুবর্তনের পথ ধরেছেন, সেজন্য তাঁর 
স্বাভাবক শিজ্পীসত্তার সরস সৃষ্টিধার্মতার কোনো ছাপ সেখানে নেই। কিন্তু 
উপকাহনগাঁটতে 'তাঁন তাঁর 'নজস্ব প্রাতভার সঞ্জীবনন স্পর্শ আনতে পেরেছেন। সেজন্য 
সোঁট এত বাস্তব, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রধান কাঁহনীর সঙ্চে' 
উপকাঁহনশর যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ, সেকারণেও উপকাহিনশীট একাঁট স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ 
কাহনখর মর্যাদা লাভ করেছে । মূল কাঁহনীর মধ্যে পদ্য ছন্দ এবং সংস্কৃত শব্দবহূজ 
ভাষা ও অলগ্কারের ব্যবহারের ফলে হয়তো কিছুটা কৃত্রিম রাজকীয় পাঁরবেশের সৃষ্টি 
হয়েছে। কিন্তু উপকাহনশতে মল্ম ও সদাগর থাকলেও চাঁরন্রের সরস বাস্তবতা ও সজশব 


ভ্রিশ. দশনবন্ধু রচনাবলশ 


কথ্যভাষা ও প্রচালত বাঙ্ভাঁত্গর ব্যবহারের ফলে এর মধ্যে পাঁরাঁচিত বাস্তব 'জগতের 
পাঁরবেশই মূর্ত হয়ে উঠেছে। 

বাঁঞকমচন্দ্র লিখেছেন, 'জলধর জগদম্বা 7৮605 ড/155 হইতে নীত।, শীকন্তু 
জগদম্বার অনুরূপ কোনো চাঁরত্র শেক্সপীয়রের 0016 7%67ঠ ৬/15০3 01 /1100501 
নাটকে নেই। তবে অন্যান্য চ'রিন্রগাীল শেক্সপীরয়ের কৌতুকরসাত্মক কমোঁডর চীরব্রগঁলির 
সঙ্গে আবিকল সাদৃশ্য যুন্ত। জলধর মাল্পকা মালতণ রাঁতকান্ত ও 1বনায়ক যথাক্রমে স্যার জন 
ফলস্টাফ, মিসেস পেজ, মিসেস ফোর্ড, মিঃ ফোর্ড ও মিঃ পেজ-এর চারত্র অনুসরণে 
আঁঙ্কত। ফলস্টাফ পরস্তীর প্রাত অবৈধ আসীন্তর জন্য একবার ঝাঁড়র মধ্যে নোংরা 
বস্রখন্ডে আবৃত হয়ে কর্দমান্ত জলাশয়ে 'নাঁক্ষপ্ত হয়েছিল, দ্বিতীয়বার স্পীলোকের পোশাক 
প'রে পালাতে গিয়ে ফোর্ডের দ্বারা প্রহত হ'ল এবং তৃতীয়বার নকল পরাঁদের নির্মম খোঁচায় 
যংপরোনাস্ত লাঞ্চনা সহ্য করল। জলধরও মালতাঁর প্রাত প্রেমপ্রাবল্যের পুরস্কার স্বরূপ 
গুড় ও আলকাতরা মেখে তূলোর গাদা গায়ে জড়িয়ে এবং মুখে অপরুপ মুখোশ পরে 
হোঁদোল কৃ্ৎকুতের মৃর্ত ধারণ করেছে এবং খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে লাঁঠর খোঁচা খেয়ে 
অদ্ভুত জানোয়ারের মত শব্দ করেছে। সুতরাং ফলস্টাফ ও জলধরের প্রেমনিবেদন ও 
শাঁস্তলাভ অনেকটা একই ধরনের। 

উভয় নাটকের চাঁরব্রগুলর পারস্পারক সাদৃশ্য থাকলেও নাটক দর প্রকাতি, ঘটনা 
সংস্থাপনা কৌশল ও পারাস্থাত রচনারখাতর মধ্যে পার্থক্য আছে। 1৬197 ৬/1৬০5 01 
ড/11050] আঁবাঁচ্ছন্ন কৌতুকরসাত্মক্লঘ্‌ কমোডি। কিন্তু 'নবীন তর্পাস্বনী?” নাটক ও 
প্রহসন দুই অংশে বিভন্ত। আযান পেজের প্রণয়ীদের মধ্যে কৌতুকজনক প্রাতদ্বান্্বতা 
অবলম্বনে 14011 ৬/1০5-এর মধ্যে একাঁট সরস উপকাঁহনী গড়ে উঠেছে, কিন্তু ওই 
ধরনের কোনো কাহনপ জলধর বৃত্তান্তের মধ্যে নেই। তবে জগদম্বা চাঁরন্র আমদানন করে 
নাট্যকার আকাতি ও প্রকীতিতে জলধর চাঁরত্রের এক যোগ্য প্রাতরূপ স্বাম্ট করেছেন এবং দুই 
দেবাদেবণর প্রচণ্ড লড়াইয়ের ফলে নাটকের মধ্যে কোতৃকরসের অপারাঁমত প্রাবল্যের সপ্তার 
হয়েছে। ছদ্মবেশধারধ ফোর্ডের কাছে ফলস্টাফ: মিসেস ফোর্ডের সঙ্গে তার প্রত্যাঁশত 
মিলন ও 1মঃ ফোর্ডের প্রাত তার নদারুণ ঘৃণা যখন ব্যস্ত করে তখন দর্শকরা প্রবল কৌতুক 
বোধ করে, তেমান কৌতুকজনক পাঁরাঁস্থাতর সাঁণ্ট হয় যখন জলধর ছদ্মবেশধাঁরণণী 
জগদম্বার কাছে মনের সুখে মালতীর প্রাঁত প্রেমে গদগদ হয়ে উঠেছে এবং শতমুখে জগদম্বার 
শনন্দা শুরু করেছে। 16175 /০৪-এর মধ্যে শুধু কেবল প্রেমপাগল ফলস্টাফকে জব্দ 
করা হয়ান, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মিঃ ফোর্ডকেও নাস্তানাবুদ করা হয়েছে। 'কন্তু দনবন্ধূর 
নাটকে জলধরকে জব্দ করার ষড়যন্ত্রে রাতিকান্ত একজন অংশদার, ফোর্ডের মত সন্দেহ 
বাঁতকের ফলে সে িজে জব্দ হয়ান। সেজন্য শেক্সপাীয়রের নাটকের মধ্যে কৌতুকের যে 
উভয়মুখীনতা রয়েছে দীনবন্ধূর নাটকে তা নেই। 'বাভন্ন ধারার কৌতুকজনক ঘটনার 
সুকৌশলণ উপস্থাপনা এবং সর্বময় 7কীতুকরস স্যাঞ্টতে শেকৃসপায়রের অধিকতর দক্ষতা 
স্বধকার করতেই হবে। 1কল্তু কৌতৃকরসের আঁধকতর প্রাবল্য বোধহয় দীনবন্ধুর নাটকেই 
লক্ষ্য করা যায়। ফলস্টাফ অপেক্ষা জলধরের সাক্য়তা এবং উদ্ভট কৌতুকজনকতা অনেক 
বোশ। মালতখ ও মাল্রকাও বোধ হয় মিসেস ফোর্ড ও মিসেস পেজের চেয়ে আরো বোঁশ 
রঙ্গরসোচ্ছলা । 

আগেই বলা হয়েছে, 21০0 ৬/1৬০5-এর কৌতুক রস উৎসারত হয়েছে ঘটনার 
ষড়যন্ত্রমূলক জাঁটলতা থেকে, কিন্তু 'নবীন তপাঁস্বনশতে কৌতুকরসের উৎস হ'ল উদ্ভট 
চার এবং রঞ্গরসাত্মক সংলাপ। প্রাধানত জলধর এবং আংাঁশকভাবে জগদম্বাচরিন্র নাটকে 
প্রবল কৌতুকরস সণ্চার করেছে। জলধরের ভয়াবহ আকাঁতি, সেই আকাতির সঙ্গে তার 


ভূঁমকা একান্শ 


কাঁবত্ব ও রাঁসকতার প্রচণ্ড অসঙ্গাঁতি এবং অপর স্ত্রীর প্রাত তার অপার আসীন্ত সবকহুই 
প্রবল কৌতুক উদ্রেক করেছে । তেমান জগদম্বার 'হাঁড়ম্বার মত আকাঁত এবং স্বামীকে 
বশে রাখবার প্রাণান্তকর চেস্টা আতশয় কৌতুকরসাত্মক হয়েছে। অন্যের সামান্য দুঃখ 
দেখে আমরা হাঁস, জলধরের শাঁস্তও আমাদের কৌতুক জাগয়েছে, 'কল্তু সেই শাস্তি 
. কৌতুকের সীমানার মধ্যেই আছে, নীতি উপদেশ ও সংশোধনের গাম্ভগর্ষে পাঁরণাত লাভ 
করোন। মাল্লকা-মালতীর পারস্পীরক রঙ্গরাঁসকতা নাটকের মধ্যে একটা প্রসন্ন ও 
পারহাসমধূর পাঁরবেশ সৃষ্টি করেছে। তারা যথার্থভাবে 1$15179 ৬/1৬০5_রঙ্গরাঁসকা 
নারী, তাদের সরস বাগচাতুর্য ফুলবাঁরর মত আগুনের ফুলাঁক ছাঁড়য়েছে, কিন্তু কাউকে 
দগ্ধ করোন, সরাঁভিত পুষ্পকণ্টকের মত তাদের রাঁসকতাগুীল একটু আধটু বিদ্ধ করলেও 
স্নপ্ধ সৌরভে ব্যথার স্থানে আরাম সণ্টার করেছে । নাটকের মূল কাহিনীর মধ্যেও একাঁট 
কৌতুকরসাত্মক চারন্র রয়েছে, সে হ'ল রাজার বয়স্য মাধব। সংস্কৃত নাটকের 'বিদূষক 
চারন্রের আদর্শে মাধব আঁঙ্কত হয়েছে বটে, ন্তু তার অনাবৃত ও মর্মভেদী মন্তব্যগীল 
লোকচারন্রের অন্তার্নীহত স্বরূপ উদঘাটন করেছে এবং তার ধারাল উীন্তগ্ীল জ্যা-নাক্ষপ্ড 
বাণের মতই আকাঁস্মক বেগে লক্ষ্স্থানের দিকে ধাঁবত হয়েছে। 


নবীন তপাস্বিন'র সংলাপ 'নীলদর্পণে'র সংলাপের মত বাস্তবরসাশ্রত না হলেও 
আলোচ্য নাটকের সংলাপপ্রয়োগে নাট্যকারের আঁধকতর সততা ও সচেতনতার পাঁরচয় 
পাওয়া যায়। মূল কাঁহনশীট কাল্পাঁনক অতনতের পটভূমি থেকে গহনীত হয়েছে। সেজন। 
প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ভাষাদর্শ নাট্যকার অনেকখাণন গ্রহণ করোছলেন। নশলদর্পণে 
বাস্তব পাঁরবেশে সংস্কৃত নাটকের সংলাপধারা অনুসরণ যতখা'ন কীন্রম হয়োছল আলোচ্য 
নাটকের প্রাচীন রাজতান্ত্রক পাঁরবেশে সংস্কৃত ভাষার দশর্ঘ বিলাম্বত বস্তার ততখান 
কত্রম মনে হয় না। সংস্কৃত নাটক অনুসরণে এই নাটকেও গদ্য সংলাপের মধ্যে দুগ্একাঁট 
জাগায় পদ্যসংলাপের অবতারণা করা হয়েছে। শুধুমাত্র আত্মগত ভাষণেই এই পদ্য- 
সংলাপের ব্যবহার হয়েছে। শেক্সপীরায় নাটকের আত্মগত ভাষণের (501110]0) 
কাঁবত্বময়তা হয়তো দীনবন্ধুকে অননপ্রাঁণত ক'রে থাকবে। বিজয়ের নবজাত প্রেমের 
রোমান্টিক ভাবাঁবলাস দীর্ঘ পদ্য সংলাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, এখানে দীর্ঘ ভাবোচ্ছবাসময় 
পদ্যসংলাপ অনাটকীয় ও ক্লান্তিকর বটে, তবে চাঁরন্রের রোমাণ্টক ভাবাবেগের পক্ষে 
অসঙ্গত নয়। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তর্পাস্বনীর মুখে নিসর্গশোভার 
চিত্রসম্বীলত পদ্যসংলাপ বিসদৃশ হয়েছে। 'নশলদর্পণে'ও শোকার্ত 'বন্দুমাধবের আত্মগত 
শোকোচ্ছবাস পদ্যসংলাপে প্রকাশ পেয়োছিল, কিন্তু পষার ছন্দেই সেই সংলাপের ব্যবহার 
হয়েছিল। কিন্তু পয়ার ছন্দে কোনো গভনর হৃদয়ভাব ব্যস্ত করলে তা' নাট্যরসাত্মক হয়ে 
ওঠে না, সম্ভবত এ-সত্য উপলাঁব্ধ ক'রে নাট্যকার 'নবীন তরপাঁস্বন*”তে আমন্রাক্ষর ছন্দ 
ব্যবহার করেছেন। হয়তো মধুসূদনের প্রভাবও তাঁকে অনবপ্রাণত ক'রে থাকবে । হয়তো 
নাটকে আমিন্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার সম্বন্ধে নাট্যকার একটা পরীক্ষা করতে চেয়োছলেন। 
রোমান্টিক প্রণয়রসাত্মক নাটকের পক্ষে পদ্যসংলাপ উপযোগী বলে সম্ভবত নাটাকার মনে 
করতেন, তাই 'লঈলাবতশ'তে পুনরায় তান পদ্যসংলাপের ব্যবহার করোৌছলেন। মূল 
কাহিনীর সংলাপ প্রধানত আঁদরস এবং কোনো কোনো স্থানে করুণ রসসম্টিতে ব্যবহৃত, 
সেজন্য সংলাপ নাট্যকারের হাতে তরল উচ্ছবাসময়, আঁতরাঁঞ্জত এবং অলঙ্কারের আঁতারন্ত 
প্রয়োগে আড়ষ্ট। তবে 'নীলদর্পণে'র ন্যায় সাধু ও চাঁলত ভাষার মিশ্রণ এ নাটকে খুব 
কমই আছে। বাক্যগলও অনেকটা সংক্ষিপ্ত এবং 'বন্যাসরীতও কিছুটা স্বচ্ছন্দ। 
'নশলদর্পণে' নাট্যকার সাধারণ লোকের দুঃখ ও প্রাতবধাদের বাস্তব ভাষারূপ আঁবচ্কার 


বাঁশ | দীনবন্ধু রচনাবলী 


করেছিলেন, আর “নবাঁন তপাস্বনন'তে 'তান কৌতুকের ভাষার সার্থক রুস্পাঁট উদ্ভাবন 
করলেন। সেই ভাষার ব্যাপকতর প্রয়োগ দোখ পরবতর্ট নাউকগুলতে। 

| বিয়ে পাগলা বড়ো | “বয়ে পাগলা বুড়ো" খাঁটি প্রহসন রচাঁয়তারূপে দীনবন্ধূর 
আত্মপ্রকাশ। 'নবীন তপাঁস্বন'তে গম্ভীর রসাত্মক নাটক ছিখতে ছিরে তান লঘং- 
রসাত্মক প্রহসনের প্রাধান্য এনে ফেলেছিলেন। কিন্তু শবয়ে পালা বুড়ো”য় নিছক প্রহসন- 
রচনার উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল, সেজন্য এই রচনায় উদ্দেশ্য ও 'শজ্পকাঁতর মধ্যে পারিপর্ণে 
1মলন ঘটেছে । এই প্রহসনখানির উদ্দেশা শুধুমান্র তরল কৌতুকরসের উদ্দাম স্রোত উন্মুস্ত 
করে দেওয়া। এ কৌতুকরসের মধ্যে কোনো গভীরতা, কোনো প্রচ্ছন্ন ভাব ও ভাবনা নেই। 
শুধু কেবল ঠাট্রা, ইয়ার্ক ও রাঁসকতার আতিশবষ্যই এ প্রহসনের সর্বন্র দৃশ্যমান। 

ণবয়ে পাগলা বুড়ো” মধ্স্‌দনের প্রহসন দু"খাঁনর মতই আকারে ক্ষুত্র, মান দুটি অন্ক 
এর মধ্যে রয়েছে। কাঁহনীর মধ্যে এবং রাজীবলোচনের চাঁরব্র-চন্রণেও বুড়ো শালখের 
ঘাড়ে রো'র কিছুটা ছাপ আছে। অথাৎ, প্রহসন রচনা করতে গিয়ে দীনবন্ধু মধূস্‌দনের 
প্রহসনের কথা চিন্তা না করে পারেনান। তবে মধূসূদনের প্রহসনে ভন্তপ্রসাদের যতখানি 
প্রাধান্য, আলোচ্য প্রহসনে রাজীবলোচনের ততখান প্রাধান্য নেই। প্রহসনখাঁনতে রতা 
ও তার দলবলের ক্রিয়াকলাপই আধকতর গুরুত্ব পেয়েছে। প্রহসনখানির কৌতুকরস 
উৎসারিত হয়েছে প্রধানত ঘটনা থেকে। সেই ঘটনার কৌতূহলোদ্দীপক ও ষড়যন্ত্রমূলক 
উপস্থাপনায় নাট্যকারের কীতিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনার 'নয়ন্তা রতা ও 
তার সহযোগী বালকগণ। রাজীবল্োচনকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যেই সমগ্র ঘটনাটি নিয়াল্িত 
হয়েছে। প্রথম অঙ্কে রাজ'ীবলোচনের নকল বিবাহের ষড়যন্ত্র এবং দ্বিতীয় অঙ্কে নকল 
[বিবাহ অনুষ্ঠান এবং তার যংপরোনাস্ত লাঞ্ছনা। এই অঙ্কে রাজীবলোচনের দুই বধ্‌ 
দেখা গেল, বাসরঘরে বধূবেশী রতা নাপতে এবং রাজশীবলোচনের স্গে আগতা লজ্জাবত" 
প্রেমময়ী বধূ পে*চোর মা। কিন্তু দুইজন বধুই রাজনীবলোচনের কাঁজ্পত বধূ থেকে এতই 
পৃথক যে, দ্শকমণ্ডলন যেন প্রচন্ড কোতুকে ফেটে পড়ে। বাসরঘরের দৃশ্যেও প্রবল 
কৌতুকরসস্ীষ্টতে নাট্যকারের সুদক্ষ কৌশলের পাঁরচয় পাওয়া যায়। বরবেশঈ রাজীব 
নবপাঁরণতা বধূর প্রেমে বিহহল হয়ে নিজেকে রাঁসক যুবাপুরুষ রূপে প্রাতিপন্ন করবার 
জন্য অদম্য আবেগে রসাল ছড়া পর পর আবাৃত্ত করে চলেছে, কামকলাচতুরা নববধূর 
যোগ্য উত্তর শুনে তার উত্তেজনা বেড়ে বেড়ে এমন অবস্থায় এসেছে যে, সে আর সামলাতে 
না পেরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে । বাসরঘরের বধ্‌ যে আসলে একজন পুরুষবধূ দর্শকদের 
কাছে তা জানা বলেই রাজীবের কামোন্মত্ত আচরণ তাদের কাছে এত কৌতুকজনক হয়ে 
উঠেছে। যে ছেলেরা রাজীবকে জব্দ করার জন্য এত আয়োজন করেছে তাদের প্রতারণা- 
কৌশলের অবশ্যই তাঁরফ করতে হয়। তারা নাক স্কুলের ছাত্র, অধ্যয়নে একং পরীক্ষায় 
তাদের প্রচণ্ড অন্রাগ। কিন্তু অন্য কোন্‌ শাস্ত্র তারা কিরূপ পড়েছে জান না, তবে 
কামশাস্ত যে তাদের ভালো ভাবেই পড়া আছে তা" বাসরঘরের জোরালো ঠাট্রা-ইয়াঁকর 
মধ্যে বোঝা গেছে। | 

লোকের সামান্য দোষ হাস্যরসম্রন্টার কাছে হাঁসর উপাদান জুগিয়ে থাকে। বৃদ্ধ 
বয়সে পুনরায় ববাহ করবার সখ, রাজীব চারন্রের এই দোষ নিয়েই দীনবন্ধু হাস্যরস 
সৃষ্ট করেছেন। অবশ্য এই দোষের সঙ্গে তার চাঁরন্নের আরো কয়েকাঁট দোষের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, যথা, তার কৃপণতা, অনুদারতা, গোঁড়াঁম ইত্যাদ। এই সব দোষের 
জন্য তাকে কৌতুকের ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ করে রঙ্গব্যজ্গের তীরে বিদ্ধ করা হয়েছে। তার 
শরীরে তীক্ষনন কাঁটা বিশীধয়ে তারপরে তাকে নির্মম ভাবে বাঁটাপেটা করা হয়েছে, এতেও 
শেষ নেই, শেষে নরামৃত খাওয়ান হয়েছে। এরপর তার আশা ও কন্পনার মধ্যে সুড়স্াঁড় 


ভাঁমকা তোঁয়শ 


জাঁগয়ে তাকে প্রতারণা করা হয়েছে। অবশেষে তার নববধূরূপে পেচোর মা এবং নবজাত 
সন্তান রূপে এক শৃকরছানা অবতারণা করে তাকে লাঞ্চনার শেষ সীমা পযন্ত টেনে আনা 
হয়েছে। মনে হয়, রাজীবের দোষের চেয়ে তার শাস্তির পাঁরমাণ হয়েছে বোৌশ। গোড়া 
থেকে এই শাঁস্তর আয়োজনই শুধু দেখানো হয়েছে। সেজন্য শেষ পর্যন্ত রাজীবের 
শাস্তিতে দর্শকদের আনন্দের পাঁরবর্তে একট বেদনান্ত সহানুভূঁতিই যেন জেগে থাকে। 

শবয়ে পাগলা বুড়ো”তে প্রহসনের উপযোগশ সংলাপ রচনায় নাট্যকার অসামানা 
কৃতিত্বের পারচয় দিয়েছেন। সংলাপ বাস্তব জীবনের মাঁট থেকেই তুলে নেওয়া হয়েছে। 
এই স্বাভাঁবক বাস্তবতার সঙ্চে নাট্যকারের রসাল কথা যোজনা এবং আচমকা বিষম শব্দের 
প্রয়োগের মধ্য 'দয়ে হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার নিদর্শন পাঁরস্ফুট রয়েছে। 
গ্রাম্য ছড়া, কাঁবতা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতির ব্যবহারে গ্রাম্য পাঁরবেশটি যেমন উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছে তেমাঁন তৎকালীন গ্রাম্য রাঁসকতার রূপাঁটও 'িশেষ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পদ্য 
সংলাপের মধ্যে ছড়া জাতীয় কবিতা এবং ভারতচন্দ্রের অনুকরণে আঁদরসাত্মক অলঙ্কৃত 
কাঁবতার অবতারণা হয়েছে । বৃদ্ধ রাজীবলোচনের মুখে আঁদরসাত্মক কাবতা এবং তাও 
আবার প্দরুষ বধূর সম্পর্কে প্রযুন্ত এই অসঙ্গাঁতর মধ্যে হাস্যরস। আবার যুবতণ 
নারীর মুখে ব্যবহার্য রসাল কাঁবতা বসানো হয়েছে বধূর ছদ্মরূপধারী এক পুরুষের মুখে 
-এখানেও অসঙ্গাঁত থেকে হাস্যরসের উৎপাত্ত। ছড়া ও কাঁবতাগ্ীল অসং্গাঁতর বোধ 
জাগাবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই প্রয়োগ সার্থক এবং বাঁঞ্চত রসস্ষ্টর সহায়ক। 

॥ সধবার একাদশশী | সধবার একাদশন প্রধানত সুরাশান ও আনূষাঁঞ্গক সামাজিক ব্যাঁধর 
প্রীতকারের উদ্দেশ্যে লাখত। পাশ্চান্ত্য প্রভাবে সুরাসান্ত এক দুরারোগ্য ব্যাঁধরূপেই 
আমাদের সমাজজীবনে প্রবেশ করোছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ সমাজের 
অনুকরণাপ্রয় নব্য বাঙালনীষুবকগণ মনে করতেন যে, মদ খাওয়া সভ্যতার একটা আঁনবার্ধ 
অঙ্গ। ইয়ং বেঞ্গলনী সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যাসীন্ত কির্প ব্যাপকভাবে সংক্লামত হয়েছিল 
তা” মাইকেল মধুসূদনের জীবনে আঁতি শোচনসয়ভাবে জাজহল্যমান হয়ে আছে। মদ্যাসন্ত 
ব্যান্তর নানা প্রকার কুক্ুয়া ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ “হুতোম প্যাঁচার নক্সা, প্যারশচাঁদের 'মদ 
খাওয়া বড় দায়” মধুসূদনের “একেই কি বলে সভ্যতা" প্রভাত রচনায় বার্ণত হয়েছে । রাজ- 
নারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল”, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ- 
সমাজ" এবং যোগীন্দ্রনাথ বসূর “মাইকেল মধুস্‌দনের জীবন-চারত” প্রভৃতি গ্রল্থে এই 
সামাঁজক ব্যাঁধর দ্বারা তখনকার সমাজ কিভাবে আক্রান্ত হয়োছিল তার আলোচনা রয়েছে । 
এই ব্যাপক মদ্যাসান্তর বিরুদ্ধে শীক্ষত সমাজের কিছ সমাজাহতৈষা ব্যান্ত এবং ব্রাহ্গ- 
সমাজের নেতৃবৃন্দ আন্দোলন শুরু করোছলেন। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন প্যারীচরণ 
সরকার। প্রধানত তরিই উদ্যোগে সুরাপান নিবারণ সভা ১৮৬৩ সালে স্থাঁপত হয়।১ 
রাজনারায়ণ বসুও মোদনীপুরে সুরাপান নিবারণশ সভা স্থাপন করেন এবং তাঁর প্রভাবে 
মোঁদনীপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত সুরাপান ত্যাগ করোছলেন। 


১। িবনাথ শাস্ত্রী রামতনু লাঁহড়ণশ ও তৎকালশন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে লিখেছেন, «...শাক্ষিত- 
দলের মধ্যে সুরাপান নিবারণের জন্য তান যে চেস্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তান অমর 
হীর্ত লাভ কাঁরয়াছেন। এতদর্থে ১৮৬৩ সালে একটি সুরাপান নিবারণ সভা স্থাপন করেন। 
এই সভা হইতে ইংরাজীতে ৬/611-/131851 ও বাঙ্গালাতে হিতসাধক নামে মাঁসক পনিিকা বাহির 
হইত; তাহাতে সুরাপানের আনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে প্রাতপাদিত হইত। গতনন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাঁশল্ট ব্যান্তদগকে এই কার্ষের সহায় কাঁরিয়া লইয়াছিলেন। 
বালিতে কি তানই আমাদিগকে সূরাপানের বিরোধশী করিয়া রাশিয়া শিয়াছেন।, 


দী. র. ভূও 


চোৌন্শ দীনবন্ধু রচনাবলন 


সরাপান নিবারণ সভা স্থাপনের ছু পরেই 'সধবার একাদশ+' প্রকাশিত হয়োছল।৯ 
»পন্টতই বোঝা যায়, সুরাপান নিবারণী সভার সং আদর্শের দ্বারা অন:প্রাণত হয়েই 
দীনবন্ধু সুরাপানের বিষময় ফল দেখাবার উদ্দেশ্যেই সধবার একাদশী রচনা করোছিলেন। 
নাটকের গোড়াতেই সুরাপান নিবাঁরণী সভার উল্লেখও রয়েছে। নাটকের শিরোভাগে 
কয়েকাঁট ইংরেজী উদ্ধৃতির মধ্যেও সুরাপানের সর্বনাশী পাঁরণামের হইাঞঙ্গত রয়েছে। 
সুরাপানজানত মত্ততার ফলে বেশ্যাসান্ত, অশালীন কথাবার্তা, বিসদৃশ আচরণ, অসঞ্গত 
ও দুর্বনীত ব্যবহার প্রভৃতি যেসব চারান্রক দোষ আনবার্ধভাবে ঘটে থাকে, দীনবন্ধু 
সে সব নাটকের মধ্যে অবতারণা করেছেন। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে, মদ্যাসান্তর 
ফলে সমাজের যে বিকাতি ও অধঃপতন ঘটোছিল তা রোধ করবার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার এই 
হাস্যরসাত্মবক নাটকটি লিখতে প্রবৃত্ত হয়োছিলেন। কিন্তু নাট্যকারের এই উদ্দেশ্য নাটকের 
কোথাও ধরা পড়েনি। নীলদর্পণ নাটকাঁটও একাঁট উদ্দেশ্য নিয়ে রাঁচত হয়োছিল, কিন্তু 
সেখানে উদ্দেশ্যাট বড় স্পম্টভাবে ধরা পড়োছল। “নীলদর্পণে' শিল্পকে আচ্ছন্ন ক'রে 
উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠেছে। আর 'সধবার একাদশ+'তে উদ্দেশ্যকে গোপন করে 'শিল্পকেই 
প্রধান করা হয়েছে। সমাজ মানসের উপরে নঈলদর্পণের প্রভাব দীর্ঘতর ও গভনবরতর বটে, 
[কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসাবে 'সধবার একাদশব' মহত্তর-বলা যেতে পারে দীনবন্ধু-প্রাতভার 
মহত্তম শিজ্পসান্ট। 

'সধবার একাদশী" 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সঙ্গে সাদৃশ্যয্যস্ত বটে, কিন্তু 'একেই 
ক বলে সভ্যতা' নিছক প্রহসন মানত আর “'সধবার একাদশ?” উচ্চাঙ্গের কমোড । প্রহসনের 
সঙ্গে কমেডর পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এখানে যে, প্রহসনে শুধুমাত্র কৌতুক উদ্রেক 
করাই প্রহসনকারের একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু কমোঁডতে কৌতুকপ্রবাহ আঁবাঁচ্ছন্ন নয়। ২ 
কৌতুকের মাঝে মাঝে জীবন সম্পর্কে গভশীরতর ভাবনা প্রকাশ পায়, এখানে নাট্যকার 
কৌতুকরাঞ্জত ঘটনা থেকে চাঁরন্রের জাঁটলতার মধ্যে প্রবেশ করেন, মাঝে মাঝে কৌতুকের 
অভ্যন্তরে কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনার সন্ধান পান। প্রহসন শুধু কেবল চলমান ও দৃশ্যমান 
ঘটনার অসঞ্গাত ও বিকৃতিকে অবলম্বন করে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের কমোডতে চলমান ও 
দৃশ্যমান ঘটনার মধ্য দিয়ে শাশ্বত জাবনসত্যকে উপলাঁব্ধ করবার চেষ্টা হয়। প্রহ্সনে 
হাঁস দমকা হাওয়ার মত এসে মূহূর্তের মধ্যে সব লন্ডভণ্ড করে দিয়ে অদৃশ্য জগতে 
লুস্ত হ”য়ে যায়, কিন্তু কমৌভতে বিদায়ী শীতের বিষপ্ন হাওয়ার সঙ্গে আসন্ন বসন্তের 
খাঁশর হাওয়ার যেন দ্বন্ব চলতে থাকে, চট ক'রে যেন কোনো মীমাংসা হয় না, বিষাদ ও 
আহ্নাদে কেবলই যেন বোঝাপড়া চলতে থাকে । শ্রেষ্ঠ কমোড (0128605 ০0৫ 1121)10613 
নয়, 02850 ০ 98015 নয়, তা হাল 0000909 ০01 [ন012000। এখানে হাস 
ও কাল্লা ঠিক যেন গঙ্গা ও যমুনার ধারার মত প্রবাহত, এখানে রোদ্রু ও মেঘের মত 
জীবনের লঘু ও গুরু প্রবাহ মিলে মশে আছে।০ 


১। প্রকাশ কাল ১৮৬৬ সাল। বাওকমচন্দের মত বিয়ে পাগলা বুড়োর আগেই সধবার 
একাদশশ রাঁচত হয়োছল। 


২। অধ্যাপক 'ানকলের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 7, 2 00120609 19081766119 10169600 60 
৮/101)17) 10099,5116 ) 110620, 56100] 00 ৮০ 1110 217% ০06 095 262 (0010060165 1:5501708 
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ভূমিকা পশ্যারশ 


'সধবার একাদশশাকে এই ০02059 ০£ চু 0800:-এর পর্ধায়ে আমরা ফেলতে 
পারি। প্রহসনের মত এই নাটকে সামায়ক সমস্যার আতিরঞ্জন আছে, বিকাঁতি ও অসং্গাঁতর 
প্রাবল্য থেকে কৌতুকরসের উদ্দাম উচ্ছাস আছে। কিন্তু নাট্যকার সেখানেই থেমে থাকেন 
নি। তান কৌতুকরসাত্মক পাঁরাস্থাতর অন্তরালে জীবনের ভ্রান্তি, অপচয় ও বিনষ্ট 
দেখেছেন, তাঁর হাঁসির উজ্জবল দীপ্তি অনেক সময় বেদনার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, 
বাহ্যসর্বস্ব আঁতরাঞজত ঘটনা থেকে তিনি চাঁরন্রের দ্বন্দ্বময় জাঁটলতার 'দকে দাঁষ্ট প্রসারত 
করেছেন। “সধবার একাদশন' সামায়ক চিন্রকে অবলম্বন ক'রে চিরন্তন চারত্রের রূপদানে 
পারণাঁতি লাভ করেছে। িমচাঁদ চাঁরন্লে কমোড ও ট্র্যাজোড যেন মিলে মশে আছে। তার 
কথা ও আচরণে কমেডির উপাদান। কিন্তু তার নিভৃত আত্মানূভূঁতি এবং আত্মগ্লানি- 
পূর্ণ স্বগতোন্তিতে ট্র্যাজেডির উপকরণ বর্তমান। নাট্যকার যাঁদ চাঁরতাটর পাঁরণাতিতে 
এই দ্র্যাজোঁডর উপকরণের উপর আঁধকতর গ্‌র্যত্ব দিতেন, তা হলে চাঁরল্রাট ট্র্যাজক রসাত্মক 
চারন্র হয়ে যেত। কিন্তু নাট্যকারের সে উদ্দেশ্য ছিল না। 'তাঁন শেষ পযন্ত কমোডির 
ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। তিনি চাঁরত্রাটিকে খাঁটি কাঁমক চাঁরন্র কিংবা আঁবামশ্র দ্র্যাজিক 
চীরন্ররূপে সৃম্টি করতে চানাঁন, দ্র্যাজোডর রসাশ্রত কমেডির চীরন্ররূপেই সাঁন্ট করতে 
জারা সধবার একাদশনীও ট্র্যাজেঁড নয়, ট্র্যাজোঁডর রস সহযোগে গঠিত উচ্চাঙ্গের 

ড। 

“সধবার একাদশন'তে পাঁরাস্থাত রচনা এবং ঘটনার গাঁতাঁবধানে নাট্যকার যেন একট; 
উদাসীন। নাটকের শেষে কুমুদিনশহরণ বৃত্তান্তের মধ্যে কিছুটা রহস্যঘন জাঁটলতা 
আছে, ওখানে ছাড়া আর সবন্তই একই ধরনের পাঁরাস্থাতির মধ্যে নাট্যঘটনা উপস্থাপিত 
হয়েছে। চারত্রগ্ীলর কথাবার্তার মধ্য 'দয়ে তাদের ব্যান্তরুপ ও তৎকালীন সমাজরূপ 
উদৃযাঁটিত হয়েছে বটে, কিন্তু তারা যেন কোনো বিশেষ পাঁরণাঁতর দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। 
“সধবার একাদশট'র শ্রেম্তত্ব ফুটে উঠেছে চারন্রচিত্রণনৈপৃণ্যে এবং বৈদগ্ধ্যদীপ্ত, শাণিত 
সংলাপ রচনায়। নাট্যকারের চারন্রীচত্রণনৈপুণ্যের তিনাট বোশম্ট্য লক্ষণীয়, যথা, চারন্ন- 
গুলির আবিকল বাস্তবধার্মতা, চরিন্রের প্রকীতি ও মানাঁসকতার সঙ্গে তার ভাষার্পের 
আশ্চর্য সঙ্গাঁত ও চরিব্রর্পায়ণে নাট্যকারের নিরাসন্ত সহানুভূঁত। এই সব চাঁরনের 
কেউ কেউ আসে স্বল্পক্ষণের জন্য, যথা, ভোলা, কেনারাম, রামমাঁণক্য ইত্যাদ। তাদের 
অদ্ভূত কথা ও উদ্ভট আচরণ দর্শকাঁচত্তকে প্রবল কৌতুকের আঘাতে 'বপর্যস্ত ক'রে 
ফেলে। অন্য চারব্রগুলি ঘটনা-বিস্তারের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতরভাবে উদ্‌ঘাঁটিত। তাদের 
অশালীন কথাবার্তা, অশোভন আচরণ, অসঙ্গাতি ও কপটতা নাট্যকার 'নালগ্ত ও 
1নার্বকার দ্যাষ্ট নিয়ে তাঁর তৃলিকায় অজ্কন করেছেন। দীনবন্ধু মদ্যপান, বেশ্যাসান্ত ও 
বেপরোয়া উচ্ছ.ঙ্খলতার চিন্ই আঁকতে বসেছেন, সেজন্য তাঁর চরিন্রগঁলর কথা ও আচরণ 
অশ্লীল; রুচিবির্দ্ধ ও অপাঙক্তেয় হওয়াই স্বাভাবক। মাঝে মাঝে 'ননমচাঁদ ও অন্যান্য 
চাঁরত্র এমন সব উীন্ত করেছে যেগুঁলির বেপরোয়া নগ্নতা ও দু্সাহাঁসক ািল্জতা দর্শক- 
চত্তে অস্বাস্তজনক ভাব উদ্রেক করে। কিন্তু ওর্‌প উীন্তর জন্যই আবার চারন্রগর্নীল 
স্বাভাবক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে । কুমুদিনী ও সৌদামিনন যখন অন্তঃপুরে কথা বলে 
তখন মেয়োল ঠাট্রারীসকতা ও ঘরোয়া কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আনন্দ ও বিষাদে ভরা 
তৎকালীন নারশজনবনকে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার কাণ্চনকে ঘিরে নব্যবাবূদের 
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ছত্তিশ দনবন্ধু রচনাবলশ 


মাতলাম ও নোংরা রঞ্গরসিকতার মধ্য দিয়ে অধঃপাঁতিত সমাজের বিকৃতর্পই তান 
বাস্তবরসে সঞ্জীবত ক'রে তুলেছেন। ওই পাঁরবেশে তাদের কথা ও রাঁসকতা নগ্ন কদর্যতার 
[বকৃত রসে িন্ত। রামমাণকোর পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ও বাগৃভাঁঙ্গ, ভোলাচাঁদের অদ্ভুত 
ইংরেজী 'মাশ্রত অপভাষা, বারাবলাসনীদের বেশ্যাপাড়ার ভাষা, দ্বারপালদের হিন্দ" 
বোলন, সাজেস্টের হিন্দী ও ইংরেজী বাক্য মেশানো শাসনকঠোর ভাষা-_এই ধরনের কত 
বাচন্র শ্রেণীর ভাষা যে নাট্যকার এই নাটকে প্রয়োগ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ভাষায় 
ব্যবহৃত শব্দ, বাগধারা, বাগাঁবন্যাসরীতি, বাক্প্রাতমা প্রয়োগ, বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ 
উল্লেখের মধ্য দিয়ে এক একট চারতের বিশিষ্টতা মূর্ত হয়ে ওঠে। দীনবন্ধুর ব্যবহৃত 
বাস্তবানুগ, যথাযথ ও জাবন্ত সংলাপ চারন্রগাঁলকে চির-উজ্জবল ও প্রাণবান করে রেখেছে। 

সকল সমালোচকই ম্যস্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, 'সধবার একাদশ+'র শ্রেম্ঠ সম্পদ 
হ'ল 'নিমচাঁদ চারন্র। শেক্সপায়রের ফলস্টাফের ন্যায় দীনবন্ধুূর আঁবস্মরণীয় চারন্র হ'ল 
নিমচাঁদ। শেক্সপীয়রের প্রাতিভার ন্যায় দীনবন্ধ্‌-প্রীতভাও একাঁটি অপরাধী চাঁরন্রকে 
দর্শক সমাজের কাছে চির-আকর্ষণীয় ও অশেষ প্রীীতিপ্রদ ক'রে তুলেছে। সে মাতাল, 
নশীতি-ীবরোধনী, কদাচারী ও অসামাঁজক। কিন্তু সূক্ষমভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, 
একমান্র মদ্যাসান্ত ছাড়া অন্য কোনো সামাঁজক অন্যায় ও অপরাধে যেন তার আসান্তি নেই। 
সে নীতবাদীদের ন্ঘার বিরোধী । 1কল্তু যথার্থ কোনো দুনাীততে তার প্রবণতা নেই? 
বেশ্যার সঙ্গে সে ঘোর ইয়ার্ক দেয়, কিন্তু সে বেশ্যাসন্ত নয়। সে অশ্লীল কথা বলে বটে, 
কল্তু অশ্লীল 'ক্ুয়ায় তার কোনে আগ্রহ নেই। সে অপরাধীদের সঙ্গী বটে, কিন্তু 
যথার্থ অপরাধে তার কোনো সায় নেই। অটল যখন গোকুলের স্ত্রীকে বার ক'রে আনবার 
উদ্যোগ করছে তখন সে বলছে, 'গহ্স্থের মেয়ে বার করবের মতলব কর না বাবা, ইহকাল 
পরকাল দুই যাবে", অটলের ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে সে বলেছে, 'ঞাঁক ভদ্রলোকে 
পারে? কিন্তু সাঁত্যকার অপরাধ সম্বন্ধে তার এই অনীহা সত্তেও সে সকলের কাছেই 
শুধু অপমান ও লাঞ্থনাই পেয়েছে । সে ভদ্রসমাজে ঘৃণিত, ইতর সমাজের 'নান্দত, স্বয়ং 
কাণ্চন পর্যন্ত তাকে পছন্দ করে না। দারোয়ানদের হাতে সে লাঞ্চত হয়, পাহারাওয়ালা 
তাকে ধরে নিয়ে যায়, নিরোষ হওয়া সত্তেও রামধনের হাতে উত্তম-মধ্যম লাভ করে। প্রকৃত 
অপরাধী না হওয়া সত্তেও সকলে তাকেই মূল অপরাধী মনে করে তার শাঁস্ত বিধান 
করেছে। কিন্তু তাঁর শাঁস্তাবধানের মধ্যে নাট্যকার কর্‌ণরসের মৃদু স্পর্শ এনেছেন বটে, 
কিন্তু করুণরসের গভনরতার মধ্যে প্রবেশ করেন নি। কারণ তাহলে কমৌডর আবহাওয়া 
নম্ট হয়ে যেত। 'নিমচাঁদ যখন অপমান ও লাঞ্ছনা পেয়েছে, তখনও সে সম্পূর্ণ আবচলিত। 
তার শ্লেষপ্পারহাসাপ্রয় প্রথর মননশনীল সন্তা সকল অপমান ও লাঞ্ছনার উপরে প্রাতান্িত 
হয়ে আছে। সেজন্য অপরের ভালোমানুষী নীতি ও উপদেশ যেমন সে অবন্জ্রা করে, 
অপরের দেওয়া অপমান ও লাঞ্চনাও ঠিক তেমান অবজ্ঞা করে। এতে তার দুঃখ হয় না, 
বরং রাঁসকতার নোতুন উপাদান যেন সে খংজে পায়। দারোয়ান তাকে বাঁড়তে ঢুকতে 
দেয় না আর দে তাব মুখচুম্বন করে। সাজেন্ট তার হাত বেধেছে আর সে বলছে, “কাঁড় 
দিয়ে কিনলেম, দাঁড 'দয়ে বাঁধলেম, হাতে 'দলেম মাকৃ, একবার ভ্যা কর তো বাপু। ব্যা 
ব্যা ব্যায়া, ব্যা ব্যা ব্যায়া, বাসর ঘরে িনয়ে চল বাবা । রামধনের কল খেতে খেতে সে 
রাঁসকতা করছে, 40)1706 1৬/1০6-]1)11০৩ ০০-আবার মারে-দূর ব্যাটাচ্ছেলে, তোর 
যে আউট হয়ে গেছে'। সকলকে 'নয়ে এবং সব অবস্থাতেই 'নিমচাঁদের এই সে শ্লেষাত্মক 
রাঁসকতা-এর উদ্ভব হয়েছে তার প্রখর মননশশলতা, অসামান্য বৈদগ্ধ্য এবং জগৎ ও জীবন 
সম্পর্কে এক আঁবচল 'নিলিস্তিতা থেকে । বিদ্যা বাঁদ্ধ ও বচারশান্ততে সে তার চারপাশের 
লোকেদের অপেক্ষা অনেক অনেক উচ্ছুতে, কোনো িছ্‌তে তার কোনো লোভ নেই, 


ভূমিকা সাইনিশ 


অদ ছাড়া অন্য কছুর প্রাত তার কোনো দুর্বলতাও নেই। তাই সে মস্ত মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি 
নয়ে সকলকে দেখতে পারে। সম্মানত লোকেদের কপটতা ও ভণ্ডামর প্রাত তার 
যেমন অশ্রন্ধা, অজ্ঞ, মুর্খ ও অন্যায়কারী লোকেদের প্রাতও তার তেমান ঘৃণা । সকলে 
তাকে গালাগাল করে। কিন্তু তার তীক্ষ মন্তব্য ও ক্ষুরধার ব্যগ্গাবদ্রুপের কাছে 
সকলেই পরাজিত ও বিপর্যস্ত। অথচ যাদের নিয়ে সে ব্যগ্গাবদ্রপ করে সে তাদেরই 
'একজন। সে সকলের সঙ্গে আবার সকল থেকে আলাদা, সে কাদা নিয়ে খেলা করে কিন্তু 
কাদার মধ্যে ডুবে যায় না। যে সব ইংরেজ কাব ও নাট্যকারের বচন সে আবাত্ত করেছে 
সেগ্াল যাদের কাছে বলেছে তাদের হয়তো বোধগম্য হয়ান, 'ন্তু সেগুলির 
সঙ্গে তার চিন্তা ও অন্,ভূঁতি একাত্ম হয়ে আছে। সেগ্দীলর বিশেষ বিশেষ স্থানে 
প্রয়োগবৌশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে 'নমচাঁদের সত্তাকে ভালোভাবে বোঝা যাবে। 'িনমচাঁদ 
চাঁরব্রের মধ্যে যাঁদ শুধু কেবল অসাধারণ [বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের সমাবেশ হ'ত তা' হলে চার্ট 
এত গভশর ও আকর্ষণীয় হতে পারত না। তার অসাধারণ মননশশলতা ও 'নাঁল্তি স্বাতন্ল্য- 
বোধের গভীরে একাঁট হৃদয় আছে, তা আত্মবিলাপী, করুণ ও ক্রন্দনশীল। সেই হূদয় 
অপরের কাছে ধরা পড়োন, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সে একা হয়ে পড়েছে, তখনই সেই 
হৃদয়াট আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন সেই সদা সপ্রীতভ, সরস বাকৃপট; মাতালাঁট আর্তনাদ 
করে বলছে, “রে নিমচাঁদ। তুম একবার নয়ন 'িমীলন করে ভাব দোঁখ, তুমি দিক ছিলে 
ক হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একাঁট দেবতা, এখন হয়েছ একাঁট ভূত, যতদূর 
অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছি, 'নিমচাঁদ চাঁরন্রাট 'মাট্যকার সংশোধন করেন নি, করলে 
নাটকাঁট নীতিমূলক হণ্ত বটে, কিল্তু শিল্পের দিক দিয়ে ক্ষুণ্ন হয়ে যেত। 'িনমচাঁদ িমচাঁদই 
রয়ে গেল। কিন্তু এই মাতাল, অধঃপাঁতিত লোকাঁটর জন্য আমাদের সবট_কু সহাননভীত 
যেন আমরা উজাড় করে দিলাম। 

॥ লীলাবতাী॥। দীনবন্ধু 'লশলাবত"' নাটকের উৎসর্গপন্নে লিখেছেন, 'অপারামত আয়াস 
সহকারে লনলাবতাঁ নাটক প্রকটন করিয়াছ। “লশলাবতা' নাট্যকারের বৃহত্তম সামাঁজক 
নাটক। ঘটনার জাঁটলতা ও চীরন্র-বৈচিন্ও এই নাটকে সবচেয়ে বৌশ। গদ্য সংলাপের 
সঙ্গে পদ্য সংলাপের ব্যবহারও এতে অন্যান্য নাটক অপেক্ষা আধক। এ-সবের মধ্যেই 
হয়তো নাট্যকারের 'অপরামত আয়াস' প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই 'অপাঁরমিত আয়াস, 
সত্তেও নাটকাঁট উৎকৃষ্ট হতে পেরেছে কিনা তাই 'বিচার্য। বাঁঞ্কমচন্দ্র লিখেছেন, 'লীলাবতন 
বিশেষ যত্রের সাঁহত রাঁচত এবং দীনবন্ধূর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প।, 
অন্যান্য নাটকের কি কি দোষ 'লীলাবত+'তে নেই তা" অবশ্য বাঁঙকমচন্দ্র ব্যাখ্যা করে বলেন 
নি। দোষ বলতে বাঁঙ্কমচন্দ্র যাঁদ অশ্লীলতা বৃঝে থাকেন তা” হলে এই নাটকে নদেরচাঁদ- 
হেমচাঁদের কথোপকথনে তা" যে বিলক্ষণ আছে তা" স্বীকার করতেই হবে। আর দোষ 
বলতে যাঁদ নায়ক-নায়িকার চারত্রাচত্রণ এবং আদ ও করুণ রস স্যাম্টতে নাট্যকারের ব্যর্থতা 
বাঁঙকমচন্দ্র মনে করে থাকেন তা হলে কন্তু বলতে হবে যে অন্য নাটক অপেক্ষা এই নাটকে 
দোষ বৌশ। দীনবন্ধ্ ও বাঁওকমচন্দ্র যাই বলুন না কেন, চারন্রাচত্রণ ও রসসৃচ্টির দিক 
দয়ে 'লশীলাবতশীতে' নাট্যকারের কৃতিত্ব অপেক্ষা ব্যর্থতার পাঁরিচয়ই বোঁশ পাওয়া গেছে। 

দীনবন্ধুর নাটকগ্যালর মধ্যে 'সধবার একাদশ" ও লীলাবত+' এই দুটি নাটকের মধ্যেই 
তৎকালীন 'শাক্ষত নাগাঁরক সমাজের চিত্র আঁঙকত হয়েছে। 'সধবার একাদশঈ'র মধ্যে 
সমাজের বিকৃতির দিক উদ্‌ঘাঁটিত হয়েছে, কিন্তু 'লীলাবতা'তে সমাজের সুস্থ ও উন্নত 
'দিকই 'চান্রত হয়েছে। লাঁলতমোহন ও লীলাবতশ তখনকার শাক্ষত, উদার ও প্রগাঁতশনল 
যূবক-যুবতাঁর প্রাতাঁনাধ। তারা সংসকারম্যন্ত, রুচিশীল ও ব্রাহ্মভাবাপন্ন। সংস্কারমন্ত 
বলেই বোধহয় তারা অবাধ প্রেমে বিশ্বাসী, অন্তত নিজেদের প্রণয় ব্যাপারে তারা কোনো 


আটাঘরশ দশনবষ্ধ রচনাবলন 


দ্বধা সঞ্তকোচের বালাই রাখে 'িন। [সন্ধেশবর, রাজলক্ষমশ ও শারদাস্‌ন্দরীর মধ্যেও নাট্যকার 
নব্য ও প্রগাতশীল মনোভাবের অবতারণা করেছেন। 'সদ্ধে*বর তো ব্রাহ্গসমাজের একজন 
স্তম্ভ বিশেষ। নাট্যকার এই চারন্রগুলির নীতি, আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন 
করেছেন। কিন্তু এই সমাজের পাশে নাট্যকার আর একাঁট সমাজের চিন্রও অঞ্কন করেছেন, 
যে সমাজের মধ্যে গ্রাম্য মূঢ়তা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, নশচতা ও িবদ্বেষপরায়ণতা বাসা বেধে 
ছিল। হরাবলাস কৌলীন্যরক্ষায় আঁতমান্রায় জেদ, নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদ গ্রাম্য নিচ্কর্মী, 
বখাটে ও নেশাখোর সমাজের প্রাতানাধ এবং ভোলানাথ চৌধুরী লম্পট জাঁমদার-শ্রেণীর 
দৃষ্টাল্ত। আধ্বীনক ভাবাপন্ন মাজত ও উন্নতরুচি সমাজের পাশে সেকেলে অমাঁজত 
ও কুক্রয়াসন্ত সমাজের কিছুটা বিলীয়মান রূপ বতরমান ছিল। দীনবন্ধু এই গ্রাম্যভাবাপন্ন 
সমাজের গোঁড়ীম ও নচতাকে নিন্দা করতেই চেয়েছেন। কিন্তু যেমন অন্যান্য স্থলে 
তেমাঁন এখানেও তান যাদের প্রশংসা করতে চেয়েছেন তারাই আড়ম্ট ও কৃন্িম হয়ে পড়েছে 
এবং যাদের নিন্দা করতে চেয়েছেন তারা সজীব ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। লাঁলত ও 
রসিদ রিয়া নৌ রির রানির 
নগ। 

লালতমোহন ও লীলাবত)র প্রণয় এই নাটকের মূল কাঁহন৭র প্রধান বিষয়। কৌলনন্য- 
রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে হরাঁবলাস নদেরচাঁদের সঙ্গে ললাবতাঁর বিবাহ দিতে আগ্রহী হওয়ার 
ফলে কাহিনীর মধ্যে জটিলতার সাস্টি হয়েছে। অবশেষে সকল বাধা অপসারণের পর 
ললিত ও লীলাবতীর বাঞ্চত মিল ঘটেছে । সামাঁয়ক বাধা ও সেই বাধা অপসারণের 
পর মিলনের মধ্যেই কমোডর রসসৃন্টি। কমোঁডর সেই রসসূন্টির উদ্দেশ্য নিয়েই নাট্যকার 
ঘটনা সংস্থাপন করেছেন। কন্তু তিনি নাটকের মধ্যে বিস্তার ও বোঁচত্র্য আনবার জন্য 
একাধিক উপকাহনীর অবতারণা করেছেন। ভোলানাথ-হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ-শারদাসুন্দরীকে 
নিয়ে তান একাট উপকাহনশ গড়ে তুলেছেন। এই উপকাহনীর মধ্য দিয়ে অমার্জত 
ও দুনীঁতগ্রস্ত গ্রাম্য জীবনরস তিন পাঁরবেষণ করেছেন এবং শারদাস্‌ন্দরী ছাড়া অন্য 
চীরন্রগুলিকে মূল চাঁরন্রগুলির বিরোধী চরিন্ররূপে উপস্থাপন করে নাটকের মধ্যে 
কৌত্হল ও উৎকণ্ঠা জাগয়ে তুলেছেন। সেজন্য এই উপকাহিনশ নাট্যপ্রয়োজন "সিদ্ধ 
করেছে। কিন্তু নাটকে হরাঁবলাসের নিরাদ্দস্ট পূত্র অরাবন্দকে অবলম্বন করে যে আর 
একাট উপকাহনন রচনা করা হয়েছে তা নাটকের মধ্যে অনর্থক ও অপ্রয়োজনশয় জাঁটলতার 
সৃন্ট করেছে। মূল কাঁহনীর সঙ্গে এই উপকাহনীর কোনো আনবার্য যোগ নেই এবং 
এতে যে জাঁটল রহস্য উদ্‌ঘাটনের বৃত্তান্ত রয়েছে সে সম্পর্কে দর্শকের কোনো আগ্রহই 
জন্মে না। নাট্যকার এই উপকাঁহনাটির মধ্যে আতাঁরস্ত জাঁটলতা ও ঘনীভূত রহস্যজাল 
সৃন্টি করে এবং ক্ষণে ক্ষণে পারাস্থাতর পাঁরবর্তন ঘটিয়ে নাট্মচমৎকারত্ব আনবার চেষ্টা 
করেছেন। 'কন্তু দূর অতীতে হরাবলাস ও ভোলানাথের জীবনে কি ঘটোছিল, কে আসল 
আর কেই বা নকল অরাবন্দ এবং বহুরূপী যোগজীবন কিভাবে একজন “আউরাৎ-এ 
রূপান্তাঁরত হয়ে গেল সে-সব যগেম্ট চমকপ্রদ হলেও নাট্যকাহনশীর পক্ষে অকারণ ও 
অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। 

'লীলাবত+' মূলত প্রণয় রসাত্মক নাটক, িল্তু করুণ রস অপেক্ষাও আদিরস স্াঁম্টতে 
নাট্যকারের ব্যর্থতা বোশ। নাট্যকার নব্যসমাজের চিত্র এ'কেছেন, কিন্তু নায়ক-নায়কার 
প্রেমের চিত্র একেছেন তান সংস্কৃত নাটকের নায়ক-নাঁয়কার আদর্শ অনুসারে । লাঁলত 
ও লনীলাবতীর প্রচণ্ড প্রণয়ের যে সঙ্তকোচহান প্রকাশ্যতা দেখা গেছে তা বাঙালশ জীবনের 
পাঁরবারিক পারবেশে নিতান্ত অস্বাভাঁবক মনে হয়। বিশেষ ক'রে প্রণয়বাকুলা ললাবতন 
আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনদের সম্মখে বরাহণী নারীর দশ দশা পর পর যেভাবে ব্যন্ত 


ভঁমকা উনচাল্লশ 


করেছে তা উৎকটভাবে অসঞ্গত ও হাস্যকর হয়েছে। অন্যান্য নাটকের ন্যায় এ নাটকেও 
কোতুকরসাত্মক অংশগুিই সবচেয়ে জীবল্ত। নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের বিকৃত জ্ঞান, অশুদ্ধ 
ভাষা, কদর্য আলোচনা ও ইতর আচরণ যথেম্ট কৌতুকরস উদ্রেক করেছে। শ্রীনাথের ধারাল 
কথাবার্তা ও চমকপ্রদ রঙ্গরাঁসকতাও বেশ উপভোগ্য হয়েছে। ভোলানাথের মদের আড্ডায় . 
মাতাল ইয়ারদের রাঁসকতাও ভালো লাগে। এমনাঁক ললাবতশ ও শারদাসূন্দরণ তাদের 
প্রণয়ী ও স্বামীর প্রাত প্রবল প্রেমোচ্ছবাসের ফাঁকে ফাঁকে যখন একটু রসালাপ করে তখনই 
তাদের প্রশীতপ্রদ মনে হয়। 

সংলাপ রচনায় দীনবন্ধুর দুর্বলতা এই নাটকেই সবচেয়ে বৌশ পাঁরস্ফুট। নাটাকারের 
কাব্যযশলাভের প্রত্যাশা এখানে আতমান্রায় প্রকাঁটত, পদ্যসংলাপের বহুল ব্যবহারের মধ্য 
'দয়ে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। নাট্যকার পদ্যসংলাপ প্রয়োগ করেছেন প্রেম এবং 
[বলাপের দৃশ্যে। তান হয়তো ভেবেছেন অনুরাগ ও দুঃখের ভাব নিত্যব্যবহার্য গদ্য 
ভাষায় ফুটিয়ে তোলা যায় না, কাঁবত্বমান্ডিত, ছন্দোবদ্ধ ভাষাতেই ওই ভাবগ্ীল সার্থক- 
ভাবে রূপায়িত করা সম্ভব। এখানে সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে তাঁর বিভ্রান্তি ঘটোছল। 
তান, 'মন্তাক্ষর ও আমন্রাক্ষর উভয় প্রকার ছন্দই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর সংলাপ 
কোথাও বিবাতমূলক, কোথাও আঁতীরন্ত উচ্ছবাসময় ও অকারণ কাঁবত্বভারগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছে। সেই সংলাপ তৎকালঈন কাঁবতার ভাষা মান্ন, গকন্তু তা নাটকের ভাষা হ'য়ে উঠতে 
পারে নি। গদ্যসংলাপও যেখানে নায়ক-নাঁয়কার আত্মগত কোনো ভাবনা, ?কংবা প্রণয়ের 
আনন্দোচ্ছবাস অথবা বিরহাবিহহলতা প্রকাশ করতেন চেয়েছে সেখানেই তা” আতরাঁঞ্জত, 
কীন্রম ও বাকৃসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। সংলাপের সরস সজাীবতা প্রকাশ পেয়েছে নদেরচাঁদ 
ও হেমচাঁদের ইয়ার্কিতে, বিকৃত বক্তৃতায়, শ্ত্রীনাথের বাকৃচাতুর্ষে, ইয়ারদের মাতলামতে, 
এমনাঁক রঘুয়ার খাঁট উৎকলণী ভাষায়। 

॥জামাই বারিক ॥ “লবলাবতাঁ'র পর দীনবন্ধু পুনরায় তাঁর স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কৌতুক- 
রসের ক্ষেত্রে ফিরে আসেন “জামাই বাঁরক' রচনার মধ্য 'দিয়ে। তান কখনো কৌতুক, 
কখনো গম্ভশর রসের ক্ষেত্রে পারক্রমণ করেছেন। গম্ভীর রসের ক্ষেত্রে বোধহয় মর্যাদা 
লাভের আশাতেই পাঁরক্রমণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু কৌতুকরসের ক্ষেত্রেই তাঁকে বারবার 
আমরা স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত দেখোছ। 'লীলাবত"?'র কীন্রমতা থেকে 'জামাই বাঁরকে'র 
প্রাণোচ্ছল সরসতার মধ্যে এসে নাট্যকার এবং তাঁর 'প্রয় দর্শকমণ্ডল যেন স্বাস্তর আনন্দে 
উজ্জীবত হ'য়ে উঠলেন। দীনবন্ধু এই প্রহসনে প্রাণ উজাড় করা হাসি হাসলেন, সৃষ্টির 
ক্ষেত্রে এই তাঁর শেষ হাঁস, বিদায় নেবার আগেও এই শেষ বারের মত হাসলেন ও 
হাসালেন। এই প্রহসন রচনার এক বছর পরেই এই শ্রেষ্ঠ হাস্যরসম্ম্টা মর্তের হাঁসির 
আসর থেকে চিরাবদায় নিলেন। “জামাই বাঁরকে' নাট্যকারের শেষ হাঁস শুধু নয়, তাঁর 
প্রবলতম হাঁসির নিদর্শন পেলাম। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিছক হাস্যরসসাঁষ্টর 
দিক দিয়ে দীনবন্ধু-প্রীতভার চূড়ান্ত 'সাঁদ্ধ এই প্রহসনে। ' 

দীনবন্ধু এই প্রহসনে পুনরায় খাঁট গ্রাম্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সে-সমাজের 
মধ্যে শৈবালদামে আচ্ছন্ন দাীধত জাবনধারা তখনও প্রবাহিত 'ছিল। বিত্তশালী লোকেদের 
গৃহে ঘরজামাই রাখার প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। বহ্বাববাহ পাঁরবারক জীবনের মধ্যে 
বহ্‌তর সমস্যা সৃষ্ট করে তখনও সমাজে বর্তমান 'ছিল। দীনবন্ধু প্রধানত এই দ্যাট 
সমস্যা অবলম্বনেই 'জামাই বাঁরিক' রচনা করেছেন। তখনকার গ্রাম্যসমাজাচত আবকল 
নাট্যকার প্রহসনখানির মধ্যে তুলে ধরেছেন। সেই সমাজে বংশমর্যাদা ও কৌলীন্যের মান 
[ছল সকলের উপরে । নিচ্কর্মা ও অপদার্থ ঘরজামাইদের উপোক্ষত জাবনযান্না অনেক 
স্খলেই সমাজকে 'বিড়ম্বিত করত। অন্তঃপ্াযারকা নারীদের দিনগুলো চলত রঙ্গরাঁসকতা 
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কিংবা ঝগড়াঝাঁটর উত্তাপের মধ্য ?দয়ে। স্নেহ ও ঈর্ধা, মাধূর্য ও তিস্তা, কলরব ও 
কলহ এই বিরোধী ভাব ও ক্রিয়ার সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়ে অল্তঃপুরের জাীবনবানা 
আতবাহিত হস্ত। 

'জামাই বারিক' ঘটনাপ্রধান প্রহসন। উদ্ভট পাঁরাস্থাত ও অদ্ভুত উদ্ভাবন-কৌশলঃ 
থেকে এই প্রহসনে কৌতুকরসের ধারা উৎসারিত হয়েছে। দু ঘটনাধারা নাট্যকার; 
সুকৌশলে পরস্পরের সঙ্গে যুস্ত করে আঁনবার্য পাঁরণাঁতর দিকে 'নিয়ে গেছেন। ঘর- 
জামাইয়ের সমস্যা ও বহুবিবাহ সমস্যা এই দুটি সমস্যা অবলম্বনে নাট্যকার অভয়কুমার- 
কাঁমনীর কাঁহনী এবং পদ্মলোচন-বগলা-বিন্দুর কাঁহনশ প্রহসনের মধ্যে অবতারণ। 
করেছেন। এই দুই কাহনীর মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়েছে অভয়কুমার ও পদ্মলোচনের 
পারস্পারক ঘনিষ্ঠ পাঁরচয়ের মাধ্যমে। এই দুইজন হতভাগ্য স্বামই স্ত্রীদের দ্বারা 
পড়ত হয়ে পরস্পরের প্রাত সমব্যথ হয়ে উঠেছে। অবশেষে বৃন্দাবনে রহস্যঘন ঘটনার 
মধ্য দিয়ে য্ন্তভাবে উভয় কাঁহনীর মিলনান্তক পাঁরণাত ঘটল। উদ্ভট পাঁরাস্থাত 
রচনায় নাট্যকার এই প্রহসনে অদ্ভূত দক্ষতার পাঁরচয় ?দয়েছেন। স্বামীর অওগ ভাগ করে৷ 
দুই সতঈনের নিজের নিজের সামানা রক্ষার জন্য প্রচণ্ড ঝগড়া, চোরকে স্বামী মনে ভেবে 
আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম দেওয়া, নিচ্কর্মী নেশাখোর জামাইদের অদ্ভুত রামায়ণ ব্যাখ্যা ও' 
মাঁণকপীরের পাঁচালী গাওয়া, স্ত্রীর লাঁথর ভয়ে অভয়কুমারের বিবাগন হয়ে যাওয়া 
ইত্যাদ নানা ধরনের উদ্ভট পাঁরাস্থাত দর্শকদের চিত্ত কৌতুকজনক উত্তেজনায় মাতিয়ে 
রাখে। | 

'জামাই বাঁরকে" দীনবন্ধু কৌতুকরসের বাঁধভাঙ্গা প্রোত মুন্ত করে দিয়েছেন। সেই 
ম্লোত সকলকেই তাদের 'ভাঁত্তভূমি থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। প্রবল কৌতুকরস এখানে 
কোথাও পাঁরাস্থাঁতির আত্যান্তিক উদ্ভটত্ব থেকে উৎসারত হয়েছে, যথা, দুই সতননের 
হাতে চোরের নাকাল হওয়ার ঘটনায় কোথাও বা দুই সতীঁনের মজার ঝগড়া থেকে। স্ীর 
হাতে স্বামীর প্রহত হওয়া, িকংবা "পাসপোর্ট নিয়ে অন্তঃপুরে স্তীদের সঙ্গে দেখা করতে 
যাওয়া- এই ধরনের অসঙ্গাঁত ও িপধর় প্রবল হাস্যবেগে দর্শকদের উত্তোজত করে তোলে। 
স্ত্রীর হাতে লাঞ্চত স্বামীদের সংসার ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে যাওয়ার ঘটনাও অশেষ 
কৌতুকজনক। ভাব ময়রাণশ ও হাবার মার গ্রাম্য রঙ্গরাঁসকতা ও নাচনকোঁদনও সকলকে 
কৌতুকের আনন্দে মাতিয়ে তোলে । মাঝে মাঝে বিজয়বল্লভের বৈঠকখানা ?কংবা জামাইদের 
আসরে মূখ জাঁমদার, বোকা ডেপ্াট ও 'িবরুপ সমালোচককে 'নয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গাবদ্ূপ 
করা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রহসনের মেজাজ ও পাঁরবেশের মধ্যে ব্যত্গরসের বিশেষ আঁম্তত্ব 
নেই, সেখানে শুধুই রঙ্গরস- উদ্দাম, উতরোল রত্গরস। 

॥কমলে কাঁমনখ॥ দনবন্ধুর শেষ নাটক “কমলে কাঁমিনন'। নাট্যকারের মত্যুর 
অজ্পকাল পূর্বে নাটকটি প্রকাশিত হয়োছল। নাটকটিতে তাঁর অস্তগামন প্রতিভার 
ক্ষীয়মাণ দীঁস্তিরই নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত নাট্যকার স্নে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 
[কিন্তু তবুও সকল লেখকের মতই নিজের দুর্বল স্যান্টর প্রাতও তাঁর গভীর মমত্ব ছিল। 
তাই 'তাঁন উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন, “কমলে কামিনী” অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ 
আদরের পান্রী।” এতহাসক নাটক রচনার নাট্যকার প্রবৃত্ত হয়ৌছলেন বটে, কিন্তু 
প্রাতহাঁসক নাটক রচনার প্রাতভা তাঁর ছিল না। সেজন্য নাটক হিসাবে “কমলে কাঁমনী” 
বার্থ হয়েছে। এখানেও হাস্যরস স্াঁন্টর প্রবণতাই আকর্ষণীয় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 
নাটকে শিখপ্ডিবাহনের জল্মবৃত্তান্ত রহস্যাচ্ছল্ন রেখে পাঁরশেষে সেই রহস্য ভেদ করা হয়েছে। 
নাটকের মধ্যে অবান্তর এবং রঞ্গমণ্ডে অপ্রদর্শনীয় অনেক দশ্য রয়েছে। নাটকের পুরুষ 
চারত্রগৃলি অপেক্ষা স্ত্রীচারন্রগ্ীল আঁধকতর সাক্ুয় ও জীবল্ত। 


ভূঁমকা একচাল্লশ 


| কুড়ে গোরুর নন গোঠ ॥। এটিকে নক্সা জাতীয় রচনা বলা যেতে পারে। হাইকোর্টের 
অন্যতম বিচারপাঁত স্যার মরড্যা্ড ওয়েলস এদেশীয় লোকেদের প্রাত বিদ্বেষ এবং 
ইংরেজদের প্রাত নিলজ্জ পক্ষপাতিত্বের জন্য বাংলাদেশের 'বাঁশস্ট ব্যান্তদের দ্বারা একটি 
সভায় নিন্দিত হয়োছলেন। কিন্তু কয়েকজন ইংরেজ বাঁণক ওয়েলসকে আঁভিনন্দন 
জানয়োছলেন এবং স্বার্থান্বেষী কয়েকজন বাঙালশ সেই আভনল্দন সভায় যোগদান করে- 
1ছলেন। তাঁদের নিন্দা করেই দীনবন্ধু এই নক্সা্টি রচনা করেছিলেন। ওয়েলস এই 
নক্সায় হয়েছেন বলদপণ্তানন। দীনবন্ধ্ূর অন্যান্য রচনায় নির্মম ব্যঙ্গের নিদর্শন খুব 
কমই আছে। 'কন্তু এই নক্সাঁটর মধ্যে ক্রুদ্ধ লেখক নির্মম ব্যঙ্গের চাবুকাঁট নিয়ে 'নির্দয়- 
ভাবে নীচ, স্বার্থলোভশ, খোসামুদে মানুষগ্যালকে প্রহার করেছেন। 


॥৪ 0 


] যমালয়ে জীক্পন্ত মানুষ ॥ দুইটি পাঁরচ্ছেদে বিভন্ত এই গল্পাট একটি নিখ*ত উদ্ভট 
রসাত্মবক রচনা । জাবত মানুষকে যমালয়ে আনার পর যমরাজের রুপ দুর্দশা ঘটোছল 
এবং অবশেষে কিভাবে তান তাঁর রাজ্যপাটে পুনঃপ্রাতিষ্ঠত হলেন তাই উদ্দাম কৌতুক- 
রসাত্মক ভাষা ও ভাঙ্গর মাধ্যমে গজ্পাটর মধ্যে বার্ণত হয়েছে। সুসংহত পাঁরসরে 
আজগুবি কল্পনা ও নিপুণ প্রকাশভাঙ্গর সাহায্যে লেখক একাঁট পাঁরপাটি সরস গল্প 
রচনা করেছেন। কৌতুকরসসৃষ্টিই এই গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কৌতুকরস জমে 
উঠেছে উৎকট অসঙ্গাত ও আমাদের চিরপ্রাতাষ্ঠত ধারণার আকাঁস্মক 'বপ্য়ে। 
দেবতাদের সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধামশ্রত প্রত্যাশা যখন রুূঢভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে 
তখন আমাদের মনে যে অতীত আঘাত লাগে তারই ফলে কৌতুকরস উচ্ছবাঁসত হয়ে 
ওঠে। লক্ষী 'ফিরাঁঙ্গ খোঁপা ধারণ করে দুগেশিনান্দিনী পড়ছেন, ব্রহ্মা বেদের চতুর্থ 
সংস্করণের প্রুফ দেখছেন, বক ফিটনে চ'ড়ে ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, মহাদেব 
কমণ্ডলূতে চা খাচ্ছেন এবং পার্বতী বসে তার পিঠের ঘামাচি মারছেন-__এ ঘটনাগুি 
সুদূর স্বর্গবাসী অদৃশ্য ভান্তভাজন দেবচীরব্রগ্ীলর স্বভাব ও আচরণ প্রাত্যাহক মর্ত) 
জগতের সঙ্গে যুস্ত করে দিয়েছে এবং তার ফলে আমাদের চিরপোঁষত ধারণার উপরে 
আকাঁস্মক আঘাত লাগে এবং কৌতুকে আমরা উত্তৌজত হয়ে পাঁড়। চাঁরন্রাচন্রণ 
ও পাঁরাস্থতি রচনা থেকেও কৌতুকরস প্রবলভাবে উৎসারিত হয়েছে। যমরাজমাহষীর 
অপরুপ দেহলাবণ্য এবং নূতন যমরাজকে বশীভূত করবার ভীতিজনক চেষ্টা কৌতুকের 
আঘাতে পাঠকচিত্তকে উত্তেজিত করে তোলে । লঘ বিষয়কে গুরুগম্ভীর ভাষা ও প্রকাশ- 
ভাঁঙ্গর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে লেখক বিষয় ও তার রচনারশীতর মধ্যে যে অসন্গাঁত সমষ্টি 
করেছেন তার ফলেও হাস্যরস উীদ্রন্ত হয়েছে। দীনবন্ধু উদ্ভট রচনার দিক দিয়ে নৈলোক্য 
মুখোপাধ্যায় ও পরশরামের পাঁথকৎ, একথা বলা যেতে পারে। 


॥ পোড়া মহেশ্বর ॥ এই গল্পাঁটও উদ্ভটরসাত্মক রচনা, তবে আবাচ্ছন্নভাবে উদ্ভট 
রসাত্বক নয়। 'যমালয়ে জীয়ল্ত-মানৃষে'র ন্যায় এ গজ্পাঁট ততখান সুসংবদ্ধ ও অবিচিছন্ন 
কাঁহনশ রসাশ্রত নয়। বাভন্নমুখী বৃত্তান্তের ধারা এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। সাধারণ 
নিয়ে লেখক এখানে প্রচ্ছন্ন 'দ্রুপ করেছেন। যমরাজ এখানেও আছেন, তবে তাঁর ও 
যমরাজপুন্ের কাঁহনী এখানে তত আকর্ষণীয় নন। এখানেও লঘু বিষয় গুরু ভাষার 
মাধামে প্রকাশ করে লেখক আমাদের হাঁসয়েছেন। তাঁর বাঁকা মন্তব্য, সরস টিপ্পনশ ও 
কৌতুকদীপ্ত বর্ণনা রচনার সব ছাঁড়য়ে আছে। 


বিয়াল্লিশ দীনবন্ধ রচনাবলণী 


॥৫ 


॥ দ্বাদশ কাৰতা ॥ দ্বাদশ কবিতায় 'বাভন্ন ভাব ও বিষয়ের বারোটি কাঁবতা স্থান 
পেয়েছে। দানবন্ধুর নাটক ও গল্পে হাস্যরস প্রধান হয়ে উঠেছে, সেজন্য সেগাীল এত 
উৎকৃন্ট। কিন্তু তাঁর কবিতায় হাস্যরস বর্জন করা হয়েছে, সেজন্য কবিতা আকর্ষণীয় 
হয় নি। এই বারো কবিতার মধ্যে প্রকীতি-ীবষয়ক কাঁবতা হিসাবে আমরা চন্দ্র, সূর্য 
কোকিল এই কাঁবতাগ্ঁলর নাম করতে পাঁর। গণীত-কাঁবতা 'হসাবে এগালই সবচেয়ে 
উৎ্কৃষ্ট। কাঁবতাগুলতে কাঁবর কল্পনাশান্ত ও সৌন্দর্ধাচন্রণ ক্ষমতার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
তবে কাঁবতাগ্লির মধ্যে কীবর আত্মানভূঁতির স্পর্শ নেই। মানুষের "চত্তবৃত্তর নানাভাব 
প্রকাশ পেয়েছে প্রবাসীর বিলাপ, বন্ধাবদায়, আশা প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। কিন্তু সেই 
ভাবগূঁল শুধু বার্ণত হয়েছে মান, সেগ্ীলর মধ্য 'দয়ে হদয়ের কোনো অতলান্ত রহস; 
কিংবা কোনো সক্ষম মনন ও সৌন্দর্যকজ্পনার পাঁরচয় পাওয়া যায় ন। স্থূল জীবনযাা। 
ও কাঁবত্ব স্পশ'ৎঈন বর্ণনার জন্য কাঁবতাগুঁল আকর্ষণীয় হয় নি। অন্যান্য কাঁবতাগুলি 
উল্লেখযোগ্য নহে'। যুদ্ধ, রেলের গাঁড় প্রভৃতি বাস্তব বিষয়ের বর্ণনার মধ্যে ঈম্বরচন্দ 
গুপ্তের প্রভাব লক্ষণীয়! 

|সরধনী কাব্যা। 'সুরধূনী” কাব্য সম্পর্কে দীনবন্ধু লিখেছেন, 'সরধুূনী কাব্য 
অনেকাঁদন পূর্বে লাখত হইয়াছল। ইহার কিয়দংশ বিয়ে পাগলা বুড়োরও পর্বে 
লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচান্র না হয়, আম এমত অনুরোধ কাঁরয়াছলাম,_আমার 
বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধূর লেখননীর যোগ্য হয় নাই। অবশ্য 'সরধুনী কাব্যের বোৌশিষ্ট্য 
এর কাব্যসৌন্দর্যে নয়, এর বোশষ্ট্য গঙ্গাধৌত উত্তর ভারতের বহু তীর্থ, মান্দর ও ইতিহাস 
প্রাসদ্ধ স্থান সম্পর্কে নানা কৌতূহলোদ্দীপক এীতহাঁসক কাহনী ও িংবদন্তনর বর্ণনায়। 
হমালয়ের গোমুখী গহ্বর থেকে নির্গত হয়ে গঙ্গা তার স্বামী সাগর সন্দর্শনে ব্যাকুল- 
ভাবে প্রবাহত হয়ে চলেছে । পথে যে সব প্রাসদ্ধ নগর ও জনপদ পড়েছে তাদের বিবরণ 
কাব সুরধ্নী প্রবাহকে উপলক্ষ্য করে কাব্যমধ্যে দিয়েছেন। এই কাব্যের দশম অথবা 
শেষ সর্গে কলকাতার নাগাঁরক জীবন, 'বাভন্ন দুষ্টব্যস্থল ও প্রখ্যাত লোকেদের যে বিবরণ 
ঘয়েছে তা বশেষ কৌতৃহলোদ্দীপক। এই কাব্যে কাঁবর উদ্দেশ্য তথ্যের অবতারণা, 
ঘসসৃন্ট নয়। 

॥ পদ্যসংগ্রহ ॥ দীনবন্ধুর অল্পবয়সে রাঁচত কাবতাগ্যাল “সংবাদ প্রভাকর', “সংবাদ 
সাধ্রঞ্জন” ও “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাঁবতাগ্াীলর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্তের 
প্রভাব সূস্পন্ট। প্রাচীন কাবতার অনুকরণে কাঁব এই কাঁবতাগুঁলর শেষে নিজের নাম 
ঘন্ত করে দিয়েছেন। অনেকগাীল কাঁবতায় নবীন বয়সের মলনাবচ্ছেদপূর্ণ প্রেমের 
অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, কাঁবতাগ্যালর মধ্যে জামাইষষ্ঠী কাঁবতা দাট কৌতুকরসাত্মক 
এবং সম্পূর্ণভাবে গৃস্ত কাঁবর প্রভাবে 'লাঁখত। কালেজীয় কাঁবতাযৃদ্ধে কলেজের ছান্রগণ 
কভাবে অংশ গ্রহণ করতেন তারও নিদর্শন কয়েকটি কাঁবতায় পাওয়া যায়। 


অজিতকুমার ঘোষ 


নীল-দর্পণৎ 


নাটকৎ 


নসলকর - বিষধর - দংশন কাতর - প্রজাঁনকর 
ক্ষেমণ্তরেণ কেনাচৎ পাথকেনাভি প্রণশতং। 





নাট্যোলাখত ব্যান্তগণ 


পরঘগণ 
গোলকচন্দ্র বসু 
নবীনমাধব 
বন্দুমাধব গোলকচন্দ্র বসধ্র প্রদ্বর 
সাধূচরণ প্রাতবাসী রাইয়ত 
রাইচরণ সাধুর ভ্রাতা 
' গোপণীনাথ দাস দেওয়ান 
আই, আই, উড নখলকর 
পপ, 'প, রোগ 
আমন 
খালাসী 
তাইদ্‌গণর 


মাজিস্ট্ে, আমলা, মোল্তার, ডেপৃঁটি ইনেস্পেইর, পণ্ডিত, জেলদারোগা, ডান্তার গোপ, 
কবিরাজ, চারজন 'শশু, লাটয়াল, রাখাল। 


কাঁমনীগণ 
সাবিন্রী গোলকের স্বী 
সোরম্ধী নবীনের স্ত্রী 
সরলতা ধবন্দুমাধবের জ্ত্রী 
রেবতাঁ সাধচরণের দ্তী 
ক্ষেতমাণ সাধূর কন্যা 
আদুরী গোলক বসুর বাড়ীর দাসী। 


ভুমিকা 


মীলকরানকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ কাঁরলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মূখ সন্দর্শন- 
পূর্বক তাঁহাদগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলগ্ক-তলক [বিমোচন কারয়া তৎপারবর্তে 
গরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পারশ্রমের সফল, নিরাশ্রয় প্রজান্তজের 
মঙ্গল এবং বিলাতের মূখ রক্ষা। হে নীলকরগ্রণ! তোমাঁদগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাত- 
স্মরণীয় সিডাঁন, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানূভব দ্বারা অলঙ্কৃত ইংরাজকুলে কলত্ক রাটিয়াছে। 
তোমাদগ্ের ধনালপ্সা কি এতই বলবতা যে তোমরা আঁকাঁ্ৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির 
বহ;কালাঙ্জিত বিমল যশস্তামরসে কাঁটস্বরূপে ছিদ্র কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা 
যে সাঁতশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ কারতেছ তাহা পাঁরহার কর, অহা হইলে অনাথ 
প্রজারা সপাঁরবারে অনায়াসে কালাতপাত কাঁরতে পাঁরবে। তোমরা এক্ষণে দশ মূদ্রা বরে 
শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ কাঁরতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ 
জ্রাত আছ, কেবল ধনলাভপরতন্ম হইয়া প্রকাশকরণে আনচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে 
তোমাদের মধ্যে কেহ২ বিদ্যাদানে অর্থ [বিতরণ কাঁরয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে উষধ দেন এ 
কথা যাঁদও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়াস্বনী ধেনুবধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত 
এবং ওষধ [বিতরণ কালকটকুল্তে ক্ষার ব্যবধান ম্লানু। শ্যামচাঁদ আঘাত উপরে 'কাঁণং টার্পন 
তৈল দিলেই যাঁদ ডস্পেন্সার করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কাটতে উষধালয় আছে বাঁলতে 
হইবে। দৈনিক সংবাদপন্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পন্ন পাঁরগূর্ণ কাঁরতেছে, 
তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত' আনন্দ জাঁম্মিতে পারে না, 
যেহেতু তোমরা তাহাদের এরুপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য 
আকর্ষণশান্ত! ন্িংশং মদদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, থক্ট-ধম্-প্রচারক মহাত্মা ফীজস্‌্কে 
করাল পাইলেট করে অর্পণ কাঁরয়াছল; সম্পাদক-যুগল সহম্ত্র মূদ্রালাভ পরবশ হইয়া উপায়- 
হাঁন দান প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ কাঁরবে আশ্চর্ধ কিঃ কিন্তু *ক্রবং 
পাঁরবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখান ৮৮ প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্েযাদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। 
দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশশলা প্রজা-জননী মহারাণণী 
ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগ্কে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন। সুধীর সাবিজ্ঞ সাহসী 
উদারচরিত ক্যানিং মহোদয় গভরনর্‌ জেনরল্‌ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখখ, প্রজার সুথে 
সদখী, দুস্টের দমন, শিস্টের পালন, ন্যায়পর গ্রাযাণ্ট মহামাত লেফটেনেন্ট গভরনর্‌ হইয়াছেন 
'এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল প্রভাতি রাজকার্যয-পাঁরচালকগণ 
শতদলস্বরূপে 'সাবল: সর্ভিসসরোবরে বিকাঁসত হইনতছেন। অতএব ইহাম্ঘারা গ্পন্ট 
প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দ্টরাহ-গ্রস্ত প্রজাব্ত্দের অসহ্ কষ্ট নিবারণার্থে উন্ত মহানুভবগণ 
যে আঁচরাং সাঁদ্বচাররূপ সদর্শনচক্ষ হস্তে গ্রহণ কারবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে 


কঙ্যাচং পাঁথকদ্য। 


নীল-দর্পণ 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গডণজ্ক 


স্বরপুর গোলোকচন্দ্রু বসুর গোলাঘরের রোয়াক 
(গোলোকচচ্দ্র বস্‌ এবং সাধূচরণ আসান) 


সাধু। আম তখাঁন বলোছিলাম, কর্তা 
মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপাঁন 
শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাঁস হলে 
খাটে। 


গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি 
মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। 
স্বগাঁয় কর্তারা যে জমা জাম করে গিয়াছেন 
তাহাতে কখন পরের চাকার স্বীকার কারিতে 
হয় নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বংসরের 
খরচ কুলায়; যে সাঁরষা পাই তাহাতে তেলের 
সংস্থান হইয়া ৬০1৭০ টাকা বিকল হয়। বল 
কি বাপ, আমার সোনার স্বরপুর, িছুরি 
কেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের 
তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, 
পুকুরের মাচ। এমন সখের বাস ছাড়তে কার 
হৃদয় না বিদীর্ণ হয়ঃ আর কেই বা সহজে 
পারে? 

সাধু । এখন তো আর সুখের বাস নাই। 
আপনার বাগান গিয়াছে, গ্যাঁতিও যায় যায় 
হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব 
পণ্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গ্যাঁখান ছারক্ষার কর্যে 
তুলেছে। দাক্ষণপাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে 
চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল ক হ্য়েছে। 
তন বংসর আগে দু? বেলায় ৬০ খান পাত 
পড়তো, ১০ খান লাঙ্গাল ছিল, দামড়াও 
৪০1৫০টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়- 
দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আসধানের পালা 
সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল 
ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা 
পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় 
উঠানে হ:মাঁড় খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভু'য়ে 


নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে 
ধরে সাহেব বেটা আর বংসর 'ক মারাটই 
মেরেছিল; উহাদের খালাস কর্যে আন্লেত ফত 
কষ্ট, হাল গোর 'িক্ী হয়ে যায়। এ চোটেই 
দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়। 

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের 
আন্তে গিয়োছল ? 

সাধু। তারা বলেছে, ঝাল নিয়ে ভিক্ষে 
করে খাব তব্‌ ও গাঁয় আর বসত্‌ করবো না॥ 
বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান 
লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায়ই নীলের জাঁমতে 
যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। 
কর্তা মহাশয়, আপাঁনও দেশের মায়া ত্যাগ 
করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এই 
বারে মান যাবে। 

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাঁক কিঃ 
পুত্কীরণীটির চার পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে 
এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে 
যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে, 
যাঁদ পূর্ব মাঠের ধানি জাম কয়খানায় নীল 
না বান, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল 
খাওয়াইবে। 

সাধূ। বড়বাব্‌ না কুটি গিয়েছেন ? 

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে 
গিয়াছে। 

সাধু । বড়বাব্দর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে 
কথা না শোনো, আর 'চাহন্ত জাতে নশল না 
কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেযাবতশীর 
জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির 
গুদামে ধান খাওয়াইব।” তাহাতে বড়বাব্‌ 
কাঁহলেন, “আমার গত সনের ৫&০ বিঘা নখলের 
দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বসর এক বিঘাও 
নীল কারব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী 
1ক ছার।” 

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ 
দেখি, পণ্টাশ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের 
কিছু কি ভাবনা থাকতো! তাই যাঁদ নীলের 


ন'ল-দপণ ঞ 


সী টুকষে দের তব্‌ন্জনেক কষ্ট নিবারণ 


€নবশনমাধবের প্রবেশ) 
ক বাবা, 1ক কর্যে এলে ? 
নবীন। আজে, জননীর পাঁরতাপ বিবেচনা 
কর্যে ফি কালসর্প ক্োড়স্থ শিশুকে দংশন 
কাঁরতে সঞ্কাঁচত হয়? আম অনেক দ্তুততিবাদ 
কাঁরলাম, তা 'তাঁন ছুই বাঁঝলেন না। 
সাহেবের সেই কথা, তান বলেন ৫০ টাকা 
লইয়া ৬০ বিঘা নগলের লেখাপড়া কাঁরয়া দাও, 
পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে 
দেওয়া যাবে। 
গোলোক। ৬০ বিঘা নল কত্তে হল্যে অন্য 
ফলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা 
যেতে হলো । 
নবীন। আম বাঁললাম, সাহেব, আমা- 
'দিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপাঁন 
[দগের সম্বংসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন 
প্রার্থনা কার না। তাহাতে উপহাস করিয়া 
কাঁহলেন, “তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।» 
সাধু। যারা পেটভাতায় চাকৃরি করে, 
তারাও আমাদগের অপেক্ষা সুখী । 
গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু 
নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? 
সাহেবের সঙ্গো বিবাদ তো সম্ভবে না, বেধে 
মারে সয় ভাল, কাষে কাষেই গন্তে হবে। 
নবখন। আপনি যেমন অনুমাঁত কাঁরবেন 
আমি সেইরূপ কারব। কিন্তু আমার মানস 
একবার মোকদ্দমা করা। 
(আদরণর প্রবেশ) 
আদূরী। মাঠাকরুণ যে বকাত লেগেছে, 
কত বেলা হলো আপনারা নাবা খাবা কর্বেন 
না? ভাত শুকয়ে যে চাল হইয়ে গেল। 
সাধ্‌। দোঁড়ায়ে) কর্তা মহাশয়, এর একটা 
বাল বাবস্থা করুন, নতুবা আম মারা যাই। 
দেড়খানা লাঞ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, 
হাঁড় সিকেয় উঠবে। আমি আস, কর্তা 
মহাশয় অবধান, বড়বাব্‌ নমস্কার কার গো। 
[ সাধুচরণের প্রস্থান ] 


গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান 


আহার কারতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও 
বাধা, স্নান কর গে। 
[সকলের প্রস্ধান।] 


[ম্বতীয় গর্ভাত্ক 


সাধূচরশের বাড়ী 
(লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ) 


রাই। (লাঞ্গল রাখিয়া) আমন সুম্যান্দ 
ফ্যান বাগ, যে রোক্‌ৃ করে মোর 'দাঁক 
আসাঁচিলো, বাবা রে! মুই বাঁল মোরে বাাঁঝ 
থালে। শালা কোন মতেই শোনূলে না। জোর 
কাঁরই দার্থ মারলে। সাঁপোলতলার & 
কুড়ো ভংই যাঁদ নাঁলি গ্যাল তবে মাগ 
ছ্যালেরে খাওয়াব কিঃ কাঁদাকাঁট করো 
দ্যাকৃবো, যাঁদ না ছাড়ে তবে মোরা কাঁষই 
দ্যাশ্‌ ছাড়ে যাব। 

(ক্ষেত্রমাণর প্রবেশ) 
দাদা বাড়ী এয়েচে? 

ক্ষেত্। বাবা বাবুদের বাড়ী "গিয়েছে, 
আলেন, আর দর নেই। কাঁকমারে ডাকত 
যাবা না? তুমি বকৃচো কি? 

রাই। বকৃচি মোর মাতা । একটু জল আন্‌ 
'দিনি খাই, তেম্টায় ষে ছাতি ফেটে গ্যাল। 
সুম্ান্দীর আত কাঁর বল্লাম, তা কিছিতেই 
শোনলে না। 
সোধ্চরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমাঁণর প্রস্থান) 

সাধু । রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ী 
এল ? 

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার 
জাত দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর বাবে 
কেমন করে। আহা জাম তো না, য্যান সোণার 
চাঁপা । এক কোন কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। 
খাব কি, ছ্যালোপলে খাবে কি, এতডা পাঁরবার 
না খাত পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত 
পোয়ালি যে দু. কাটা চালের খরচ, না 
খাত পেয়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, 
আরে পোড়া কপাল, গোডার নশীলি কলে 
কিঃ আঁ! আঁ! 

সাধ্‌। এ ক বিঘা জাগর ভরসাতেই থাকা, 
তাই যাঁদ গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে 


$ দীনবন্ধ রচনাবঙ্পী 


করবো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা- 
ফেনা আছে, তাতে তে ফলন নাই, আর 
নলের জামতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারাঁকতশ 
বা কখন করবো। তুই কাঁদস নে, কাল হাল 
গরু বেচে গার মুখে ব্যাটা মেরে বসন্তবাবুর 
জামদারতে পালয়ে যাব। 

(ক্ষেত্রমাণ ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ ।) 
জল থা, জল থা, ভয় ক, জীব 'দয়েছে যে, 
৮০ 
এাঁল। 

রাই। মুই বলবো কি, জামাত দাগ 
মার্তি নাগ্‌লো, মোর মার বুকি য্যান িদে- 
কাট পুড়য়ে দাত নাগ্লো। মুই পায় 
ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোনূলে 
না। বলে, যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর 
বাবার কাছে যা, মুই রি করবো বল্যে 
সেসয়ে এইচি। (আঁমনকে দূরে দোঁখয়া) 
এঁ দ্যাখ শালা আসচে, প্যায়দা সঙ্গে কর্ে 
এনেচে, কুটি ধর্যে নিয়ে যাবে। 

(আমন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ ।) 

আমিন। বাঁদ্‌, রেয়ে শালাকে বাঁদ্‌। 

(পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন ।) 

রেবতীঁ। ও মা ই কি, হ্যাগা বাঁদো ক্যান। 

ক সর্বনাশ, কি সর্বনাশ। (সাধুর প্রাত) 
তুমি দে'ড়ুয়ে দ্যাকৃচো ক, বাবুদের বাড়ী 
যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো। 

আমন। (সাধুর প্রাত) তুই যাবি কোথা, 
তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম 
নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা 
পড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখং কর্যে 
দিয়ে আসতে হবে। 

সাধু । আমন মহাশয়! একে কি নীলের 
দাদন বলো, নশলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? 

পোড়া অদল্ট, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে 
আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় 
আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রাম- 
রাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফাঁকর হলো দেশেও 
মন্ধন্তর হলো । 

আমন। ক্ষেত্রমণির প্রাত দৃষ্টিপাত করে 
স্বগত) এ ছ'ড় তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব 
রমন মাল পেলে তো লুপে নেৰে-_ আপনার 


বুন দিয়ে বড় পেস্কার পেলাম, তা একে 
দিয়ে পাবো--তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্‌। 
রেবতী । ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা। 
[ ক্ষেত্মাণর প্রস্থান । ] 
আমিন। চল্‌ সাধ্ব, এই বেলা মানে মানে 
কুটি চল। 
যোইতে অগ্রসর হইল ।) 
রেবতী। ও যে এট্‌টু জল খ্যাতি চেয়েলো, 
ও আমিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, 
কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারাঁপট। ও 
মা ও যে ডব্কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দু বার 
খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, 
সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, গুরে 
চাঁন্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও- আহা, আহা, মাগ 
ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চাক জল পড়চে, 
মুখ শুইকে গেছে-কি করবো, কি পোড়া 
দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, 
হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (কন্দন)। 
আমন। আরে মাগি তোর নাক সর 
এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমান 
[নয়ে যাই। 
[ রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান। ] 


তৃতীয় গভণঙ্ক 
বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাগ্গলার বারেন্দা। 
আই, আই, উড সাহেব এবং গোপানাথ দাস 
দেওয়ানের প্রবেশ। 
গোপী। হুজুর, আম কি কসর 
করিতেছি, আপাঁন স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। 
আত প্রত্যষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ কাঁরয়া 
তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং 
আহাবেব পরেই আবার দ্দনের কাগজ পন্র 
লইয়া বাঁস, তাহাতে কোন দিন রান দুই 
প্রহরও হয়, কোন দন বা একটাও বাজে। 
উড । তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। 
স্বরপর, শামনগর, শাল্তঘাটা এ তিন গাঁয় 
কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাদ বেগোর 
তোম- দোরস্ত হোগা নেই। 
গোপীী। ধম্মাবতার অধীন হজরের 
চাকয়, আপাঁনই অনগগ্রহ কাঁরয়া পেস্কারি 


নল -দর্পখ ধ 


হইতে দেওয়ান দিয়াছেন। হনজনর মালিক, 
মারলেও মারতে পারেন, কাটিলেও কাঁটিতে 
গারেন। এ কুটির কতকগ্লন প্রবল শন্নু 
হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নখলের 
মঙ্গল হওয়া দুদ্কর। 

উড । আম না জানলে কেমন করে শাসন 
কাঁরতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সড়াক- 
ওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন 
হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শুর কথা 
আমাকে জানাইতো-তুমি দোখ নি, আম 
বজ্জাতদের চাবুক 'দিয়াছি, গোর কেড়ে 
কাঁরলে শালা লোক বড় শাঁসত হয়। বজ্জাত 
কা বাত হাম কুচ শুনা নেই--তুঁম বেটা লার্ক- 
ছাড়া আমারে কিছু বাল নি-_তুমি শালা বড় 
না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট-কা 
হায় নেই বাবা-তোমৃকো জাবাত মার্‌কে 
নেকাল ডেকে হাম্‌ এক আদি ক্যাওটকো 
এ কাম দেগা। 

গোপা। ধম্মাবতার, যাঁদও বন্দা জাতিতে 
কায়স্থ, কিন্তু কার্ষ্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই 
কর্ম [দতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল 
কারবার জন্য এবং গোলোক বসের সাত 
পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের 
গাঁতি বাহর কাঁরয়া লইতে আমি যে সকল 
কায কারয়াছ, তাহা ক্যাওট ক চামারেও 
পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত 
করেও যশ নাই। 

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুকয়ে 
চায়-ওস্‌কো হাম এক কোঁড় নোহ' দেগা, 
ওস্‌কো হসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ-_বাণ্ডৎ 
বড়া মামূলাবাজ, হাম দেখেগা' শালা কেস্তারে 
রূপেয়া লেয়। 

গোপী। ধর্মাবতার, এ একজন কুটীর 
প্রধান শু । পলাশপ্দর জবালান কখনই প্রমাণ 
হইত না যাঁদ নবীন বস ওর ভিতরে না 
থাঁকত। বেটা আপাঁন দরখাস্তে মুসাবিদা 
কাঁরয়া দেয়, উকীীল মোস্তারাদগের এমন সলা 
পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোরেই হাকিমের 
রায় 'ফারয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক 
দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আঁম বারণ 


কারয়াছিলাম, নবগীনবাধ্‌, সাহেবের শিরা, 
চরণ কর না। বিশেষ সাছের তো তোমার ঘর 
জদালান নাই, তাতে বেটা উত্তর দিল “গোবর 
প্রজাগণের রক্ষাতে দশীক্ষত হইয়াছি, 'নিম্চুর 
নীলকরের পাঁড়ন হইতে ধাঁদ একজন প্রজাকেও 
রক্ষা কাঁরতে পাঁর তাহা হইলেই আপনাকে 
ধন্য জ্ঞান কারব, আর দেওয়ানাজকে জেলে 
'দিয়ে বাগানের শোধ লব ।” বেটা যেন পাদায় 
হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাফোট 
কাঁরতেছে তার ছুই বুঝিতে পার না। 

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি 
নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোমছে কাম 
হোগা নেই। 

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি 
দোখলেন, যখন এ পদবাঁতে পদাপণণ কারাছি, 
তখন ভয়, লঙ্জা, সরম, মান, মর্যাদার মাথা 
খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রদ্মহত্যা, স্মীহত্যা, ঘর 
জবাল্লান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেল- 
খানা শিওরে করে বসে আঁছ। 
রা আম কথা চাই নে, আম কাধ 

। 
সোধূচরণ, রাইচরণ, আমন ও পেয়াদাদ্বয়ের 

সেলাম করিতে ২ প্রবেশ) 

এ বজ্জাতের হস্তে দাঁড় পাঁড়য়াছে কেন? 

গোপনী। ধম্মাবতার, এই সাধৃূচরণ এক" 
জন মাতব্বর রাইয়ত, িল্তু নবীন বসের 
পরামর্শে নীলের ধহংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 

সাধু । ধর্মাবতার, নীলের বির্‌ষ্ধাচরণ 
কার নাই, কারতোছি না,এবং কারবার ক্ষমতাও 
কাঁরাছ, এবারেও কারিতে প্রস্তুত আছি। তবে 
আঙ্গুল চুুঙ্গতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে 
কাষেই ফাটে। আম আঁত ক্ষার প্রজা, দেড়খানি 
লাঙ্গল রাখ, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে 
যাঁদ ৯ বিঘা নালে গ্রাস করে তবে কাষেই 
চট্তে হয়। তা আমার চটায়, আমিই মর্বো, 
হুজুরের কি! 

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি 
সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ 
কর্যে রাখ। 


& দনবন্ধ রচনাবলী 


সাধু। দেওয়ানাঁজ মহাশয়, অড়ার উপর 
আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আঁম কোন কণটম্য 
কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো, প্রবল 
প্রতাপশাল*-. 

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ, 
টাসার মূখে ভাল শুনায় না, গায়ে যেন বাঁটার 

মারে” 

উড। বাণ বড় পাণ্ডিত হইয়াছে। 

আমিন। বেটা রাইতদিগের আইন পরো- 
রানা সব ব্বাইয়া' দিয়া গোল করিতেছে, 
বেটার ভাই শ্লরে লাঙ্গল ঠেলে, উন বলেন 
«প্রতাপশালগ*-_ 

গোপী। ঘঠটেকুড়ানীর ছেলে সদর 
নায়েব।-ধর্মাবতার! পল্লশগ্রামে স্কুল স্থাপন 
হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাঁড়য়াছে। 
গবরণমেন্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত 
কাঁরতে আমাঁদগের সভায় 'লাখতে হইবেক, 
স্কুল রাহত কাঁরতে লড়াই কাঁরবা।  * 
আমিন। বেটা মকদ্দমা কাঁরতে চায়। 
উড। (সাধৃচরণের প্রীত) তুম শালা বড় 
ধঙ্জাত আছে । তোমার যাঁদ ২০ বিঘার ৯ বিঘা 
নখল কাঁরতে বলেছে তবে তুম কেন আর ৯ 
[বিঘা নূতন কারয়া ধান কর না। 

গোপাী। ধম্মাবতার, যে লোকসান জমা 
পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ 
[বিঘা পাট্রা কাঁরয়া দিতে পাঁর। 

সাধ্দ। (স্বগত) হা ভগবান্‌ শহাঁড়র সাক্ষী 
মাতাল! প্রকাশে) হুজ;র,যে ৯ বিঘা নীলের 
জন্যে চিহত হইয়াছে, তাহা যাঁদ কুটির লাঙ্গল, 
গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে 
আম আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে 
লইতে পাঁর। ধানের জমিতে যে কারাঁকত 
কাঁরতে হয়, তার চার গণ কারাঁকত নীলের 
জাঁমতে দরকার করে, সূতরাং যাঁদও*৯ 'বঘা 
আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই 
পড়ে থাকবে, তা আবার নূতন জাঁম আবাদ 
করবো। 

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা 
1নাব তুই, চাস দিতে হবে আম, শালা বড় 
বজ্জাত (জুতার গ:তা প্রহার) শ্যামচাঁদকা 
সাং মূলাকাৎ হোনেছে হারামজাদকি সব ছোড় 


যাগা। (দেয়াল হইতে জ্যামচাঁদ গ্রহণ) 
সাধ্‌। হুজুর, মাছ মেরে হাত কাল বরা 
মানত, আমরা-- রি 

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ বে, কা 
ন্যাকে 'নাঁত চাচ্চে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে 
নাড়ী 'ছি'ড়ে পড়লো, সারা 'দনূডে গ্যাল, 
নাঁতও পালাম না, খাতিও পালাম না। 

আঁমন। কই শালা, ফৌজদারী করাল 
নে! (কোন মলন)। 

রাই। হোঁপাইতে২) মলাম, মাগো! মাগো! 
উড। রব্রাড নিগার, মারো' বাণংকো। 
(শ্যামচ্দাঘাত)। 

(নবীনমাধবের প্রবেশ ।) 

রাই। বড়বাব্‌, মলাম গো! জল খাবো 
গো! মেরে ফ্যাল্লে গো। 

নবীন। ধনম্মাবতার, উহাঁদগের এখন 
সনানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের 
পাঁরবারেরা এখন বাস মুখে জল দেয় নাই। 
যাঁদ শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমূুদায় বিনাশ 
কাঁরয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুনৰে 
কে? এই সাধূচরণ গত বৎসর কত ক্রেশে ৪ 
বিঘা নীল দিয়াছে, যাঁদ উহাকে এর্‌প 'নিদারূণ 
প্রহারে এবং আঁধক দাদন চাপাইয়া ফেরার 
করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অনন্ত 
ছাড়িয়া দেন, আমি বল্য প্রাতে সমভব্যাহারে 
আনিয়া আপান যেরূপ অনুমতি কারবেন 
সেইরূপ কারয়া যাইব । 

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। 
পরের বিষয়ে কথা কাঁহবার কি আবশ্যক 
আছে 2 সাধ ঘোষ, তোর মত কি তা বল? 
আমার খানার সময় হইয়াছে। 

সাধ । হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা 
আছে কি? আপাঁন নিজে গয়া ভাল২ চার 
[বঘাতে মার্ক দয়া আঁসয়াছেন, আজ আমন 
মহাশয় আর যে কয়খানা ভাল জমধ 'ছিল 
তাহাতেও 'চিহ দয়া আঁসয়াছেন। আমার 
অমতে জম 'নার্্দস্ট হইয়াছে, নশলও সেই- 
রূপ হইবে। আম স্বাকার কারতোছ বিনা 
দাদনে নীল কর্যে 'দিব। 

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, 
বজ্জাত, বেইমান শ্যোমচাঁদ প্রহার) । 


অদল-দপথ & 


নবীন। পৌধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া 
আবরণ) হুজুর, গাঁরব ছাকোধা লোকটাকে 
একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার 
বাড়ীতে খাইতে অনেকগৃঁলিন। এ প্রহারে এক 
আস শয্যা্গত হইয়া থাকতে হইবে। আহা! 
উহার পাঁরবারের মনে কি ক্রেশ হইতেছে, 
সাহেব আপনারও পারবার আছে, যাঁদ 
আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত কাঁরয়া লইয়া 
যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পারতাপ 
লো । 


উড। চপরাও, শালা, বাণ পাঁজ, 
গোরুখোর। এ আর অমরনগরের মাজিষ্ট্েট নয় 
যে কথায় কথায় নালিশ করব, আর কুটির 
লোক ধরে মেয়াদ 'দিব। ইন্দ্রাবাদের 
মাজিজ্টেট, তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র্যাসকেল-_ 
এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন 'লাঁখয়া 
দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ 
তোর মাথায় ভাঞঙ্গব। গোস্তাক! তোর 
দাদনের জনয দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ 
রাঁহয়াছে। 

নবীন। (দীর্ঘান*বাস) হে মাতঃ পাথাব! 
তুম দ্বিধা হও, আম তন্মধ্যে প্রবেশ কাঁর। 
এমন অপমান আমার জল্মেও হয় নাই-হা 
'বিধাতঃ! 

গোপাঁ। নবাীনবাব্দ, বাড়াবাঁড় কাষ ক, 
আপাঁন বাড়? যান। 

নবীন। সাধন, পরমে*্বরকে ডাক, তাঁনই 
দশনের রক্ষক। 

[ নবীনমাধবের প্রস্থান ।] 

উড। গোলামাক গোলাম। দেওয়ান, 

দগ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক 


দাদন দেও। 
[ উডের প্রস্থান।] 
গোপাঁ। চল সাধু, দশ্তরখানায় চল। 
সাহেব কি কথায় ভোলে । 


বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই। 
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই 


আল 


[সকলের প্রস্থান।] 


চতুর্থ গাজর. 
গোলোক বসুর দরদালাম। 
সোৌরিল্মী চুলের দাঁড় 'বিনাইডে নিষুন্ত। 
সৌরল্পী। আমার হাতে এমন দাড় এক- 
গাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মজ্ত। ছোট 
বয়ের নাম কর্যে যা কার তাই ভাল হয়। এক 
পণ ছুট করোছ কিন্তু মূটোর ভিতর থাকবে। 
যেমন একঢাল চুল তেমান দাঁড় হয়েছে । আহা 
চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি 
যেন পদ্মফুল, হাস্যবদন। লোকে 
বলে যা-কে যায় দেখৃতে পারে না, আম তো 
তার ছুই দোখ নে। ছোট বয়ের মূখ 
দেখলে আমার তো বুক জ;ড়য়ে যায়। আমার 
1বাঁপনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ 
তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে। 
(1সকাহদ্ত সরলতার প্রবেশ।) 
সর। 'দাঁদ, দ্যাখ দৌথ, আমি 'সিকের 
তলাঁট বনৃতে পেরোছ কনা! হয় নি? 
সোরল্ী। (অবলোকন কাঁরয়া) হ্যাঁ এই- 
বার 'দাব্ব হয়েছে। ও বোন, এই খানাঁট যে 
ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না। 
সর। আম তোমার 'িসকে দেখে 
সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে ? 
সর। না তাতে লালের পর সবুজ আছে। 
আম ওখানে জরদ 'দয়েছি। 
সোৌর। তোমার বুঝি আর হাটের দিন 
পর্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন সকাল 
তাড়াতাঁড়, বলে 
বন্দাবনে আছেন হারি। 
ইচ্ছা হলে রইতে নারি ॥ 
সর। বাহবা--আমার ক দোষ, হাটে কি 
পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে 
আনৃতে বলোছলেন, তা 'তিনি পান নি। 
সৌর। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে 'চিটি 
ঠলাখবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সৃতার কথা 
ঠালখে দিতে বল্‌বো। 
সর। 'দাঁদ এ মাসের আর কাঁদন আছে 
গা 


৯০ 


সৌর। হোস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, 
তার সেখানে হাত । ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ 
হলে বাড়ী আস্বের কথা আছে--তাই তুমি 
দিন গুণচো-আর বোন, মনের কথা বের্য়ে 
পড়েছে! 

সর। মাইর 'দাঁদ আমি তা ভেবে 
জিজ্ঞাসা করি নি- মাহীর। 

সোর। ঠাকুরপোর আমার কি সূচরিন্ন, কি 
মধূমাথা কথা! গুরা যখন ঠাকুরপোর চিঠি- 
গুঁলন পড়েন যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে! 
দাদার প্রাত এমন ভাীন্ত কখন দোখ ?ন। 
দাদার বা ক স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে 
লাল পড়ে, আর বৃকখান পাঁচহাত হয়। আমার 
যেমন ঠাকুরপো তেমাঁন ছোট বউ--(সরলতার 
গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা-আঁম কি 
তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন এক- 
দণ্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচ নে তেমাঁন 
কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি। 

(আদুরার প্রবেশ।) 

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন 
না 'দাদ। 

আদর । 
মর্বো? 

সোর। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ভান 
দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে। 

আদুরী। তবে খামান্তে মোইখান আন, 
তা নাল চালে ওটবো ক্যামন কর্যে। 

সর। বেশ বঝেছে। 

সোরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ 
বুঝতে পারে ? তুই রক কারে বলে জানস নে, 
তুই ডান বুঝিস নে? 

আদুরাী। মুই ডান হাত গ্যালাম ক্যান। 
মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে 
যাঁদ বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো? তবেই সে 
ডান হয়ে ওটলো । মাঠাকুরাণির বলবো 'দানি, 
মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি। 

সোৌর। মরণ আর কি! গোলোখান করো) 
ছোট বউ বাঁসস, আমি আসূঁচ, বিদ্যাসাগরের 


বেতাল শুনবো । 
[সোরন্ধীর প্রস্থান।] 
আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বয়ে দেয়, 


মুই আকন কনে খুজে 


ঘ্বীনবষ্ধ রচনাবলী 


ছ্যা-ন্যীক দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের 


ভাল বাস্‌তো। 
আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা 
আর তুলিস নে। মন্সের মুখখান মনে পড়াল 
আজো মোর পরাণডা ডুকরে ক্যাদে ওটে॥ 
মোরে বডূড ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ 
[দাত চেয়েলো। 
পুইচে কি এত ভার রে প্রাণ, 
প্ুইচে ক এত ভাঁর। 
মনের মত হাল পরে বাউ পরাতি পার ॥ 
দেখাঁদান খাটে কি না, মোরে ঘমাত দিত না, 
মূল বলতো, “ও পরাণ ঘুমুলে।* 
সর। তুই ভাতারের নাম ধর্যে ডাকাঁতস? 
আদুরী। 1ছ, ছি, ছি, ভাতার যে গুরু- 
নোক, নাম ধান্ত আছে ? 
সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিসঃ 
আদুরী। মুই বলতাম, হ্যাদে ওয়ো 
শোন্‌চো-_ 
(সোরল্পীর পুনঃ প্রবেশ) 
সোর। আবার পাগলণকে কে খ্যাপালে ? 
আদূুরী। মোর মিন্সের কথা সুদৃচ্চেন 
তাই মুই বলৃতি লোগাঁচ। 
সোর। হোস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল 
আর দুটি নাই, এত জিনিস থাকতে আদুরীর 
ভাতারের গজ্প ঘাঁটিয়ে২ শোনা হচ্চে। 
(রেবতাঁ ও ক্ষেত্রমাণর প্রবেশ) 
আয় ঘোষাঁদাদ আয়, তোকে আজ ক দন ডেকে 
পাঠাঁচচ তা তোর আর বার হয় না। ছোট বউ 
এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমাণ এসেছে, আজ ক 
দিন আমারে পাগল করেছে, বলে 'দাঁদ, 
ঘোষদের ক্ষেত্র শবশুরবাড়ী হতে এসেছে ত্য 
আমারদের বাড়ী এল না? 
রেবতাঁ। তা মোদের পাঁন্ত এমনি কের্পা 
বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মাদ্দের পর্ণাম কর। 
(ক্ষেত্রমপির প্রণাম) 
টোর। জন্মায়াতি হও, পাকা চুলে 'সন্দূর 
পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে 
শবশ;রবাড়ী যাও। 
আদ্যরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির 


নীল-দর্পপ 


মুশি খোই ফডতি থাকে" মেয়েডা গড় কলে, 

তা বাঁচে ময়ো একটা কথাও কলে না। 
দৌর। বালাই যেটের বাছা--আদরণী, যা 

ঠাকুরুণকে ডেকে আন্‌ গে। 

[ আদুরণর প্রস্থান। ] 
পোড়াকপালি ক বাঁলতে 'ক বলে তা 
কিছু বোঝে নাক মাস হলো? 

রেবতাঁ। ও কথা কি আজো 'দাঁদ পর্‌কাশ 
কারাছ। মোর যে ভাঙা কপাল, সাত্য কি মিথ্যে 
তাই ঝা কেমন করে জানবো । তোমরা আপনার 
জন তাই বাঁজ-এই মাসের কডা 'দন গোল 
চার মাসে পড়বে। 

সর। আজো পেট বেরোয় নি। 

সৈর। এই আর এক পাগল, আজো 'িন 
মাস পার নিও এখান পেট ডাগর হইয়াছে কি 
না তাই দেখচে। 

সর। ক্ষেত্র তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ 
কেন? 

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় 
থাপা হয়েলো, ঠাকুরাণাঁর বল্লে, ঝাপটা কাটা 
কস্ঁবদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে । 
মুই শুনে নজ্জায় মর্যে গ্যালাম, সেই দান 
ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম। 

সৌর। ছোট বউ, যাও 'দাঁদ কাপড়গুনো 
তুলে আন গে, সম্্যা হলো। 

(আদুরার পুনঃ প্রবেশ) 

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে 
কাপড় তুলি। 

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই 
আসুক, হা, হা, হা, হা। 

[ সরলতার 'জিব কেটে প্রস্থান।] 

সৈর। দসেরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর 
পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা- ঠাকুরূণ 
কই লো-_ 

(সাবিীর প্রবেশ) 

এই যে এসেছেন। 

সাব। ঘোষবউ এহীঁচস্‌, তোর মেয়ে 
এনিচিস্‌ বেশ কারচিস-াবাঁপন আবদার 
নচ্লো তাকে শান্ত কর্যে বাইরে দিয়ে এলাম । 

রেবতী । মাঠাকুরুণ পর্খাম কার। ক্ষেত্র 
তোর 'দাঁদমারে পর্ণাম কর। 


৯ 


ক্ষেরমাণর প্রণাম 1) 
সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হণ 
(নেপধ্যে কাশ) ঘড় বউ মা ঘরে 'বাও, বাবার 


বাঁঝ নিদ্রা ভেঙ্গেছে-আহা! বাছার ক সময়ে 


নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, [ভবে 
ভেবে নবীন আমার পাতখাঁন হয়ে গিয়েছে-- 
(নেপথ্যে 'আদুরী”) মা যাও গো জল চাচ্চেন 


াঝি। 

সৌর। (জনান্তকে আদুরণর প্রীত) 
আদুরী তোরে ডাক্‌চে। 

আদুরী। ডাকৃচেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন 
তোমারে। 

সৈরি। পোড়ার মুখ-ঘোষাঁদাদ আর এক 


দিন আসিস। 
[সোরল্পশর প্রম্থান।] 

রেবতী । মাঠাকুরূণ, আর তো এখানে কেউ 
নেই-মুই তো বড় আপদে পাঁড়াছ, পদ 
ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো-_ 

সাঁব। রাম রাম রাম ও নচ্ছার বেটীকেও 
কেউ বাড়ী আস্তে দেয়-বেটীঁর আর বাঁক 
আছে ক, নাম লেখালেই হয়। 

রেবতঁ। মা, তা মুই করবো কি, মোর 
তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্দেরা ক্ষ্যাতে 
খামারে গোল বাড়ী বাল্পই বা কি আর হাট 
বাল্লই বা কি-গস্তাঁন 'বিটী বলে কিমা 
মোর গ্াডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে-বিটী বলে, 
ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাত যাঁত 
দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার 
কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাঁত বলেচে। 

আদূুরী। থু, থু, থু!-গোন্দো ! প্যাঁজর 
গোন্দো!_ সাহেবের কাছে কি মোরা যাঁতি 
পার, গোন্দো থু থু! প্যাঁজর গোন্দো!_ মুই 
তো আর একা বেরোব না, মুই সব সহতি 
পার প্যাঁজর গোন্দো সইীত পাঁর নে থু, 
থু, গোন্দো! প্যাঁজর গোন্দো! 

রেবতীঁ। মা, তা গোরিবের ধর্ম কি ধর্্ম 
নয়? বিট বলে,টাকা দেবে, ধানের জাঁম ছেড়ে 
দেবে, আর জামাহীর কর্ম কর্যে দেবে-পোড়া 
কপাল টাকার! ধর্ম কি ব্যাচ্বার 'জানিস না 
এর দাম আছে। ক বলবো, বিট সাহেবের 
নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে 


১৯ 


দেতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েছে, কাল 
থেকে ঝমৃফে* ওট্‌চে। 

আদুরাী। মাগো যেদাঁড়! কথা কয়েন 
বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাঁড়ি প্যাঁজ না 
ছাড়াল মুই তো কখনুই যাঁত পারবো না,থু, 
থু, থু! গোল্দো, প্যাজর গোন্দো! 

রেবতী। মা সব্বনাশন বলে, যাঁদ মোর 
সঙ্গে না পেট্য়ে দিস্‌ তবে নেটেলা 'দয়ে 
ধরো নিয়ে যাবে। 

সাবি। মগের মুল্ল্ক আর ি!- ইংরেজের 
রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে 
[নয়ে যেতে পারে। 

রেবতাঁ। মা, চাসার ঘরে সব পারে। 
মেয়েনোক ধরে মরদ্‌দের কায়দা করে, নীল 
দাদনে এ কান্ত পারে, নজোরে ধাল্ল কাত্ত পারে 
না? মা,জান না,নয়দারা রাঁজনামা দাত চাই 
নি বল্যে ওদের মেজো বউার ঘর ভেঙ্গে ধর্যে 
নিয়ে গিয়েলো। 

সাঁব। কি অরাজক! 
বলেছ? 

রেবতাঁ। না, মা, সে আযাঁকই নরীলর ঘায় 
পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে 
রাখবে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপাঁন 
কুড়ুল মেরে বসবে। 

সাবি। আচ্ছা, আম কত্তাকে দিয়ে এ কথা 
সাধূকে বলবো, তোমার কিছ; বলবার আবশ্যক 
নেই-াঁক সর্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব 
কত্তে পারে,তবে যে বলে সাহেবেরা বড় 
সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের 
কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না 
এরা সাহেবদের চণ্ডাল। 

রেবতী । ময়রাণী বিট আর এক কথা 
বল্যে গ্যাল, তা বুঝ বড়বাব শুনিন্‌ নি-কি 
একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে না কি 
কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্‌ সাহেবের সঙ্গে 
যোগ 'দয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ 'দাতি 
পারে। তা কর্তা মশাইরি না ছি এই ফাঁদে 
ফ্যালবার পথ কচ্চে। 

সাবি। (দীর্ঘানশবাস ফেলিয়া) ভগবতণর 
মনে যাঁদ তাই থাকে, হবে। 

রেবতী । মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তা 'ফি 


সাধুকে এ কথা 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


মিারাগক নাকি এ ম্যাদের (পঙ্গ 


অন সালের হক তপন 


৪৪:০৮ আদুক্লী, তুই একট চুপ কর 
বাছা। 

রেবতী । কুটির বাধ এই মকদ্দম্য পাকা- 
বার জান্য মাচেরটক্‌ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, 
বাবর কথা হাকিম না কি বন্ড শোনে-- 
আদূুরী। বাবার আম দোখাঁছ, নজ্জাও 
নেই, সরমও নেই-জ্যালার হানিম মাচেরটক্‌ 
সাহেব, কত নাঞ্গা পাকাঁড়,। তেরোনাল 
রাত থাকে, মা গো নাম কাল্ল প্যাটের মাঁধ্য 
হাত পা সে*দোয়_এই সাহেবের সাঁঞ্গ ঘোড়া 
চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মানাঁপ ঘোড়া 
চাপে!_কেশের কাকি ঘরের ভাশারর স্গি 
হেসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা 
দেলে, এ তো জ্যালার হাঁকম। 

সাব। তুই আবাগী কোন্‌ দিন মজাৰ 
দেকৃচি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়া 
যা, দুর্গা আছেন। 

রেবতাঁ। যাই মা, আবার কল.বাড়ী "দিয়ে 
তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জবলবে। 

[রেবতণ ও ক্ষেত্রমাঁণর প্রস্থান ।] 

সাবি। তোর ক সকল কথায় কথা ন্‌ 
কইলে চলে না। 

(সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ) 
আদূুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে 
আলেন। 

(সরলতার 'জিব কেটে কাপড় রাখন) 


(পৃণ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্াঁগা মা, তুমি বই ফি 
আর আমার কাপড় আঁনবার মানুষ নাই-_তুঁি 
কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে 
থাকতে পার না-এমন পাগাঁলির পেটেও 
তোমার জম্ম হয়োছল--কাপড়ডায় ফালা দিলে 
কেমন করে, তবে বোধ কার গায়েও ছড় শ্গিয়াছে 
-আহা! মার আমার রন্তকমলের মত রং 
একট. ছড় লেগেছে যেন রন্ত ফুটে বেরোচ্ছে 


নখজনপ'প 


ভুমি মা আর অদ্ধকার "সাঁড় দিয়ে অমন করো 
যাওয়া আলা করো না। 
(দৈরিম্্ণর প্রবেশ) 
সৌর। আয় ছোটবউ ঘাটে ষাই। 
সাব। যাও মা, দুই যায়ে এই বেলা বেলা 
থাকতেং গা ধুয়ে এস। 


[ সকলের প্রস্থান।] 
দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 
বেগদ্ণবেড়ের কুটির গন্দামঘর 
(তোরাপ ও আর চার জন রাইয়ত উপাঁবল্ট) 
তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই 
নেমোখ্যারামি কাত্ত পারবো না-ঝে বড়বাবুর 


নোগাঁচ, ঝে বড়বাবূ হাল গোর্‌ বেশ্চয়ে নে 
বাপ্কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই 
পারবো না-জান্‌ কবূল। 

প্রথম রাই। কুশীদর মুখ বাঁক্‌ থাকবে 
না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা । মোদের চাঁক 
[ক আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নূন 
থাই নি-তা করবো কি, সাক্ষী না 'দালযে 
আস্ত রাখে না-উট সাহেব মোর বাকি 
দেপ্ড়মে উটেলো-দ্যাঁদীন আকন তবাঁদ 
অন্ত ঝোজান 'দক্লে পড়চে-গোডার পা ঘ্যান 


গাডা মোর ঝাঁক মেরে ওট্‌চে। উঃ কি বলবো, 
সাঁমান্দীর আকবার ভাতারমারর মাটে পাই, 
আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা 
হের ভেতর দে বার কারি। 

তৃতশয়। মুই টাঁকার-জোন খাটে খাই। 
মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, 
বাল তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে 
পোর্লে ক্যান_তানার সেশনৃতোনের দন 


হোঁড় যে কাত্ত নেগলো, মূই ভাবলাম ময়নার 
মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের 
বুদো এড়ের নড়ুই বেদূলো। 

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কিঃ 
ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে 
না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব 
সাান্দ যাঁদ এঁ সাঁমান্দর মত হতো, তা হলি 
সামান্দগার এত বদনাম নট্‌তো না। 

ম্বতীয়। আহাদে যে আর বাঁচি নে গা_ 
ভাল২ করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে। 
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে? 
৯8 

গেছে, সৃমীন্দর গুদোমৃতে সাতটা রেয়ত্‌ 
বইরেছে। ভ্যাট ছু ছেলে। সম গাই 
বাচুর গুদোমে ভরেলো-সমান্দ যে ঘোঁটা 
মাত লেগেছে, বাবা! * 
সাঁমান্দরে ভাল মানুষ পাল 
খ্যাতি আসে, মাচেরটক সাহেবডারে গাংপার 
করবার কোমেট- কান্ত লেগেচে। 

দ্বতীয়। * এ জেলার মাচেরটক না-ও 
জেলার মাচেরটকের দোষ পালে ক ভাও তো 
বুঝাঁত পারাচ নে। 

তোরাপ। কুটি খাত যাই নি। হাঁকিমডেরে 

জান্য খানা পেকয়েলো, হাঁকিমডে 

চোরা গোরুর মত পেলয়ে রলো, খাত গেল 
না-ওডা বড়নোকের ছাবাল, নীল মামদোর 
বাড়ণ যাবে ক্যান। মুই ওর অন্ডেরা পেইচি, 
এ সাঁমান্দরে বেলাতের ছোটনোক। 


১৪ 


প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব 
কুটি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো ক্যামন 
করে? দোৌখস নি, সম্ন্দিরে গোঁট বেদে 
'তাঁনারে বর সেজয়ে মোদের এনেলো ? 
চ্বতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল। 
তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব 'কি নাঁলর 
ভাগ 'নাত পারে। তানি নাম 'কিনুত 
এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবভারে যাঁদ 
ঘাড়ে চাপুঁত পারবে না-- 

তৃতশয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, 
মামদো ভূত পাঁল না কি ঝন্কোতে ছাড়ে নাঃ 
বউ যে বলেলো। 

তোরাপ। এ মাল্নর ভাইর আনেচে 
ক্যানঃ মান্বির ভাই নচা কথা সোমোজ 
কান্ত পারে না-সাহেবগার ডরে নোক সব 
গাঁছাড়া হাতি নেগলো, তাই বচোরাদ্দ নানা 
নচে 'দিয়েলো-_ 

ব্যারালচোকো হাদা হেমদো! 

নীলকুটির নীল মেমূদো॥ 
বচোরাদ্দ নানা কাব নচূতি খুব। 

দ্বতীয়। নিতে আতাই একটা নচচে 
শুনিস্‌ 'নি। 

“জাত মালে পাদাঁর ধরে। 

ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥” 
তোরাপ। এওল নচন নচেচে; “জাত মাল্লে” 
ক? 

“জাত মালে পাদরি ধরে। 

ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে ॥” 

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে ক হাত 
নেগেচে তা ছুই জানাতি পাল্লাম না-মুই 
হলাম 'ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরগাদর আলাম 
কবে, তা, বস মশার সলায় পড়ে দাদন ব্যাড়ে 
ফ্যাললাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো 
করেলো তাইীত বস মশার কাছে মিচ নাতি 
আকবার স্বরপূর আয়েলাম। আহা ক দয়ার 
শরশল, [ি চেহারার চটক, ি অরপনরুব রূপণ 
দেখেলাম, বসে আছেন ফ্যান গজেন্্গাঁমিনী। 
তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুকয়েচে? 
চতুর্থ । গ্যাল ধার দশ কুড়ো করেলাম, তার 


দীনবন্ধু; রচনাবলী 


দাম দাত আদাখ্যাচ্ড়া কল্পে-এবারে ১৫ 
িঘের দাদন গাঁতয়েছে, ঝা ঘল্‌চে তাই কাঁচ্চ 
তব তো ব্যান্রম কান্ত ছাড়ে না। 

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গল দিয়ে 
এক বন্দ জাম তোল্লাম, এই বারে যা হয়েলো, 
তালর জান্যই জামতে রেখেলাম,সে দিন ছোট 
সাহেব ঘোড়া চাপে আযাসে দেস্ড়ুয়ে থেকে 
জাঁমিভেয় মার্গ মারালে। চাসার কি আর বাচন 


আছে? 
তোরাপ। এডা কেবল আমিন সামান্দর 
[হরূভাত। সাহেব কি সব জামর খবর 


নাকে। এ সামন্দি সব চড়ে বার করে দেয়। 
সাঁমান্দ য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, 
ভাল জাঁমডে দ্যাখে, ওমান সাহেবের মার্গ 
মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কাম নি, ওর তো 
আর মহাজন কান্ত হয় না, সৃম্দান্দ তবে ওমন 
করে মরে ক্যান_নীল করবি তা কর, দামড়া 
গোর্‌ কেন, নাঙ্গল বেনয়ে নে, নিজ না 
ক, গাঁকে গাঁ ক্যান চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা 
[দাত তো নারাজ নই, তা হি দু সনে নীল 
যে ছেপয়ে উটতি পারে, সামান্দ তা করবে 
না, মান্নর ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি 
নেগেচে, তাই চোঙস্‌চেন, তাই চোস্‌চেন-- 
(নেপথ্যে হো,হো; হো,মা, মা) গাজিসাহেব, 
গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম না 
কর, এডার মাঁধ্য ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে-_ 

(নেপথ্যে হা নীল! আমারাদগের 
সব্বনাশের জন্যেই এদেশে এসোঁছলে_ আহা! 
এ যন্্রণা ষে আর সহ্য হয় না, এ কান্‌সারনের 
আর কত কুঁটি আছে না জান, দেড় মাসের 
মধ্যে ১৪ কুটির জল থেলেম, এখন কোন 
কুটিতে আছ তাও তো জানিতে পারলাম না, 
জানবই বা কেমন করে, রারিযোগে চক্ষু বন্ধন 
কাঁরয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, 
উঃ মা গো তুমি কোথায়।) 

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালশ, কালণ, 
দুর্গা, গণেশ, অসুর! 

তোরাপ। চুপ, চুপ। 

(নেপথোে। আহা! & 'বিঘা হারে দাদন 
লইলেই এ নরক হইতে শ্রাণ পাই-হে মাতুল! 


নগলদপপ 


গ্বদন লওয়াই কর্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর 
উপায় দেখি নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা 
কাঁহবার শান্ত ন্যই, মা গো! তোমার চরণ দেড় 
আস দেখ নি।) 
-  তুতীয়। বার গিয়ে এ কথা বলবো-_ 
শ্বন্লি তো মর্যে ভূত হয়েচে তব দাদনের 
হাত ছাড়াতি পার 'নি। 

প্রথম। তুই মিনূসে এমন হেবলো- 

তোরাপ। ভাল মানাঁসর ছাবাল- মুই 
কথায় জানূতি পৌরাছ-পরাণে চাচা, মোরে 
কাঁদে কাত্ত পারিস, মুই ঝরকা 'দিয়ে ওরে পূছ 
কার ওর বাড়ী কনে-_ 

প্রথম। তুই যে নেড়ে। 

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্‌ 
--(বাঁসিয়া) ওট-_-(কান্ধে উঠন) দ্যাল ধাঁরস্‌ 
ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা-(গোপখনাথকে 
দূরে দোয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে 
স্ম্বন্দি আসূচে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে 
“পতন ।) 
(গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে কাঁরয়া 

রোগ সাহেবের প্রবেশ) 

তৃতীয়। দেওয়ানাঁজ মশাই, এই ঘরডার 
মাধ্য ভূত আছে! এত বেল কানাঁত নেগেলো। 

গোপশী। তুই যাঁদ যেমন খাইয়া দেই 
তেমান না বাঁলস্‌ তবে তুই ওমনি ভূত হাঁব। 
(জনান্তিকে রোগের প্রাত) মজুমদারের 'বিষয় 
এরা জানিয়েছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও 
ঘরে রাখাই আবাঁধ হইয়াঁছল। 

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ 
আছে কে, কোন বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ) 

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই 
নেড়ে বেটা ভার হারামজাদা, বলে নেমক্‌- 
হারামি করতে পারিব না। 

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদ্‌না, 
আকন তো নাজ হই, ত্যাকন ঝা জানি তা 
কর্বো'। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও 
সোদা হইচি। 

রোগ।  চপরাও, শুয়ারীক বাচ্চা! 
রামকান্ত বড় 'মান্ট আছে। (রামকান্তাঘাত 
এবং পায়ের গ:তা।) 

তোরাপ। আল্লা! মা গো গ্যালাম, পরাণে 


৯৫ 


চাচা, এইট; জল দে, মৃই পানি তিনের লাম, 
ধাবা, বাবা, বাধা-- 

রোগ । তোর মুখে পেসাব করে দেবে নাঃ 
(জুতোর গতা)। 

তোরাপ। মোরে ঝা বঙগবা মুই তাই 
কর্বো-দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, 
খোদার কসম। 

রোগ । বাণ্চতের হারামজাদকি ছেড়েছে। 
আজ রান্রে সব চালান দেবে। ম্যান্তয়ারকে লেখ, 
সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না 
পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে-- (তৃতীয় রাইয়তের 
প্রাতি) তোম রোতা হায় কাছে? (পায়ের 
গদতা)। 

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন কর্যে 
ফ্যালালে, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে, রে, 
মেলে রে (ভঁমতে চিত হইয়া পতন)। 

রোগ। বাণ বাউরা হ্যায়। 

[রোগের প্রস্থান ।] 

গোপী। কেমন তোরাপ প্যাঁজ পয়জার 
দুই তো হলো। 

তোরাপ। দেওয়ানাজ মশাই, মোরে এট 
পান 'দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম। 

গোপণী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার 
ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয় তোরা 
সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে 
আনি। 

[ সকলের প্রস্থান।] 


ম্বতীয় গভর্ণ্ক 
বন্দমাধবের শয়নঘর 
(াঁপহস্তে সরলতা উপবিষ্ট) 


সর। সরলা ললর্না জীবন এল না। 
কমল হৃদয় 'দ্বরদ দলনা ॥ 


মিথ্যা নয়, আমার এক এক দন এক এক বধসর 
গিয়েছে। দেৌঁর্ধানশ্বাস) নাথের আসার আশা 


ঞ 


১৬, 


তো নিম্মধল হইল, এক্ষণে যে মহৎ কার্ষেয 
প্রবৃন্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর 
জখবন সার্থক-প্রাণেশ্বর, আমাদের নারাকুলে 
জল্ম, আমরা পি বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে 
যাইতে পারি না, আমরা মগর অ্রমণে অক্ষম, 
আমাদগের মঞ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে 
না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারন নাই, ব্রাহ্ম- 
সমাজ নাই-রমণীর মন কাতর হইলে 
বিনোদনের কিছূমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ 
হইলে মনের তো দোষ দিতে পাঁর না। প্রাণ- 
নাথ আমাদের একমান্ত অবলম্বন- স্বামীই 
উপাজ্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, 
স্বামিরই সতীর সব্্বস্বধন। হে লাঁপ, তুমি 
তোমাকে চুম্বন করি (োলাপি চুম্বন) তোমাতে 
আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে 
তাঁপত বক্ষে ধারণ কার (বক্ষে ধারণ) আহা! 
প্রাণনাথের ক অমৃত বচন, পন্রখানি যত পাঁড় 
ততই মন মোঁহত হয়, আর একবার পাঁড় 
(পঠন)। 
প্রাণের সরলা । 

প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা 
পতনে ব্যস্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে 
ধারণ কাঁরয়া আম কি আনব্বচনীয় সুখ লাভ 
কার। মনে কারিয়াছলাম সেই সুখের সময় 
আসিয়াছে, কিন্তু হারষে বিষাদ, কালেজ 
বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে 
পাঁড়য়াছি, যাঁদ পরমে*বরের আনুকূল্য 
উত্তীর্ণ হইতে না পার, তবে আর 
মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা 
গোপনে২ পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা 
কাঁরয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোন- 
রূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ 
আন্দপার্ত্বক 'লাঁখয়া আমি এখানকার 
তদবিরে রাহলাম। তুমি কিছ ভাবনা করো 
না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। 
প্রেয়াস, আম তোমার বঞ্গভাষার সেক্সাপয়ারের 
কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, 
[কচ্তু 'প্রি়বয়স্য বাঁঙকম তাঁহার খান 'দয়াছেন 


দীনবন্ধ; রচনাবলী 


বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব-বিধামখখ, 
লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সখের আকর, এত দরে 
থাঁকয়াও তোমার সাহত কথা কাঁহতোছ। 
আহা! মাতাঠাকুরাণী যাঁদ তোমার লিখনের 
প্রাত আপাঁন্ত না কারতেন তবে তোমায় লাঁপ- 
সুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চাঁরতার্থ 


হইত হীত। 
তোমার বন্দমাধব। 
আমারি-_তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চাঁরনে যাঁদ দোষ 
স্পর্শে তবে সূচারন্রের আদর্শ হবে কে ?-- 
আম স্বভাবতঃ চণ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড 
স্থর হয়ে বাঁসতে পার নে বলে ঠাকুরুণ 
আমাকে পাগাঁলির মেয়ে বলেন। এখন আমার 
সে চাণ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপাঁতর 
পন্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে 
আছি। আমার উপরের চণ্চলতা অন্তরে 
প্রবেশ কারয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে 
আবৃত হইলে উপারভাগ 'স্থর হয়, কিন্তু 
[ভিতরে ফ্াঁটতে থাকে আম এখন সেইর্‌প 
হইলাম। আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাঁসি 


তোমার 'বরস বদন দৌখলে আম দশ ?দক্‌ 
অন্ধকার দোঁখ। এ অবোধ মন! তুম প্রবোধ 
মানবে নাঃ তুমি অবোধ হইলে পার আছে, 
তোমার কান্না কেহ দোখতে পায় না, কেহ 
শুনিতেও পায় না কিন্তু নয়ন, তুমিই 
আমাকে লঙ্জা দেবে চেক্ষ মুছিয়ে) তুমি 
শান্ত না হইলে আম ঘরের বাঁহরে যেতে 
পার নে 
তআদুরার প্রবেশ) 

আদূুরী। তুমি কাঁস্ত লেগেচো কিঃ বড় 

হালদার্ণ যে ঘাটে যাঁত পাচ্চে না, কলে কি, 


আদুরী। তেলে দেকৃচি আকন হাত দেউ 
[ন। চুলগল্লাভা কাদা হাত লেগেছে, চিঠিখান 
আকন ছাড় নি-ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি 
মোর নাম ন্যাকে দেয়। 

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন? 


লশল-দপণ 


শতক ৪8 ॥ 


আদুরী। বড় হালদার যে গায় গ্যাল, 
জ্যালায় যে মকপ্দমা হাতি লেগেছে, তোমার 
চা্টাত ন্যাঁক নি-কত্তামশাই যে কানাত 
নেগলো। 
. . সর। স্বেগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে 
যথার্থই মুখ দেখাইতে পারবে না প্রেকাশে) 
চল রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাঁখ। 
[ উভয়ের প্রস্থান ।] 


তৃতগয় গভঙ্ক 
দ্বরপুর, তেমাথা পথ 
(পদ ময়রাণীর প্রবেশ) 


পদী। আমিন আঁটকুঁড়র বেটাই তো দেশ' 
মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি২ মেয়ে 
সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপাঁন 
কুড়ুল মার-রেয়ে যে খেটে এনোছল, 
সাধুদাদা না ধরাঁলই জম্মের মত ভাত কাপড় 
[দিত_আহা ! ক্ষেত্মাণর মুখ দেখলে বুক ফেটে 
যায়-উপপাঁত কাঁরাছ বলে দি আমার শরারে 
দয়া নেই--আমারে দেখে ময়রা পাস, ময়রা 
পাস, বলে কাছে আসে। এমন সোণার হরিণ 
মা নাক প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে। 
_ছোট সাহেবের আর আগায় না, আম রয়োছ, 
কাঁলবুনো রয়েছে-মা গো কি ঘণা, টাকার 
জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছতে 
হলো, বড় সাহেব ড্যাকূরা আমারে দ্যাকমার 
করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে-ড্যাক্রার 
মানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমান্ষের 
পাছায় নাত মারতে পারে, ড্যাক্রার সে রকম 
তো এক 'দিন দেখলাম না। যাই আমিন 
কালামুখরে বাল গে, আমারে দিয়ে হবে না- 
আমার ক গয়ি বেরোবার যো আছে, পাড়ার 
ছেলে আঁটকুঁড়র বেটারা আমারে দেখলে 
যেন কাকের পিছনে 'ফিঙ্গে লাগে। নেপথ্যে 
গগত)। 

“যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি। 

মোর যনে জাগে, ও তার লয়ান দ্বাঁট ॥” 


দী. র--২ 


৭ 


(এক জন ত্বাখালের প্রবেশ) 
রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারার 
নাকি পোকা ধরেছে? 
পদী। তোর মা বনের গে ধর্‌ক, আঁটকাড়র 
বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ণ যাও, 
যাও. 
রাখাল। মুই দ্বটো 'নাঁড়ন গড়াঁতি দিইচি-- 
(এক জন লাঠয়ালের প্রবেশ) 
বাবা রে! কুটির নেটেলা। 
[রাখালের বেগে পলায়ন ।] 


লাঠি। পদ্মমীখ, মাস মাগাগ করো 
তুল্যে যে। 
পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রাত দৃষ্টি 


করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি। 

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যাযদার পোশাক, 
আর নটীর বেশ। 

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্না 
চেয়ৌছলুম তা তুই আজও 'দাঁল নে। আর 
কখন তো ভাই তোর কাছে কিছ চাব না। 

লাঠি। পদ্মমাঁখি, রাগ কারস নে। আমরা 
কাল শামনগর ল্‌ট্‌তে যাব, যাঁদ কাল কালো 
বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে । 
আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান 


দয়ে হয়ে যাব। 
[লাঠিয়ালের প্রস্থান।] 

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কাষ নাই। 
কময়ে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও 
নল হয়। শামনগরের মুনৃসীরে ১০খান জা 
ছাড়াবার জন্যে কত 'মিনাঁত কল্যে। “চোরা না 
শুনে ধম্মেব কাহিনী ।” বড় সায়েব পোড়ার- 
মুখো পড়েয়ে বসে রলো। 

(চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ) 


চার জন শশশু। (পাততাঁড় রেখে কর- 
তাঁল 'দিয়া)। 

ময়রাণী লো সই। নখল গেজোছো কই 
ময়রাণী লো সই। নশল গেজোছো কই 
ময়রাণশ লো সই। নীল গে'জোছো কই 


পদশী। "ছু বাবা কেশব, পাস হই এমন 
কথা বলে না। 

৪ জন শিশু? [নেত্য করে) 
ময়রাণশ লো সই। নধল গে'জোছো কই 


৯৮ 


পদশ। ছি দাদা আম্বিকে, দিদিকে ও কথা 


বলতে নাই 
৪ জন শিশু । (পদ ময়রাণীকে ঘরে 
নৃত্য)। 
ময়রাণী লো সই। নীল গেজোছো কই॥ 
ময়রাণী লো সই। নীল গে'জোছো কই॥ 
ময়রাণ লো সই। নশল গে'জোছো কই॥। 
(নবীনমাধবের প্রবেশ) 


পদশী। ও মা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখ- 
খান দেখালাম । 
| ঘোমটা দিয়া পদণীর প্রস্থান ।] 
নবীন । দূরাচারিণন, পাপীয়সী- টোৌশশু- 
দের প্রাত) তোমরা পথে খেলা কাঁরতেছ, বাড়ী 
যাও অনেক বেলা হইয়াছে-- 

[৪ জন শিশুর প্রস্থান । ] 
আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যাঁদ রাঁহত হয়, তবে 
আম পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের 
পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন কাঁরয়া দিতে পাঁর। 
এ প্রদেশের ইীনিস্পেন্টর বাবৃঁটি আত সঙ্জন, 
[বদ্যা জাল্মলে মানৃষ ক সুশীল হয়, বাবুজ 
বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ 
প্রবীণ। বাবাঁজর 'নতান্ত মানস, এখানে একাঁট 
স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাথ্গালক 
ব্যাপারে অর্থব্যয কারতে কাতর নই, আমার 
বড় আটচালা পাঁরপাঁট 'বিদ্যামান্দর হইতে 
পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বাঁসয়া 
িদ্যা্জন করে, এর অপেক্ষা আর সৃথ ক, 
অর্থের ও পাঁরশ্রমের সার্থকতাই এই । বিন্দু 
মাধব, ইনিস্পেন্টর বাবুকে সমাভব্যাহারে 
সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু 
রাঁহল-ীবন্দু; আমার 'ি ধার, ?ক শান্ত, দি 
সুশীল, কি বিজ্ঞ, অহ্প বয়েসের বিজ্ঞতা 
চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া 
'লাপতে ষে খেদোন্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ 
কাঁরলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অল্তঃ- 
করণ আর হয়।- বাড়ী যাইতে পা উঠে না, 
উপায় আর কিছু দোৌখ নে, পাঁচ জনের এক 
জনও হস্তগত কাঁরতে পারলাম না, তাহাদের 
কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বাঁলতে পারে 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলনী 


না। তোরাপ যোধ কাঁর কখনই মিথ্যা বাঁলবে 

না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্বনাশ, 

বিশেষ আম এপর্যন্ত ফোন যোগাড় কাঁরতে 
পার নাই, তাহাতে আবার মাঁজন্ট্রেে সাহেব 
উড সাহেবের পরম বন্ধ। 

(একজন রাইয়ত, দুইজন ফৌজদাঁরর পেয়াদা 
এবং কুঁটর তাইদাঁদগের প্রবেশ) 
রাইয়ত। বড়বাব্‌, মোর ছেলে দ্বটোরে 

দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই-_ 

গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা 
পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকী বলে হাতে 
দাঁড় দয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে_ 

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, 
এক বার লাগলে আর ওটে না-তুই বেটা চল্‌, 
দেওয়াঁঞ্জর কাছ 'দয়ে হোয়ে যত হবে। তোর 
বড়বাবরও এমন হবে। 

রাইয়ত। চল্‌ যাব, ভয় কার নে, জেলে 
পচে মর্বো তবু গোডার নীল করবো না- 
হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঞগ্গালেরে কেউ দেখে 
না (কুন্দন) বড়বাব মোর ছেলে দ্বটোরে খাত 
দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আনলে তাদের 
একবার দ্যাকাঁত পালাম না। 

[ নবীনমাধব ব্যতটত সকলের প্রস্থান ।] 

নবীন। কি আবিচার! নবপ্রসাত শশারু 
কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন 
অনাহারে শুচ্ক হইযা মরে, সেইরূপ এই 
বাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মারবে। 

(রাইচরণের প্রবেশ) 

রাই। দাদা না ধাল্পই গোডার মেয়েরে দাম 
না হয়, ৬ মাস ফাঁস য্যাতাম, শাল।-_ 

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস? 

রাই। মাঠাকুরুণ পু্টঠাকুরকে ডেকে 
আনাঁতি বল্লে-পদী গ্াাড বলে তলপের 
প্যায়দা কাল আসবে। 

[ রাইচরণের প্রস্থান] 

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন ধা না 
হইযাঁছল তাই ঘঁটিল-পিতা আমার আঁত 
নিরীহ, আত সরল, আত অকপটিত্ত, বিবাদ 
বিসম্বাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের 
বাহুর হন না, ফোঁজদারির নামে কাঁষ্পিত হন, 


নীল-দর্পপ 


শলপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, 
ইন্জ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ 
হলে জলে ঝাঁপ দবেন, হা! আম জশীবত 
থাকতে পিতার এই দুঙ্গাত হবে। মাতা 
আছে, তান একেবারে হতাশ হন না, 'তাঁন 
একাগ্নাচত্তে ভগবতশকে ভাঁকতেছেন। কুরগ্গ- 
নয়না আমার দাবাশ্নির কুরাঙ্গণশী হয়েছেন, 
ভয়ে ভাবনায় পাগাঁলনীপ্রায়। নীল কুটির 
গুদামে তাঁর 'পিতার পণ্চত্ব হয়, তাঁর সতত 
শচল্তা, পাছে পাঁতর সেই গাঁত ঘটে। আম কত 
'দকে সান্ত্বনা কারব, সপাঁরবারে পলায়ন করা 
ক বাঁধ, না, পরোপকার পরম ধর্ম, সহসা 
পরাগ্মুখ হব না, শামনগরের কোন উপকার 
কাঁরতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, 
দোখ 'কি কাঁরতে পারি_ 


(দুই জন অধ্যাপকের প্রবেশ) 


প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর 
ভবন এই পল্লীতে বটে_পতৃব্যের প্রমখাৎ 
শ্রত আছ বসুজ বড় সাধু ব্যান্ত, কায়স্থকুল- 
শতলক। 

নবীন। প্রোণপাত কাঁরয়া) ঠাকুর, আম 
তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৃত্র। 

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধ, 
এবাম্বধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, 
যেমন বংশ-- 
“অস্মিংস্তু নিগণং গোতে নাপত্যমুপজায়তে। 
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কৃতিঃ 0৮ 
শাস্মের বচন ব্যর্থ হয না, তর্কালগকার ভায়া 
শ্লোকটা প্রাণধান কাঁরলে না, হঃ হঃ, হঃ 
€(নস্যগ্রহণ) 

দ্বতীয়। আমরা সৌগন্ধার অরাবন্দ 
বাবধর আহত, অদ্য গোলোকচদ্দ্নের আলয় 
অবস্থান, তোমারাদগের চাঁরতার্থ করিব। 

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে 
চলুন। 


[ সকলের প্রস্থান । 1 


তৃতীয় অধ্ক 
প্রথম গর্ভাচ্ক 


(বেগণবেড়ের কুটির দস্তরখানার সম্মুখ ।) 
গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ । 


গোপী। তোদের ভাগে কম না পাঁড়লে 
তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্‌ নে। 

খালাসী। ও গন কি আ্যাকা খ্যায়ে হজোম 
করা যায়? মুই বল্লাম, যাঁদ থাবা তবে দেওয়ান- 
জার দিয়ে খাও, তা বলে “তোর দেওয়ানের 
মূরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পৃত নয়, 
যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যালয়ে নে বেড়াবে ।” 

গোপ্ণী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েত বাচচা 
কেমন মুগুর তা আম দেখাব। 

[ খালাস প্রস্থান ।] 
ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। 
বোনাই যাঁদ মানব হয় তবে কর্ম করিতে বড় 
সুখ, ও কথাও বল্‌বো-বড়সাহেব ওকথায় 
আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভার 
চটা, আমারে কথায়ই শ্যামচাঁদ দেখায়। সৌঁদন 
মোজা সাঁহত লাঁত মার্লে। কয়েক দিন ছু 
ভাল ভাল দোঁখতেছি। গোলোক বসের তলব 
হওয়া অবাধ আমার প্রাতি সদয় হইয়াছে। 
লোকের সর্বনাশ কাঁরতে পারলেই সাহেবের 
কাছে পট হওয়া যায়। 

“শতমারী ভবে বৈদ্যঃ1% 

(উডকে দর্শন কারয়া) 
এই যে আঁসতেছেন, বসেদের কথা বাঁলয়া 
অগ্রে মন নরম কার। 

(উডের প্রবেশ) 
ধম্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল 
বাহব হইযাছে। বেটার এমন শাসন দিছুতেই 
হয নাই। বেটার বাগান বাহর করিয়া লওয়া 
গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া 
দেওয়া শিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা 
[গয়াছে, বেটার গোলা সব খাল পড়ে 
সোপন্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও খাড়া ছিল 
এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে । 


৪০ 


গোপশ। হুজুর, মুন্জীরে ওর কাছে 
এসোছিল তা বেটা বল্লে “আমার মন 'স্থর নাই, 
পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে 
ঘোল বলাইয়াছে।” নবীন বসের দুর্গাত দেখে 
শ্যায়নগরের ৭1৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে 
আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন 
তেমন কাঁরতেছে। 

উড। তুম আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল 
মতলব বার করোছলে। 

গোপশী। আম জানতাম গোলোক বস বড় 
ভীত মানুষ, ফৌজদারিতে যাইতে হইলে 
পাগল হইবে। নবশন বসের যেমন 'পিতৃভান্ত 
তাহা হইলে বেটা কাষে কাষেই শাঁসত হইবে, 
এইজন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, 
হুজুর যে কোশল বাহির কারযাছেন তাহাও 
মন্দ নয়, বেটার পুজ্কারণনর পাড়ে চাস দেওয়া 
হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম 
পাঁড়য়াছে। 

উড । এক পাথরে দুই পক্ষী মারল; দশ 
বিঘা নীল হইল, বাণতের মনে দুঃখ হইল। 
নল হইলে আমার বাস উঠবে, আম জবাব 
দিয়াছি, ভিটা জাঁমতে নশল বড় ভাল হয়। 

গোপীঁ। এ জবাব পেয়ে বেটা নালিস 
কাঁরয়াছে। 

উড। মোকদ্দমা কিছ হইবে না, এ 
মাজন্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী 
করলে পাঁচ বচোরে মোকদ্দমা শৈষ হোবে না। 
মাজিন্ট্রেটে আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার 
বহ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই আইনটা 
শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে। 

গোপশী। ধর্মাবতার, নবীন বস এ চার 
জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বাঁলয়া 
আপনার লাঙ্গল গোর মাইন্দার দিয়া তাহা- 
দের জাম চসিয়া দিতেছে এবং উহাঁদগের 
পাঁরবারাদগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি 
চেম্টা কাঁরতেছে। 

উড। শালা দাদনের জাঁম চাঁসতে হইলে 
থলে আমার লাঙ্গল গোর কমে গিয়েছে, 
বান বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে 
কাম বেহেতার চলেগা ! 

গোপাঁ। ধম্মাবতারের অনুগ্রহ । আমার 
মানস বংসর২ দাদন বৃদ্ধি কার এ কর্ম একা 
আবশ্যক করে; যেব্যন্তি দু টাকার জন্য 
হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোকসান করে তার 
দ্বারা কম্মের উন্নাত হয়? 

উড। আমি সমাজয়াছ,। আমিন শালা 
গোলমাল কারিয়াছে। 

গোপপী। হহজ;র চন্দ্র গোলদারের এখানে 
নূতন বাস দাদন 'কছু রাখে না, আমন উহার 
উঠানে রশাতিমত এক টাকা দাদন বাঁলয়া 
ফোঁলয়া দেয়, টাকাঁট ফেরত 'দবার জন্যে 
অনেক কাঁদাকাঁট করে এবং মিনাঁত কারতে২ 
রথতলা পর্যান্ত আমনের সঙ্গে আইসে, 
রথতলায় নশলকণ্ঠ বাব্‌ব সাঁহত সাক্ষাৎ হয়, 
[যান কালেজ হইতে একেবারে উকশল হইয়া 
বাঁহর হইয়াছেন। 

উড। আম ওকে জান এ বাণ্ৎ আমার 
কথা খবরের কাগজে 'লাঁখয়া দেয়। 

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে 
উহাদের কাগজ দাঁডাইতে পারে না, তুলনা হয় 
না, ঢাকাই জালার কাছে ঠান্ডা জলের কুণজো। 
কিন্তু সংবাদপন্রাট হস্তগত কাঁরতে হুজুর- 
[দগের অনেক ব্য হইয়াছে, যেমন সময়, 

সময় গ্ণে আগ্ত পর। 
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর ॥ 

উড। নীলকণ্ঠ 'ি কারল? 

গোপী। নঈলকণ্ঠ বাবু আমনকে অনেক 
ভর্খসনা করেন, আমন তাহাতে লাঁজ্জত হইয়া 
গোলদারের বাড়ী 'ফিবিয়া গ্রিয়া দুই টাকার 
সাহত দাদনের টাকা্টি ফেরত লইয়া 
আসয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩।৪ 'বিঘা 
নীল অনায়াসে দিতে পারত, এই কি চাকরের 
কায? আম দেওয়ান আমান দুই কাঁরতে 
পারি তবেই এ সব নিমক্হারামি রাহত হয়। 

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ নেমক্হারামি। 

গোপা। ধর্মাবতার বেয়াদাব মাফ হয় 
আমিন আপনার ভাঁগনগকে ছোট সাহেবের 
কামরায় আনয়াছিল। 


নশল-দর্পণ 


উড। হাঁহাঁ আম জান, এ বাণ আর 
শড়শ ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ 
কারয়াছে। বজ্জাংকো হাম জর্‌র শেখলায়েজ্গে, 
বাণধকো হামারা বট্‌নেকা ঘরমে ভেজ ডেয়। 
[ উডের প্রস্থান ।] 
গোপণী। দেখ দেখি বাবা কার হাতে বাঁদোর 
ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত আর কাক ধূর্ত । 
ঠৌঁকিয়াছ এইবার কায়েতের থায়। 
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥ 


দ্বিতীয় গভাঙ্ক 


নবীনমাধবের শয়নঘর 
(নবীনমাধব এবং সৌরম্ধী আসীন) 


সৈরিল্ী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না 
এবশুর আগে-তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ 
কর্যে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা 
ত্যাগ কাঁরয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে 
আঁবরল জলধারা পাঁড়তেছে, যে জন্যে তোমার 
প্রফুল্ল বদন বিষণ্ন হইয়াছে, যে জন্যে তোমার 
1শরঃপণড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ আম সেই 
জন্যে কি আঁকাণৎকর আভরণগ্ালন দিতে 
পার নে? 

নবীন। প্রেয়াস, তুমি অনায়াসে দিতে 
পার কিন্তু আমি কোন মূখে লই । কামনীকে 
অলঙ্কারে বিভূঁষিতা কাঁরতে পাঁতর কত কম্ট, 
বেগবতী নদীতে সল্তরণ, ভীষণ সমযদ্রে 
'নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্বতে আরোহণ, 
অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মূখে গমন,-পাঁত এত 
কলেশে পত্নীকে ভূঁষিতা করে, আঁম কি এমন 
মি সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পণ্কজ- 
নয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দোঁখ যাঁদ 
নিতান্তই টাকার সুযোগ কাঁরতে না পাঁর তবে 
কল্য তোমার অলগকার গ্রহণ কাঁরব। 

সোরন্ী। হৃদয়বল্পভ! আমাদের অতি 
দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা 
শীবম্বাস কর্যে ধার দেবে? আম পনব্্বার 
মনাত কাঁরতোছি আমার আর ছোট বয়ের 
গহনা পোন্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় 
কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট 
বউ আমার মালন হয়েছে। 


২৯ 


নবঈন। আহা! বিধম্বাথ কি নিদার্ণ 
কথা বাঁললে, আমার অন্তঃকরণে ষেন আঁ্নবাণ 
প্রবেশ কারল- ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, 
উত্তম বসন, উত্তম অলগ্কারেই তাঁর আমোদ, , 
তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্তা কি 
বুঝেছেন, কৌতুক ছলে 'বাঁপনের গলার হার 
কেড়ে লইলে 'বাঁপন যেমন ক্রন্দন করে, বধ্‌- 
মাতার অলঙ্কার লইলে তেমন রোদন করবেন। 
হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ কাঁরলে ! 
আম এমন নিদ্দ্য় দস্য হইলাম। আম 
বালিকাকে বণ্ঠিত কাঁরব? জীবন থাকতে 
হইবে না-নরাধম শনম্ভুর নীলকরেও এমন 
কর্ম কারতে পারে না- প্রণায়ন এমন কথা 
আর মুখে আনিও না। 


সৌর। জাবনকান্ত আম যে কম্টে ও 
নিদারুণ কথা বাঁলয়াছি তাহা আমই জানি 
আর সব্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও 
আগ্নবাণ তার সন্দেহ কি--আমার অন্তঃকরণ 
বিদীর্ণ করেছে, জিহবা দগ্ধ করেছে, পরে ওম্ঠ 
ভেদ করে তোমার অল্তঃকরণে প্রবেশ 
কারয়াছে-প্রাণনাথ বড় যল্ণাতেই ছোট বয়ের 
গহনা লইতে বাঁলয়াছ-তোমার পাগলের 
ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্ুন্দন, শাশড়ীর দশর্ঘ 
বান্ধবের হে্টমুখ, রাইয়ত জনের হাহাকার, 
এ সকল দেখে ক আমোদ আনন্দ মনে আছে ? 
কোনরুপে উদ্ধার হইতে পারলে সকলের 
রক্ষা । হে নাথ 'বাঁপনের গহনা দিতেও আমার 
যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট, 
কিন্তু ছোট বয়ের গহনা দেওয়ার পর্বে 
বিপনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রাত আমার 
নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবতে পারে 
দাদ বাঁঝ অল্সায় পর ভাঁবলেন। আম কি 
এমন কায করে তার সরল মনে ব্যথা 'দতে 
পার, এ কি মাতৃতুল্য বড় যায়ের কাজ? 

নবীন । প্রণয়িনি তোমার অন্তঃকরণ অতি 
বিমল, তোমার মত সরল নারণী নারীকুলে দুটি 
নাই-আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল ! 
আম কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত 
টাকা মুনাফার গাঁত, আমার ১৫ গোলা ধান, 
১৬ বিঘার় বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, 


১৬০৪ 


$০ জন মাইন্দার, পূজার সময় 'কি সমারোহ, 
লোকে বাড়ী পাঁরপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, 
কাঙ্গালীকে অন্ন বিতরণ আত্মনীয়গণের আহার, 
বৈফবের গান, আমোদজনক যান, আমি কত 
অর্থ ব্যয় করিয়াছ, পান্ন বিবেচনায় এক শত 
টাকা দান কাঁরয়াছ আহা! এমন এ*্বর্যশালী 
হইয়া এখন আম স্ঘ্ী ভাদুবধূর অলঙ্কার হরণ 
কারতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কি বিড়ম্বনা! 
আক্ষেপ 'ি__ 
সৌর। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে 
আমার প্রাণ কাঁদতে থাকে (সজলনেত্রে) আমার 
কপালে এত যাতনা 'ছিল, প্রাণকান্তের এত 
দুর্গত দোঁখতে হলো-আর বাধা দিও না 
(তোবজ খুলন)। 
নবীন। তোমার চক্ষে জল দোখলে আমার 
হদয় বিদীর্ণ হয় চেক্ষের জল মোচন করিয়া) 
চুপ কর, শাঁশমুখী চুপ কর, হেস্ত ধারয়া) 
রাখ আর একাঁদন দোঁখ। 
সৌর। প্রাণনাথ, উপায় ি_আমি যা 
বাঁলতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা 
হবে (নেপথ্যে হাঁচি) সাত্য সাত্য-আদদরী 
আসছে। 
দে্‌ইখান 'লাপ লইয়া আদূুরার প্রবেশ) 
রী । চিঠি দুখান কনৃতে আসেচে 
মুই কাঁত পারি নে মাঠাকুরুণ তোমার হাতে 
1দতে বল্লে। 
[লাপ দয়া আদুরীব প্রস্থান । ] 
নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না 
হয় এই দুই 'লাপতে জানিতে পাঁরব- 
(প্রথম লাপ খুলন)। 
সোর। মন পড়। 
নবীন। (লাঁপ পাঠ)। 
রোকায় আশীর্বাদ জাঁনবেন-_ 
আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা 
মান্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুবাণীর গত কল্য 
গঙ্গালাভ হইয়াছে তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, 
এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই 'লাখয়াছ--তামাক 
অদ্যাপ বিক্রয় হয় নাই। হাতি 
ভ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায় 
*$ ফি দদ্ৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃ- 


দীনবন্ধু রচনাঝলগ 


শ্রাম্মে আমার এই কি উপকার! দেখি, তুমি 
ক অস্ত্র ধারণ কাঁরয়া আঁসয়াছ। পেষ্বতীয় 
1লাপ খুলন)। 


সোর। প্রাথনাথ, আশা কর্যে নিরাশ হওয়া 
বড় ক্লেশ-ও চাট ওমান থাক্‌__ 
নবীন। (লাঁপ পাঠ) 


প্রাতপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ পাঁলতস্য 
[বিনয় পূর্বক নমস্কারা নিবেদনণ বিশেষ। 
মহাশয়ের মঙ্গলে নিজ মঙ্গল পরং 'লাপিপ্রাস্তে 
সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার 
যোগাড় কাঁরয়াছ, কল্য সমাঁভব্যাহারে নিকট 
পেশছিব বন্ধী এক শত টাকা আগামী মাসে 
পাঁরশোধ কাঁরব। মহাশয় যে উপকার কাঁরয়া- 
ছেন, আম 'কাঁণং সুদ দিতে ইচ্ছা কাঁর ইীতি। 
সৈরি। পরমেশ্বর বাঁঝ মুখ তুলে চাইলেন 
_যাই আম ছোট বউকে বাঁলগে। 
[সোরল্পীর প্রস্থান] 


নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের 
পুত্তীলকা; এ ত ভীষণ প্রবাহে তৃণমান্_এই 
অবলম্বন কাঁরয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই 
পরে অদ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড় শত 
টাকা হাতে আছে--তামাক কয়েক খান আর 
এক মাস রাখলে ৫০০ টাকা বিক্লয় হইতে 
পারে, তা কি কার সাড়ে তিন শত টাকাতেই 
ছাড়তে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে-- 
যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয় এমন মিথ্যা 
মোকদ্দমায় যাঁদ মেয়াদ হয় তবে বুবিলাম 
যে এদেশে প্রলয় উপাঁস্থত। কি নিম্তুর আইন 
প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইন- 
কর্তাঁদগের বা দোষ ক যাহাঁদগের হস্তে 
আইন আর্পত হইয়াছে তাহারা যাঁদ নিরপেক্ষ 
হয় তবে কি দেশের সর্বনাশ ঘটে। আহা! 
এই আইনে কত ব্যান্ত বিনাপরাধে কারাগারে 
ক্লল্দন কাঁরতেছে--তাহাদের স্ত্রী পত্রের দুঃখ 
দোৌঁখলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়-উনানের হাঁড় 
উনানেই র্লাহয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই 
শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই 
রাহয়াছে_ক্ষেত্রের চাস সম্পূর্ণ হল না, সকল 
ক্ষেতে বীজ বপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস 
নিম্মল হল না, বংসরের উপায় কি-_কোথা 


$ নীল-দর্পশ 


মাথ, কোথা তাত শব্দে ধূলায় পাঁতিত হইয়া 
রোদন কারতেছে। কোন২ মাঁজিজ্টরেট সবচার 
কারিভেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন ঘমদস্ড 
হয় নাই। আহা! যাঁদ সকলে অমরনগরের 
মাঁজন্ট্েটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন তবে ফি 
বাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেন্রে 
শলভপতন হয়ঃ তা হলে কি আমায় এই 
দস্তর বিপদে পাঁতিত হইতে হয়। হে লেফু" 
টেনাণ্ট গভরনর! যেমন আইন কাঁরয়াছিলে, 
তেমাঁন সঙ্জন 'িযুত্ত কাঁরতে তবে এমন 
অমঞ্জাল ঘাঁটত না, হে দেশপালক! যাঁদ এমত 
একটি ধারা কাঁরতে যে মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ 
অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত, এবং 
তাহারা এমত প্রবল হইতে পারত না-_ 
আমাদগের ম্যাঁজন্ট্রেটে বদাঁল হইয়াছে, 'কল্তু 
এ মোকদ্দমা শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিবে, 
তাহা হইলেই আমাদগের শেষ। 


(সাবত্রীর প্রবেশ) 


সাঁব। নবশন সব লাঙ্গল যাঁদ ছেড়ে দাও 
তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু 
সব বিকল কর্যে বাবসা কর, তাতে যে আয় হবে 
সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য 
হয় না। 

নবশন। মা আমারো সেই ইচছা। কেবল, 
বিশ্দুর কর্ম হওয়া অপেক্ষা কাঁরতোছ। 
আপাততঃ চাস ছাঁড়য়া দিলে সংসার 'নর্বাহ 
হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গল 
কয়েকখান রাখিয়াছি। 

সাবি। এই শরঃপণড়া লয়ে কেমন করে 


যাবে বল দোঁখ, হা পরমেশ্বর! এমন নল 
এখানে হয়োছল। (নবীনের মস্তকে 
হস্তামর্ষণ) । 

(রেবতণর প্রবেশ) 


রেবতী । মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি 
কর্‌বো, কল্লে কি, ক্যান মাত্ত এনেলাম। পরের 
জাত ঘরে আনে সামাল দাত পাল্লাম না। 
বড়বাব মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফাটে বার 
হলো-মোর ক্ষেত্রমাণার আনে দাও, মোর 
সোনার পৃতুল আনে দাও। 


ও 


সাব। কি হয়েছে, হয়েছে কি? 

রেবতী । ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পে"চোর 
মার সঞ্গে দাসাঁদাগাত জল আন্ত 'গিয়েলো। 
বাগান দিয়ে আসবার সমে চার জন নেটেলাতে, 
বাছারে ধর্যে নিয়ে গিয়েছে। পদী সব্বনাশী 
দেখয়্যে দিয়ে পেলয়েচে । বড়বাব পরের জাত, 
ক কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবে 
ভেবেলাম। 

সাবি। কি সর্বনাশ! সব্বনেশেরা সব 
কন্তে পারে-লোকের জাম কেড়ে 'নাচচস্‌, 
ধান কেড়ে নাচ্চস, গোর বাছুর কেড়ে 
নাচচস লাটর আগায় নীল বুনয়ে নিচ্চিস- 
-তা লোক কেশদই হোক্‌, কোঁকিয়েই হোক 
কচ্চে-এ কি! ভাল মানুষের জাত 
খাওয়া 2 

রেবতী । মা, আদপেটা খেয়ে নল কত্ত 
নোগাঁচ, যে ক কুড়োয় দাগ মারল তাই 
বোনূলাম-রেয়ে ছোড়া জীম চসে আর ফুলে২ 
কেদে ওঠে মাটেতে আসে এ কথা শুনে 
পাগল হয়ে যাবে আনে। 

নবীন। সাধু কোথায় ? 

রেবতাঁ। বাইরি বসে কাল্তি নেগেছে। 

নবীন। সতীত্ব, কুলমাহলার অয়ছ্কাল্ত 
মাঁণ, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি 
রমণণীয়া। সিভিক জাতি 
থাকতে কুলকামিন অপহরণ! এই মৃহূর্তেই 
যাইব কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত 
উৎপলে নীলমণ্ড্ক কখনই বাঁসতে পারবে 
না। 

[নবানের প্রস্থান।] 


সাঁব। সম্তীত্ব সোনার 'নীধ বাঁধদত্ত ধন। 
কাঙাঁলনশী পেলে রাশ এমন রতন ॥ 


যাঁদ নশল বানরের হস্ত হইতে পাবিন্র মাণিক্য 
অপাঁবন্ন না হইতে হইতে আনিতে পার, তবেই 
তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। 
এমন অত্যাচার বাপের কালেও শ্যান নাই-চল 
ঘোষ বউ বাইরের দিকে যাই। 


[উভয়ের প্রস্থান। | 


৪ 
তৃতীয় গভাঞ্ক 


রোগসাহেবের কামরা 


€রোগ আসান । পদণ ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির 
প্রবেশ) 


ক্ষেত্র। ময়রাপাঁস, মোরে এমন কথা বল 
মা, মুই পরাণ দাত পারবো, ধর্ম [দাত 
পারবো না, মোরে কেটে কুঁচ২ কর, মোরে 
পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পংতে রাখ, মুই 
পরপুর্ষ ছ'ত পারবো না, মোর ভাতার মনে 
[ক ভাববে? 

পদী। তোর ভাতার কোথায় তুই কোথায়; 
এ কথা কেউ জান্তে পার্বে না-এই রান্রেই 
আম সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে 'দিয়ে 
আসবো। 

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জানৃতি পারলে না 
--ওপরের দেবৃতা তো জান্তি পারবে, দেবতার 
চাঁক তো ধূলো 'দাঁতি পারবো না! আমার 
প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জবলবে, 
মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাস্‌বে 
তত মোর মন তো পূড়তি থাকবে, জানাই 
হোক্‌, আর অজানাই হোক্‌, মুই উপপাঁত 
কাঁত্ত কখনই পারবো না। 

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্‌ না। 

পদী। আয় বাচা তুই সাহেবের কাছে আয়, 
তোর যা বলতে হয় ওকে বল, আমার কাছে 
বলা অরণ্যে রোদন। 

রোগ। আমার কাছে বলা শয়ারের পায়ে 
যমের দোসর হইয়াছ, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম 
জবালাইয়া 'দয়াছ, পাত্রকে স্তন ভক্ষণ 
করাইতেই কত মাতা পুড়ে মারল, তা দেখে 
কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি 
আমাদের কুট থাকে। আমরা স্বভাবওঃ মন্দ 
হইয়াছে। একজন মানুষকে মারতে মনে দ:ঃ 
হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানূষকে নিদ্দম 
কাঁরয়া রামকাম্ত পেটা কাঁরতে পার, তখাঁন 
হাসিতে ২ খানা খাই-_আম মেয়ে মানুষকে 
ঘুর ভাল বাস, কুটির কর্ম্মে ওকম্র্মের বড় 
স্রুবধা হইতে পারে; সমদ্রে সব মিশয়ে 


৮ 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


যাইতেছে । তোর গায় জোর নাই-_পদ্দ, টানিয়া 
আন। 

পদী। ক্ষেব্রমাণ, লক্ষী মা আমার, 
গবছানায় এস, সাহেব তোরে একটা 'বাঁবর 
পোষাক দেবে বলেচে। 

ক্ষেতর। পোড়া কপাল বাবর পোষাকের-_ 
চট পরো থাঁক সেও ভাল তবু য্যান বাবর 
পোষাক পর্তি না হয়। ময়রা পাঁস মোর বড় 
তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মৃই 
জল খেয়ে শেতল হই--আহা, আহা! মোর মা 
এত বেল্‌ গলায় দাঁড় দিয়েচে, মোর বাপ 
মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মির 
মতো ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা 
কাকা দু'জনের মাধ্য মুই আ্যাক সন্তান। মোরে 
পাঁড়, পাঁদ পাস তোর গু খাই--মা রে মলাম 
জল তেম্টায় মলাম। 

বোগ। কু'জোয় জল আছে খাইতে দেও। 

ক্ষেত্র। মুই কি হিন্দুর মেয়ে হয়ে 
সাহেবের জল খাঁতি পাঁর-মোরে নেটেলায 
ছঃয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে 
যাঁত পারবো না। 

গদী। (্বেগিত) আমার ধম্মও গেছে, 
জাতও গেচে, (প্রকাশে) তা, মা, আম কি 
করবো, সাহেবের থস্পরে পাঁড়লে ছাড়ান ভার 
_ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমীণ আজ বাড়ী যাক্‌ 
তখন আর এক দিন আসবে। 

রোগ । তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা 
কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শান্ত থাকে 
আম নরম করবো, নচেং তোর সঙ্গে বাড়ী 
পাঠাইয়ে দিব-_ড্যামনেড হোর, আমার বোধ 
হইতেছে তুই বাধা করোছলি, আসিতে দিস 
নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটয়াল 
[দয়ে আনা হইল, আম সহজে নীলের 
লাটয়াল এ কার্যেয কখন 'দয়াঁছ ? হারামজাদশ 
পদনী মযরাণী। 

পদী। তোমার কালকে ডাকো সেই 
তোমাব বড় 'প্রয় হয়েছে, আম তা বাঁবিয়াছ। 

ক্ষেত্র। ময়রা পাঁস যাস্‌ নে, ময়রা 'পাঁসি 


যাস নে। 
[ পদশ ময়রাণশর প্রস্থান ।] 


নশল-বর্পশ 


মোরে কাল সাপের গত্তের মাধ্য একা রেকে 
গোল, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপাঁত 
লেগিচি, মোর যে ভয়্‌তে গা ঘরূতি লেগেছে, 
মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল। 

রোগ । ভিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্র- 
মণির দুই হস্ত ধাঁরয়া টানন) আইস, আইস-- 

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও 
সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদশ 
পাসর সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটয়ে দাও, 
'আদার রাত, মুই একা যাঁত পারবো না- 
€হস্ত ধাঁরয়া টানন) ও সাহেব তুমি মোর 
বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, হাত ধাল্ল 
জাত যায়, ছেড়ে দাও-_তুঁম মোর বাবা। 

রোগ । তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা 
হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভূঁিতে পাঁর না, 
মিনি ররর 

| 

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, 
মোর ছেলে মরে যাবে মুই পোয়াতি। 

রোগ । তোমাকে উলঙ্গ না' কাঁরলে তোমার 
নজ্জা যাইবে না। 

বেদ্ব ধাঁরয়া' টানন) 

ক্ষেত্র। ও সাহেব মুই তোমার মা, মোরে 
ন্যাংটো করো না, তুম মোর ছেলে, মোর 
কাপড় ছেড়ে দাও-_ 

(রোগের হস্তে নখ 'বদারণ) 

রোগ। ইন্ফরন্যাল বিচ! (বের গ্রহণ 
করয়া) এই বার তোমার ছেনালি ভঙ্গ 
হইবে। 

ক্ষে। মোরে আযাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই 
কছ7 বলবো না। মোর বুকি আকটা তেরো- 
নালেব খোঁচা মার মুই স্বগৃগে চলে যাই-_ও 
গুখেগোর বেটা, আটকুঁড়র ছেলে, তোর বাড়ী 
যোড়া মরা মর্যে, মোর গায়ে যাঁদ আবার হাত 
দাব তোর হাত মুই এশ্চড়ে কেমড়ে 
টুকৃরো২ করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের 
গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেশ্ড়য়ে রাঁল 
কেন, ও ভাইভাতারখর ভাই, মার না মোর 
প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি 
পার নে। 

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুত্র মুখে 


১, 


বড় কথা। 

(পেটে ঘ্যাষ মারিয়া চুল ধাঁরিয়া টানন) 

ক্ষেতর। কোথায় বাবা, কোথায় মা; দেখ গে 
তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো কেম্পন)। 

জোনেলার খড়খাঁড় ভাঁঙ্গায়া নবীনমাধব ও . 

তোরাপের প্রবেশ) 

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেতরমাঁণর 
কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম নশচবাস্ত 
নলকর, এই কি তোমার খ্রীস্টানধর্মমের 
1জতৌন্দ্রয়তা 2 এই ফি তোমার গ্রীন্টানের দয়া, 
1বনয়, শীলতা ? আহা, আহা, বাঁলকা, অবলা, 
অন্তব্ব্ণী কাঁমনণর প্রাত এইরূপ নন্দ 
ব্যবহার! 

তোরাপ। সাঁমান্দ দেক্ড়য়ে যেন কাটের 
পুতুল_গোডার বাক্যি হরে গিয়েছে-বড়বাব্‌, 
সামান্দর কি এমান আছে তা ধরম কথা 
শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমাঁন মুগুর, 
পেঁচা গেলদেশ ধাঁরয়া গালে চপেটাঘাত) 
ডাকাঁব তো জোরার বাড়ী যাব গাল টিপে 
ধর্যে) পাঁচ দিন চোরের এক দন সেদের, পাঁচ 
দিন খাবালি এক 'দিন খা (কানমলন)। 

নবীন। ভয় 'কি ভাল কর্যে কাপড় পর। 
(ক্ষেত্রমাণর বস্ত্র পাঁরধান) তোরাপ, তুই বেটার 
গাল টিপে রাখস, আম ক্ষেত্রকে পাঁজা কর্যে 
লইয়া পালাই-আঁম বুনোপাড়া ছাড়য়ে গেলে 
তবে ছেড়ে 'দিয়ে তুই দৌড় 'দিবি। নদীর ধার 
দয়ে যাওয়া বড় কম্ট, আমাব শরার কাটায় 
ছড়্যে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ কার বুনোরা 
ঘৃময়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনলে কিছু 
বলবে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, 
তুই রূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি 
এবং এখন কোথায় বাস কাঁরতোছস্‌ তাহা 
আঁম শুনতে চাই। 

তোরাপ। মুই এই নাত নদগডে সেরে 
পার হয়ে ঘরে যাব মোর নছিবির কথা আর 
ক শোন্‌্বা-মুই মোস্তার সমান্দির আস্তা- 
বলের ঝরকা ভেঙ্গে পেল্‌য়ে একেবারে বসল্ত- 
বাবুর জাঁমদারীতে পেলয়ে গ্যালাম, তার পর 
নাত করে জর ছাবাল ঘর পোরলাম। এই 
সমদ্দিই তো ওটালে, নাঞ্গল কর্য ক আর 


২৬ 


খাবার যো নেকেচে, নশলের ঠ্যালাঁট কেমন-- 
তাতে আবার নেমোখারাম কান্ত বলে-কই 
শালা, গ্যাড ম্যাড করে জুতার গঃতা মারসুঁ 


নে? 
(হাঁটুর গ:তা) 
নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক ক, 
ওরা নির্দয় বল্যে আমাদের 'নব্দ্য় হওয়া 
উঁচত নয়; আমি চাঁললাম। 
| ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান । ] 
তোরাপ। এমন বস্গারও বেছাস্পর কান্ত 
চাস-তোর বড় বাবারে বল্যে মেনয়ে জনয়ে 
কায মেরে নে, জোর জোরাবতাঁ কাঁদন 
চলে, পেলয়ে গোল তো কিছ কান্ত পার্বা 
না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সাঁমান্দ 
নেয়েত ফেরাব হলি ঝে কুটি কবরের মাধ্য 
ঢোকৃবে। বড়বাবর আর বচুরে ট্যাকাগ্নো 
চুকৃয়ে দে আর এ বচোর ঝা বুনাঁতি চাচ্চে তাই 
নিগে, তোদের জান্যই ওরা বেপালটে পড়েছে, 
দাদন গাই তো হয় না, চসা চাই_ছোট 
সাহেব, স্যালাম, মুই আস। 
[চীং কারয়া ফোলয়া পলায়ন। ] 
বাই জোভ! 'বিটেন টু জোল। 
[ প্রস্থান ।] 


রোগ। 


চতুর্থ গরভাঙ্ক 
গোলোক বসুর দরদালান 
(সাবন্রীর প্রবেশ) 


সাবত্রী। (দীর্ঘান*বাস পাঁরত্যাগপূর্বক) 
রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব 
দিল নে-আঁম পাঁত পুত্রের সঙ্গে জেলায় 
য্যেতাম; এ *মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে 
যে ছিল ভাল। হা! কর্তা আমার ঘরবাসী 
মানূষ-কখন গাঁ অন্তরে 'নমন্্ণ খেতে যান 
না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফোজদারতে ধর্যে 
নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে; ভগবাঁত! 
তোমার মনে এই ছিল মাঃ আহা হা! তান 
যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় 
না, তান যে আতপ চালের ভাত খান, তাঁন 
যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা! 
বুক চাপড়ে রন্ত বার করেছেন, কে'দে২ চক্ষু 


দশনবষ্ধু রচনাধলশ 


ফুলয়েছেন, যাবার সময়ে বলেন গ্লানি এই 
যাত্া আমার গঙ্গাযান্রা হলো-ক্রেন্দন) নবন 
বলেন, মা তোমার ভগবতশীকে ডাক, আমি 
অবশ্য জয়ী হয়ে গুরে নিয়ে বাড়ী আসবো 
-বাবার আমার কাণ্চনমূুখ কালি হয়ে 
1গয়েছে; টাকার যোগাড় কাঁরতেই বা কত কষ্ট, 
ঘরে ২ ঘার্ণ হয়েছে, পাছে আঁম বউদের 
গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার 
কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতর 
মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়লে বাবার 
কতই খেদ_বলেন কিছু টাকা হাতে এলই 
মার গহনাগ্ীলন আগে খালাস কর্যে 
জল-বাবা আমার কাঁদতে২ যাত্রা করুলেন-__ 
আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল আম 
ঘরে বসে রলাম-মহাপাঁপাঁন! এই কি তোর 
মার প্রাণ! 
(সোরম্ধীর প্রবেশ) 

সোৌর। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান 
কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন 
ঘটনা হবে কেন। 


সাঁব। ক্রন্দন করিতে২) না মা, আমার 
নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আম আর এ দেহে 
অন্ন জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে 
কে? 

সৌর। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, 
বামন আছে, কম্ট হবে না। তুমি এস স্নান 
করসে। 

(তৈলপান্র লইয়া সরলতার প্রবেশ) 
ছোট বউ, তুম ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান 
করাষে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আম খাওয়ার 
জায়গা কার গে। 

(সোরল্ধণর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্্দন) 
সাঁবন্রী। তোতাপাখী আমার নশরব 
হয়েছে, মার মূখে আর কথা নাই, মা আমার 
বাঁস ফুলের মত মালন হয়েছেন। আহা 
আহা! বিন্দমাধবকে কত দিন দোঁখ নাই, 
বাবার কালেজ বন্ধ হবে বাড়ী আসবেন আশা 
কর্যে রইচি তাতে এই দায় উপাঁস্থত। 
(সরলতার চিবুকে হস্ত 'দয়া) বাছার মুখ 
শুকাইয়া গিয়াছে, এখন বাঝ কছু খাউ 'ন। 


নশল-দর্শপ 


গ্লোর বিপদে পড়ে রইচি তা বাছাদের খাওয়া 
হলো কি না দোখব কখন? আমি আপাঁন 
নান কাঁরতোছ, তুমি কিছ খাণড গে মা, চল 


আমিও ঘাই। 
[উভয়ের প্রস্থান ।] 


চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম গ্রভণঙ্ক 
ইন্দ্রাবাদের ফৌজদাঁর কাছা'র 
(উড, রোগ, মাজিন্ট্রেট, আমলা আসান। 
গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দমাধব, বাদী- 
প্রাতবাদীর মোন্তার, নাজর, চাপরাস, আরদাল, 
রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান) 


প্র মোস্তার। অধীনের এই দরখাস্তের 
প্রার্থনা মঞ্জষর হয়। (সেরেদ্তাদারের হস্তে 
দরখাস্ত দান)। 


মাঁজ। আচ্ছা পাঠ কর। ডেড সাহেবের 
সাঁহত, পরামর্শ এবং হাস্য)। 

সেরেস্তা। প্রে মোস্তারের প্রীতি) রামায়ণের 
পুঁথ িখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে 
[ক সকল পড়া গিয়া থাকে (দরখাস্তের পাত 
উলটায়ন)। 

মাজ। (উড সাহেবের সাঁহত কথোপ- 
বথনান্তর হাস্য সম্বরণ কাঁরয়া) খোলোসা 
পড়। 

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামশর 
মোস্তারের অনুপাস্থাততে ফঁরয়াদীর সাঁক্ষ- 
গণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে- প্রার্থনা, ফরিয়া- 
দর সাক্ষগণকে প্নব্্বার হাঁজর আনা হয়। 

বা মোল্তার। ধর্মাবতার, মোস্তারগণ মিথ্যা, 
শঠতা, প্রবণনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ 
লইয়া মিথ্যা বলে, মোস্তারেরা আঁবরত অপকৃষ্ট 
কার্য রত, বিবাহতা কাঁমনীকে 'বসঞ্জন 
লয়ে কাল যাপন করে, জামদারেরা ফলতঃ 
মোন্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে তবে স্বকার্য্য 
সাধন হেতু তাহারাঁদগের ডাকে এবং বিছানায় 
বাঁসতে দেয়, ধম্মাবতার মোল্তারগণের বৃত্তিই 
প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোল্তারাদগের 
দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে 


২৭ 


না। নীলকর সাহেবেরা খ্বাষ্টয়ান--খস্টলান 
ধর্মে মিথ্যা আত উৎকট পাপ বাঁলয়া গণ্য 
হইয়াছে, পয়ন্রব্য অপহরণ, পরনারীগমন, নর- 
হত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য খিস্টিম়ান ধর্মে 
আঁতশয় ঘৃণিত, 1খুষ্টিয়ান ধর্মে অসং ক্স. 
নম্পল্ন করা দূরে থাক মনের ভিতরে অসং 
আঁভসাঁষ্ধকে স্থান দলেই নরকানলে দন্ধ 
হইতে হয়। করুণা, মাজ্জনা, বিনয়, পরোপ- 
কার খিষ্টিয়ান ধম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন 
সত্য সনাতন ধর্্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্তৃক 
মথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। 
ধর্মাবতার আমরা এই নণলকরের বেতনভোগণ 
মোস্তার, আমরা তাঁহারাদগের চারন্র অনুসারে 
চাঁরত্র সংশোধন কাঁরয়াছি, আমারাদগের ইচ্ছা 
হইলেও সাক্ষীকে তামল দিতে সাহস হয় না, 
যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সচাগ্রে চাকরের 
চাতুরী জানতে পারলে তাহার যথোচিত 
শাস্তি করেন- প্রাতবাদীর মানত সাক্ষী 
কুটির আমন মজ.কুর তাহার এক দস্টান্তের 
বাণ্চত কাঁরয়াছিল বাঁলয়া দয়াশশল সাহেব 
উহাকে কর্ম্মচ্যত কাঁরয়াছেন এবং গোঁরব 
প্রহারও করিয়াছেন। 

উড। (মাজজ্ট্রেটের প্রাত) এক্সাট্রম 
প্রোভোকেশান, এক্সা্রম প্রভোকেশান্‌। 

বা মোল্তার। হূজ্‌র, হুজুর হইতে আমার 
সাঁক্ষগণের প্রীত অনেক সোয়াল হইয়াছল, 
যদ্যাঁপ তাহারা তালাম সাক্ষী হইত তবে সেই 
সোয়ালেই পাঁড়ত, আইনকারকেরা বাঁলয়াছেন 
“বচারকর্তা আসামীর আডভোকেট স্বরূপ,” 
সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল 
তাহা হূজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষ- 
গণকে পনব্্বার আনয়ন কারলে, আসামীর 
কিছুমান উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই 
[কিন্তু সাঁক্ষগণের সমূহ র্লেশ হইতে পারে। 
ধম্মাবতার, সাক্ষিগণ চাসউপজশবাঁ দীন প্রজা 
তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধাঁরয়া' স্বীপুন্রের 
প্রাতপালন করে, তাহারাদগের সমস্ত 'দবস 
ক্ষেত্রে না থাঁকলে তাহারাঁদগের আবাদ ধবংস 
হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে 


২৮ 


ডাসের হানি হয় বাঁলয়া তাহারদের মেয়েরা 
গামছা বাষ্ধয়া অন্নবাঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া 'গিয়া 
তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে; চাসারাদগের 
এক দিন ক্ষেত্র ছাঁড়য়া আইলে সর্বনাশ 
উপাস্থত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় 
রাইয়তাঁদগের তলব দিয়া আনলে তাহার- 
দগের বৎসরের পাঁরশ্রম বিফল হয়, ধর্্মাব- 

মাঁজ। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। 
(উডের সাঁহত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে 
না। 


প্র মোস্তার। হুজুর, নখলকরের দাদন 
কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধাীন গ্রহণ 
করে না, আমন খালাসশর সমভিব্যাহারে 
নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া 
চাঁড়য়া ময়দানে গমনপূর্র্বক উত্তম২ জাঁমিতে 
কুটির মার্ক 'দিয়া রাইয়তাঁদগকে নীল কাঁরতে 
হুকুম দয়া আইসেন, পরে জাঁময়াতের 
মাঁলকান রাইভাঁদগের কাটতে ধাঁরয়া আঁনয়া 
বেওরাওয়ার করিয়া দাদন 'লাখয়া লয়েন, 
দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদতে২ বাড়ণ যায়, 
যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে 
দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। 
নীলের দ্বারা দাদন পারশোধ করিয়া ফাঁজল 
পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের 
বকেয়া বাঁক ধাঁলয়া খাতায় লেখা থাকে। 
একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ 
ক্রেশ পায়। রাইয়তেরা নীল কাঁরতে যে কাতর 
পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একক্রে 
বাঁসলেই পরস্পর নিজ২ দাদনের পাঁরচয় দেয় 
এবং শ্লাণের উপাষ প্রস্তাব করে, তাহারাদগের 
সলা-পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই 
মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, এমন রাইয়তে 
সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহারাদগের নীল 
শদগের পরামর্শ "দয়া এবং ভয় দেখাইয়া 
তাহারদের নগলের চাস রাঁহত কাঁরয়াছে, এ 
আঁত আশ্চর্যা এবং 


দ্রীনবন্ধ্দ রচনাবলদ 


মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ কারয়া দিবে। আমার 
মন্ধেলের পত্র নবীনমাধব বস, করাল নীলকর 
নিশাচরের কর হইতে উপায়হবীন চাসাঁদগের 
রক্ষা কাঁরতে প্রাণপণে মত কারয়া থাকেন, এ 
কথা স্বীকার কার, এবং তিনি উড সাহেবের 
দৌরাত্ম্য বারণ কাঁরতে অনেক বার সফলও 
হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জবালান মোকদ্দমার 
নাঁথতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মকেল 
গোলোকচন্দ্র বস আত নিরীহ মনুষ্য, নীল- 
কর সাহেবদের ব্যাঘঘ অপেক্ষা ভয় করে, কোন 
গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ 
করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার কারতেও 
সাহসী হয না; ধর্মমাবতার, গোলোকচন্দ্র বস্‌ 
বে সংজ্তরিত্রের লোক তাহা জেলার সকল লোকে 
জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ 
হইতে পারে__ 

গোলোক। বিবচারপাঁত, আমার গত 
বংসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু 
আম ফৌজদারর ভয়েতে ৬০ বিঘা নলের 
দাদন লইতে চাহয়াছলাম। বড়বাবদ বাঁললেন 
পতা, আমারাদগের অন্য আয় আছে, এক 
বংসর কিম্বা দুই বংসরের নীলের লোকসানে 
কেবল ক্রিয়াকলাপ বন্দ হবে, একেবারে অন্না- 
ভাব হবে না, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গলের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাহারদের উপায় কিঃ 
আমরা এই হারে নীল কাঁরলে সকলোর তাই 
কাঁরতে হইবে ।” বড়বাব্‌ এ কথা বিজ্কের মত 
বাঁললেন, আম কাষে কাষেই বাঁললাম তবে 
সাহেবের হাতে পায় ধরে ৫০ বিঘায় রাজ 
করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, 
গোপনে২ই আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে 
দেবার যোগাড় কাঁরলেন। আম জান, 
সাহেবাদগের রাজ রাখতে পারলেই মঞ্গল। 
অমতে চাঁলতৈ আছে? আমাকে খালাস দেন, 
আম প্রাতজ্ঞা কাঁরতোছ যাঁদও হাল গোরু 
অভাবে নল কাঁরতে না পার, বখসর২ 
সাহেবকে এক শত টাকা নীলের বদলে 'দিব। 
আঁম ক রাইয়তদের শেখাইবার মানুষ? 
আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয় ? 

প্র মোস্তার। ধন্মাবতার যে ৪ জন রাইয়ত 


নীল-দর্পণ 


সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকার, তার 
কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জাম নাই, জমা 
তদারক হইলে প্রকাশ হইবে । কানাই তরফদার, 
'মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যন্তি সেনান্ত 
কাঁরতে অশন্ত। এই২ কারণে আম তাহারদের 
পুনর্্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা কাঁর_ 
ব্যবস্থাকর্তারা 'লাখয়াছেন, 'নষ্পান্তর অগ্রে 
আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পল্থা দেওয়া 
কর্তব্য, ধর্মাবতার আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর 
কারলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না। 

বা মোস্তার। হুজুর- 

মাঁজ। (ঁলাপ লিখন) বল, বল, আঁম 
কর্ণ দয়া লাখতোছ না। 

বা মোস্তার। হুজ,র, এ সময় রাইয়তগণকে 
কম্ট দয়া জেলায় আনলে তাহাদের প্রচুর ক্ষাত 
হয়, নচেং আমিও প্রার্থনা কার সাক্ষীদগকে 
আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে 
আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত 
হইতে পারে। ধম্মাবতার, গোলোক বসের 
কুচারন্রের কথা দেশ বিদেশ রাষ্ট্র আছে, যে 
উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার 
সমুদ্র লঙ্ঘন কারয়া নীলকরেরা এ দেশে 
আনিয়া গৃস্তানীধ বাঁহর করিয়া দেশের 
মঙ্গল কাঁরতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি 
কারতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। 
এমত মহাপুর্ষাঁদগের মহৎ কার্যে যে ব্যাস্ত 
1বরুদ্ধাচরণ করে তাহার কারাগার ভিন্ন আর 
স্থান কোথায় ? 


মাঁজ। (লাপর 'িরোনামা িখন) 
চাপরাসি! 
চাপ। খোদাবন্দ্‌। 
(সাহেবের নিকট গমন) 
মাঁজ। উেঁডের সাহত পরামর্শ) 'বাব 


উড্কা পাস দেও-খানসামাকো বোলো 

বাহারকা সাহেবলোক আজ জাগা নেই। 
সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়। 
মাঁজ। নাঁথর সামিল থাকে। 
সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নাঁথর 

সামিল থাকে । (মাঁজন্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মা- 


২৯ 


বতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের 
দস্তখং হয় নাই-- 
মাঁজ। পাঠ কর। 
সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর 
কট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন: 
জাঁমন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষশীদশের 
নামে রীতিমত সাঁফনা জারী হয়। 
(মাজন্ট্রেটের দস্তখত) 
মাঁজ। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল 
পেস কর। 
[মাজিন্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাদি ও 
আরদালর প্রস্থান । 
সেরেস্তা। নাঁজর মহাশয়, রখীতমত, 
জামানতনামা লেখাপড়া কাঁরয়া নাও। 
[ সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও 
রাইয়তগণের প্রস্থান । ] 
নাঁজর। (প্রাতবাদশীর মোক্তারের প্রাত) 
অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া 
[করূপে হইতে পারে, বিশেষ আম শকছু 
ব্যস্ত আছ-_ 
প্র মোস্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু 
চিছ নাই (নাজরের সাঁহত পরামর্শ) গহনা 
বিক্ষাণ করিয়া এই টাকা দিতে হইবে। 
নাজর। আমার তালুকও নাই, ব্যবসায়ও 
নাই, আবাদও নাই। এই উপজশীবকা। কেবল 
তোমার খাঁতরে এক শত টাকায় রাঁজ হওয়া, 
চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানাজ 
ভায়া না শোনেন, গুদের পূজা আলাহিদা 
হয়েছে কি না। 
| সকলের প্রস্থান। | 


দ্বতয় গর্ভাঙ্ক 
ইন্দ্রাবদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ণ 
(নবীনমাধব, বিন্দমাধব এবং সাধূচরণ 
আসান) 


নবশন। আমার কাষে কাষেই বাড়ী যাইতে 
হইল। এ সংবাদ জননী শনিবামান প্রাণত্যাগ 
কঁরিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, 
দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্রেশ না পান। বাস 
পারত্যাগ করা স্থির কাঁরয়াছি, সব্বস্ব বিরুয় 


৩০ 


কাঁরয়া আম টাকা পাঠাইয়া 'দদব, যে যত টাকা 


নবীন । টাকাও দেও মনাঁতও কর। আহা ! 
বৃদ্ধ শরীর! তিন দন অনাহার! এত 
বঝাইলাম, এত নাত কাঁরলাম-বলেন, 
নবীন তিন দিন গত হইলে আহার কার না 
কার বিবেচনা কাঁরব, তিন দিনের মধ্যে এ 
পাপমূখে কিছ-মান্র দিব না।” 

[বিন্দ। কিরুপে পিতার উদরে দুটি অন্ন 
দিব তাহার কিছুই উপায় দোখতোছ না। 
হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমাত নিঃসৃত হওয়া- 
বাঁধ পিতা যে চক্ষে হস্ত 'দয়াছেন তাহা এখন 
পর্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত 
ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়া- 
1িলাম সেই স্থানেই উপাবস্ট আছেন। নীরব, 
শীর্ণ কলেবর, স্পন্দহীন মৃতকপোতবং 
কারাগার 'পপঞ্জরে পাঁতিত আছেন। আজ চার 
দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। 
আপাঁন বাড়ী যান, আম প্রত্যহ পন্র প্রেরণ 
করিব। 

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে দক কষ্টই 
দিতেছ। বিন্দু, তোমাকে রান্র দন জেলে 
থাকতে দেয় তাহা হইলেই আমি 'নাশ্চন্ত 
হইয়া বাড়ী যাইতে পাঁর। 

সাধু । আম চুর করি, আপনারা আমাকে 
চোর বল্যে ধরে দেন. আম একরার কাঁরব, তা' 
হলেই আমাকে জেলে দেবে, জাম সেখানে 
কর্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাঁকব। 

নবীন। সাধু তুম এমান সাধূই বট। 
আহা! ক্ষেব্রমাঁণর সাঙ্ঘাঁতক পাড়ার সমাচারে 
তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শখঘ্র বাড়ী লইয়া 
যাইতে পার ততই ভাল। 

সাধু।  দীর্ঘান*বাস) বড়বাব্দ, মাকে 
গিয়ে ক দোখতে পাব, আমার যে আর নাই। 

বিন্দু । তোমাকে যে আরোক্‌ দিয়াছি উহা 
খাওয়াইলে অবশ্যই নিব্যাাধ হইবে, ডান্তার- 
বাব আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে এ ওষধ 


দঈনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


1 
(ডেপুটী ইনস্পেষ্ঠীরের প্রবেশ) 
ডেপু। শীবন্দবাব, আপনার পিতার 
খালাসের জন্য কামসনর সাহেব [বিশেষ কারা 
1লাঁখয়াছেন। 
বিন্দু। লেফটেনান্ট গবর্ণর 'নিম্কীত 
বেন সন্দেহ নাই। 


নবীন। নিচ্কীতর সমাচার কত 'দিনে 
আসতে পারে 2 

বন্দু। পোনের দিবসের আঁধক হইবে 
না। 


ডেপু। অমরনগরের আঁসসটাণ্ট মাঁজন্ট্রে 
একজন মোস্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক 
[দয়াঁছল তাহার ১৬ দন জেলে থাকতে হয়। 
এমন দিন কি হবে, গবর্ণর 


বন্দ্‌। 
কাঁরবেন। আপাঁন যাত্রা করুন, অনেক দূর 
যাইতে হইবে। 

[ নবীনমাধব, বন্দমাধব ও সাধূচরণের 

প্রস্থান।] 
ডেপুটী। আহা দুই ভাই দুঠখ্যে দগ্ধ 
হইয়া জীবল্মৃত হইয়াছেন। লেফটেনাণ্ট 
গবর্ণরের নিম্কীতি অনুমাতি সহোদরদ্বয়ের 
মৃতদেহ পৃনজর্শীবত কাঁরবে। নবগনবাব আত 
বীর পুবুষ, পবোপকারী, বদান্য, ?বদ্যোৎসাহ?, 
দেশাহতৈষী, 'কন্তু নির্দয় নীলকর 
মিয়মাণ হইল। 
(কোলেজের পাঁণ্ডতদের প্রবেশ) 

আসতে আজ্ঞা হয়। 

পঁণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার 'কাণ্িং 
উফ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে 
আতপতাপে উল্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দন 
1শরঃপাঁড়ায় সাঁতশয় কাতর, বিন্দমাধবের 
বষম বদের সময় একবার আঁসতে পার 
নাই। 

ডেপু। বিষুতৈলে আপনার উপকার 
দার্শতে পারে। বিফ্যবাবূর জন্যে বিফুতৈল 
প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আম 


নীল-দর্পথঘ 


কল্য কিষ্টিধ প্রেরপ কারি 

পাঁন্ডত। বড় বাঁধত হলেম। ছেলে পড়ালে 
সহজ মান্য পাগল হয় আমার তাহাতে এই 
শরীর। 

ডেপৃ। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে 
দৌথিতে পাই নে? 

পাঁণ্ডিত। তান এ শ্ববাত্ত ত্যাগ কারবার 
পল্থা কাঁরতেছেন_সোনার চাঁদ ছেলে 
উপাজ্জন কাঁরতেছে, তাঁহার সংসার রাজাব 
আত নির্বাহ হইবে। িবশেষ বৃষকান্ঠ গলায় 
বন্ধন কর্যে কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় 
না, বয়স তো কম হয় নাই। 

(বন্দমাধবের পুনঃ প্রবেশ) 

বন্দ)। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন-_- 

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত আঁবচাব করেছে। 
তোমরা শুনিতে পাও না, বড়াঁদনের সময় এ 
কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে 
আঁসয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাঁজর 
কাছে হিন্দুর পরোব। 


বিন্দু। বিধাতার ?নব্্বন্ধ। 
পণ্ডিত। মোল্তার 'দয়াছলে কাহাকে ? 
বিন্দু । প্রাণধন মাল্পককে। 


পণ্ডিত। ওকেও মোল্তারনামা দেয়? অপর 
কোন ব্যান্তকে দিলে উপকার দাঁশত। সকল 
দেবতাই সমান, ঠক্‌ বাচতে গাঁ উজোড়। 

বন্দু। কাঁমসনাব সাহেব পিতার ?নম্কাতির 
জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট কাঁরয়াছেন। 

পাণ্ডত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ 
কব কার। যেমন মাজিচ্ট্রেট তেমাঁন কামিসনার। 

বিন্দু। মহাশয় কাঁমসনারকে বিশেষ 
জানেন না তাহাই এ কথা বাঁলতেছেন। 
কাঁমসনার সাহেব আত নিরপেক্ষ, নোটবদের 
উন্নাতি আকাঙক্ষণী। 


পাণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের 
আনূকূল্যে তোমার তার উদ্ধার হইলেই 
সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন? 

বন্দু । সর্বদা রোদন কারতেছেন এবং 
গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। 
আঁম এখান জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ 
বাঁলয়া তাহার চিত্ত বিনোদ করিব । 

(একজন' চাপরাসর প্রবেশ) 


৬৬ 


তুম জেলের চাপরাপি না? 

চাপ। মশাই এট্টু জলুদ করে জেলে 
আসেন। দারগ্াা ডেকেচেন। 

বিন্দ। আমার বাবাকে তুমি আজ 
দেখেছ। র 

চাপ। আপাঁন আসেন। আম কিছু 
বলি পার নে। 


বন্দু। চল বাপু। (পাঁণ্ডতের প্রাত) বড় 
ভাল বোধ হইতেছে না। আম চাঁললাম। 
| চাপরাস ও বন্দুমাধবের প্রস্থান ।] 
পশ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধ 
হয় কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাঁকবে। 
[ উভয়ের প্রস্থান ।] 


তৃতীয় গভণঙ্ক 
ইন্দ্রাবাদের জেলখানা 
(গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানি পাকান 
দাঁড়তে দোদুল্যমান। জেলদারোগা এবং 
জমাদার আসীন) 


দারো। বিন্দমাধববাবকে কে ডাকিতে 
[গয়াছে ? 

জমা। মনিরাদ্দ 'গিয়াছে। ভান্তার সাহেব 
না এলে তো নাবান হইতে পারে না। 

দারো। মাঁজন্ট্রেটে সাহেবের আজ 
আসবার কথা আছে না? 

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চার দিন দের 
হবে। শাঁনবানে শচীগরঞ্জের কাটতে সাহেবদের 
সাম্পিন পার্ট আছে, 'বাবদের নাচ হবে। 
উড সাহেবের 'বাব আমারাঁদগের সাহেবের 
সঙ্গে নইলে নাচতে পারেন না, আমি যখন 
আবদাঁল [ছিলাম দৌখয়াছি। উড সাহেবের 
বাবর খুব দয়া, একখান চাটতে এ গোরিবকে 
জেলের জমাদ্দার কাঁরয়া 'দিয়াছেন। 

দারো। আহা! বিল্দুবাব পিতা আহার 
করেন নাই বাঁলয়া কত বিলাপ কাঁরয়াছে, এ 
দশা দেখলে প্রাণত্যাগ কারবেন। 

(বিল্দুমাধবের প্রবেশ) 

সকাল পরমেশ্বরের ইচ্ছা। 

বিল্দ। এ কি, এ কি, আহা! আহা! 
শ্পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আম যে 


৩২ 
ধপতার মান্তর সম্ভাবনা ব্ন্ত কারতে 
আদিতেছি, কি মনস্তাপ! নিজ মস্তক 


আলিঙ্গনপূর্্বক ক্রন্দন) পিতা আমাঁদগের 
মায়া একেবারে পাঁরত্যাগগ কারলেন! 'বিন্দু- 
মাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের 
কাছে করবেন নাঃ নবীনমাধবকে “স্বরপুর 
বৃকোদর” বলা শেষ হইল? বড় বধ্‌কে “আমার 
মা, আমার মা” বাঁলয়া 'বাঁপনের সাঁহত যে 
আনন্দ-বিবাদ তাহার সাঁন্ধ কাঁরলেন। হা! 
আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পাঁতর মধ্যে 
বক ব্যাধকর্তৃক হত হইলে শাবকবোন্টিত বক- 
পত্রী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার 
উদ্বম্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন- 

দারো। হেস্ত ধারিয়া বিন্দমাধবকে অন্তরে 
আনিয়া) বিন্দুবাব, এখন এত অধার হইবেন 
না। ডান্তার সাহেবের অনুমাত লইয়া সত্বরে 
অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ 
করুন। 
(ডেপুটী ইন্‌স্পেন্টার এবং পাঁণ্ডতের প্রবেশ) 

বিন্দু। দারগা মহাশয়, আমাকে কিছু 
বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পাঁণ্ডিত 
মহাশয় এবং ডেপুটীবাবূর সাঁহত করুন, 
আমার শোকাঁবকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি 
জল্মের মত একবার  পতার চরণ বক্ষে ধারণ 
কাঁরয়া বাঁস। 
(গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্্বক উপাঁবষ্ট) 

পণ্ডিত। (ডেপুটা ইন্‌স্পেক্রীরের প্রাত) 
আম বিন্দূমাধবকে ক্রোড়ে কারয়া রাঁখ তুমি 
বন্ধন উল্মোচন কর-এ দেবশরীর এ নরকে 
ক্ষণকালও রাখা নয়- 

দারো। মহাশয়, কিিৎ কাল অপেক্ষা 
কাঁরতে হইবে 

পশ্ডিত। আপনি বাঁঝ নরকের দ্বার- 
পালঃ নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন। 

দারো। আপানি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় 
ভর্ঘসনা কাঁরতেছেন-__ 

(ডান্তার সাহেবের প্রবেশ) 

ডান্তার। হো, হো, বিন্দমাধব! গড্‌্স 
উইল-_পাঁণ্ডত মহাশয় আঁসিয়়াছেন, বন্দুকে 
ক্ালেজ ছাড়া হয় না। 


দীনবন্ধ রচনাবলশ 


পাঁণ্ডত। কালেজ ছাড়া বাঁধ হয় না। 

বিন্দ। আমাদের বিষয় আশয় সব 
গিয়াছে, অবশেষ পিতা আমাদিগকে পথের 
ক্েন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে £ 

পাঁণ্ডত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দমাধব- 
[দগের সর্বস্ব লইয়াছে_ 

ডান্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি 
গ্লান্টার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং 
আমিও দোখল। আম মাতঙ্গনগরের কুটি 
হইতে আসল, একট গ্রামে বঁসিয়াছে, আমার 
যাইল, একজনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি 
দুগ্‌দো 'কানিতে চাহল, এক রাইয়ত এক 
রাইয়তকে কি করে বাঁলল “নীলমামদো, 
নীলমামদো” দগৃদো রাখিয়া দৌড় দিল। 
আঁম আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা কাঁরল, 
সে কাহল রাইয়ত দুই জন দাদনের ভয়ে 
পলাইয়াছে। আম দাদন লইয়াছি আমার 
গুদামে যাইতে ভয়ের কি কারণ হইতে পারে। 
আম বাঁঝলাম আমাকে প্লান্টার লইয়াছে। 
রাইয়তের হচ্তে দুগ্‌দো দিয়া আম গমন 
কাঁরল। 

ডেপু। ভ্যাঁল সাহেবের কান্সারণের এক 
গ্রাম দিয়া পাদার সাহেব 
রাইয়তেরা তাঁহাকে দোঁখয়া "নশলভূত 
বোঁরয়েছে নীলভূত বোরয়েছে” না কতা 
হাচি লা ভারাছিল 
কিন্তু ক্রমশঃ পাদারি সাহেবের বদান্যতা, বিনয় 
এবং ক্ষমা দর্শন কারয়া রাইয়তেরা 'বিস্ময়াপন্ন 
হইল এবং নীলকর-পাঁড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের 
দুঃখে পাদরি সাহেব যত আল্তাঁরক বেদনা 
প্রকাশ কারতে লাগিলেন তাহারা তাঁহাকে 
ততই ভান্ত কারতে লাগল। এক্ষণ রাইয়তেরা 
পরস্পর বলাবাঁল করে “এক ঝাড়ের বাঁশ বটে-_ 
কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় 


হাঁড়র বাঁড়। 
আমরা মৃত শরারাটি লইয়া 


পণ্ডিত। 
যাই। 

ডান্তার। কিং দোখতে হইবে। আপনারা 
বাহিরে আনিতে পারেন। 


নশল-বপি 


০০০ 
মোচনপূব্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং 
সকলের প্রস্থান] 


পণ্ঠটম অঙ্ক 
প্রথম গভাত্ক 


বেগুণবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মখ 
(গোপশনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ) 

গোপী। তুই এত খবর পোল কেমন 
কর্যে ? 

গোপ। মোরা হলাম পাত্তবাসী, সারা- 
ক্ষুশ্ডি যাওয়া আসা কান্ত লৌগচি, নুন না 
থাকল নুন চেয়ে আনচি, তেলপলাডা তেল- 
পলাডাই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগলো 
গুড় চেয়ে দেলাম--বাঁসগার বাড়ী সাত পুরুষ 
খেয়ে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আক 
নে? 

গোপী। বিন্দমাধবের বিবাহ হয় 

? 

গোপ। এঁ যে কি গাঁডা বলে, কলকাতার 
পঁচচিম, যারা কায়েদ্গার পইতে কান্ত 
চেয়েলো_যে বামন আচে হীদার খেবয়ে ওটা 
যায় না আবার বামূন বেড়ুয়ে তোলে-ছোট- 
বাবুর শবশুরগার মান বড়, গারনাল্‌ সাহেব 
টুপ না খুলে এসাতি পারে না পাড়াগাঁয় ওরা 
পি মেয়ে দেয়ট ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে 
চাসাগাঁ মানলে না। নোকে বলে সউরে মেয়ে- 
গুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে 
চেনা যায় না, কিন্তু বাঁসগার বৌর মত শাল্ত 
মেয়ে তো আর চোক পড়ে না, গোমার মা 
পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ 
বচ্চোর বে হয়েচে একাঁদন মুখখান 
প্যালে না। যে দন বে করে আনলে মোরা 
সেই দিন দেখেলাম-_ভাবলাম সউরে বাবুরো 
র্যাংরাজ ঘ্যাঁসা, তাইতে 'বাঁবর ন্যাকাৎ মেয়ে 
পয়দা করেচে। 

গোপাী। বউ সর্বদাই শাশড়ীর সেবায় 
নিষূন্ত আছে। 

গোপ। দেওয়ানজশী মশাই, বলবো কি, 
মোগার গোমার মা বল্লে, পাড়াতেও আম্ট ছোট 


দর, র--৩ ই 


বউ না প্রাকাল যে দিনি গলা দাঁড় খবর 
শুনেলো সেই 'দানই মাঠাকুরণ মর্তো-- 
শুনেলেম সউরে মেয়েগুলো মিনসেগার ভ্যাড়া 
ই 
মারে, কিন্তু এ বউডোরে দেখে জানলাম, এড 
কেবল্গ গুজ্োব কথা । 

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ কার 
বউকে বড় ভাল বাসে। 

গোপ। মাঠাকুরুণ যে পিরাতামর মাধ্য 
কারে ভাল না বাসেন তাও তো দেখাত পাই 
নে। আ! মাঁগ ব্যান অন্নপযো, তা তোমরা 
দি আর অন্ন একেচ যে তিনি পলো হবেন-_ 
গোডার নীল বুড়রে খেয়েচে, বাঁড়ারও 
খাবে২ কান্ত নেগেচে।_ 

গোপশী। চুপ কর গুওডা, সাহেব শুনলে 
এখান অমাবস্যা বার কর্‌বে। 

গোপ। মুই কী করবো, তুমি তো 
খংচয়েই বিষ বাইর কান্ত নেগেচো। মোর 'কি 
সাধ, কুঁটাত বাঁস গোডার শালারে গালাগাল 

1... 

গোপণী। আমার মনেতে কিছু দঃখ 
হয়েছে-িথ্যা মোকদ্দমা করো্যে মানী মানুষ- 
টোরে নম্ট করলাম। নবীনের শিরঃপণড়া আর 
নবীনের মার এই মাঁলন দশা শুনে আম বড় 
ক্রেশ পাইয়াছ।- 

গোপ। ব্যঙ্গের সার দেওয়ানজণী মশাই 
খাপা হবেন না, মুই পাগল ছাগল আছ 
একটা, তামাক সাজে আনবো ? 

গোপী। গুযোডা নন্দর বংশ ভোগ্োলের 
শেষ।-- 

গোপ। সাহেবেরাই সব কান্ত নেগেচে, 
সাহেবেরা আপনারা কামার আপনারা খাঁড়া, 
যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে । গোভার কুটিতে 
দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে ।__ 

গোপী। তুই গুওডা বড় ভেমো, আমি 
আর শুনতে চাই না-তুই যা, সাহেবের 
আসবার সময় হইয়েছে।_- 

গোপ। মুই চললাম, মোর দুদর গহিলেবডা 
করে মোরে কাল একটা টাকা 'দাতি হবে, 
মোরা গঞ্গাচ্ছানে যাব 

[প্রস্থান।] 
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শোপশি। বোধ কার এ শিরঃপশড়ার উপরই 
কাল বভ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার 
পৃঙ্কারণশীর পাড়ে নীল বুনবে, তা কেহ 
রাখিতে পারবে না_ সাহেবদের 'কাঁণৎ অন্যায় 
বটে, গত বংসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা 
নীল কাঁরতে একপ্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে তাতেও 
মন উঠিল না; পূর্ব মাঠের ধানি জামর 
কয়েকথানার জন্যই এত গ্রোলমাল, নবীন 
বসের দেওয়াই উঁচত 'ছিল-শেতলাকে তুষ্ট 
রাখতে পারলেই ভাল। নবীন মরেও এক 
কামড় কামড়াবে।-_ (সাহেবকে দূরে দৌখিয়া) 
এই যে শূত্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। 
আমাকে হয়তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে 
কতক 'দন থাকৃতে হয়। 

(উডের প্রবেশ) 

উড। এ কথা যেন কেহ না' জানতে পারে, 
মাতঙ্গনগরের কাটতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটয়াল 
সব সেখানে থাকবে। এখানকার জন্যে দশ জন 
পোদ সুড়ীকওয়ালা যোগাড় কর্যে রাখবে 
আম যাবে, ছোট সাহেব যাব, তুম যাবে। 
শালা কাচা গলায় বেধে বাড়াবাঁড় কত্তে পারবে 
না, বেমো আছে, কেমন কারয়া দারোগার মদৎ 
আল্তে পার্বে- 

গোপণ । ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কি- 
ওয়ালার আবশ্যক হবে না। 'হন্দর ঘরে গলায় 
দাঁড় 'দয়ে, 'বশেষে জেলের ভিতরে মরা বড় 
দোষ এবং 'ধক্কারাস্পদ । এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় 
শাসিত হইয়াছে। 

উড। তুম বুঁঝতেছ না, বাপের মরাতে 
রাস-কেলের সুখ হইল--বাপের ভয়েতে নীলের 
দ্াদন লইত, এখন বাণুতের সে ভয় গেল, যেমন 
ইচ্ছা তেমান কর্বে। শালা আমার কুটির 
বদনাম কর্যে 'দয়াছে। হারামূজাদাকে কাল 
আম গ্রেপ্তার করবো, মজুমদারের সাহত 
দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের মাজন্ট্রেটের 
মত হাকিম আইলে বজ্জাত সব কন্তে 
পারবে। 

গোপাঁ। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র 
করিয়াছে যাঁদ নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো 
তবে এত দন ভযানক হইয়া উঠিত--এখনও 
1 হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাঁকম 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


আঁসিতেছেন 'তাঁন শ্নিয়াছি রাইয়তের পক্ষ 
আর মফস্বলে আইলে তাঁব আনেন। ইহাতে 
কিছ গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে. 

উড। তোম্‌ ভয় ভয় কর্‌্কে হাম্‌কো 
ডর হ্যায়ঃ গিধড়াক শালা, তোমারা 
মোনাসেফ না হোয় কাম ছোড় দেও। 

গোপণ। ধম্মাবতার, কাষেই ভয় হয়-_ 
সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পন্ন ৬ মাসের 
আপাঁন দরখাস্ত কাঁরতে বল্লেন, দরখাস্ত 
কারলে পর আপাঁন হুকুম দিলেন, কাগজ 
নিকাস বাতশত মাহয়ানা দেওয়া যাইতে 
মরি সির রারিরাকনিসর 
এই? 

উড। আম জান নাঃ ও শালা, পাঁজ 
নেমক্হারাম বেইমান। মাহয়ানার টাকার 
তোমাদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যাঁদ 
নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি 
ডেডাঁল কাঁমসন হইতঃ তা হইলে 'কি 
দুঃখী প্রজারা কাঁদতে২ পাদ্াীর সাহেবের 
কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট 
করিয়াছ, মাল কম পাঁড়লে তোমার বাড়ী 
বোঁচয়া লইব, আযারাণ্ট কাউয়াড” হোলশ্‌ নেভ। 

গোপাী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর-- 
নাড়ীভূরশীড়তেই উদর পূর্ণ কাঁর। ধর্্মাবতার, 
আপনারা, যাঁদ মহাজনেরা যেমন খাতকের 
কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নাল গ্রহণ 
কাঁরতেন, তাহা হইলে নালকুটির এত দযর্না 
হইত না, আমিন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত 
না, আর আমাকে “গদপে গুওটা গুপে গুওটা” 
বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না। 

উড। তুমি গুওটা ব্লাইন্ড, তোমার চক্ষু 


নাই 
(একজন উমেদারের প্রবেশ) 

আমি এই চক্ষে দোখিয়াছ (আপন চক্ষে 
অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় 
এবং রাইয়তাঁদগের সঙ্গে বিবাদ করে। তু 
এই ব্যান্তকে জিজ্ঞাসা কর। 

উমে। ধর্্মাবতার, আম এ [বিষয়ের অনেক 
দৃষ্টান্ত দিতে পাঁর। রাইয়তেরা বলে নীলকর় 


নীল-দপণ 


সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা 


1 

গরোপী। (উমেদারের গ্রাত জনাম্তিকে) 
ওহে ঘাপ, বৃথা খোসামোদ। কন্্স কিছু 
খাল নেই (উডের প্রাত) মহাজনেরা ধানের 
ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সাহত 
বাদানুবাদ করে এ কথা বথার্থ বটে, কিন্তু 
রুপ গমনের এবং বিবাদের নিগ্‌ঢ় 
অন্ন অবগত হইলে শ্যামচাঁদ শান্তশেলে অনা- 
হারা প্রজার্প-সামল্রা-নন্দন-নচয়ের নিপতন, 
খাতকের শু মহাজন-মহাজনের 
ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সাহত তুলনা কাঁরতেন না-_ 
আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা । 

উড । আচ্ছা, আমারে বৃঝাও। কিছু কারণ 
থাকতে পারে, শালা লোক আমাদগের সব 
কথা বাঁলতেছে, মহাজনের কথা কিছু বলে না। 

গোপী। ধর্মাবতার, খাতকাঁদগের 
সম্বংসরের যত টাকা আবশ্যক সকাল মহা- 
জনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য 
যত ধান্য প্রয়োজন তাহা মহাজনের গোলা 
হইতে লয়, বংসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল 
ইত্যাদি 'বিক্লয় কাঁরয়া মহাজনের স্দদ সমেত 
টাকা পাঁরশোধ করে অথবা বাজারদরে এ সকল 
দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে তাহা 
হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাঁড়তে অথবা 
সাড়ে সইয়ে বাঁড়তে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর 
যাহা থাকে তাহাতে ৩1৪ মাস ঘরখরচ করে। 
যাঁদ দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকের 
অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাঁক 
পড়ে তাহা বকেয়া বাঁক বাঁলয়া নতুন খাতায় 
[লাখতে হয়, বকেয়া বাঁক কর্মে উসুল 
পাঁড়তে থাকে, মহাজনেরা কদাঁপও খাতকের 
নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাঁক পড়ে 
তাহা মহাজনাদগের আপাততঃ লোকসান বোধ 
হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন২ মাঠে যায়, 
ধানের কারকীত রাঁতিমত হইতেছে 'ক না 
দেখে, খাজানা বাঁলয়া যত টাকা খাতকে 
টাহয়াছে তদপয্ন্ত জাম বুনন হইয়াছে কি 
না তাহা অনুসন্ধান কারয়া জানে। কোন২ 
অদৃ্রদশর্শ খাতক প্রতারণা কাঁরয়া আঁধক 
টাকা লইয়া সব্্ধ্দাই ধণে 'বন্রত হইয়া 


১৫৪১ 


মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও 
কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহা- 
জনেরা মাঠে যায়, “নীলমানদেদ” হইয়া ধায় 
না (জব কেটে) ধন্মাবতার এই নেড়ে 
হারামথোর বেটারা বলে। | 

উড্ভ। তোমায় ছাড়ন্তো শনি ধারিয়াছে 
নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান কাঁরতেছ 'কি কারণ, 
নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস কেন? 
বজ্জাত, ইনসেস্চিউয়স্‌ ভ্ুট। 
গোপী।  ধম্মাবতার গালাগাল খেতেও 
আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও 
আপনারা, খন গাম হইলেই আমরা। 
হুজুরের কাছে পরামশ* কারতে গেলে রাগত 
হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অজ্তঃকরণ 
যে উচাটন হইয়াছে তা গুরুদেবই জানেন। 

উড। বাণথকে একটা সাহসী কার্ধ্য 
কাঁরতে বাল, শালা ওমান মজুমদারের কথা 
প্রকাশ করে_আম বরাবর বাঁলয়া আঁসতোঁছ 
তুম শালা বড় না-লায়েক আছে-নবান 
বসৃকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি 
স্থর হও না। 

গোপী। আপাঁন গারবের মা বাপ, 
গাঁরব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন 
বসকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা কারলে 
ভাল হয়। 

উড । চপরাও, ঈউ ব্যাসটার্ড অভ্‌ হোরস 
বিচ । তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাং মূলাকাৎং 
করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েত বাচ্ছা (পদা- 
ঘাতে গোপার ভূমিতে পতন) কাঁমসনে তোকে 
সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্্মনাশ 
কীত্তস ডোঁভলিষ নিগার ! (আর দুই পদাঘাত) 
এই মূখে ভোম্‌ কাওটকা মাঁফক কাম ডেগা, 
-শালা কায়েত-_কালকো কাম দেখকে হাম 
তোমৃকা আপসে জেলমে ভেজ দেগা। 

[উড এবং উমেদারের প্রস্থান । ] 

গোপণ । (গার ঝাঁড়তে২ উঠিয়া) সাত শত 
শকুন মারয়া একাঁট নীলকরের দেওয়ান হয় 
নচেৎ অগণনণয় মোজা হজম হয় কেমন কর্যে? 
ক পদাঘাতই কাঁরতেছে, বাপ! বেটা যেন 
আমার কালেজ আউট বাবুদের গৌপপরা মাগ। 
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(নেপথ্যে) ডেওয়ান, ডেওয়ান। 
গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা-_ 
“প্রেমীসম্ধ্ নীরে বহে নানা তরঙ্গ ।” 
[ গোপার প্রস্থান ।] 


দ্বতশয় গর্ভাজ্ক 
নবীনমাধবের শয়নঘর 
(আদরী বিছানা কারতে২ ক্রন্দন) 


আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ 
ফ্যাটে বার হলো, এমন করোও ম্যারেচে কেবল 
ধূক ধূক ক্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দেখে বুক 
ফ্যাটে মরে যাবে। 


(নেপথ্যে) আদূরী, আমরা ঘরে নিয়ে 
যাব। 

আদরাঁ। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা 
কেউ এখানে নেই। 
(মূচ্ছছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু 

এবং তোরাপের প্রবেশ) 

সাধু । নেবীনমাধবকে শধ্যায় শয়ন 
করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়? 

আদুরী। তানারা গাচতলায় দেকড়য়্ে 
দেখত নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইন 
যখন নে পেলয়্যে গ্যালেন মোরা ভাবলাম কুটি 
নিয়ে গেল, তানারা গাচতলায় আঁচ্‌ড়া গিচাঁড় 
আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরুণ কি 
বাঁচবে১ তোমরা এট. দাঁড়াও মুই তানাদের 


ডাকে আন। 
[ আদুরীর গ্রস্থান।] 
(পুরোহিতের প্রবেশ) 
পুরো । হা বিধাতঃ! এমন লোককেও 
নিপাত কাঁরলে! এত লোকের অন্ন রাহত 
হইল! বড়বাব ষে আর গ্াব্রোখান করেন 


দীনবন্ধ্‌ রছনাবলী 


পুরো শাস্তমতে তেরারে রিল্দমাধর 
নিত ক ৭ 
করঠাকুরাশশর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের 
আয়োজন। শ্রাম্ধের পর এ স্থান হইতে বাস 
উঠাইবার স্থির হইয়াছল এবং আমাকে 
বাঁলয়াছলেন আর ও দ:দ্দ্দান্ত সাহেবাঁদগের 
সাঁহত দেখাও কাঁরবেন না, তবে অদ্য কি জন্য 
গমন কাঁরলেন ? 

সাধু। বড়বাবূর অপরাধ নাই, 'বিবেচনারও 
হট নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেক- 
রূপ নিষেধ কাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন 
“যে কএক দিন এখানে থাকা যায় আমরা 
কুআর জল তুলিয়া স্নান কাঁরব, অথবা আদুরণী 
পুচ্কীরণী হইতে জল আনিয়া "দবে, 
আমাঁদগের কোন ক্রেশ হইবে না” বড়বাবু 
বাললেন “আম ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের 
রহিত করিব, এ বিপদে 'ববাদের কোন কথা 
কাহব না” এই "স্থির কারয়া বড়বাবু আমাকে 
আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নশলক্ষেত্রে গমন 
কাঁরলেন এবং কাঁদতে২ সাহেবকে বাঁললেন 
"হুজুর আমি আপনাকে &০ টাকা সেলাম 
দিতোছ, এ বংসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, 
আর যাঁদ এই ভিক্ষা না দেন তবে টাকা লইয়া 
গঁরব পিতৃহঈন প্রজার প্রাত অনগ্রহ কাঁরয়া 
শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দন পর্য্যন্ত বুনন 
রাহত করুন।” নরাধম যে উত্তর 'দয়াছল 
তাহা পুনর্যান্ত কারলেও পাপ আছে, এখনও 
শরীর রোমাশ্টিত হইতেছে, বেটা বল্যে 
“্যবনের জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর 
[পতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাম্ধে অনেক যাঁড় 
কাঁটিতে হইবে সেই নিমিত্তে টাকা রাঁখয়া দে* 
এবং পায়ের জুতো খড়বাবুর হাঁটতে 
ঠেকাইয়া কাঁহল, “তোর বাপের শ্রান্ধে ভিক্ষা 
এই | 

' পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! 
দান) 

সাধ। অমান বড়বাবর চক্ষ; রন্তবর্ণ 
হইল, অঙ্গ থর থর কাঁরয়া কাঁপতে লাগিল, 
দন্ত 'দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং 
ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ে থেকে সঙ্োরে 


(কর্ণে হস্ত 


নাজ-দগা্প 


সাহেবের বধ্ষঃ্থর্লে এমন একটি পদাধাত 
কাঁরলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ 
করিয়া চিং হইয়া পাঁড়ল। কেশে ঢালী, যে 
এখন কুটির জমাদার ইইয়াছে, সেই বেটা ও 


ম্মারতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল, বড়- 
সাহেব উাঠয়া জমাদ্দারকে একটা ঘাস মারয়া 
তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় 
মারল, বড়নাবুর মস্তক ফাঁটয়া গেল, 
এবং অচৈতন্য হুইয়া ভূমিতে পাঁড়লেন, 
আম অনেক যত্ন কারয়াও গোলের ভিতর 
যাইতে পারলাম না, তোরাপ দরে দাঁড়াইয়া 
দেঁখতেছিল, বড়বাবকে ঘেরাও কাঁরতেই 
একগঃয়ে মাহষের মত দৌড়ে গোল ভেদ 
করো বড়বাবূকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান 
কাঁরল। 

তোরাপ। মোরে বল্লেন, “তুই এট তফাৎ 
থাক জান কি ধরা পাকড়া কর্যে নে যাবে 
মোর উপর স্ামান্দদের বড় গোষা, মারামারি 
হবে জানাল মুই দি নূকয়ে থাঁক। এর 


আগে যাতি পাল্লে বড়বাব্কে বেশ্চক্ে স্বানাত 


পাত্তা, আর দুই সমাল্দর বরকোৎ 'বাঁবর 
দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবূর মাতা দেখে 
মোর হাত পা প্যাটের মধ্যে গেল, তা 
সাঁমান্দগার মারবো কখন-আল্লা! বড়বাব্‌ 
মোরে এত বার বাঁচালে মুই বড়বাব্ার 
আযাকবার বাঁচাত পাল্লাম না। কেপালে ঘা 
মাঁরয়া রোদন) 

প্রো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা 

। 

সাধ্‌। জেরাপ গোলের মধ্যে পেশীছিবামান্র 
ছোট সাহেব পাঁতিত বড়বাবুর উপর এক 
তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া 
রক্ষা কবে, তোরাপের বাম হস্ত কাটয়া যায়, 
বড়বাবর বুকে একটু খোঁচা লাগে। 
পুরো। চিন্তা কাঁরয়া) 
“্বন্ধূস্রীভত্যবর্গস্য বৃদ্ধেঃ সত্ৃস্য চাত্বনঃ। 
আপাক্বকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাং 1” 
বড় বাড়ীর জনপ্রাণশ দৌঁখতোছ না, কিন্তু 
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অপর প্রার্মীনধাসণ ভিন জাতি তোলা বড় 
বাবুর নিকটে বস্যে রোদন কারিতৈছে। আহা? 
গরিব খেটেখেগো লোক, হস্তত্ান একেবারে 
লিটার দালালী 

? 

সাধু । ছোট সাহেব উহার হস্তে তঙগোয়ার 
মারলে পর, নেজ মাঁড়য়ে ধারলে বে'জগ যেমন 
ক্যাচ ম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ 
জহালার চোটে বড় সাহেবের নাক কামড়ে 
লইয়ে পালাইয়াছিল। 

তোরাপ। নাক্টা মুই গাঁটি গংজে 
নেকিচি, বড়বাব্‌ বেচে উটালি দ্যাখাবো, এই 
দেখ ছন্ল নাসিকা দেখাওন) বড়বাব্‌ যাঁদ 
আপনি পলাতি পাত্তেন, সমন্দির কাণ দুটো 
মুই ছিড়ে আনৃতাম, খোদার জীব পরাণে 
মারতাম না। 

পুরো । ধর্ম আছেন, শর্পণখার নাসিকা- 
চ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে শ্রাণ 


১২০-স্ঞী এ ০ 
প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ময হইতে মযান্ত 
পাইবে না? 


তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মাধ্য 


এত জল দিলাম, বকে বুলালাম, 
কিছুতেই চেতন হইল না, আপাঁন এক বার 
ডাকুন 'দাক।-- 

পুরো। "বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! 
(সেজলনয়নে) প্রজ্ঞাপালক.! অন্নদাতা 1--চক্ষৎ 
নাঁড়তেছেন। আহা! জননী এখান আত্মহত্যা 
কাঁরবেন। উদ্বম্ধনবার্তা শ্রবণে প্রাতজা 
কাঁরয়াছেন দশ দিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন 
গ্রহণ কাঁরবেন না, অদ্য পণ্চম দিবস, প্রত্যষে 
নবীনমাধব জননণর গলা ধারয়া অনেক রোদন 
কারলেন এবং বাঁললেন “মাতঃ যাঁদ অদ্য 


৩৮ 


আপাঁন আহার না করেন তবে মাত আজ্ঞা 
গজ্ঘন জানত নরক মস্তকে ধারণপূর্বক আম 
হবিষ্য কারব না উপবাসশী থাঁকব।” তাহাতে 
জননী নবীনের মুখ চুম্বন করিয়া কাঁহলেন 
“বাবা আমি রাজমাহষী 'ছিলেম রাজমাতা 
হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাঁকিত না, যাঁদ 
মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ 
কাঁরতে পারতাম, এমন পণ্যাত্মার অপমততযু 
হইল? এই কারণে আম উপবাস কাঁরতোছ। 
দুঃীখনীর ধন তোমরা, তোমার এবং 'বন্দু- 


ভয় নাই জাঁবত আছেন-- 

সাবিত্রী । (নবশনের মৃতবং শরীর দর্শন 
করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা 
আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়, কোথায় 
-উহৃহঃ! 

(মৃঁচর্ত হইয়া পতন) 

সোর। (রোদন কাঁরতে২) ছোটবউ, তুমি 
ঠাকুরূণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ 
ভরো দর্শন কার (নেবীনমাধবের মুখের নিকট 
উপবিল্টা) 

পুরো। (সৌরল্ধীর প্রাত) মা, তুমি পাঁতি- 
ব্তা সাধবী সতশ, তোমার শরীর সৃলক্ষণে 
মণ্ডিত, পাঁতিরতা সূলক্ষণা ভার্যার ভাগ্যে 
মৃত পাঁতও জশীবত হয়, চক্ষু নাঁডউতেছেন, 
নর্ভয়ে সেবা কর। সাধন, কর ঠাকুরাণশর 
জ্ঞান সণ্ণার হওয়া পর্যান্ত তুমি এখানে 
থাক। 

[প্রস্থান ।] 

সাধু । মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ 
দৌখ, মৃত শরীর অপেক্ষাওড শরশর স্থির 
দেখিতোছ। 


দীনবন্ধু রচনাব্লন 


সর। (নাঁসকায় হস্ত দিয়া রেবতশর প্রীত 
মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বাঁহতেছে কিন্তু মাথা 
দিয়ে এমন আগুন বাহর হতেচে যে আমার 
গলা পুড়ে যাচ্যে। 

সাধু । গোমস্তা মহাশয় কাঁবরাজ আনতে 
গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি ঃ আঁম 
কাবরাজের বাসায় ঘাই। 

[প্রস্থান।] 

সৌর। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে 
জননীর অনাহারে এত খেদ কারতোছিলে, যে 
জননীর ক্ষণণতা দেখিয়া রামীদন পদসেবায় 
[নযুস্ত ছিলে, যে জনন কয়েক দিবস তোমাকে 
ক্লোড়ে না কাঁরয়া নিদ্রা যাইতে পারতেন না 
সেই জননী তোমার 'নকটে মৃত হইয়া 
পাঁতত আছেন, একবার দৌখিলে না 
(সাবন্রীকে অবলোকন কাঁরয়া) আহা! হা! 
বৎসহারা হাম্মারবে ভ্রমণকারিণী গাভশ সর্পা- 
ঘাতে পণত্বপ্রাস্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পাঁতিত 
সেইর্‌্প ধরাশায়নী হইয়া আছেন প্রাণনাথ ! 
একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসাীরে 
অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণ কুহর 
পাঁরতৃষ্ুভ কর- মধ্যাহসময় আমার সুখ-সূর্ষ্য 
অস্তগত হইল- আমার বিপিনের উপায় কি 
হইবে (রোদন কাঁরতে২ নবীনমাধবের বক্ষের 
উপর পতন) 

সর। ও গো তোমরা দিদিকে কোলে কর্যে 


ধর। 
সৌর। গোনঘ্োখান কারয়া) আম আত 


নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুট 
তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননশ আমার 
আমায় 'নিয়ে মামার বাড়ী যান, পাঁতশোকে 
করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ 
পাঁতিত পৃষ্পের ন্যায় পথে পাঁতত হইয়াছলাম, 
প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্যে তুলে লয়্যে 
গোরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক জননণর 
শোক ভূলে গিয়োছলাম, প্রাণকাল্তের জীবনে 
1পতামাতা আমার পুনজ্জশীবত হইয়াছলেন, 


নীল-নগ 


দেশর্ধানদ্বা্স): আমার সকল শোক নূতন: 


হইতেছে, আহা। সব্বাচ্ছাদক জ্বামিহীন 
হইলে আমি আবার 'পিতামাতা-বিহশীন পথের 
কাঙ্গাঁলনণ হইর। 

ভেতলে পতন) 

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্্বক উত্তোলন 

কাঁরয়া) ভয় কিঃ উতলা হও কেন, মা! 

বিন্দমাধবকে ডান্তার আনতে লিখে দিয়াছে, 
৯৯০০৭ 

। 


রামের মত পাতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী 
পাই, দশরথের মত *বশুর পাই, লক্ষণের মত 
দেবর পাই, সেজো ঠাকুরুণ! বিধাতা আমাকে 
সকাল আশার আঁধক 'দিয়াছিলেন, আমার 
তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী আবরল 
অমৃত-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী) 
স্নেহপূর্ণলোচন প্রফুলবদন বধূমাতা বধু- 
মাতা বলেই চাঁরতার্থ, দশ দিক্‌ আলোকরা 
*বশুর; শারদকৌমুদশীবানান্দিত বিমল বিন্দু- 
মাধব আমার সঈতাদেবীর লক্ষমণ দেবর 
অপেক্ষাও 'প্রয়তর। মা গো! সকল 'মলেছে 
কেবল একটি ঘটনার আমল দোৌথতোছি- আমি 
এখনও জীবত আছ, রাম বনে গমন 
কাঁরতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ 
দেখিতোছ না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে 
মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার 
পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকতে 
থাকতেই স্বর্গধামে গমন কাঁরতেছেন এ্রক- 
দৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মার, মরি, 
নাথের ওম্ঠাধর একেবারে শুচ্ক হইয়া গিয়াছে 
_ওগো তোমরা আমার 'বাপনকে একবার 
পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার 
(সাশ্রুনয়নে) 'বাপনের হাত 'দিয়া স্বামীর 
শু্ক মূখে একটু গঙ্গাজল 1দ। 

(মূখের উপর মুখ দয়া অবাস্থাত) 

সকলে। আহা! হা! 

খুড়ী। গোত্র ধারয়া তুলিয়া) মা, এখন 
এমন কথা মুখে এনো না, ক্েন্দন) মা, যাঁদ 
বড়াঁদাদর চেতন থাকৃতো তবে এ কথা শুলে 


অবশ্যই স্থান 'দিবেন। আহা! হা! জখবনকাম্ত 
দাসকে সঙ্গে লইয়া যাও তোমার দেবারাধনার 
পুষ্প তুলয়া দেবে। 
আহা, আহা, মার মার এ কি সর্বনাশ! 
সীতা ছেড়ে রাম বঝি যায় বনবাস॥ 
ক কারব কোথা যাব 'কিসে বাঁচে প্রাণ। 
[বপদৃ-বান্ধব কর বিপদে বিধান ॥ 
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণী-বিভব। 
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব ॥ 
কোথা নাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়। 
অভাগনশ অনাথনণ কাঁরয়ে আমায় ॥ 
(নবশনের বক্ষে হস্ত দয়া দীর্ঘ খান*বাস) 
পাঁরহরি পারজন পরমেশ পায়। 
লয় গাত 'দিয়ে পাত 'ববপদে বিদায় ॥ 
দয়ার পয়োধি তুমি পাঁতিতপাবন। 
পাঁরণামে কর ভ্রাণ জীবন-জীবন ॥ 
সর। দাদ, ঠাকুরুণ চক্ষয মেলিয়াছেন, 
কন্তু আমার প্রাত মৃখাবকৃত করতেছেন 
(রোদন কাঁরয়া) "দাদ, ঠাকুরূণ আমার প্রীত 
এমন সকোপ নয়নে কখন ত দৃঁষ্ট করেন 


নাই। 


সৌর। আহা, আহা, ঠাকুরূণ সরলতাকে 
এাম্ন ভাল বাসেন যে এ অজ্ঞানবশতঃ একট; 
রুষ্ট চক্ষে চাঁহয়া সরলতা চাঁপাফুল বাঁলর 
খোলায় ফৌলয়া দয়াছেন-_দাদ, কে*দো না, 
ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন 
করবেন এঘং আদরে পাগ্লীর, মেয়ে 
বলবেন। 
(সাবির গান্রোথান কাঁরয়া নবীনের নিকটে 
উপাবষ্ট, এবং (কা আহমাদ প্রকাশ কাঁরয়া 
নবীনকে একদৃন্টিতে অবলোকন কারিতে২) 

সাবা প্রসব বেদনার মত আর বেদনা 
নাই-কল্তু যে অমূল্য রর প্রসব কাঁরয়াছ 
মুখ দেখে সব দুঃখ গেল (রোদন কারতে২) 
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আরে দুঃখ! বাব খাঁদ ধ্কে চাট লেখে 
কতারে না মারতো, তবে সোনার খোকা দেখে 
কত আহমাদ কেন (হাততালি)। 
সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন। 
সাঁব। (সৈরিম্্শর প্রাত) দাইবউ-_ছেলে 
একবার আমার কোলে দাও, তাঁপত অষ্গ 
শীতল কার, কততার নাম কর্যে থোকার মুখে 
একবার চুমো খাই (নবীনের মুখ চুম্বন)। 
সৌর। মা আম যে তোমার বড়বউ, মা 
দেখতে পাচ্চ না- তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য 
হয়়্যে পড়ে রয়েচেন, কথা কাহতে পাচোন না। 
সাবি। ভাতের সময় কথা ফুটবে, আহা? 
হা! কত্তা থাকলে আজ কত আনন্দ, কত 
বাজনা বাজতো ক্রন্দন) 
সৌর। সব্বনাশের উপর সর্বনাশ! 


তোমার পায়ে পাঁড় বাব ঠাকুরুণ আর একখান 
[চাট 'লিখে যমের বাড়ণ থেকে কত্তারে ফিরে 
এনে দাও, তুমি সাহেবের 'বাব, তা নইলে 
আম তোমার পায়ে ধত্তাম। 

সর। মা গো তুমি আমাকে জননী 
অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা তোমার মুখে এমন 
কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক 
যন্ত্রণা পাইলাম। (দুই হস্তে সাঁবন্রীকে 
ধারয়া) মা তোমার এ দশা দেখে আমার 
অন্তঃককরণে অশ্নিবৃষ্ট হইতেছে। 

সাঁব। খানাঁক বাট, পাজি 'বাঁট, 
মেলেচ্ছো বাট, আমাকে একাদশীর দিন ছঃয়ে 
ফোল্ল হেস্ত ছাডায়ন) 

সর। মাগো, আম তোমার মূখে এ কথা 
শনে আর পৃথিবীতে থাকতে পার নে 
(সোবিীর পাদদ্বয় ধারণপূর্বক ভূমিতে 
শয়ন) মা আমি তোমার পাদপদ্যে প্রাণ ত্যাগ 
কারব। (ক্রন্দন) 

সাবি। খুব হয়েছে, গস্তাঁন বিটি মরে 


দীনবন্ধ্‌ রচনাবজদ 


গয়েচে, কতা আমার স্বর্গে গিয়েছেন তুই 
আবাগী নরকে যাবি হোগ্য কারতে২ 
করতালি) 

সোর। গোরোখান কাঁরয়া) আহা! আহা! 
সরলতা আমার আত , আমার 
শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে 
কুকচন শুনে আতশয় কাতর হয়েছে! 
সোবরীর প্রাত) মা তুম আনার কাছে 
এস। 
সাঁব। 
বাছা, আমি 


দাইবউ ছেলে একা রেখে এলে 
যাই (দৌড়ে নবনের নিকট 


নেই, ছোটবউীর না খেয়ে তুমি যে খাও না, 
তুমি সেই ছোটবউাঁর খানিক বল্যে গাল 'দলে। 
হ্যাঁগা মা তুম মোর কথা শোনৃচো না-_মোরা 
যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাত 
দিয়েচো। 

সাঁব। আমার ছেলের আটকৌড়ের 'দিন 
আসস্‌ তোরে জলপান দেব। 

খুড়ী। বডাঁদাঁদ, নবীন তোমার বে*চে 
উটবে, তুমি পাগল হইও না। 

সাঁব। তুমি জানলে কেমন করে? ও নাম 
তো আর কেউ জানে না, আমার *বশুর বল্যে- 
ছিলেন, বউমার ছেলে হোলে “নবীনমাধব” 
নাম রাখবো, আমি খোকা পেয়োছ এ নাম 
রাখবো, কত্তা বলতেন কবে খোকা হবে 
“নবীনমাধব” বল্যে ডাকবো । কেল্দন) যাঁদ 
বেচে থাকতেন আজ সে সাধ পুর্তো। 


(নেপথ্যে শব্দ) 


এঁ বাজনা এয়েছে হোততালি)। 
সোর। কাঁবরাজ আন্সিতেছেন, ছোট বউ 
উঠে ওঘরে যাও। 
(কাবরাজ ও সাধূচরণের প্রবেশ) 
(সরলতা রেবতাঁ এবং প্রাতবাসিনীদের 
প্রস্থান, সৌরিম্পী অবগদস্ঠনাবৃতা হইয়া এক 
পার্বে দণ্ডায়মান) 
সাধু । এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বাঁসয়াছেন। 
সাবি। (রোদন কারয়া) আমার কন্তা নেই 


মশহা-দর্পণ 


বলে কি 'তোমরা আমার এন দিনে ঢোল 
বাড়ণ রেখে এলে। 
আদরী। ওনার ঘটে কি আর জেন আছে, 
উন আকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি এ বড় 
হালদারেরে বলছেন “মোর কচি ছেলে” আর 
ছোট হালদার্ণার 'বাঁব বল্যে কত গালাগালি 
দেক্সেন,। ছোট হালদার্ণ কেদে ফকাতি 
নেগলো। তোমাদের বলচেন বাজন্দেরে। 
দাধ। এমন দুর্ঘটনা ঘাঁটয়াছে। 
কাঁৰ। (নবীনের 'িকট উপাঁবন্ট হইয়া) 
একে পাঁতিশোকে উপবাস, তাহাতে নয়নানন্দ 
নন্দনের ঈদৃশশ দশা-_সহসা এরূপ উন্মত্তা 
হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়শর 
গাঁতকটা দেখা আবশ্যক, কন্রণ ঠাকুরুণ হস্ত 
দেন হোত বাড়াইয়া)। 
সাবি। তুই আঁটকুড়র ব্যাটা কুটির নোক্‌ 
তা নইলে ভাল মান্ষের মেয়ের হাত ধত্তে 
চাচিচস্‌ কেন, গোর্রোখান করিয়া) দাইবউ। 
ছেলে দোখস মা, আম জল খেয়ে আসি, 
তোরে একখান চোলর শাড়ী দেব। 
[ প্রস্থান।] 
কাঁব। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজযাীলত 
হইবে না, আম হিমসাগর তৈল প্রেরণ কাঁরব, 
সেবন করা এক্ষণকার 'বাধ। (নবাঁনের 
হস্ত ধাঁরয়া) ক্ষীণতাধিক্যমান, অপর কোন 
বৈলক্ষপ্য দোঁখতেছি না। ডান্তার ভায়ারা অন্য 
ভাল; ব্যয় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডান্তার আনা 
কর্তব্য ।-- 
সাধু । ছোটবাবুকে ভান্তার সহিত আসিতে 
লেখা হইয়াছে। 
কাব। ভালই হইয়াছে। 
€চোর জন জ্ঞাতির প্রবেশ) 
প্রথম। এমন ঘটনা হইবে তাহা আমরা 
স্বপ্নেও জান না। দুই প্রহরের সময়, কেহ 
আহার কাঁরতেছে, কেহ স্নান কাঁরতেছে, কেহ 
বা আহার করিয়া শয়ন কারতেছে। আম এখন 
শীনতে পাইলাম। 
দ্বতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতাঁট 
সাংঘাতিক বোধ হইতেছে; কফি দর্দেব! 
অদ্য 'বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল 
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না, নটেখ রাইয়তেয়া সকপেই উপস্থিত 
ধাঁবিত। 

পসাধ। দুই শত! র়াইয়তে জাতি হন্তে 
কাঁরয়া মার কারতেছে, এবং “হা বড়বাধ্! 
হা বড়বাবু!” বাঁকায়া রোদন কারতেছে। গাম 
তাহারাঁদগের স্বই গৃহে যাইতে কাঁহলাম, 
যেহেতু একটা পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের 
জবালায় গ্রাম জবালাইয়া 'দিবে। 

কাব। মস্তকটা ধৌত কারয়া আপাততঃ 
তার্পিণ তৈল লেপন কর; পশ্চাৎ সম্ধ্যাকালে 
আসিয়া অন্য ব্যবস্থা কাঁরয়া যাইব। রোগশর 
গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধক্যের মূল- কোনরূপ 
কথাবার্তা এখানে না হয়। 

(কাবরাজ, সাধূচরণ এবং জ্রাতিগণের 
একাঁদকে, এবং আদুরশর অন্য দিকে প্রস্থান, 
সৌরম্ধশর উপবেশন। যবাঁনকা পতন ।) 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
সাধূচরণের ঘর 


(ক্ষেত্রমাণর শধ্যাকন্টাক, এক দিকে সাধূচরণ, 
অপর দিকে রেবতী উপাঁবষ্ট) 


ক্ষেত। বছেনা বেড়ে পাত, ও, মা, 
বিছেনা ঝেড়ে দে। 

রেবতশ। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, 
ওমন ধারা কেন কচ্চো মা। বিছানা ঝেড়্যে 
[দিইাচি মা, বিছানায় তো ছু নেই রে মা, 
মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাঁকিমারা যে 
নেপ দিষেচে তাই তো পেড়ে 'দিয়োচ মা। 

ক্ষেত্র। স্যাকুলির কাঁটা ফোটে, মন্মি 
গ্যালাম, মা রে মলাম রে বাবার দাগ ফিরয়ে 
দে। 

সাধু। আস্তে ক্ষেত্রমাণকে ফিরায়ে, 
স্বগত) শয্যাক্টকি, মরণের পর্বলক্ষণ 
(প্রকাশে) জননশ আমার, দরিদ্রের রতনমণি মা, 
কিছ: খাও না মা, আম যে ইন্দ্রাবাদ হইতে 
তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনাঁচ মা, তোমার 
যে চুনারি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো 
আম কিনে এনোঁচ মা, কাপড় দেখে তুমি তো 
আহমাদ কারলে না মা। 

রেবতণী। মার মোর কত সাধ, বলেন 
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সেমোন্তোনের সমে মোরে সাঁকাতির মালা 
দাঁত হবে-আহা হা! মার মোর কি রূপ কি 
হয়েছে, করবো কি, বাপোরে বাপোঃ! ক্ষেত্র- 
মণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবাস্থাত) 
পোনার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েছে, 
দেখ দেখ মার চাঁকর মাঁণ কনে গ্যাল। 

সাধু । ক্ষেব্রমাঁণ, ক্ষেত্রমাণ, ভাল কর্যে 
চেয়ে দেখ না মা। 

ক্ষেত। খোন্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আ! 
(পারব পারবর্তন)। 

রেবতাঁ। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা 
মার কোলে ভাল থাকৃবে। €অগ্তে উত্তোলন 
কারতে উদ্যত) । 

সাধু । কোলে তুঁলস নে, টাল যাবে। 

রেবতী । এমন পোড়া কপাল করেলাম, 
আহা হা! হারাণ যে মোর মউর চড়া কাত্তক, 
মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করের, 
বাপো! বাপো! বাপো। 

সাধু । রেয়ে ছোঁড়া কখন 'গয়েছে, এখনও 
এল না। 

রেবতী । বড়বাব্ মোরে বাগের মুখথে 
ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুঁড়ির বেটা এমন 
কিলও মেরিলি, বাছার পেট থসে গেল, তার 
পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! 
দৌউন্র হয়েলো, রন্তোর দলা, তবু সব গড়ন 
দেখা দিয়েলো, আত্গুলগুলো পর্যন্ত হয়েলো। 
ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্রে খালে, বড় সাহেব 
বড়বাবরি খালে । আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ 
রন্ধে করে না। 

সাধ। এমন কি পণ্য কাঁরাছ যে 
দৌঁহিত্রের মুখ দর্শন করিব। 

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল- মাজা-ট্যাংরা মাচ 
হশ--হব হব 

রেবতী । নমীর আৎ বুঝ পোয়ালো, 
মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় 
হবে কি! মোরে মা বল্যে ডাকৃবে কেডা, ই 
কত্তি নিয়ে এইলে। 

(সাধুর গলা ধাঁরয়া ক্রন্দন) 

সাধু। চুপ কর্‌, এখন কাঁদস্‌ নে, টাল 
যাবে। 

(রোইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ) 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


কাঁব। এক্ষণকার উপসগ' কি? মে ওযধ 
খাওয়ান হইয়াছিল ? 

সাধ্দ। ওষধ উদরস্থ হয় নাই--্যাহা ছু 
পেটের মধ্যে গিধাছিল তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন 
হইয়া গিয়াছে-এথন একবার হাতটা দেখুন 
দাক, বোধ. হইতেছে, চরম কালের পূর্ব 
লক্ষণ। 

রেবতী । কাঁটা কাঁটা কাঁত্ত নেগেচে, এত 
পুরু কর্যে বিছানা কর্যে দেলাম তব্‌ মা মোর 
ছটফট কচ্চেন-আর একট ভাল অধুধ 'দয়ে 
পরাণ দান দিয়ে যাও-_মোর বড় সাধের কুটুদ্ব 
গো! (রোদন) 

সাধূ। নাড়ী পাওয়া যায় না। 

কাঁব। হস্ত ধাঁরয়া) এ অবস্থায় নাড় 
ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ “ক্ষণে বলবতঁ 
নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাঁতকা।” 

সাধু । ওষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান 
সমান, পিতা মাতার শেষ পর্যযন্ত আশ্বাস, 
দেখুন যাঁদ কোন পল্থা থাকে। 

কাব। আতপ তশ্ডুলের জল আবশ্যক, 
পূর্ণমান্া সাচকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার 
[বাধি। 

সাধু । রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্যে 
বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই 


লইয়া আয়। 
[ রাইচরণের প্রস্থান।। 
রেবতাঁ। আহা! অন্নপৃন্নো কি চেতন 
আছেন, তা আপাঁন আলোচাল হাতে কর্যে 
কপাল হাতিই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন। 
কাঁব। একে পাঁতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে 
পূত্র মৃতবৎ) ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, 
বোধ হয় কনর ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে 
পরলোক হইবে, আঁতশয় ক্ষশণা হইয়াছেন। 
সাধু। বড়বাব্‌কে অদ্য কিরূপ দেোখলেন। 
আমার বোধ হয়, নশলকর নিশাচরের 
অত্যাচারাপ্মি বড়বাব আপনার পাব শোঁণিত 
দ্বারা 'নর্্বাপত কাঁরলেন। কাঁমসনে প্রজ্ঞার 
উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল ক 
চৈতন বলের এক শত কেউটে সর্প আমার 
অঙ্গময় একেবারে দংশন করে তাহাও আমি 


নল-দপপ 


সহা করিতে পারি, ইটের গাঁথাঁন উনানে 
গংদরি কাহ্ঠের জবালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগ্‌বগ্‌ 
কারয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাং 
[নিমগ্ন হইয়া প্লাব খাওয়াও সহ্য কাঁরতে 
পার; অমাবস্যার রাঁত্রতে হারে রে হৈ হৈ 
শব্দে নিদ্দ্য় দৃম্ট ডাকাইতেরা সুশীল, 
স্াবদ্ঘান্‌ একমান্ত পূত্রকে বধ করিয়া, সম্মুখে 
পরমা সুন্দরী পাঁতপ্রাণা দশামাসগর্ভবতী 
সহধম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন 
করিয়া স্তপুর্ষার্জত ধনসম্পান্ত অপহরণ- 
ফাঁরয়া 'দিয়া যায়, তাহাও সহ্য কারতে পার; 
গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি 
স্থাপিত হয় তাহাও সহ্য কারতে পার, 'কিল্তু 
এক মৃহূর্তের 'নামত্তেও প্রজাপালক বড়বাবর 
বিরহ সহ্য কারতে পার না। 

কাঁব। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক 
বাহর হইয়াছে, এ সাংঘাঁতক। সান্নপাতকের 
উপক্রম দোখয়া আঁসয়াছ, দুই প্রহর অথবা 
সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। 'বাঁপনের হস্ত 
দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা 
দুই কস বাহয়া পাঁড়ল। নবাঁনের কায়াস্তনন 
পাঁতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পাঁতর সদৃগাঁতির 


উপায়ানুরস্তা। 
পাধ। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যাঁদ 
ক্ষিপ্ত না হইতেন তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া 


বুক ফেটে মারতেন। ডান্তারবাবও মাথার ঘা 
সাংঘাতিক বাঁলয়াছেন। 


শ্রাদ্থ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি 
তোমার কাছে কিছ লইতে পারি না, আম যে 
তাহাদের আপনার কিছ দিতে হবে না” 
দুঃশাসন ডান্তার হল্যে কর্তার শ্রাম্ধের টাকা 
লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুই বার দোঁখাছ, 
বেটা যেমন দুর্মখো তেমান অর্থাপশাচ। 
সাধ। ছোটবাবু ডান্তারবাবুকে সঙ্গে 
করো ক্ষেত্রমণিকে দেখতে আঁিয়াছলেন, 
কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার 


৪৩ 


নশলকর অত্যাচারে অল্লাভাব দেখে ক্ষেতরমাণির 
নাম কর্যে ডান্তারবাব আমারে দুই টাকা দিয়ে 
গিয়েছেন। 
কাব। দঃঃশাসন ডান্তার হল্যে হাত না 
ধর্যে বলতো বাঁচিবে না, আর তোমার গো, 
বেচে টাকা লইয়া যাইত। 
রৈবতী। মুই সব্বস্ব বেচে টাকা দাত 
পার মোর ক্ষেত্রকে যাঁদ কেউ বেশ্চয়ে 
দেয়। 
(চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ) 
কাঁব। চালগবাঁলন প্রস্তরের বাঁটিতে ধৌত 
কারয়া জল আনয়ন কর। 
(রেবতণর তশ্ডুল গ্রহণ) 
জল আধক দিও না। এ বাঁটাট তো আঁত 
পঁরিপাঁট দোঁখতোছি। 
রেবতী । মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, 
অনেক বাট এনেলেন, মোর ক্ষেতে এই 
বাঁটিডে 'দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরূণ 
মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপূড়ে মরেন বল্যে 
হাত দুটো দাঁড় দিয়ে বেদে এখেচে। 
কাব। সাধ খল আনয়ন কর আমি ওষধ 
বাহির কর। 
গ্ঁষের ডিপা খুলন) 
সাধু । কাঁবরাজ মহাশয়, আর ওঁষধ বাহর 
কাঁরতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন 'দাক; 
রাইচরণ এদিকে আয়। 
রেবতী। ও মা মোর কপালে ক হলো! 
ও মা, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো কেমন 
করো, বাপো, বাপো) ও ক্ষের, ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্র- 
মাঁণ, মা-আর কি কথা কবা না, মা মোর, 
বাপো, বাপো, বাপো কেল্দন)। 
কাঁব। চরম কাল উপাস্থত। 
সাধু। রাইচরণ ধর্‌ ধর্‌। 
(সাধূচরণ "ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসাঁহত 
ক্ষেত্রকে বাঁহরে লইয়া যাওন) 
রেবতী। মুই সোনার নাক্ক ভেসয়ে দিতি 
পারবো না মা রে, মুই কনে যাব রে- সাহেবের 
সাঙ্গ থাকা' যে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই 
মদখ দেখে জখ্ড়োতাম মা রে, হো, হো, হো। 
[ পাছা চাপড়াইতে২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন।] 
কাব। মরি, মরি, মার, জননার কি 


৪৪ 


পাঁরতাপ-সম্তান না হওয়াই ভাল। 
[প্রস্থান] 


চতুর্থ খ্ক্ক 
গোলোক বস্‌র বাটীর দরদালান 
(নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্োড়ে করিয়া 
সাঁবন্রী আসানা) 


সাঁব। আয় রে আমার জাদ্‌মাঁণর ঘুম 
আয়--গোপাল আমার বক জব্ড়ানে ধন, 
সোনার চাঁদের মূখ দেখলে আমার সেই মূখ 
মনে পড়ে (ম্খচুম্বন) বাছা আমার ঘদমায়ে 
কাদা হয়েচে মেস্তকে হস্তামর্ধণ) আহা মার, 
মরি, মশায় কামূড়ে করেচে কি ?- গরম হয় 
বল্যে ক করবো, আর মশারি না খাটয়্যে শোব 
না। বেক্ষঃদ্থলে হস্তামর্ষণ) মর্যে যাই মার 
প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমৃঁন কামড়েচে, 
বাছার কাঁচ গা দিয়ে রন্ত ফুটে বেরুচ্চে। 
বাছার 'বিছানাটা কেউ করে দেয় না; 
গোপালেরে শোয়াই কেমন কর্যে। আমার কি 
আর কেউ আছে, কর্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। 
(রোদন) ছেলে কোলে কর্যে কাঁদতেছে, হা 
পোড়াকপাঁল! নেবীনের মখাবলোকন কর্যে) 
দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা কারতেছে। 
মুখ চুম্বন কাঁরয়া) না বাবা তোমারে দেখ্যে 
আঁম সব দুঃখ ভূলে গিয়োচ আম কাঁদতোঁছ 
না (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল 
আমার মাই খাও-গস্তাঁন 'বাঁটর পায় ধরলাম 
তবু কত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের 
দুদ যোগান করো দিয়ে আবার যেতেন; 'বাঁটর 
সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখুলিই যমরাজা ছেড়ে 
[দূত (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা 
হয়ে হাতে গহনা রাখলে পাঁতির গাঁত হয় না 
-'চীতকার কর্যে কাঁদতে লাগলাম তবু 
আমারে শাঁকা পর্‌য়্যে দিলে-প্রদীপে পদড়ুয়ে 
ফেলিচি তব আছে (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জ? 
ছেদন) বিধবা হয়ে গহনা পরা সাজেও না 
সয়ও না, হাতে ফোসকা হয়েচে (রোদন) 
'আমার শাঁকাপরা যে ঘূচয়েচে তার হাতের 
শাঁকা যেন তেরাঘ্রের মধ্যে নাবে মোটিতে 
অঙ্গুলি মট্‌কায়ন) আপানিই 'বছানা কার 


দনবষ্ধু রচনাবঙ্গী 


(মনে* শব্যাপাতন) মান্মুরচৌ কাচা হয় নাই 
হেস্ত বাড়াইয়া) বাঁলস্‌টে নামল পাই লে-- 
কাঁতাখানা ময়লা হয়েছে, হেষ্ত দিয়া ঘরের 
মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই (আচ্তে২ 
নবীনের মৃত শরীর ভূমতে রাখিয়া) গার 
কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্চন্দে শুয়ে 
থাক, থুথ্কুাঁড় দিয়ে যাই বেকে থুথু দেওন) 
বাব 'বাট আজ যাঁদ আসে আম তার গলা 
টিপে মেরে ফেল্‌বো-বাছারে চোক ছাড়া 
করবো না আম গাণ্ড দিয়ে যাই (অঙ্গুলি 
দ্বারা নবীনের মৃত শরশর বেড়ে ঘরের মেজেয় 
দাগ দিতেই মল্নপঠন)। 

সাপের ফেনা বাঘের নাক। 

ধুনোর আগুন চরোক্‌ পাক॥ 

সাত সতানের সাদা চুল। 

ভাঁটর পাতা ধূতৃরো ফুল! 

নীলের বাঁচি মারিচ পোড়া । 

মড়ার মাথা মাদার গোড়া ॥ 

হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী। 


যমের দাঁতে এই গাঁণ্ড ॥ 
(সেরলতার প্রবেশ?) 
সর। এরা সব কোথায় গেলেন- আহা! 


মৃত শরীর বেষ্টন কাঁরয়া ঘারতেছেন- বোধ 
কার প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তবশতঃ 
ভঁমতে পাঁতত হইয়া শোকদঃখাঁবনাশিনী 
নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। 'নিদ্রে! 
তোমার কি লোকাতীত মাহমা! তুম বিধবাকে 
সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার 
স্পর্শে কারাবাসদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি 
রোগীর ধন্বন্তার, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে 
ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতভেদে 
ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকাল্তকে তোমার 
নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা কিয়াছ নচেৎ তাঁহার 
নিকট হইতে পাগাঁলনশ জননশ মৃত পুত্রকে 
রূপে আনিলেন। জর্দীবতনাথ 'শপিতা ভ্রাতা 
[বিরহে নিতান্ত অধার হইয়াছেন। পার্ণমার 
শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে রমে২ হ্যাসপ্রাস্ত হয়, 
জশীবিতনাথের মুখলাবণা সেইরূপ দিন দন 
মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মা গো, 
তুগি কখন উাঠয়া আঁিয়াছ ) আমি আহার 
ধনন্রা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া সতত তোমার সেবায় 


মগল-দপনণ 


রত আছি, আম কি এত অঠৈতন্য হয়্যে পড়ে- 
হলাম? তোমাকে সংদ্ধ করিবার জন্যে আম 
তোমার পাঁতকে যমরাজার বাড়ী হইতে 
আনয়া দিব স্বীকার কারয়াছ, তুমি কিপিং 
ধ্ধির রাহয়াঁছলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি- 
সংহারে প্রবৃত্ত গ্রলয়কালের ভাষণ অন্ধতামসে 
বন আবৃত; আকাশমগ্ডল ঘনতর-ঘনঘটায় 


কোলাহল এবং 
কুকুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ িশখথ 
সময়ে জনান, তুমি িরূপে একাকিনী বাঁহ- 
দ্বারে গমন কাঁরয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন 
কাঁরলে ? 
মেত শরীরের নিকট গমন) 

সাঁব। আমি গাণ্ড 'দইচ গাঁণ্ডর ভেতর 
এল। 

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধক 

প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। 

(কল্দন)। 

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে 
কাঁচ্চস্‌, ও সর্্বনাশি, রাঁড় আঁটকুঁড়র মেয়ে, 
তোর ভাতার মরে-বার্‌ হ, এখান থেকে বার্‌ 
হ, লইলে এখান তোর গলায় পা ?দয়ে জিব 
টেনে বার্‌ কর্‌বো। 

সর। আহা! আমার শ্বশুর শাশদড়ীর 
এমন স:বর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল! 

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস নে, 
তোরে বারণ কচ্চি-ভাতারখাঁগ। তোর মরণ 
ঘন্‌য়্যে এয়েচে দেখাঁচ। 

(কাণ্িং অগ্রে গমন) 

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি 
নম্তুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি 
এমন দুঃখ দিলে, হা যম! 

সাব। আবার ডাকাঁচস, আবার 
ডাকৃচস্‌ দে হস্তে সরলতার গলা টিপে 
ধারয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাঁজ বাট, যম- 
সোহাগ, এই তোরে মেরে ফোল। (গলায় পা 
1দয়া দণ্ডায়মান) আমার কন্তারে খেয়েচ, আবার 


বিল্দ। এই যে এখানে পাঁড়য়া রাহয়াছেন 
--ও মা,ও কি আমার সরলতাকে মেরে 
ফোললে জনাঁন সেরলতার মস্তক হস্তে 
লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ 
পৃথিবী পারত্যাগ কাঁরয়াছেন। (রোদনাল্তর 
সরলতার মুখচুম্বন)। 

সাব। কামড়ে মেরে ফেল নচ্ছার 
বাটকে-আমার কাঁচ ছেলে খাবার জন্যে 
যমকে ডাকছেল, আম তাই গলায় পা দিয়ে 
মেরে ফৌলাঁচ। 

বন্দু । হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনশ- 
যোগে অঞ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসন্ত বক্ষঃ- 
স্থলস্থ দৃপ্ধপোষ্য শিশুকে বধ কাঁরয়া 'নিদ্রা- 
ভঞ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত 'বিধান 
করে, আপনার যাঁদ এক্ষণে শোকদুঃখ- 
বিস্মারকা 'ক্ষপ্ততার অপগম হয় তবে 
আপাঁনও আপনার জপীবনাঁধক সরলতা- 
বধজানত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা 
তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না 
- আপনার জ্ঞান সণ্চার আর না হওয়াই ভাল। 
আহা, মৃতপাঁতপূত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা 'কি 
সুখপ্রদ! মনোমৃ্ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তরপ্রাচীরে 
বোম্টিত, শোকশার্রদল আক্রমণ কারতে অক্ষম । 
মা আম তোমার বিন্দমাধব। 

সাঁব। কি, কি বলোঃ 

বন্দ। মা, আম যে আর জীবন রাখতে 
পার নে জনান পিতার উদ্বন্ধনে এবং 
সহোদরের মৃত্যুতে আপাঁন পাগল হইয়া 
আমার সরলাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে 
লবণ প্রদান কারলেন। 

সাব। কি? নবীন আমার নেই, নবীন 
আমার নেই ?-মাঁর মার বাবা আমার, সোনার 
বিল্দমাধব আমার, আম তোমার সরলতাকে 
বধ কাঁরয়াছ--ছোট বউমাকে আমি পাগল 
হয়্যে মেরে ফেলিচি, সেরলতায় মৃত শরীর 


৪৬ 


অঙ্কে ধারণ কারয়া আলিঙ্গন) আহা! হা! 
আম পাঁতিপুতাবহীঁন হয়েও জাবত থাকিতে 
পারতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ কর্যে 
আমার বুক ফেটে গেল-হো, ও, মা। 
(সরলতাকে আলিঙ্ঞানপূর্বক ভূতলে 
পিতনানন্তর মৃত্যু)। 

বন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দয়া) যাহা 
বাঁললাম তাহাই ঘাঁটল! মাতার জ্ঞানস্টারে 
প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর 
ক্লোড়ে লয়ে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার 
মা বলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত 
জননীর চরণধূলি মস্তকে দি! চেরণের ধূলি 
মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননশর চরণরেণু 
ভোজন কাঁরয়া মানবদেহ পাঁবন্র কাঁর। 


সোর। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, 
আমারে বাধা 'দও না! সরলতার কাছে 'বাঁপন 
আমার পরম সুখে থাকৃবে-এ কি! এ ক! 
শাশুড়ী বয়ে এরূপ পড়ে কেন! 

বিন্দু । বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে 
বধ কারয়াছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসণ্চার 
হওয়াতে, আপাঁনও সাতিশয় শোকসল্তপ্ত 
হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! 

সৌর। এখন? কেমন করে? কি 
সর্বনাশ! ক হলো! কি হলো! আহা! আহা! 
ও 'দাঁদ আমার যে বড় সাধের চুলের দাঁড়, 
তুমি যে আজো খোঁপায় দেউ নি! আহা! 
আহা! আর তুমি দাদ বল্যে ভাকৃবে না 
(রোদন) ঠাকুরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি 
গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা তোমায় 
পেয়ে আম মায়ের কথা যে একাঁদনও মনে 
কার নি। 


আদ। 'বাঁপন ডরয়্যে উটেচে, বড় 
টিটি পবন 

সৌর। তুই সেইখান হতে ডাকৃতে 
পাঁরস নি, একা য়েখে এইচিস্‌। 

[আদুরীর সাঁহত বেগে প্রস্থান ।] 

বিন্দু । 'বাপন আমার 'বিপদ্‌সাগরে প্রুব- 

নক্ষত্র! দেঘীনম্বাস পাঁরত্যাশ্স কাঁরয়া) 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


অবগাহন করে। 
স্বর্প চিড়ূদর্শন, আচরাৎ শোভা সহ কল 
ভগ্ন হইয়া গভশর নীরে নিমশ্ন। কি 
পাঁরতাপ! স্বরপ্রানবাসী বসুকুল নীল- 
[িলঃপ্ত হইল-আহা! নীলের 
ক করাল কর! 
নীলকর বিষধর িষপোরা মুখ । 
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ ॥ 
আঁবচারে কারাগারে পিতার 'নিধন। 
নীলক্ষেত্রে জ্যেম্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন ॥ 
পাঁতপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগাঁলনী। 
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনণ। 
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সণ্টার। 
একেবারে উালিল দুঃখ পারাবার ॥ 
শোকশ.লে মাথা হলো 'বিষ বিড়ম্বনা । 
তখাঁন মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা ॥ 
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাক আঁনবার। 
হাস্যমূখে আলঙ্গন কর একবার ॥ 
জনন জননণী বলে চার দিকে চাই। 
আনন্দময়ীর মার্ত দেখিতে না পাই 
মা বলে ডাকিলে মাতা অমাঁন আঁসয়ে। 
বাছা বলে কাছে লন মুখ মৃছাইয়ে॥ 
অপার জননীস্নেহ কে জানে মাহমা। 
রণে বনে ভীতমনে বাঁল মা, মা, মা, মা 
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই। 
পাঁথবীতে হেন বন্ধ আর দুটি নাই। 
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার। 
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দমাধব তোমার ॥ 
আহা! আহা! মার মার বুক ফেটে যায়। 
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায় ॥ 


রুপবতশ গ:ণবতণ পাঁতপরায়ণা। 

মর়ালগমনা কাল্তা কুরঞ্গনয়না ॥ 

সহাস বদনে সতশ সমধ্র স্বরে। 
বেতাল কারিতে পাঠ মম করে ধরে 
অমৃত পঠনে মন হতো বিমোহত। 
বজন 'বাঁপনে বনাবহষ্গ সঙ্গীত ॥। 
সরলা সরোজকা্তি কবা মনোহর । 
আলো করে ছিল মম দেহ সরোবর ॥ 
কে হরিল সরোর্হ হইয়া নির্দয়। 
শোভাহগীন সরোবর অল্ধকায়ময় ॥ 


নশজ-্দর্পণ ৪৭ 


হোর সব শবময় "্মশান সংসার। 

1পতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার ॥ 
আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেধণ 
কাঁরতে কোথায় গমন কাঁরল--তাহারা আইলে, 
জাহ্বীযান্লার আয়োজন করা যায়--আহা! 
পুরুযষাঁসংহ নবীনমাধবের জশবননাটকেযর় শেষ 
অন্ক কি ভয়ঙ্কর! 


সোঁবন্রশর চরণ ধারয়া উপবেশন 
যবনিকা পতন) 


সমা*্তাঁমদং নশলদর্পণং নাম নাটকং। 


নবীন তপন্থিনী 


“ভর্তীবপ্রকৃতাঁপ রোষণতয়া মাস্ম প্রতাঁপং গ্রমঃ1” 
- শকুন্তলা 





অসেচনক শ্ত্রীযুন্ত বাব বাঁতকমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায় বি.এ. 
একাত্মবরেষু। 


সোদরসদ্‌শ বঞ্কিম! 
তুমি আমাকে ভাল বাস বলেই 'হউক, অথবা তোমার সকাঁল ভাল দেখা জ্বভাবাঁসদ্ধ বলেই 


হউক, তুমি শিশুকালাবাধ আমার রচনায় আমোদত হও। আমার “নবীন তর্পাস্বনণ” প্রকৃত 
তপাদ্বিনী- বসন ভূষণ বিহীন- সুতরাং জনসমাজে যাঁদ “নবীন তপাঁস্বিনী”র সমাদর হয় তাহা 
সাহত্যানুরাখী মহোদয়গণের সহদয়তার গ্ণেই হইবে। কিন্তু “নবাঁন তপাঁস্বনী” সুর্প্য 
হউন আর কুর্‌পা হউন তোমার কাছে অনাদরের সম্ভাবনা নাই; অতএব, প্রিয়দর্শন, সরলা 
অবলাটি তোমার হাতে "দিয়া 'নাশ্চন্ত রাহলাম। হত। 


আনব রধপন 
এ 


নাষ্যোলাখিত ব্যান্তগ্রণ 


প্দর্ধ্যগণ 


রিমণণম্লোহন রোজা )। জলধর (মল্নী)। বিনায়ক সেহকারশ মল্ম)। মাধব রোজার ঘয়স্া)। 
বদ্যাভূষণ গেভাপাণ্ডত) । রাঁতিকান্ত (সদাগর)। বিজয় রা পূন্)। গুরপু, 
পঁণ্ডিতগণ, প্রজাগণ, ঘটকগণ, বাহকচতুষ্টয় ইত্যাদি 


কাঁমনগগণ 


মালভী (োঁতিকান্ত সদাগরের স্বশ)। মল্লিকা েবনায়কের স্ত্রী এবং মালতাীর মামাতো 
ভাঁগননী)। জগদম্বা (জলধরের স্ত্রী) । সুরমা (বদ্যাভূষণের স্প্ি) | কামিনী (বদ্যাভূষণের 


কন্যা)। তপাঁস্বনন। 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গভভা্ক 
রাঁতিকান্ত সদাগরের বাড়শ 


এক দিক হইতে মালত অপর দিক্‌ হইতে 
মল্লিকার প্রবেশ 

মাল। কি লো মাল্লকে হাঁস যে গালে 
ধরে না। 

মাল্প। ও ভাই বড় রঙ্গের কথা শ্‌নে 
এলেম, মহারাজ নাক বিয়ে কর্বেন। 
মাল। মাইরঃ মিছে কথা। 

মাল্ল। মাইর মালাত, তোর মাতা খাই। 

মাল। ছোট রাণশ মলে রাজার এত শোক 
করা কেবলই মৌখক-আর বয়ে করবেন না, 
অরণ্যে যাবেন, তীর্থ কর্বেন, তপস্বণী হবেন, 
সকাল কথার কথা। 

মাল্প। আহা দাদ! আমরাই মার ভাতার 
ভাতার করে, ওরা কি আমাদের মনে করে, 
ওদের মত বেইমান আর কি আছে! ধখন 
কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন, বল্‌্তে কি 
তখন ভাই বোধ হয় মিন্সে বাঝি আমায় বই 
আর জানে না, আমি মলে মিন্সে বাঁঝ 
সমরথে যাবে। মরে বাঁচার ওষুধ পাই তবে 
মরে দোখ, আবার বিয়ে করে কি না। 

মাল। আহা! বড় রাণী এখন থাকলে 
সখ হতো । 


দশ. র--৪ 


শ্যামা তেপাস্বিনীর সহচরণী)। পাঁচটি বালিকা। 


মাল্প। হ্যাঁ ভাই ছোট রাণণ ক বধার্থ [বিষ 
খাইয়ৌছল ? 

মাল। না বোন কারো ীমছে দোষ দেব না, 
বড় রাণী বিষ খেয়ে মরেন 'ন। ছোট কাশ, 
মহারাজা, আর রাজার মা বড় রাণণকে বড় 
যল্লণা 'দিয়েছেন। ছোট রাণীর সাঁতন, সে 
কল্যে নি্দে নেই, এমন পোড়ার-মুখো 
শাশুড়ী ভাই কখন দোখ নি; রাজা যাঁদ কোন 
মাগী, রায় বাঁগনীর মত এসে পড়তো । 

মাল । রাজরাণধই হন্‌ আর রাজকন্যাই 
হন্‌, ভাতারের সখ না থাকলে কোন সুখ 
ভাল লাগে না। 

সোনা দানা দুদের বাটী। 

দুও মেগ্রে গুচলা মাটী॥ 

মাল। আহা বোন্‌, তাই কি 'তাঁন ভাল 
খাওয়া পরা পেতেন, রাজরাণস ছিলেন বচে, 
কিন্তু কখন ডাল কাপড় পর্তে পাননি, 
পেটটা ভরে খেতে পান্‌ নি, বেয়ারাম হলে 
চাকৎসা হতোনা, 'পপাসায় একট জল দেয় 
এমন একটি দাসণ ছল না; শাশুড়ী যে 
যল্্ণা 'দিয়েচেন, বড় রাণীর বিনা চক্ষের জলে 
একাটি দিনও যায় নি। 

মাল্প। তবে এ বুড়ো মাগণই বড় পাশশকে 
মেরেচে-না? 

মাল। না লো না, বড় রাশীকে কেউ মারে- 


[8 


নন, ধকন্তু ছোট রাখী যাঁদ কাঁবরাজকে হাত 
কপ্তে পাত্তেন, তা হলে বড় রাণীকে বিষ 
খাওয়াতেন, তার আর কোন সন্দ নাই। 

মল্ল। তবে বড় রাণী কেমন করে মলেন? 

মাল। ও ভাই শুনাঁব, মহারাজ যাঁদও 
ছোট রাণী আর মায়ের ভয়েতে বড় রাণশর ঘরে 
যেতে পান্তেন না, 'কল্তু সুযোগ পেলে কখন 
কথন তাঁর ঘরে যেতেন, কপালক্রমে বড় রাণীর 
পেট হলো, বড় রাণীর পেট হয়েছে শুনে 
শাশুড়ী মাগী যেন আগুন হয়ে উঠলো, 
বয়ন্ত বাঁগনীর মত গজাতে লাগলো । 

মাল্প। আহা! কি গুণের শাশুড়ী গো, 
ইচ্ছে করে পাদব জল খাই। 

মাল। তার পর ভাই মাগণশ রাষ্ট্র করে 
দিলে, বড় রাণীর কুচাঁরন্র ঘটেচে, আহা! বড় 
ব্লাণর খেদের কথা মনে হলে আজও চক্ষে জল 
আসে। শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনে তাঁর 
মাতায় যেন বস্ভ্রাঘাত হলো, হাপুষ নয়নে 
কাঁদতে লাগ্‌লেন। 

মাল্ল। ভাল মহারাজ কেন বল্যেন না 
[তান গোপনে গোপনে বড়রাণীর ঘরে 
যেতেন। 

মাল। মহারাজ মানুষ হোলে বলতেন, তা 
উন তো মানৃষ নন, ডান ছোট রাণীর 
“রামবল্লভ," প্রথমে বড় রাণণকে সান্ত্বনা কল্যেন 
যে. এমন আহনাদের বিষয় নিয়ে খেদ করা 
উঁচত নয, তার পর যাই ছোটরাণী কলাটপে 
দিলে. ওমৃনি সব ভুলে গেলেন, স্তীহত্যা কন্তে 
কলোন, বড় রাণশর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ 
[ছল না। 

মাল । বাঁলস্‌ কি, মাইর? এমন কথা 
তো কথন শুনি নি, সাদে বাল পুরুষ এক 
জাত সতল্তব-_ ৪ 

মধুপান কত্তে পাঁর। 

মাঁচর কামড় সইতে নাঁর॥ 
[বিস্তর 1বস্তর ভাতার দেখোঁচ, এমন ভাতার 
ভাই কখন দেখ ন-বড় রাণী কি 
কলোন? 

মাল। আহা! ভাই, ভাতারের মূখে বড় 


দগনবধ্ধ্‌ রচনাবলশ 


এতে কি প্রাণ বাঁচে, বড় রাণশ স্রামীীর মৃথে 
অখ্যাত শুনবে মাত জলে ডুবে মলেন। 
মাল্ল। আহা! আহা! ও যাতনার এ 
ওষুধ, আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠুচে; মহারাজ 
স্ত্রীহত্যা কল্যেন? 

মাল। মহারাজ প্রথম প্রথম বড় অস:খশ 
ইয়ৌছলেন, রাজাসংহাসনে বসে থাকতেন 
আর দুই চক্ষ7 দিয়ে দর্‌ দর করে জল 
পড়তো; বাড়ীর ?ভতর কোন খেদ কত্ত 
পাত্ডেন না। 

মাল্প। আর ঘেন্ার কথা বালস্‌ নে, পোড়া 
কপাল অমন খেদের। 

বলে 

মাচ মরেচে বেড়াল কাঁদে শান্ত কল্যে বকে। 
ব্যাঙ্গের শোকে সাঁতার পান 

হেরি সাপের চকে॥ 

মাল। রাজা ভাই কেমন এক রকম মানুষ; 
বড় রাণীকে মনে মনে ভালবাসতেন, 'কল্তু 
ছোট রাণশ ওঠ বল্যে উঠ্তেন, বস্‌ বল্যে 
বসতেন, ছোট রাণীর মুখ ভার দেখলে 
কে'পে মত্তেন। 

মাল্ল। ছোট রাণী নাকি রাজারে কি 
খাইয়োছল ? 

মাল। তুই ভাই ও কথা তুলিস্‌ নে, কে 
কোথা হতে শুনবে গোঁরবের প্রাণ নিয়ে 
টানাটানি হবে। 

মাল্ল। উঃ মগের মূলক আর ক? প্রাণ 
আর টানতে হয় না। 

মাল। ওকথা যাক,, মেয়ে স্থির হয়েছে 2 
মাল্ল। রাজাব আবার মেয়ের ভাবনা কি, 
পথ থাকলে তোমার আমার ইচ্ছে হয়। 
মাল। পোড়ার মুখ আর ক-_তুই যেমন 
মেয়ে। 

মাল্প। তা কি ভাই, কপালের কথা বলা 
যায়, তুই যাঁদ রাজার নজোরে পাঁড়স্‌, এই তো 
দেখতে দেখতে মন্ত্রীর নজোরে পড়েচস। 
মাল। পোড়া কপাল আর কি, আর 
শৃনিচি- জগদম্বা আবার আমার সঙ্গে 
মল্মণা দিচিচ। 

মল্লি। আহা, তাঁর ভাতারের যে রূপ, 


নধধন তপাজ্বনণ 


পাড়ার মেয়েরা কাজেই পাগল হয়। পেট 
এমন বেড়েছে, নাই চুলুকোবার যো নেই, 
হাত তত দূর যার না; বর্ণট তো তেলকাল+, 
তাতে আবার এক একখানি দাদ হয়েছে, 
চেহারার চটক্‌ দেখে কে? ঠোঁট দুখানি যেমন 
কাল তেমাঁন মোটা, কসের কাছাট শাদা, আর 
অম্প অল্প লাল। চক্ষু: দুটি যেমন ছোট 
তেমন খোল্লো, তাতে আবার আড়্‌নয়নে চাওয়া 
হয়। তুম যাঁদ ভাই প্লাগ না কর তোমার বাড়ী 
ওরে এক দন আন, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে 
1বদেয় কার। 


মাল। তা না কল্যেও ও ক্ষান্ত হবে না। 
রাঁতকান্তের প্রবেশ 
রতি। তোমবা কি পবামর্শ কর ক হয় 


তার ভাব ভান্ত বুঝতে পার না। 

মাল। আমরা অবলা, পরামর্শ আবার কি 
করবো। তুম সর্বদাই আঁস্থর হোয়ে বেড়াও 
কেন ? 

র।ত। যার জবালা সেই জানে, সদাগাঁর 
কত্তে হয় তো বুঝতে পাব; পান খেয়ে ঠোঁট 
রাঙ্গা করা আব ঝাঁপ্টাকাটা সহজ কর্ম্ম। 

মাল্প। সদাগব মহাশয়, আপাঁন দন কত 
বাড়ী থাকুন, মালতনকে বাণিজ্য কত্তে পাটান, 
দেখতে দেখতে আপনার ঘর টাকায় প'রপূর্ণ 
করে দেবে। 

রাঁত। মাল্পকে, তুই আর জহালাস নে 
ভাই, তোব ভাতাব মচেচে ?ীলখে লিখে, তুই 
টপ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারাক  দতে 


এইচিস্‌। 
মাল্ল। আমার ভাতার আমায় এমান 
ইয়ারক দিতে বলেচে। 
রাতি। তবে দাও। 
[বনায়কের প্রবেশ 
মাল্ল। বনাযকের নিকটে গিয়া) তুম 


আমা টিপ্কেটে ইয়ারাক 'দতে বলানঃ 
সদাগব মহাশয টিপ দেখে রাগ কচ্চেন। 
[বিনা। দেখ, তোমার বোনাই যেন টিপ 
চেটে খান না। 
রাত। 'বনাযক তৃমিও ওদের দিকে হলে। 
মাল। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই স্ত্রীতে 
বেশ বন্যাস করে। 
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রাঁতি। তবে পাড়া বেড়াতে টিপ" কেন? 

মাল্ল। সদাগর মহাশয়, ঘরে 
চাবি দিয়ে রাখবেন, নইলে কোন দিন 
আপনার হাতে টুকান দিবে। পু 

রাত। তোমরা যে রয়, চার [দিলেও ঘা, 
না দিলেও তা। 

মাল। তুমি যেমন, মাল্পকে তোমায় 
খ্যাপাচ্চে। 

রাত। আম তো আর খেপাঁচ নে। 

মাল্ল। খ্যাপো আর না খ্যাপো আম বলে 
কয়ে খালাস্‌। 

র।ত। তুই বাড়ী যা, তোর ভাতার ডাকতে 
এয়েচে। 

মাল্ল। ব্যাঝাঁচ, খেপ্বের সময় হয়েছে, 
আম চলোম, মালতী, ঘাটে যাবার সময় ডেকে 
যাসএস ভাই আমরা বাড়ী যাই। 

[ বিনায়ক ও মাল্পকার প্রস্থান। ] 


মাল। তুম যার তার কথায় কাণ দাও 
কেন ? 
রাঁত। আমার মনটা বড় উচাটন হয়েচে, 


শুনৃচি আমায ত্বরায় বিদেশে যেতে হবে। 
মাল। তা হলে আম তোমার সঙ্গে যাব, 
আমি আর একা থাকতে পারবো না, তোমায় 
না দেখতে পেলে আমার প্রাণ যে করে, তা 
আ'মই জানি। 
রাত। “পথে নারণ বিবাঁজ্জতা,” তা কি 
নিয়ে যেতে পাঁর, কপালে ভোগ থাকে তো 


একাই ভুগৃতে হবে। 
[ উভয়ের প্রস্থান।] 


দ্ৰতীয় গভ্ঙক 
রাজার উদ্যান 
' জলধরের প্রবেশ 


জল। মালতাঁ এই রমণশয় উদ্যানে জল- 
ক্রীড়া কীব্তি আসে, আম নিভগ্গ হোয়ে 
এইখা'ন দাঁড়াই, শিস দিতে থাকি, বংশি- 
ধান বিবেচনা করে সেই রমণী মাঁণ রাধা- 
বিনোদন আমার নিকটে আস্বেন। (শিস 
দেওন) বংশিধারশর মত আর কিছু থাক না 
থাক্‌ বর্ণাট আছে। এইতো রূপ, এতেই 
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জগদম্যার গৌরব কত, এমন স্যামী যেন আর 
কারো হয়ান, একথা এক 'দিকে সত্য বটে। 
আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও 
ততোধিক- কোঁকিলগাঁঞ্জনী, স্বরে 2 না, বর্ণে; 
বয়সে গাছ পাতর নাই ল্তু আজো কেউ 
পদ্মচক্ষদ্র দেখতে পেলে না, কেন তান 'ক 
আত লঙ্জাশীলা? তা নয়, চোয়াল দুখানি 
এমনি উচু নয়নযুগল নয়নগোচর হয় না, যাঁদ 
চক্ষে থাকে, গড়াতে পায় না এমাঁন খোল; 
আহা! যখন হাঁসেন, যেন মূলোর দোকান 
খুলে বসেন; নাক দেখলে সূর্পণখা লজ্জা 
পায়; আর কাজে কাজেই গজেন্দুগাঁমন, কারণ 
দুই পায়েতেই গোদ আছে; কথা কন্‌ আর 
অমৃত বর্ষণ হোতে থাকে, অর্থাং যে কাছে 
থাকে তার সকল গায়ে থুতু লাগে। যেমন দেবা 
তেমাঁন দেবী, যেমন জগন্নাথ তেমাঁন সভদ্রা, 
যেমন জলধর তেমাঁন জগদম্বা। োশস্‌ দেওন) 
মালতী আজ ক আসবে নাঃ আহা মালতশ 
যাঁদ আমার মাগ্‌ হতো, তা হলে যে কি কত্তেম 
তা ক বলবো । মালতাঁর নামে একাট কাঁবতা 
কার, েঁচন্তা) হয়েচে। 
মালতন, মালতা, মালতণ, ফূল। 
মজালে, মজালে, মজালে, কুল 

পোঁরক্রমণ ও দূরে অবলোকন) আঃ কোথায় 
ভাবাঁচ মালতী, এ দেখৃঁচ কি না বিদ্যাভূষণ। 


বদ্যাভূষণের প্রবেশ 
বিদ্যা। মন্তিবর, রাজবাড়ীর সমাচার কি? 
জল। 'নমূরাঁজ হয়েচেন। 


বিদ্যা। তবে পুনর্ত্থার দারপাঁরগ্রহে আর 
অমত নাই? 

জল। মহাশয় রাজার মত কখন থাকে, 
কখন থাকে না, তার নিশ্চয় কি। রাজা, 
আদুরে ছেলে, আর দ্বিতীয় পক্ষের মাগ, এ 
আর চেয়ে না পেলে পৃথিবী রসাতলে যায়। 


বিদ্যা। বাল তবে কোন্‌ পা্নীটি স্থির 
হলো? 
জল। যাঁহারা পানী দৌখতে অনুমতি 


সকলে একমত হোয়ে 
বলেচেল, আপনার কাঁমনী সর্ত্বাজাসূল্দরণী, 


দশনবল্ধু রচনাবলী 


লৃলক্ষণে পাঁরপূর্ণ এবং সব্বোৎকৃষ্টা, সুতরাং 
যদ্াাঁপ আর বিবাহ করায় অমত না হয় তবে 
আপনার ফাঁমনশই রাজমাহষাঁ হবেন। 

বদ্যা। প্রজাপাঁতর নিব্বজ্ধ, আমার 
কন্যাই হউক আর অপর কোন বাঁলকাই 
হউক, মহারাজের সহধাম্সণী গ্রহণে অমত 
করা কোনর্পে কর্তব্য নয়, বয়স এমন আঁধক 
হয় নাই, বিশেষতঃ একাঁদরমে দ্বাবিংশাত 
পুরুষ রাজ্য কারয়া আপসিতেছেন, এক্ষণে রাজ- 
বংশ এককালে লোপ হয়, বড় আক্ষেপের 
বিষয়। 

জল। ছোট রাণীর মৃত্যু হওয়া অবাধ 
রাজার বড়রাণীর শোক প্রবল হয়েচে। শোকের 
ফোয়ারার মুখে ছোট রাণশী পাতর হোয়ে বসে- 
ছিলেন, এক্ষণে পাতরখান সরে গিয়েচে, শোক 
একেবারে উলে উঠেচে। বিবাহের নাম 
কল্যেই বড় রাণীর নাম করে কদিতে থাকেন। 

বিদ্যা। কন্যাট আমার পরমা সন্দরী, 
জননী আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্র, মনে ভয় করে, 
রাজরাণী হোয়ে পাছে হাটের হাঁড়নী হন, 
কারণ বড় রাণী যাঁদও রাজমাহষা ছিলেন, 
একপয়সাও জলখাবার খেতে পেতেন না। 

জল। মহাশয়ের সে পক্ষে কোন ভাবনা 
নাই; কামিনী বিশ্বাবমোহিনী, মহারাজ যাঁদ 
আবার দাট রাণী করেন; আপনার কামিনশই 
একচেটে কর্বেন। 

ধবদ্যা। সে ভরসা আমারও আছে, 
বিশেষ রাহ্গণণী স্বামিদমনজ্ঞান জানেন, কন্যাকে 
সে জ্ঞান দান কল্যে রাজা অল্তঃপুরে মেষ্‌ 
হোয়ে থাকবেন। 

জল। তবে বোধ কার, আপাঁন কেবল 
রাজসভায় সভা পাণ্ডিত, ব্রাহ্মণণশর কাছে আতপ- 
চাল দেখলে মুখ চুলকায়। 

বদ্যা। ব্রাজ্ষণশর শেমুষীটি সাঁতশয় 
প্রথরা, আমারে সকল 'বিষয়ে পরাভূত করেচেন, 
আম মহারাজের সমক্ষে 'সংহনাদ কার, কিন্তু 
ভরনে গমন কার, আর পঠিত মাটী মস্তকে 
পড়ে, আম কোন কথা কাটতে পার না, 
কৈবল মোসাহেবদের মত আকজ্জ্া হ্যাঁ, আজ্ঞা 
হ্যাঁ, বলে যাই। আক্ষেপের কথা বলবো কি, 
রাজার বয়স আঁধক হয়েছে বলে রাহ্মাণী কন্যা 


নবণন তপাস্বন 


দানে অসুদ্মতা, বলেন, ধনের লোভে কখনই 
মেরে প্রবীণ রাজাকে দিতে পারবো না। 
জল। মহাশয়, একথা আমার প্লাজার 
নিকটে জানান উীচত, কারণ রাজা অনেক 
অনুরোধে বিয়ে কত্তে চাচ্চেন তাতে যাঁদ 
স্রাহ্মণী কান্নাকাটি করেন, তবে রাজার রাগ 
হতে পারে। 

বিদ্যা । না মাল্লিবর, এ কথা তুম কাকেও 
বলো না, আম 'মিনাত করে পার, গলায় বস্ত্র 
দিয়ে পার, পাদপদ্ম ধারণ করে পার, 
ব্রাহ্মণীর মত করবো, বিশেষ বিবাহের 
স্থরতা হলে আর কি কোন গোল উপাঁষ্থত 
হয়? 

জল। মহাশয়, জানেন না, ছিরোমাণ 
মহাশয় যেবারে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, 
তাতে কি বিপদ না ঘটেছিল; ছাল্লাতলায় 
শাশুড়ী মাগশী চশৎকারধবাঁন কত্তে লাগলো, 
বরকে কনে বাবা বলে ডভাকৃতে লাগলো, তার 
পর তিন শত টাকা বয়স আঁধকের জাঁরমানা 
দিলে বিবাহ হলো; বরের বাঁ পায়ে একখান 
দাদ ছিল বলে তার জন্য পণচশ টাকা নিলে। 
বিদ্যা। রাজার এশবের সামা নাই, 
কোন বিষয়ে ভাবনা কন্তে হবে না। আম 
ব্লা্ষণীর সাঁহত কথোপকথন করে আপনাকে 


কল্য জানাব। 
[বদ্যাভূষণের প্রস্থান । ] 

জল। ছনে জোঁক, কাঁটালের আটা, আর 
ভট্াচার্যা বামন, অল্পে ছাড়ে না; আপদ গেল, 
আমি আশা কচ্চি মালতার, এলো ফি না 


বিদ্যাভূুষণ। (শিস্‌ দেওন) 
মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন, 
পাই গো তার। 


(নেপথ্যে মলের শব্দ) 
মলেতে মোল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে 
চমৎকার, বাঁচি নে আর। 
মালতী ও মাল্লকার প্রবেশ 
এই তো আমাব মনগ্পঞ্জরের হিরেমন এলো, 
এখন কেন কাঁবতাট বাল না। 
মালতা, মালতাঁ, মালতণ, ফূল। 
মজালে, মজালে, মজালে, কুল! 
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মাল্ল। আমরি, আর্গার,. যমোর ভুল। 
ডট মালকে, তোমাকে আর বলবো 
মাক্লকামূকুলে ভাত গুন মতমধ্রতঃ 
আঁম মধূব্রত, চতুষ্পদ, না যটপদ-। 

মাল্ল। সত্যের দ্বারে আগড় নাই, ঘা 
পাঁরচয় দিয়েচেন। 

জল। মালতীর মূখে কথা নাই। 

মাল্ল। মৌনং সম্মাতিলক্ষণং। 

মাল। মর মর্‌-মাল্িমহাশয়,। আশাঁন 
রাজমল্লী, রাজার আধকারে যত মেয়ে আছে, 
তাদের সতশত্ব রক্ষা করবেন, আপনার পর- 
নারীর প্রাত দৃঁষ্ট দেওয়া উাঁচত নয়। আপাঁন 
যাঁদ ঘাটের পথে আমাদের এরূপ 'বিরন্ত করেন, 
আমরা রাজবাটাীতে জানাব। 

জল। মালতী, যার নামে নালস করবে, 
না-আঁম তোমার সাঁহত বাদানুবাদ কত্তে চাই 
না, আমার এইমান্র বন্তব্য, তোমার বাঁ পায়ের 
চরণপদ্ম অনুমাত কারলেই আম পায়ে পড়ে 
থাঁক। 

মাল্প। আপাঁন জগদম্বার সম্বল । জগাদম্বার 
আলালের ঘরের দুলাল, আমরা আপনাকে 
নিতে পারি? 

জল। মাল্পকে, আমি জগদম্বার 'ছিলেম, 
কিন্তু মালতী আমায় কিনে 'নয়েচে। 

মাল্প। মালতশ বুঝি ধোপার ব্যবসা 
আরম্ভ করেচে ? 

জল। মল্লকে, তোমার কথাগ্ীলন যেন 
আকের টিকাঁল, আমার হয়ে মালতশীকে দুটো 
কথা বলো, মালতীর জন্যে আম সর্ম্বত্যাণ্ধী 
হয়োচ। 

মালতী, মালতন, মালতণ, ফূল। 

মজান্কো, মজালে, মজালে, কুল] 

মাল। মহাশয়, আপাঁন আমায় যেব্প 
বল্‌ূচেন যাঁদ আপনার জগদম্বাকে কেহ এরূপ 
বলে, তা হলে আপাঁন কি করেন? 

জল। তাহলে আম পণ্াননের পজ্জা 
দিই, আর মনে প্রবোধ দিতে পার যে, আমার 
মতো আরো 'নাঘন্নে মানুষ আছে। 

মাল্ল। যথার্থ কথা বলতে 'কি, জগদম্বা 
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যেন শ্লুচি মাগী, আপাঁন তারে স্পর্শ করেন 
কেমন করে? _ 

জল। জলশুদ্ধির বচন আওড়াই, তবে সে 
জাবে যাই। মাল্লকে, “গঞ্জে চ যমুনে চৈব 
গোদাবাঁর সরস্বাত। নম্মদে 'িসম্ধু-কাবোর” 
পাঠ কারলে এ*দোপুকুরের পানাপচা জলও 
শুদ্ধ হয়, তেমনি আমার জগদম্বার স্পর্শ । 

মল্প। তবে আর আমাদের 'বিরস্ত কচ্চেন 
কেন? 

জল্প। বার মাস পানাজলে নেয়ে মার, এক 
দন লাল দাঁগতে যেতে ইচ্ছা হয়। 

মাল। চল্‌ মাল্লকে, সন্ধ্যা হলো। (যাইতে 
অগ্রপর )। 

জল। যার জন্যে বুক ফাটে, 
সে আমারে একে কাটে। 
মালাত, তুমি অধমকে বধ না করে যেতে 
পার্বে না। 

(পথরোধ কাঁরয়া দণ্ডায়মান) 

মালতণী, মালতশ, মালতী, ফূল। 

মজালে, মজালে, মজালে, কুল ॥ 

মাল। মহাশয়, ঘাটের পথে এরূপ কচ্চেন, 
কেউ দেখতে পাবে। 

মল্ল। মালতী একেবারে বার আনা রাজি 
হয়েচে, এখন কেবল স্থানাভাব। 

জল। মাল্লকে, তুমি আমার বিন্দে দূতা, 
যাতে মালতী যূবত লাভ হয় তার উপায় 
কর। 
আপনার উপর মালতীর দয়া হয়েচে, আপাঁন 
এখন স্থান, আর দিন স্থির করুন। মালতণর 
বাড়ীতে আপাঁন কি যেতে পারেন নাঃ 

জল। আমার খুব সাহস আছে, কিল্তু 
পরের বাড়ীতে যাওয়া প্রাণ হাতে করে; এ- 
কাজে মারামার কথায় কথায়। তুমি মালতাঁকে 
1নয়ে আমার কোলগৃহে যেতে পার নাঃ 

মাল্ল। আর জগদম্বা যাঁদ দেখতে পায়? 

জল। আম আট: ঘাট্‌ বন্দ কবৃবো, সে 
দিকে কারো যেতে দেব না। (চাবি দিয়া) এই 
চাঁবিটী রাখ, কল্য সন্ধার পর কোলগৃহের 
চাঁব খলে তোমরা তথায় থাকবে, আম 
অবিলম্বে হজ;রে হাজির হবো। 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


মাল্প। পাকা হয়ে রইল, এখন পথ ছাড়ুন, 
আমরা ঘাটে যাই। 
জল। দেখ যেন ভুলো না। 
মালি। মহাশয়, প্রেমের তারে হাত পড়েছে 
আর ?ক ভোলা যায়? 
যার সঙ্গে যার মজে মন। 
িবা হাড়শ 'কিবা ডোম॥। 
মাল। তুই যে এখান অবশ হাল। 
মাল্প। আড় নয়নের এমাঁন জোর। 
জল । মালাত, তুম যে শাড়ীখান পরে সে 
দন রাজবাড়ী গিয়োছলে, সেই শাড়ীখান পরে 
যেও। 
মাল্ল। আম কেবল ধামাধরা, মন্তি মহাশয়, 
আমায় কিছু বলেন না, এত অপমান, আম 
যাব না। 
মাল। না গেলে, আমারি ভাল। 
জল। মাল্লকে, তুমি আর এক দিন যেও। 
মাল্প। না, আম আজই যাবো-_মালাত, 
তোর মনে এই ছিল, এক যান্রায় পৃথক্‌ ফল, 
আম সদাগরকে বলে দেব। 
জল। না মাল্লকে, তারে বল না, আম 
কারো বাত করবো না। 
মাল। বাল্লই বা, মাল্মি মহাশয় কি আমায় 
দুটো খেতে দিতে পারবেন না। 
জল। মালতি, তোমায় আম মাথায় করে 
রাখতে পাঁর, কেবল জগদম্বার ভয়, সে কথায় 
কথায় মারে ধরে। 
মাল্ল। (জগদম্বাকে দূরে দৌখয়া) বলতে 
না বলতে এ দেখ দশ দক আলো করে 
জগদম্বার উদয় হচ্চে। 
জল। তাইতো আম যাই, মালতি, মনে 
রেখ 
জগদম্বার প্রবেশ 
জগ। ও পোড়াকপালনর বেটা, এই তোমার 
রাজবাড়ী যাওয়া, তোমার আর মরণের জায়গা 
নেই, ঘাটের পথে পোড়াকপাল পোড়ান্চচা। 
জল। (মস্তক চুল্কাইতে চুলকাইতে) 
ওরাই আমারে ডেকে গোটাকত কথা "জিজ্ঞাসা 
কচ্চেন, আম কি কারো দিকে উচ্চু নজোরে 
চাই। 
[ জলধরের প্রস্থান ।] 


নবীন তপাষ্বনশ 


, জগ ।। পাড়ার পোড়াকপালণীরে, পাড়ার 
লব্বনাশীরে 


এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার কল্তে 

যায়; ঘাট মানে না, পথ মানে না, মাত মানে না, 
১০৮৭৯ ও মা 
কোর্থায় যাব, কি লজ্জা, কলি কালে হলো 'কি, 
যেমন 'দিই।চস তেমনি পেইচিস্‌, ভাল 'দয়ে 
আসাতস্‌, মন্ত্রীর মাগ হতে পোৌতিস:। 

মাল। হাঁগা বাছা, আমরা কি দেশে আর 
লোক পেলেম না, তোমার “পণ্রত্র” নিয়ে 
টানাটানি কাঁচ্চ। 

জগ । আমি আর ছেনালেব কথায ভূঁলিনে, 
আম স্বচক্ষে দোখাঁচ, পোড়াকপালণরে ঘরে 
থাকৃতে না পাঁরস, নাম লেখাগে, নতুন নতুন 
প্বূষ পাবি, কত রাজা পাব, কত মন্ত্শ 

। 

মাল্প। মাগী সকল গাষ থুতু দিলে গো, 
আয় ভাই ঘাটে যাই, গা ধূইগে। 

মাল। বাছা আমবা নাম লেখাব কি 
দুঃখে ৭ আমাদের িসম্দূক পোবা টাকা রয়েছে, 
বাক্স পোত্না গহনা বেচে, প্যাটবা পোবা কাপড় 
যেমন মনোহর ব্প, তাবা তেমান আমাদের 
ভাল বাসে, তোমার যেমন পোডার বাঁদর 
ভাতার, তেমান তোমাকে ঘৃণা করে, তোমার 
উচিত নাম লেখানো-_ 

মাল্প। তা হলে লোকের একটা উপকার 
হয় 

জগ। আম বেশ্যা হলে আমার পরকাল 
যাবে, লোকের উপকাব হবে ফি? 

মাল্ল। পুরুষদের রাতবেড়ান দোষটা সেরে 
যায়। 

জগ। আম সব কথা তোদের ভাতাবকে 
বলে দেব, তোবা পাড়া মজাল, তোদের জন্যে 
কেউ ভাতার 'নয়ে ঘব কত্তে পারে না। 

মল্লি। আমবা হাজার মন্দ হই, তুমি যাঁদ 
তারে যাদ করে নিতে পার্বে না। 

জগ। আমি তো আর চাবি দিয়ে বাকর 
ভিতর রাখতে পাঁর নে, তোরা যাঁদ ওরে ত্যাগ 


৬৫ 


কারস, তা হলে আম নাঁচি। 

মাল। তুমি বাছা পাঙগল। আমকা ঝুল" 
কাঁমনী, আমরা কি কখন পর পর্ব ষ্পর্শ 
কাঁর_বাঁদও কোন কুলকামিনশ কুপথে যেতে 
ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে পারে না, অমন" 
কদাকার, পেট-মোটা, ঢেশক রামকে কেউ গকের 
পাঁত কত্তে পারে? 

মাল্প। আম যাঁদও পাত্তেম তা আর পাঁরি- 
নে, একে এরুপ, তাতে জগদম্বার গোময় 
মুখে মুখ দিয়েচে, সেই মুখ দিয়ে এতক্ষণ 
পচা জাবের জল নিগত হচ্ছিল। ধথার্থ 
বলচি, আম সে আশা একেবারে ছেড়ে 
িলেম_এই ন্যাও বাছা, তোমাদের বৈটক্‌* 
খানার চাবি ন্যাও, মাল্তিবর স্থির করেচেন, কাল 
সন্ধ্যার পর মালতীকে লয়ে তথায় কেলি 
করবেন। চোঁবি দেওন) 

মাল। বাছা, তুমি কাল সম্ধাব পর 
তোমাদের কৌলগৃহে, আম যে শাড়ী পাটয়ে 
দেব, তাই পরে বসে থেকো, তা হলে জানতে 
পাববে, আমবা তোমাব ভাতাবকে নষ্ট কাঁচ, 
ক তান আমাদের নস্ট কচ্চন। 

জগ। বটে, বটে, কপালে আগুন লেগেছে, 
এমন কবে ড্যাকরা আশার মাতা খাচ্চে. কাল 
যাঁদ ধত্তে পার, এর শাস্ত দেবো, ঝাঁটা 'দয়ে 
[বিষ ঝাড়ান ঝাড়বো। মালাতি, তুই শাড়াখান 
পাঁটয়ে দস বাছা। 

[ জগদম্বার প্রস্থান ।] 

মাল্প। ভাল মজার কল পাতা গেল, এখন 
মাগণকে খখজে পাঁটযে দিতে হবে, মাগশ 
কনা আপাঁন এসে উপাস্থত। 


শোভা পাবঃ মাল্পকে, দেখোঁচস, কাঁমনশর 

চুল মাটিতে নুটিযে যাষ। (চুল দর্শায়ন) 
লুর। মহারাজের সাহত কামিনীর বিবাহের 

কথা হচ্চে বটে, কিন্তু আম তা দিতে দেব না 


ঙড 


আমার কচি মেয়ে, শনুর মুখে ছাই দিয়ে, 
গ্লাত বৎসরে পনের বখসরে পড়েচে, আম এমন 
বালিকা তেজ্‌বরে রাজাকে দিতে পার? বাছা, 
শাস্মে বলে 
যাঁদ কঁশ্চং বরে দোষঃ। 
কিং কুলেন ধনেন বা 

মালপি। যথার্থ কথা বলতে ফি, আপাঁনই 
মায়ের মত মা, অন্য মায়ে কেবল টাকা খোঁজে, 
সার মান খোঁজে, আপানি কেবল পানের গৃণ 
খোঁজেন। 

সূর। বাছা, আমার সাত নাই পাঁচ নাই, 
একাট মেয়ে, আম কি প্রাণ ধরে অসাজন্ত বে 
দিতে পাঁর, আমার কাঁমনীর যেমন রূপ, 
তেমনি স্বভাব, কেউ বাড়া বেড়াতে এলে, বাছা 
আহনাদে আট্‌ খানা হন, কত যত্ন করেন, কত 
আদর করেন, কত কথা বলেন। গল্প শুনতে 
বড় ভাল বাসেন, কত শাস্ত শিখেচেন, কত 
পাতি পড়েচেন। 

মাল। রাজার বয়স অনেক হয়েচে তার 
সন্দেহ 'ক, তাতে আবার বড়বাণশর সঙ্গে যে 
ব্যবহার করেচেন, তা কামনশই যেন জানে না, 
আপনার তো স্মরণ আছে, আমাদেরও একট; 
একট মনে পড়ে। 

সুর। সে কথায় আর কাজ কি। 

মাল। তা মা, আপনার কামনী যে 
রূপবতী, কামিনীকে যে বিয়ে করবে, সেই 
রাজা হবে। 

সুূর। মা, যার মনের সখ আছে, সেই 
রাজা; আমার কামনার যাঁদ মনের মত বর হয়, 
আর জামাই মাঁদ কাঁমনীকে ভাল বাসে, তা 
হলে, তার সুখে কামিনশ রাণঈ, কামিনীর 
লৃখে সে রাজা। 

মাল। আপনার যেমন মেয়ে, তেমান 
জামাই হবে। 

সুর। আম ভাল ছেলে পেলেই বিয়ে 
দেব, কারো নিষেধ শ্ন্বো না, শুরা রাজ- 
বাড়ীতে কম্্ম করেন, ভাবেন, রাজার সঙ্গে 
মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ে সখা হবে। 

কাি। মাকে, তুম কাল আমাদের বাড়া 
যেতে পার্বে ?. আমি একখান নতুন পতি 
গেইচি, তোমার সঙ্গে একত্রে পড়বো । 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


মা্প? কি পৃতি পেলে ভাই, রাজা 
[দয়েচেন না কি? 

কাম। আম ফুল তুলে আনি। 

[ কামনশর প্রস্থান] 

মাল। তুই এমন লঙ্জা দিতে পারিস, অন্য 
মেয়ে হলে তুই যেমন, তেমান জবাব পোঁতস্‌। 

সূর। মাকে ছেলে কাল হতে এমন 
আমুদে। 

মাল। কামিনীর মত কি, তা জানিতে 
পেরেচেন ? 

সূর। কামনী বালকে, ও কি ভালমন্দ 
বিচার কত্তে পারে, না ভাঁবষ্যতের ভাবনা ভাবে। 
ভাবভান্ততে বোধ হয়, রাজাকে বয়ে কত্ত 
কাঁমনগর ইচ্ছে নেই। 

মাল্প। তা রাজাকেই দেন, আর অন্য 
দিতে আর দৌর করবেন না। 

মাল। কেন, তোমায় কাঁমনী কিছু বলেচে 
নাকি ? 

মাল্ল। বলুক আর না বলুক, আপনার মন 
দয়ে পরের মন জানা যায়। 

মাল। তুম কি এমাঁন বয়সে বিয়ের জন্যে 
পাগল হয়ৌছলে ? 

মাল্প। মনের কথা খুলে বল্যেই পাগল 
বলে, আমিই হই, আর তুমিই হও, আর 
কামিনীর মাই হন, সকলেই এক সময়ে পাগল 
হয়োৌছলেন। কামনীর মনের ভাব যে বুঝতে 
চাষ, ক না। 

সুর। কামিনীর ইচ্ছে হয়েচে কি না তা 
ধর্ম জানেন, কিন্তু আমার ইচ্ছে ত্বরায় বিয়ে 
দিই, বেশ দুটিতে আমোদ আহমাদ করে, পড়া 
শুনা করে, কথোপকথন করে, দেখে সখা 
হই। 

মাল্প। (বিজয় ও কামনীকে দেখিয়া) এ 
দেখ তোমার কাঁমনী বর য়ে আসূচে। 

দুঁট ছোট ছোট গোলাপ ফুল হস্তে 
কামিনীর প্রবেশ। 

একট বড় গোলাপ ফুল হস্তে কাঁমনশর 


নবীন তপস্ষিন 


8 ॥ 

আপাঁনংকে বাছা? এই নবীন বঞেসে কার 
সর্্ধনাগ করেচ বাপু? তোমার মাক করে 
প্রাণ ধরে আছে বল দেখি? তুমি ক দুঃখে 
ভগস্বশ হয়েচ বাপ? আমার কামনী কি 
তোমায় কিছ মল্দ বলেচে? 
বিজ। না মা, আপনার কামিনী আত 
সৃশীলা, কামিনীর মুখে কখনই মন্দ কথা বার 
হতে পারে না-আমি এই রাজ বাগানে ভ্রমণ 
কাঁরতে কারিতে ক্লান্ত হয়ে বকুল তলায় বিশ্রাম 
কাঁচছলেম, ইতিমধ্যে কামিনী সেখানে গিয়ে 
ফদল তুলতে লাগলেন, এই ফুলটি অনেক 
যত করেও পাড়ুতে পার্লেন না, কাঁটার ভিতর 
যেতে পাল্লেন না; ফল পাড়্‌তে না পেরে 
আমাব দিকে একদুন্টে চেয়ে রইলেন, আম 
আম কাঁটার [ভিতরে গিয়ে অনেক যত্ণে ফুলটি 
পাড়লেম, আম যতক্ষণ ফুলাঁট পাড়তে 
লাগৃলেম, কামনী ততক্ষণ চিত্র পূত্তীলকার 
ন্যায় দেখতে লাগলেন, আমার বোধ হলো, 
গোলাপাঁট কাঁমনীর মন আঁতশয় মোহত 
কবেচে, ফ্‌লাঁট তুলে কামনীর হাতে দিতে 
গেলেম, কাঁমনশ লজ্জা বোধ করে এ দিকে 
এলেন, আম কাঁমনশর মনোরঞ্জন এই 
গোলাপাট হাতে করে কাঁমনীর পশ্চাতে 
এলেম। 

সুর। ফুল ন্যাওনা মা, কোন ভয় নেই-- 
ইনি সামান্য তপস্বী নন, হীন কোন দেবতা, 
স্বর্গ ছেড়ে পাঁথবীতে তপস্বীর বেশে 
বেড়াচ্চেন_তুমি ফুল পাড়তে পাকলে না, 
তপস্বী পেড়ে দিলেন, তা 'নতে দোষ ফি? 
কাম। আম দৃঁটি আপাঁন তুলে এানাঁচ। 
সুর। তা হক, আর একটি ন্যাও। 
মাল্প। কামিনীর সাহস হবে, জটাধাবশী 
তপস্বীর হাত হতে ফুল নেবে? তপস্বগ, 
আমার হাতে দাও, আমি কামনশীকে 'দিচিচ। 
বিজ। আচ্ছা আপনিই কামনীকে দেন। 
(ফলদান) 

মল্লি। কামিনী, আমার হাতে নিতে ভয় 


আছে? 
(কাঁমনীর ফুল গ্রহণ) 
কামি। এফুলাঁট খুব মস্ত। 


১৬০ 


মাঁল্স। হর পূজে বর মিলো ভাল, 
এত ছিনের পর বুঝি 
তপাঙ্বিনী হতে হলো” 
কাঁম। আম ঘাটে যাই, (শি আয) 
মল্পকে আসবে? 

সূর। ছা কেরা 
জননশীকে ফাঁক দিয়ে এসেচ? তোমার শোকে 
তোমার মা আত্মহত্যা করেচেন--আহা, এমন 
ছেলে যাকে মা বলে, তার সার্থক জশবন, তার 
প্রাণ প্রফুল্ল হয়, তোমার মা ক আছেন? 

িজ। মা গো, আমার জননী তপাক্বনশী, 
তান দিবানিশি জগদণশ্বরের ধ্যান করেন, 
আমি যখন মা বলে তাঁর পর্ণকুটপরে প্রবেশ 
কার, তিনি অমনি আমাকে কোলে লয়ে মূখ 
চুম্বন করেন, আব কারো সঙ্গে কথা কন না? 
তাঁর একাট সহচর আছে, সেই সব্বদা কাছে 
থাকে। 

সূর। আহা বাছা, তুম যাকে মা বলে 
জনন৯, কুখড়েঘরে তোমায় কোলে করে, গণেশ- 
জননী হয়ে বসে থাকেন। 

মাল। তোমার বস কত হবে 2 

1বজ। আমার বয়সের কথা মাকে জিজ্ঞাসা 
কলে তান আমার মুখ চুম্বন করে রোদন 
কত্তে থাকেন, কোন প্রত্যুত্তর দেন না, আমি 
তাঁকে ও কথা আর 'জত্ঞাসা কার নে, বোধ 
কার, সতের বংসর হবে। 

মাল্প। তোমার নাম কি? 

ণবাজ। আমার নাম 'বিজয়। 

মাল্ল। তুমি এমন করে বেডাও কেন, 
রাজার বাড়ী কোন কর্ম নিয়ে এইখানে বাস 
কর, তোমার মাকে প্রাতপালন কর। 

[বজ। মা গো, আম জননীর অমতে কোন 
কর্ম কত্তে 'পারি নে, জননী যাঁদ মত দিতেন, 
তবে এত দিন আম সুবর্ণ নগবেব রাজমল্ত্ী 
হতে পান্তেম, সেখানকার রাজা এই আভিপ্রায় 
ব্ন্ত করোছলেন এবং তাঁর কন্যা দানও কত্ত 
চেয়েছিলেন। জননী এ কথা শুনে সুখী হওয়া 
দূরে থাক, রোদন কত্তে লাগলেন, তদবাঁধ 
গিবষয় আশায় জলাঞ্জাল 'দয়েচি, এক্ষণে কেবল 
তদগতচিত্তে পূর্ণব্রন্ের আরাধনা ক্চ, আর 


৬৮ দনবন্ধ্‌ রচনাধলশ 


জলনশীর সেবায় রত আঁছি। " 

. আশল্প। যাঁদ আপনার জননশ মত দিতেন, 
তা হলে কি রাজকন্যারে বিয়ে কত্তেন? 

[িজ। রাজকন্যার রূপলাধণ্য উত্তম বটে, 
'কন্ত তাঁর যে অহঙ্কার, তাতে আমার মত 
আমি স্থির করেছিলেম. জননী যাঁদ অমত না 
করেন, তবে মন্ত্র কম্ম গ্রহণ করবো, কিন্তু 
রাজকন্যার পাঁণিগ্রহণ করবো না। 

সুর। আহা! বাছা, তোমার জননীর তাঁম 
অপ্ন্ধর নড়ী, তুমিই তার সব্ব্ব ধন; বোধ 
কার. 'তাঁন বড় দঃঁখনশ। তুমি যাঁদ আমাদের 
বাড়ীতে একাঁদন এস, তোমার কাছে তোমার 
জননশব সকল কথা শুনি। আমাদ্দর বাড়ীর 
এঁ মান্দর দেখা যাচ্চে-চল্‌ মালাত, আমরা 
ঘাটে যাই, বেলা গেল। 

[বিজয় বাতীত সকলের প্রস্থান । ] 
বিজ। এ কি তাপসের মন --অচল অটল 
হণরণনযনা মুখ প্শ্ডরীক হেরে_ 
এমন ব্যাকুল! যেন মাণহারা ফাঁণ, 
কিম্বা সরোবরনশীরে-মোহন মুকুর-_ 
ব়চণ্ল শশধর কলেবর, যবে 
পর্ণিমার সন্ধা কালে, তাপসের কুল, 
কূল হত লয় বারি কমন্ডল ভার । 
কত দেশে শত শত কলকমালনী-_ 
অনঙগরাগ্গাণী গকবা দর ঈশবরশী__ 
হোবাঁছ নযনে, কিন্ত হন নব ভাব 
আঁবর্ভাব কভ নাহ হয় মম মনে-- 
চালে না চবণ আর সবে না বচন, 
পাশস্লর মত প্রাণ সতত অধশব-_ 
চপল চবণে যেতে স্থির সৌদাঁমনী 
পালশ-_বালা অচতবা সবলতাময, 
নালনশ নষন টানা সরম তা'লল্তা।, 
কামিনশর মখশশশ-নব কমালিনগ 
নিবমল-হোর ইচছা দ্বাদশ লোচনে। 
সৌন্দ্যাভাণ্ডার এই অসঈম জগত; 
বিরাজে রতন রাজি কত রপ ধরে, 
মে সব দেখাত মন হয উচাটন, 
সৈ সব দেখিতে চেষ্টা অ্নকেই করে-- 
বারি বারণ পরে অম্বরের পথে 


জলজ সল্দরী যেন কে'দেছে নিশিতে-- 
ফুঁটল আনন্দে যেন হাসল স্হাগ্গে 
পাইয়ে বাগ পাঁত বিরাহণশ বালা 
না মুছে নয়ন। করে সল্তরণ সুখে 
কমাঁলনশ কাছে; সৃখশ সাঁগগনীর সুখে? 
হোরিলে এমন শোভা কে সখী না হয়? 
মহশধর পরে শোভে কমলার তর, 
কমলা কদম্ব ভার ভরে অবনত-- 
সুপরু সোনার বর্ণ_কামিনন কুদ্তলে 
যেন মাঁণ পঞ্জ বিরাজত মনোহর। 

এ শোভা দোঁখতে কেবা না হয় ব্যাকুল ৮-- 
তপনতনযা তটে ময়ূর ময়্‌রণ, 

বিস্তার করিয়া পূচ্ছ নয়ননল্দন 
প্রেমানন্দে নান্চ সাখে-এ শোভা হেরিয়ে 
মোহত না হয় কেবা এ মহমন্ডদল! 
কালে বারদ কোলে আলো কাঁর দিক্‌ 
উ€দলে ইন্দ্রের ধনৃ-বাবধ বরণ, 

নয়ন রঞ্জন-কে না চায় তার 'দিকে ?-- 
হোরলে এ সব শোভা প্রকাতির ঘরে 
আনান্দত হয় মন 'বাঁধর 'বধানে। 
এর্‌্প আনন্দ জন্য আম ক আবার 
হোরতে বাসনা কার সে বিধূবদন ? 
আহা মার কার সনে কিসের তুলনা! 
শশধর সনে দীপ, সিন্ধু সনে কপ! 
যে সুখে হয়েছি সুখশ হেরে কার্মনীরে, 
পাত্র সে সুখ রাশি, নবীন, নিম্মল। 
আদরে গোলাপে ধরে- পযমন্ত ফল-- 
কাঁমনী কোমল করে চাঁহলাম দিতে, 
সলাজে সরলা বালা তাঁলয়ে বদন-- 
আদা মুকুপলত আখ লাজে-হোবলেন 
তাপসের মুখ, হলো সরমে কাঁষ্পত 
কাঁমনীর অধর সূধাধার, সমশরণে 
কাঁপে যথা গোলাপের দাম মনোরম। 
সে সময় আহা মার কি শোভা ধারল্‌ 
অবারন্দ বদনীর মূখ অরাঁবন্দ! 
নবভাবে মন্ত মন উন্মত্ত হইল-- 


নবীন তপাঞ্যলী 


অধনাীর 'আধপত্য-অপার সম্পান্ত 
রয়েছে বিলীন যাতে--হুপন বোধ হলো 
সে শোভার কাছে। অবহেলা কারলাম 
অমরাবতাঁর সুখ মনের আনন্দে 
দ্বর্গ, মর্ডয, রসাতল, রবি, শশধর, 
দেবতা, গন্ধব্্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগকুল, 
দেখিলাম ব্য চক্ষে, অধরকম্পনে 
কাঁমনীর, দশীপ্তমান-, মনের হাঁরষে। 
রলা সুশশলা বালা হোরিল গোলাপ, 
নৈবো নেবো মনে কিল্তু নিতে নাহ পারে, 
সরম 'ফরায়ে নিল কামিনীর কর। 
লাজমাখা মুখশশী হেরিলাম যাই 
নব বাসনার সান্ট অমন হইল 
মনে- ইচছা হলো ধারে ধীরে ধার কর, 
কার দান নিরমল পাঁবন্ন চুম্বন, 
কামিনীর সাবমল কপোল কমলে, 
মরালগাঁমননী িন্তু-_সরমের লতা-_- 
মরাল গমনে গেলা জননী নিকটে। 
নবীন বাসনা মম-বিমত্ত বারণ-_ 
নিবারণ কিসে কার বিনা বিধূমূখ। 
কামন* কমল মূখে পাইলাম জ্ঞান, 
[বাধর সৃজন মধ্যে মহলা প্রধান, 
পযোধ প্রবাল ধরে, মণি মহশধর ; 
অপার আনন্দে ধরে রমণী অধর। 

[ প্রস্থান।] 


তৃতীয় গভণঙ্ক 
মহারাজ আসন 


রাজা। আমায় আবার লোকে কন্যা দান 
কত্তে চায়, আম ছি নরাধমের ন্যায় কাজ 
কাঁরাচ, আম কি কাপুরুষ, আম কি দর্দদাম্ত 
নদ্দ্য় দস্য, আম যে অবলাকে শাস্মত 
সহধাম্সণশ কর্‌্লেম, আমি যে অবলাকে 
প্রাণেশ্বরী বলে আলিঙ্গন করলেম, আম যে 
অবলাকে পাটরাণশ করূলেম, যে অবলার পাঁত- 
বাত প্রাণ ছিল, যে অবলা রানি দিন পাঁতর 
সুখ স্বচ্ছন্দ কামনা ফাঁরত, আম সেই 
অবলাকে কি ক্লেশ না 'দিইচি। প্রমদা খেতে 
পান নি, পর্তে পান নি; ছোট রাণীর দাসী- 
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দের জনা বস্য অলঙ্কার কয় হয়ছে কিছু বড় 
রাণণ মিজেও বন্ম অলঙ্কার পেতেন না। 
জননশ আমার বড়রাণীকে ক কোপনয়নে 
দেখলেন, এক 'দনের তরেও বড় রাশশকে 
সুখণ হতে দিলেন না, আমি জননশীকে কিছুই 
বৃঝালেম না, প্রযদার প্রাত তাঁর স্নেহের পনং" 
সণ্ণারের কোন উপায় কর্লেম না, গাহা- 
লাগলো । ছোট রাণশর নবীন প্রেমে আবদ্ধ 
হলেম, ভ্রমেও বড়রাণীযর় দূর্থাতর 'দকে 
দৃত্টিপাত কত্তেম না, তখন ভাঁবষাৎ ভাবৃতেম 
না, ছোট রাণশীকে লয়ে দিন যাঁমনী যাপন 
কত্তেম। 
ও জগদীশনর! আমি অবশেষে কি মৃঢের 
কর্ম করেছিলেম! বড়রাণ মনোবেদনায় 
আচ্ছন্ন হলেন, পাপ পৃথিবী পাঁরত্যাগের 
[বধান করলেন । জননী গিয়েছেন, ছোট রাণী 
গিয়েছেন, আমিই কেবল বড় রাণশর 
মম্্মাল্তিক যন্তণার প্রাতফল ভোগ কর্‌চি। 
আহা! আম যাঁদ এরুপ ব্যবহার না কত্তেম, 
আম আপনার বিবাহের উদ্যোগ না করে এত 
দিনে রাজপুত্রেব াববাহের উদ্যোগ কন্তে 
পার্তেম। প্রাণেমবার, তুমি আত ধম্মশীলা, 
পাঁতিপরায়ণা, তুম স্বর্গে গিয়েছ, তোমার কাছে 
আমি ক্ষমা প্রার্থনা কার। আমার পাপের 
প্রায়াশ্চত্ত নাই, আমার নরকেও স্থান হবে না। 
সকলে পাগল হয়েচে, নতুবা এমন নরাধমের 
াববাহের কথা উল্লেখ করেঃ আমি কি আর 
কোন রমণণর পাণিগ্রহণে সাহসী হই। ওরা 
আয়োজন কাঁর। 'বিদ্যাভূষণের কন্যা দেশাবখ্যাত 
সুন্দরী, তাহার স্বভাব আতি সবল, আম কি 
এমন পাবি নারণরত্ব গ্রহণ করে, তাহাকে 
যাবজ্জীবন দ£াঁখনশী কত্তে পার? কাঁমিনশকে 
দেখলে আমাব মনে বাৎসল্য ভাব উদয় হয়। 
ওঃ! ক মনস্তাপ! (চিন্তা) 
মাধবের প্রবেশ 

মাধ। মহারাজ, এখন একবার সভাস্ধ হতে 
ইবে। বিবাহের রাত্রে যেমন সভা হয়, আজো 
তেমন হয়েচে; যে সকল কন্যা দেখা 'গ্বিয়াচে, 
তাদের বর্ণনা শুনে অদ্য সম্বন্ধের স্থিরতা 
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হযে। 

রাজা। সভার কিরূপ শোভা হয়েছে, বল 
দোঁখ। 

মাধ। মহারাজ, 'িংহাসনের কাছে 
জাম্বুবান্‌ পেট উচু করে বসে আছেন-_ 

রাজা। তোমায় ভাষায় বলো, কিছুই 
বোঝা যায় না। 

মাধ। মহারাজ, মন্ত্রী জলধর পেট উচ্চু 
করে বসে আছেন, জলধরকে মন্দ করে 


নব্বাহ করেন। আর সভায় কি দেখলে ? 

মাধ। 'সংহাসনের ডান দিকে আকর্ফলা 
মাথায় দিয়ে সংক্রান্তি মহাপুরুষেরা নস্য গ্রহণ 
কচ্চেন। আর কাঁচ্কন্ধ্যাবাসীর ন্যায় বায়ান্ন 
রকম মুখভাঙ্গমা দেখাচ্চেন। (নস্য লওয়া এবং 
মুখভাঁঙ্গমা দর্শায়ন) আর ন্যায়শাস্ত্ের বিচার 
কত্তে কন্তে হাতাহাঁতর পব্বলক্ষণ দেখে 
এহীঁচি। 

রাজা । তুমি অধ্যাপকাঁদগের এরূপ বর্ণনা 
কচ্চো, তোমার প্রাতি তাঁহারা রাগ কত্তে 
পারেন। 

মাধ। মহারাজ, অধ্যাপক ভষ্রাচার্যযগণ 
খড়ের আগ্দন, যেমন জলে, তেমনি নেবে, 
মহারাজ, এক দন আমার এক জন ভট্টাচার্যের 
আর্কলা ধরে টানৃতে বড় ইচ্ছে হলো, যা 
থাকে কপালে ভেবে, সাভেণম মহাশয়ের চৈতন্য 
ধরে এক হ্যাচিকা টান দিলাম, ব্রাহ্মণ চিৎ হয়ে 
পড়ে, সাড়েসতের গন্ডা বেল্লক, মূখ দিয়ে 
'নিগ্গত কল্যে আমি দিদের বিষয় বিবেচনা 
করা যাবে বল্যেম, ঠাকুর মহাশয় অমন জল 
হয়ে গেলেন। 

রাজা । 'প্রয় মাধব, তোমায় মনের কথা 
বলতে কি, আম বড় রাণীর শোকে অধর 
হইচি, আম সভাতেও যাব না, বিয়েও করবো 
না। 

মাধ। মহারাজ, কাণ কাঁদেন সোনারে, 
সোনা কাঁদেন কাণেরে, চক্রবত্তী ব্রাহ্মণদের 
তিন পূর্ষের মধ্যে একাঁট বিয়ে হয় না, 
আপনার বিয়ের নামে দেড় কাহন মেয়ে 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


জূটেছে। আপান যাঁদ ষ্পদ্ট বলেন ফে বিষে 
করবেন না, মেয়ের বাজার একাদনে নরম হয়ে 
যাবে। মহারাজ, আজকাল দর খুব বেড়েছে, 
আম ভেবোছলেম, এইবার অল্প দরে একটা 
শ্যালেখেগো পাঁট কিনবো, তা মহারাজ, 
এগোনো যায় না, বাজার ভার গরম। 

রাজা। শ্যালেখেগো পাঁটি কিরূপ ? 

মাধ। আজ্ঞে এই, গন্না কাটা মেয়ে। 

রাজা । মাধব, তুমি যাঁদ বথার্থ বিবাহ 
কর, আম উত্তম পান্রী অন্বেষণ করে তোমার 
[বয়ে দই। 

মাধ। মহারাজ, মাধবর্লতা বিরহে মাধৰ 
কি বেচে আছে? মাধব মরে ভূত হয়েছে, 
ভুতের কি আর বিয়ে হয়? 

রাজা । মাধব, মাধবীলতা তোমায় বয়ে 
কারান, বয়ে কত্তে চেয়োছল, তুমি তাতেই 
এই ব্যাকুল, আমি আমার পাটরাণী প্রমদা 
বিরহে জীবত আছ, আশ্চর্য্য! 

মাধ। মহারাজ, 

মনে মনে মিল, 
লেগে গেল খিল, 

বিয়ে কার আর না কার, ধখন সে আমায় ভাল 
বাসতো, আমি তাকে ভাল বাসৃতেম, তখন 
[বিবাহের বাবা হয়োছল। দৌঁর্ঘীন*্বাস) 
গতানূশোচনা নাঁস্ত, বিরহব্যাটার আজো 
বিষদাঁতি পাঁড়ান। 

রাজা। মাধব, অবলা কি প্রবলা! এমন 
পাগলের মনকেও গিমোহত কবেচে। 

মাধ। মহারাজ, সভায় চলদন। 

রাজা । গুরুপুত্ন সভাস্থ হয়েছেন ? 

মাধ। আজ্ঞা, তান আগতপ্রায; আপনার 
যেমন মন্ত্রী, তেমান গুব্দপৃত্; মন্ত্রীর বুদ্ধাট 
বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত 'বাঁচ, এমন 
প্রকান্ড পেট, তবু বাষ্ধর কানা বোরয়ে থাকে, 
আর গ্রুপুত্র তো মার্লে কোঁক্‌ করেন না, 
পাছে ক উচ্চারণ হয়। 

রাজা। বোধ কার, তুমি গুরুপত্ের 
বাচার দেখান, গুরুপত্র সকলকে পরাজর় 
করেচেন। 

মাধ। মহারাজের গ্রুপ, বড় বাপের 
ব্যাটা, তন সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, 


নবীন তপাস্ধনী 


খঁয়াকেতো কেউ কোন প্রষ্ন জিজ্ঞাসা কত্তে 
পায়ে না, যাদ ফেহ' ওয়াকে লক্ষ্য করে তর্ক 
কত্তে চায়, খোসামদেরা অমনি বলে “এ আঁতি- 
ব্যাপকতা, গজেন্দ্রু গণেশ গ্রজানন তর্ক- 
' পণ্জাননের পুত্রের সহিত তর্ক কাহারো সম্ভবে 
না।” মহারাজ, পরীক্ষা করা সহজ, দেওয়াই 
কঠিম। বাঁধা বাঘের ন্যাজ টানালই যাঁদ বাঘ 
মারা হয়, ঘবে গুরুপূত্র সকল পাঁণ্ডতকে 
পরাজয় করেছেন। মহারাজ, তর্কালগকার 
মহাশয় আমারে বলেছেন, গর্পাত্র কিছুই 
জানেন না, কেবল সভার দিন খংজে খু'জে, 
কতক কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান, আর 
সকল লোকে ধন্য ধন্য করে। 

রাজা। তুমি এত সংবাদ কোথায় পাও? 

মাধ। মহারাজ, আমার কাছে মোক চালান 
রি লাকিনিটি রী ভালিসদা 

। 


[ মাধবের প্রস্থান । ] 


রাজা । যে মনোমোহনী বিনে বমনা এমন-_ 


স-নীর নয়ন সদা সরে না বচন। 

সে বিনে সান্বনা কেমনে এমনে কার,_ 

কেশীর-কামিনী বিনে কে তোষে কেশরী ? 

প্রাণ পাঁরহার পাপ কার পরাভূত 

মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসূত। 
[প্রস্থান ।] 


চতুর্থ গভাঙ্ক 
রাজসভা 


জলধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পাণ্ডিতখণ, 
ঘটকগণ ইত্যাঁদ আসণন। 


বিনা। গুরুপাত্রকে সংবাদ পাঠান যাক্য। 
বিদ্যা। মহারাজের আসবের সময় হয়েছে, 
গুরুপুত্রের এই সময় আসাই কর্তব্য। 


মহায়াজ আস্‌চেন। 
বদ্যা। এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, 


% 


শরীরতো কোমর পাড়ায় আচ্ছা হয় নিট 
“শররং ব্যাধিমাঁন্দরংত। 
বিনা। মহারাজ শারীরিক উত্নম আছেন, 
কিন্তু মানাসক বড় অসুখ । 
প্রথম পণ্ডিত। ধঁচন্তাজবরোমনুষ্যাণাং, 
-প্রাণাধিকা সহধাঁম্ণনর 'বিরহটা আত প্রচণ্ড, 
মহারাজ অন্তঃকরণে অসুখী হবেন, আশ্চর্ষ 
কি? ভার্্যার বিয়োগে গৃহশূন্য বলে। 
জল। অসারে খল সংসারে, 
সারং *বশুরকামনী-_ 
যা হক্‌, এখন পুরাতন অনল তোলা কর্তব্য 
নয়। 
বিদ্যা। শোক সম্বরণ পর্্বক পানব্বার 
কর্তব্য। 
দ্বতীয় পাঁণ্ডত। পূত্রার্থে ক্লিয়তে ভাষা 
পূত্রঃ পিন্ডপ্রয়োজনং। 
রাজার পত্র নাই সৃতরাং বিবাহ করা 
কর্তব্য। 
প্রথম পণ্ডিত। পূর্ন, পত্র, পু নামে 
যে নরক আছে, তাহা হইতে কেবল পত্রের 
দ্বারাই ন্রাণ হয়, এই জন্য প্র না থাকলে, 
হউক, বিবাহ কর্তব্য। মং 
মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, 
সে কেবল 'পাত্ত রক্ষে। 
বদ্যা। মাধব, 'স্থিরো ভব। 
গুরুপের প্রবেশ 
জল। প্রভুর আগমনে সভা পাবির হলো, 
প্রভুর চরণরেণধতে মনের গাড় মাজলে খবব 
ফর্সা হয়। 
গুরুূ। মহারাজের আসবের বিলম্ব ক? 
বিদ্যা। আগতপ্রায়। 
প্রথম পণ্ডিত। রুপে অনুমান কল্যে, 
ওহে ও 'বদ্যাভূষণ, কিরুূপে অনুমান কল্যে ? 
বিদ্যা। কেন না হবে, যে হেতু “্পব্বতো 
বাহমান্‌ ধূমাং” এই হচ্চে ম্যায়খাস্মের 
1শরোভাগ অনুমান খন্ড, ইহাতে সন্দেহ কি? 
প্রথম পাণ্ডিত। অন্ন কো ধূমঃ কো বা 
বাঁহঃ ? 
খ্বিতীয় পণ্ডিত। আহা, ছা, তুম কিছুই 


৬২ 


বুঝলে না, তুমি এতে আবার প্রশ্ন কচ্চো ? 
হাস্তমূর্থের স।হত বিচার! 

গরু । প্থিরো ভব, ও তকালঙ্কার ভায়া 
[স্থরো ভব, 1বদ্যাবাগধীশকে ব্ঝায়ে দাও। 

প্রথম পাণ্ডত। তর্কালঙকার সকল বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ কত্তে যান; তুমি বোঝো কি হ্যা, 
কেবল ষাঁড়ের মত তুম চীৎকার কন্তে পারো, 
ব্যাকরণ জান না, ন্যায়ের বিচার কন্তে এসেচ, 
আমরা অনেক পড়ে পাঁণ্ডত হইচি, আজো 
আমার হাতে ভাতের কাটর কড়া আছে, আ'ম 
তোমার সঙ্গে এক সভায় বিচার কার, তোমার 
শলাঘা জ্ঞান কত্তে হয়-- 

|দ্বতীয় পাঁণ্ডত। ওহে ও বিদ্যাবাগণশ 
কান্ত হও, এ স্থলে মাধব ধূম- 

প্রথম পাঁণ্ডত। এই বিদ্যা বেরূয়েচে- মাধব 
হস্তপদাঁবাশিষ্ট জশব, ধূম অচেতন পদার্থ, 
মাধব ক প্রকারে ধূম হতে পারে, বল দোখ, 
এত বড় অব্্বাচীন আর আছে। 

গুরু । চেচাও কেন; শোন না। 
লগ্তকার ক বলাঁছলে বলো। 

1দ্বতয় পাণ্ডত। 'বদ্যাবাগনীশ, তোমাকে 
ভাল জ্ঞান ছিল, আজ জান্লেম, তুমি আঁত 
অপদার্থ । 

প্রথম পাঁণ্ডিত। কি বলাছলে বলো। 

দ্বিতীয় পাণ্ডত। এ স্থলে মাধব ধূম, 
রাজা বহু, মাধবের আগমনেই রাজার আগমন 
উপলব্ধ হচ্চে, এ যাঁদ না অনুমান হয়, তবে 
অনুমান খণ্ডটা ভাগাড়ে ফেলে দাও, আর তার 
সঙ্গে তুমিও যাও। 

গুরু । ও তর্কালগ্কার, আরে ও তর্কা- 
লঙ্কার, বিবাদের প্রয়োজন কিঃ আম একটা 
শেলাক বাল। 

[দ্বতীয় পাঁণ্ডিত। আজ্ঞা করুন। 

গরু । ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কোল 
কাণ্চকা, ভিন্দিপালঃ-_-তন্ন তল্ল করে মীমাংসা 
কর। 

প্রথম পশ্ডিত। এমন শ্লোক হইাতপূর্বে 
শ্রাতিগ্রাচর হয নাই। 

ধাবদ্যা। আহা! স্বগাঁয় গজেন্দ্রগণেশ 
দার্জানস তরকপণ্টাননের ঘরে ন্যায়শাস্টা পৃন- 
জীবিত হয়েছে, মৃর্তমান্‌ বিরাজ কচ্চে, এমন 


তর্কা- 


দশনবম্ধ্‌ রচমাবহাশ 


শ্লোক কি আর কোথায় পাওয়া ঘায়। 
ছ্বতীয় পাণ্ডত। শ্লোকটা আর একঘার 
পাঠ করুন। 

গুরু। ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি 
কুণ্চকা, 'ভান্দপালঃ। 

[্বতণয় পাণ্ডিত। (স্বগত) বিদ্যাবাগশশকে 
ভাগাড়ে না পাঠিয়ে, গুরুপান্রকে পাঠালে ভাল 
হতো। (প্রেকাশে) আজ্ঞা, আম মম্মই গ্রহণ 
কাঁরতে অশল্ত, কোন অর্থই সংগ্রহ হয় না, 
আপাঁন কোন শব্দ ত্যাগ করে বাঁলন্‌ নি তো? 

[বিদ্যা। এ কেমন কথা, এ কেমন কথা 
(জিব কেটে ঘাড় নেড়ে) গজেন্দ্র গণেশ গজানন 
নন্দন, দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন, হীন যাঁদ ভ্রান্তিকমে 
কোন শব্দ ত্যাগ করেন, সে শব্দ ত্যাগোর 
যোগ্য। 

গুরু । তর্কালঙ্কার কাঁবতার গভীর ভাব- 
গ্রহণে পবাঙ্মুখ, ব্যাপকতায় পারদশিত্ব 
প্রকাশ কচ্চেন। 

দ্বতীয় পাঁণ্ডত। মহাশয়, কাঁবতার যে 
গভশব ভাব, ডুবাঁর নামাতে হয-- 

[বদ্যা। গকিও, কিও, তর্কালগকার, গুরু- 
পুত্রের কথায় এই উত্তর। 

চ্বতশয় পাণ্ডত। (জনান্তিকে) গ্র্পন্ত্র 
বল্যেও হয়, গরুপূত্র বলোও হয়। 

গুরু ॥। ক হে তর্কালগকার, কি বল্‌চো? 

মাধ। আজ্ঞা, আপনার গুণই ব্যাখ্যা 
কচ্চেন। 

1দ্বতশয় পাঁণ্ডত। এ শ্লোক মণমাংসা 
কন্তে গেলে, অনেক বাদান্বাদ কন্তে হয়, 
আপনার সাঁহত তর্ক করা সম্ভবে না। যদাঁপ 
িদযাভূষণ দাদা অগ্রসর হন, তবে এই বিষয়ের 
[বিচার হয়। 

মাধ। উদোর বোঝা, 'বদোর ঘাড়ে, বিদ্যা 


ভূষণ মহাশয়, একটা জলপাত্র আনতে 
বল্‌বো? 
বিদ্যা। ওহে তর্কালঙ্কার, পরাজয় 


চবশকার কর, প্রাগলভোর প্রয়োজন নাই। 

মাধ। তর্কালঙ্ফার মহাশয়, ঢাকের বাদা 
কোন সময় ভাল লাগে. জানেন? যে সময়াট 
চুপ করে, আপাঁন হার মানলেই যাঁদ ঢাক 
থামে, তবে আপান হার মানুন। 


চে 


নবাঁন তপাস্বিন? 


£ % 
* প্রথম পান্ডত। মহাশয়, আপনার পিতার 


ফুগাসন বহন করে কত লোক পাশ্ডত হয়েছে, 
আপনার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় 
অপমান কি? শ্লোকের মশমাংসা আপানই 
করুন। 


দরদ । ভাল কথা-ভুতবাসরঃ যোজো 
ঘণ্টা, কোঁলি কুঁণিকা, ভাঁন্দপালঃ” ভূত 


বাসরঃ,। যোহজো ঘণ্টা, “ভূত বাসর” অর্থ 
বয়ড়া, “যোজো ঘণ্টা” অর্থে হাতশর গলায় 
ঘণ্টা._“ভূত বাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কোল 
কুণ্চকা, 1ভান্দপালঃ” কোল কুণ্টিকা বলে 
ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কাঁনজ্ঞা ভাগনী, 
€ভাঁন্দপাল” অর্থে দেড় হেতে খেটে, অর্থাৎ 
[ভাঁন্দপাল বল্যেই দেড় হাত লম্বা একাঁট খেটে 
বোঝাবে, পাঁচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয় 
_-এ সকল অহনক পর্যটনে সংগ্রহ করা 
1গযাছে; যাদ বিশ্বাস না হয, অমরকোষ 
আনযন কর, একাঁট একাঁট কথা !মালয়ে লও । 
€পেট হাত বৃলাইয়ে) বাতাস দেরে। 

মাধ। মহাশয় আপাঁন এদের পক্ষে 
ভয়ঙকব 'ভীান্দপাল। 

রাজার প্রবেশ এবং সিংহাসনে উপবেশন 

[বদ্যা। জগদীশ্বর, মহাবাজ রমণশ- 
মোহনকে চিরজীবী করুন, মহাবাজ, পর্ণ 
ঘন্দের করুণানুকূল্যে সনাতন ধর্ম রক্ষা 
করুন, পিতাব ন্যাষ প্রজা প্রাতপালন করুন, 
পাপাত্মাদগের বিনাশ করুন। 

গুবু। পবন্মেবর মহাবাজেব মঞ্গল 
করুন-মহারাজের 'বিবাহেব দিন স্থির করা 
[বধেয়, পাত্রী স্থির হয়েচে, সকলেই বিদ্যা- 
ভুষণদ্াহতা কাঁমনশীকে সব্বোৎকুণ্ট বাঁলয়া 
রাজমাহষীর যোগা বিবেচনা কঁবিতেছেন। 

[বনা। ঘটক মহাশয়েরা যে যে পাত্রী দেখে 
এসেছেন, তাহা বর্ণনা কাঁরলে ভাল হয়। 

রাজা। গ্রয়োজনাভাব। 

গুরু । লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ নির্্ধাহ 
হয না, ঘটকেরা যান যাহা দেখে এসেছেন, 
বলুন, সভাস্থ লোক শুনে বিচার করুন। 

রাজা। প্রভুর যে অনুমাত। 

বনা। ঘটক মহাশয়েরা অগ্রসর হন। 

প্রথম ঘটক। মহারাজ, আমি পানী 


৬৩ 


অন্বেষণ কাঁরতে কাঁরতে গঙ্গার পাশ্চম পারে 
গমন করেছিলাম, রাজসভায় কাহায়ো আবাদ 
নাই, সেই স্থানেই হরণপাঁর়ইগন 'হমকর্ধদনা 
সীম,ক্তনীসমূহ সম্ভূত হয়, সুখিমল সজ্জা 
সরো।'জনীর সরোবরই সেই। 

মাধ। ঝুমুর ওয়ালীরেও এ পার হতে 
আসে-আপাঁন রাঢ়ে গয়োছলেন মেয়ে 
দেখতে, যে দেশে কাঁচা কলায়ের ডাল, আর 
টকের মাচ খায়, সে দেশে আবার ভাল মেয়ে 
পাওয়া যায়? 

প্রথম ঘটক। আপনার ভূৃগালবত্তান্তে 
যথেন্ট দখল- কোথায় গঙ্গার পাশ্চিম তার, 
কোথায় বাঢ়-- 

মাধ। এ পিট, আর ও পিট, গঙ্গার 
প'শ্চম তীরেই রাঢ় আরম্ভ। 

প্রথম পাঁণ্ডত। অন্যায় তর করেন কেন? 
গঙ্গার পাশ্চম তগর পাঁবত স্থান, তথায় রূপ 
লাবণ্যসম্পন্ন মাঁহলার অসদ্ভাব নাই। 

মাধ। যে একাঁট আদাঁট ছিল, তা বাল 
হয়ে 'গয়েছে। 

[বনা। আচ্ছা, ঘটকের বর্ণনা শোনা যাক। 

প্রথম ঘটক। গঙ্গার পাশ্চম তশবে ভ্রমণ 
কাঁরতি কাঁরতে অনেক পাত্রী দেখলেম, 
একটও মনোনীত হয় না, কোন না কোন দোষ 
পাওয়া যায়। এক রমণীব আত পাঁরপাটশ 
রূপ, চপল চদ্দোয় পদার্পণ করেচেন, 'কিল্তু 
তাঁর গমনটা স্বাভাঁবক চণ্ল; এক সুলোচনা 
সর্্বাঙ্গসূন্দরী, প্রীতপ্রদ পোনেরোয় 
অবস্থান, কিন্তু তাঁব বচনে মিষ্টতা নাই, এক 
বচন, রূপেরতো কথাই নাই, সুমধুর যোলোয় 
আব থাকেন না. কিন্তু তাঁর চাওাটে কেমন 
কেমন; এক শবলাসিনশ গৌরব রাঞ্গণস, কোন 
পুরুষ তাঁর মনে ধরে না, তিনি এ দেমাক্‌ 
কলোও কত্তে পারেন, তার তরুণ তপদুনর 
ন্যায় বর্ণের জ্যোতি, তাঁর শ্রবণায়ত লোচন, 
কপোলযুগল যেমন কোমল, তেমান সূন্দর, 
তাঁর কথারতো কথাই নাই,_বীণার বাদা, 
কোঁকলার গশত, তার কাস্ছ মিষ্ট নয়, 
আদ।রণণ সগোৌঁরবে সুধার সতেরোয় সাতার 
[দচ্চেন, সুধাংশুবদনখর এক দোষ আছে, সেই 


৬৪ 


দোষে সকল সোঁন্দ্যা্য বিফল হয়েচে- হাসলে 
ধাঁতের মাঁড় বোরয়ে পড়ে। এই রূপে একাট 
দাট দোখতে দৌখতে চ্বাদশাঁটি মেয়ে দেখা 
হইল, একাঁটও মহারাজের যোগ্য বিবেচনা 
হইল না। অবশেষে চন্দনধামে এক সুরূপা, 
জৃশশলা, সুলক্ষণা, সংপাঁন্ডতা, সুলোচনা 
লোচনপথের পাঁথক হলেন, মেয়ে দেখাতে কত 
মেয়ে এলো, তার সংখ্যা নাই; কেহ বলে 
রাজার বয়স কত, কেহ বলে, এমন মেয়ে আর 
পাবে না, কেহ বলে, এ মেয়ের মত লঙ্জাশীলা 
আর নাই, এইরূপে কামিনণগরণ ঘটকাঁদগকে 
অন্যমনস্ক করিয়া দেয়, তাহারা ভালমন্দ নির্ণয় 
কাঁরতে পারে না; আম মেয়েদের কথায় কাজ 
ভুলি না, আম তন্ন তন্ন কারয়া দেখলেম, 
এই কামিনশ রাজাসংহাসনের যোগ্য, এবং 
'স্থর কর্‌লেম, যাঁদ আর ভাল না দেখা যায়, 
তবে এই প্রমদাই মহাপাঁতকে পাঁতত্বে বরণ 
কর্‌বেন। 

জল। বয়স কত? 

প্রথম ঘটক। দ্বাদশ বংসর উত্তীর্ণ 
হয়েচে। 

মাধ। কিছ; দিন খড় গোবর চাই। 

প্রথম ঘটক। মহারাজ, পাঁরশেষে রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করে, বিদ্যাভৃষণ সভাপন্ডিত 
মহাশয়ের তনয়াকে দর্শন কর্লেম; মহারাজ, 
এমন মেয়ে কখন নয়নগোচর হয় নি, 
পৃথিবীতে এমন মেয়ে কখন জন্মায় নি, বোধ 
জন্মগ্রহণ করেচেন, অথবা রামচন্দ্র কাঁলতে 
অবতার হয়েচেন, তাঁহার অন্বেষণে পাঁতিপ্রাণা 
জানকী অবনীতে প্রবেশ করেচেন। এমন 
ভুবনমোহন ঘুপ, এমন সরল ভাব, এমন নম্র 
প্রকীত, কখন দেখা যায় নি; কামিনী, 


রমণ দেখে এসোঁচ, তারা তারা, কামনশ 
সুধাংশ্। কামিনীর হস্ত দুইখান মৃণাল 
অপেক্ষাও সুকোমল, অঙ্গুলগদীল চম্পকা- 
বাল, করত আঁতি ফোমল, স্বভাবতই অলম্ত- 
সন্ত, মহারাজ, এ সকল রাজলক্ষয়ণীয় লক্ষণ, 
কামিনী রাজ্ঞী হবেন, তার আর সন্দেহ নাই। 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


রাজা । দৌশর্ঘ নিশ্বাস) আর কোন ঘটক 


উপাস্থত আছেন ? 
দ্বিতীয় ঘটক। মহারাজ, আমি ভ্রমণ 
কাঁরতে কাঁরতে মহা ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালাসক্কুল 


পদ্মা নদী পার হইয়া সত্যবান: সেনের রাজ্যে 
উপপম্থিত হলেম। 

গুরু । আহা! তুমি আঁত মনোরম্য স্থানে 
[গয়োছলে, সেখানে অনেক ভদ্র লোকের বসাঁতি, 
কুলীনের বাসদ্থানই সেই, সেখানকার রীতি 
নীতি আত চমৎকার। 

মাধ। সেই তো খয়ে রাঁড়ের দেশ? 

গুরু। আহা! এমত কথা কখন বলো না, 
করে না, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মচর্যয কাঁরয়া 
থাকে। 

মাধ। তবে একাদশীর দন সেখানে অত 
খই, দই বিক্রী হয় কেন? 

ছ্বতীয় ঘটক। একাদশশর দন সেখানে 
বিধবারা কেহ কেহ খই দই খেয়ে উপবাস 
করেন, কেহ কেহ নিরম্বু উপবাস করেন। 

[বিনা । কিরূপ মেয়ে দেখে এসেচেন, তাহা 
বর্ণনা করুূন। 

দ্বতীয় ঘটক। সত্যবান্‌ রাজার বাড়র 
অনাতদূরে আম এক পরমা সুন্দরী রমণশী 
পীনপয়োধরা, বিপৃলনিতম্বা, কিন্তু রহস্যের 
[বিষয় এই, তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপও 
নাকের মধ্যস্থলে একাঁট নোলক দোদুল্যমান 
দুজ্কর আমার হাঁস আপাঁনই এলো, মহা 
গণ্ডগোল উপাঁস্থত হলো, আমাকে মার্বের 
উদ্‌বোগ কল্যে-কেহ বলে, হাস্‌ দিলা ক্যান; 
কেহ বলে, মাগশবারী আইচো নাহ; কেহ 
বলে, হালা পো হালারে আড্ডা চরে বৈকুন্টে 
পাডায়ে দেই। মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নাই, 
সেখান হইতে পলায়ন কল্যেম। 

মাধ। বাঙ্গাল্রা কি মাত্তে জানে? 

ম্বিতীয় ঘটক। তার পরে ধলেন্বরীর 
তশরে একাট বাছের বাছ মেয়ে দেখতে পেলেম, 
বাঁলকাটির রূ্পলাবপ্যের তুলনা নাই) লঙ্জা- 
শশলা, নম্সা, বিদ্যাবতী। তাঁর নামটি শ্দনৃতে 


নান তপা্বিনী 


ধ্লড় ভালও শৃয়, ঘড় মন্দও লয়-- 

মাধ। নামটি কি? 

শ্বিতঁয় ঘটক। ভাগ্যধরী-নামেতে আসে 
যায় ক, রূপ গুণ থাকলেই হলো-- 
কমাঁলনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্যা করলে 
কমলিনশর সৌন্দর্য্য সৌগন্ধের অন্যথা হয় 
'মা। বিবেচনা করোছলেম, এই বালিকাঁটই 
রাজাসংহাসনের' উপয্্ত, কিন্তু সভাপাশ্ডিত 
মহাশয়ের দুহৃতা দেখে, আর কাহাকেই 
সৃবাহতা বোধ হয় না। কামিনী, দেবী কি 
মানব, তার নির্ণয় হয় না; কামিনী মরাল- 
গাঁততে গ্রমন করেন, আর একাবেণী পদচুম্বন 
কারতে থাকে। কামিনী যার সহ্ধাম্সণশী 
হবেন, তাহার জীবন সার্থক। 

তৃতীয় ঘটক। মহারাজ, আম দাক্ষিণ- 
পথাভিমুখে গমন করোছিলেম-__ 

মাধ। দোর পর্যন্ত নাক? 

তৃতাঁয় ঘটক। আম কিছু করে আসিতে 
পাঁর নাই। মহারাজ, দাঁক্ষণ দেশের মেয়েরা 
গ্রাত্রে হরিদ্রালেপন করিয়া থাকে, তাহাতে 
এমন দুগন্ধ জন্মায়, যে অন্নপ্রাশনের অন্ন 
উঠে পড়ে। 

জল। তাহারা স্ন্দরী কেমন? 

তৃতীয় ঘটক। চোকৃছিপ্ড়ে ফৌল--কালো 
বর্ণ, খাটো চুল, কোটর চক্ষু, মোটা পেট, যার 
সাত পুরুষে বিবাহ না করেছে, সেই দাক্ষণে 
গিয়ে বিবাহ করুক। 

মাধ। তবে মান্ত্রি মহাশয়কে পাঠালে হয়। 

তৃতীয় ঘটক। একটি পাঁচ পাঁচি মেয়ে 
দেখলেম, অঙ্গসৌম্ঠব মন্দ নয়, কিন্তু 
আবাগের বেটী এমৃনি কাচা এংটে শাড়ী 
পরেচে, আম অবাক হয়ে রলেম; যে 'বদ্যা- 
ধরীরে মেয়ে দেখাতে এনোছিলেন, তাঁদেরও 
কাচা আঁটা। একে মোটা পেট, তাতে কাচা 'দয়ে 
কাপড় পরা, ষোল হাত শাড়ীর কম চলে না, 
আমি ভেবে চিন্তে দেশে ফিরে এলেম। 
মহারাজ, বিদ্যাভূষণনান্দনন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, 
কামনীর তুল্য সুরূপা রমণশ দেবতার দুল্লভ; 
এমন ধম্মশশলা, সুশশলা মাহলা দেশে 
থাকতে, বিদেশে পান্রী অন্বেষণ, বৃথা কাল- 
হরণ গান! 


দশ. র--& 


১. 


রাজা । €েপর্ঘ' নম্বাস) কামিনী মাকে মা 
বলে, সেই-ই ধন্যা, কামিনশ যাকে 'শিতা বঙ্গে, 
সেইই অুখী-আমার মন আতশগ় চগল 
হয়েচে, অদ্য কোন বিষয় নির্ধারিত হতে 

পারে না। 
[সকলের প্রদ্থান।॥ 


ম্বতশয় অঙ্ক 
প্রথম গভণষ্ক 


জ্রলধরের কেলিগৃহ 
জগদদ্বার প্রবেশ 


জগ! আজ তোমার এক দিন, আর 
আমার এক দিন, এই মড়ো বাঁটা মুখে 
মারবো তবে ছাড়বো । পোড়া কপালীর ব্যাটা, 
এত বিশ্বাস করে, এইই আশ্চযয, তাদের হলো 
সোমত্ত বয়েস, ভরা যৌবন, তারা ওয়ার 
রাঁসকতায় ভুলে, দড়োদাঁড় গুঁয়ার বৈটকথানায় 
আসৃতে যাচ্চেঃ পোড়ার মুখ, এই ছলনা 
বুঝতে পারে না, মন্ত্রীর কম্ করে কেমন 
করে? সেবার গণীগয়লানীকে খামকা একটা 
কথা বলে কি ঢলান্ভাই ঢলালে, কত 'মনাত 
করে, পায় হাতে ধরে, চুপ্‌ চাপ করিয়ে 
দিলেম। তাতো লজ্জা নাই, বিচি উলে গেলে 
আরতো মনে থাকে না, পাগের মাতায় যা বলি 
টাল, মালতশীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব 
ধীর, শান্ত। আমার ভয় করে এ মাল্লকে 
ছংড়ীকে, ছণড়ী যেন আগ্দনের ফুল্‌কি, যার 
চালে পড়বে, তার য় ঘুঘু চরারে। 
(আপনার অঙ্গ দর্শন কাঁরয়া) এত বয়েস 
হয়েচে, তবু ভাল শাড়ী খান পাঁরাচ, কেমন 
দেখাচ্চে, তা তোর যাঁদই ভাল লাগে, আমারে 
বালিইত হয়, আমি আবার কালাপেড়ে ধুতি 
পার, 'সি'তেয় িশত দই, ঝাপটা কাটি, 
মনূসে তা রবে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় 
পাকাঁদয়ে বেড়াবে। আম ঘোমটা 'দিয়ে চুপ 
করে বাঁস, যাঁদ ধত্তে পারি, আজ মালতশী 
মাল্পকেকে মা বালয়ে নেবো, তবে ছাড়বো। 

নেপথ্যে। (শিস দেওন।) 

জগ। আসচে, আমি ঘোমটা দিয়ে বাঁস। 
(ঘোমটা 'দিয়ে উপবেশন) 


৬৬ 


জলধরের প্রধেশ 
মাজতশ, মালতণশ, গ্লালতশী ফৃল। 
মজালে, মঙ্জালে, মজালে কুল ॥ 
শ্ালীতি, তুম যে আমায় এত অনগ্রহ কর্‌বে, 
তা আ'ম স্বপ্নেও জানি না, কিচ্তু আমার মনে 
মনে খুব বিশ্বাস ছিল যে, কথা দিয়ে নিরাশ 
করবে না- 

মরদ্‌] ক বাতু। 
হাত কি দাঁত 

আমি এই জন্যেই সদাগরকে আরব দেশে 
গপাঠাইবার পথ কর্লেম, রাজা একপ্রকার 
পাগল হয়েচেন, কিছুই দেখেন না, আম 
ফাঁক তালে সদাগরের ত্বারত গমনের অনু 
মাতপত্র স্বাক্ষর করে লইচি, যে জিনিস 
আনৃবের অনূমাত হয়েচে, সে 'জানসও 
পাওয়া যাবে না. সদাগরও ফিরে আসবে না। 
লৃতরাং তুমি ঘোমটা খুলে প্রেমসাগরে ডুব্‌ 
[দিতে পার্বে। তোমাৰ সদাগব দেশান্তর 
হদলন, এখন আমার জগদম্লার যা হয একটা 
হই। (জগদম্বার কাছে হামাগাঁড় 'দিয়ে 
1গয়ে) 

মালতী, মালতী, মালতা ফুল। 

মজালে, মজালে, মজালে কুল! 

জগ। (ধাক্কা দিযা ফোলয়া দয়া) 
জগদম্বা থাকৃতে আমার কপালে সখ হবে 
না। 

জল। বাবা, এক ধাক্কা গেল। মালতি, 
স্আাণম তোমার লড়াস্য ম্যাড়া, যাঁদ অনমাতি 
দেও, এক ঢঃতে জগদম্বাবে জলসই কাঁব। 
আহা! তুম হস্তগত হল্যছ, আব আমারে 
কে পায়: জগদম্বাফে বিষে কারে এানচি, 
একেবাদব বৈতবণন পার কত্তে পাববো না, 
কিন্তু তার বে*চে মবা, তোমার মল সাফ 
কফর্বের দাসী হয়ে থাকতে হবে। 


জল। 


জগ। যাঁদ জগদম্বা আমার কথা না 
শোনে। 
জল। বা শোনেন, সাঁড়ীশশ দিয়ে একটি 


একাঁট কাঁচা মলো তল বো ।_ আহা ! জগদম্বা 
জিজ্ঞাসা কল্যে বলেন, দাঁতের শৃলুনী 


দীনবন্ধ রচনাবলশ 


হয়েচে। 
জগ। জগদম্ঘা মলে তুমি কি কর? 
জল। একতাল গোবর এনে, মুখের 
একটি ছাপ তুলে নই-অমন্‌ কোটর চক্ষ:, 
অমন্‌ মাঁণপুরী নাক, অমন হারাঁসির অধর, 
অমন মূলোদন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়ন- 


গোচর হবে না। সুতরাং একখান ছাপ রাখা 
কর্তব্য। 
জগ। জগদম্বা যদ বোৌঁরয়ে যায় 2 


জল। কি নিয়ে বোৌরয়ে যাবেন, সে দিকে 
তোপ পড়ে পড়ে হয়েচে, তাতে আবার বার 
মাস দশ মাস পেট, লোকে দেখলে বলে, 
নকুল সহদেবের জন্ম হবে।-মালাতি, তুম 
আমার মন্দোদরী, এস, আমোদ কার, সে 


সূর্পণখার কথা ছেড়ে দাও। 
জগ। তবে তুমি দি তার ভাই? 
জল। এক সম্পর্কে বটে। 
জগ। তু'ম তার কেমন ভাই 2 
জল। আ'ম তার 1ছ ভাই. এদেশে এমন 


মাগ্‌ নেই যে, সময় বিশেষে স্বামীকে ছি ভাই 
বলে না।-মালাত, আম প্রেমর পাঠশালায় 
ক. খ. লাখ, আম জা্ননে. ঘোমটা আমায় 
খুলতে হবে, কি তুমি আপাঁন খুলবে। 

জগ। ঘোমূটা খুল্বের সময হলে আমি 
আপাঁনই খুল্‌বো। তোমার কথা শুনে, 
আমার অঙ্গ শীতল হয়ে যাচ্চে। 

জল। আমাব আর কোন গণ থাক আর 
না থাক, রাঁসকতাঁট খুব আছে, মেয়ে 
মানুষকে কথায় তৃষ্ট কত্তে পার। 


জগ। তবে গুণী দেশ মাথায় করোছল 
কেন? 
জল। তার কারণ ছিল,তখন আম 


মানুষে নিরাশ করে না। আমি আগে কিছু 
সূতপাত না করে, গুণীকে একটা তামাসা 
করোছিলাম, ছেলে মানূষ, তামাসা বুঝতে 
পার নি, হিতে বিপবশত করে ফেললে । 
জগ। তুমি যথার্থ বল, তারে কি বলে- 
ছলে। 

জল। মালাত, তোমার কাছে মিখা বলে 
চোন্দ পূরুষ নরকে যায়-আমি ভাল মন্দ 


নবশন তশাস্বন 


ফ্লিছুই বাঁলান+এই বাগানের কাছ 'দয়ে 
যাচ্ছিল, আঁষ হাসতে হাসতে বল্যেম, গো, 
তোমার স্বামী দেশে নাই, কোকিলের ডাক্‌ 
কেমন লাগে? ছোট লোকের মেয়ে, এই 
কথাতেই কেদে ফেললে । ছোট লোকের ঘরে 
সতণ থাদক, তা কি আম জান” তাহলে 
কি অমন কথা বাঁল-এমানই বা কি বাঁলাঁচ, 
হেসে উড়য়ে দিলেও 'দিতে পান্তো। 

জগ্গ। তোমার জগদম্বা সত কেমন ? 

জল। যার 'সল্দূকে টাকা নাই, তার 
চোবের ভয় কি? সে সিন্দুক খুলে শৃতে 
পারে। কিন্তু তা বলে তাকে সাহসন বলা যায় 
না। জগদম্বাব আসবাবেব মধ্য মৃূলো দাঁত, 
আর মাঁণপুরশ নাক, তাই রক্ষা কচ্চেন বলেই 
তাঁকে সত বলতে পাব নে। তবে তাঁব 
মনের ভিতব কি আছে, তা জগদম্বাই জানেন। 
যাঁদ তেমান তেমান পুধুষ লাগ, তবে 
স্ৰশীলোকেব সতীত্ব ক দন রক্ষা হয় 2 তোমায় 
1দষেই কেন দেখ না। 

জগ। জগদম্বার উপর তোমার কখন সন্দ 
হযোছল ? 

জল। আম এক গলা গত্গাজলে দাঁডিদ্ষ 
বলতে পাব, কখন হয নি।-জগদম্বাব 
সতত মাঁণক তাঁব নপেব গল্ড ভাটক আহে। 
যাঁদ বেহ অগ্রনব হয, গডেব দ্বারে দুটি 
মন্তহস্তখ দেখে ফবে আসে। 

জগ । হাতা একলা কোথা হতে? 

জল। বাছাবর দুই পামেনতত দুটি গোদ। 

জগ । (ঘোমটা খুলে) তবে বে আঁটকুড়ীব 
ব্যাটা, এমান উন্মত্ত হযেলু, মাকে বাছা 
বল্চা, তোমাব আদ হাত দড়ী যোটে না, 
যে গলাখ দাও + 

জল। ওমা তাম। ওমা তাম' সব্বনাশ 
ক'বাঁচ. কেউন্ট সাস্পব নাজ মাঁড়স্য ধাঁবাচ ! 
জগদম্বা, বাগ কবো না, আ'ম তোমা বই আর 
জান নে- 

জগ। (ঝাটা প্রহাব কাঁবস্ত কারতে) 
গোল্লায যাও, গোল্লা যাও, গোল্লা যাও. এমন 
পোড়া কপাল কবোছলেম, এমন পোডাব দশা 
আমার, আমায় ?কন নন খাইয়ে মার নি- 
আমার আপনার ভাতারের মৃখে এমন ব্যাখ্যানা, 
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আমি আজ গলায় দড়শ দিয়ে অরণবো, আমি 
আজ জলে ঝাঁপ দেবো, তোর সংগার নিয়ে তুই 
থাক। ক্রেন্দন) আমার সাত জন্ম অধন্ম ছল, 
তাই তোর হাতে পড়েছিলেম। 

জল। জগদম্বা, তম বই আর আমার কেউ 
নাই, তুমি রা করো না, আম তামাসা করে 
বাঁলাচ। 

জগ। তুম, আব জহালান্‌ জহালও না, 
তোমার আর কাটাঘাযে নূনের ছিটে দিতে 
হবে না। আম মার গুযার জন্যে, উন 
আমার মুখের ছাপ নেন, উন সাঁড়াশশ দিয়ে 
আমাব মূলো দাঁত তোলেন- সব্্বনাশীর ব্যাটা, 
রাগেতে গা কাঁপূচে। 

জল। আমাব কিছ7 দোষ নাই। 

জগ। আবাব এ মূখে কথা কাঁচস, ঝাঁটা- 
গাছটা গেল কোথায. আব একবার ভূত বাড়ান 
ঝাঁড়ল্য দই। (কাঁটা গ্রহণ) 

জল। জগদম্বা, আম তোমাকে খুব ভাল 
বাঁস-_ 

জগ। তোব মুখে ছাই, তোর সর্বনাশ 
হক. দূব হ এখান হতে (ঝাঁটাব আঘাত দ্বাবা 
জলধবকে ফেলিযা দেওন) তোব হাতে পল্ড় 
এক 'দনেব তাব সুখী হল্লম না। আম মর 
পাড়াব মেযেন্দব সঙ্গে ঝকবা কবে, উান 
তাদ্দব কাছে আমার এমাঁন 'নান্দ কবে বেডান, 
ছিকালা 1ছ-ভাত দেবার ভাতাব নন, নাক 
কাটবাব গোসাঁই। আমাব বার মাস, দশ মাস 
পেট, আ-মব | 

জল। (গানোঙান কাবযা) জগদম্লা, আমি 
তোমাব মাতা হাত দিয়ে 'দাব্ব কবচি আর 
কখন কোন দোষ হবে না (হস্ত বিস্তার 
কাবা) আম শপথ কব বলচি- 

ক্রগ। (জলধবেব হন্দ্ত ধাক্কা দষে) আম 
মালতাঁব দাসণ, আমার মাতায হাত 'দয়ে 
1দাত্ব কলো তোমার মালতী বাগ কবাব। 

জল। জগদম্বা আমাক মাপ কব তুমি 
যা বলবে, আম তাই কববো। আমি এই 
নাকে খত দিচি (নালক খত দেওন)। 

জগ। আচ্চা, মালতাঁ আর মাল্লকেকে মা 
বলে ডাক। 


জল। হ্যাঁ, তা তুম বাল্লই হলো। 
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জগ। আমাকে তু বাছা বলেচো, আমার 
মা বলায় তোমার সম্পর্ক বাদবে না, বল, 
মালতশ আমার মা, মাল্লকে আমার মা। 

জল। মালতী তোমার মা, মাল্লকে তোমার 
মা। 

জগ। সব্ব্বনাশীর ব্যাটা, আমার রাগ 
বাড়াতে লাগলো, মা বব তো বল, নইলে 
মুড়ো ঝাঁটা গালে পরে দেবো। 

জল। জগদম্বা, যা হোক্‌, এক রকম চুকে 
বুকে গেল, এখন আর দিন দুই যাক্‌, তার 
পর যা হয়, তা করা যাবে। 

জগ। আমার পোড়া কপাল পুড়েচে, আমি 
তোমারে আর কিছদ বলবো না, আম আত্ম- 
হত্যা করৃবো, গোলে মুখে চড়াইতে, চড়াইতে) 
জবালায়। 


জল। জগদম্বা রাগ করো না, বাঁল। 
জগ। আচ্চা, বলো। 
জল। দুজনকেই বল্‌্তে হবে? আজ এক 


জনকে বাল, কাল এক জনকে বলবো । 

জগ। (গালে মুখে চড়াইতে, চড়াইতে) 
আমার এই 'ছিল কপালে, এই 'ছিল কপালে, 
এই ছিল কপালে। 

জল। বাঁল-আজ মাল্পকেকে বাল, কাল 
মালতটকে বল্‌বো। 

জগ। আম রাঁড় হয়োচ, আমার শাড়ী 
পরা ঘুচে গেচে, আম একাদশী কাঁচচ, হাতে 
আর গহনা রোখাঁচ কেন হোতের পৈচে, 
বাউীট, তাঁবজ খুলে জলধরের গায়ে ফৌলয়া) 
এই' ন্যাও, এই ন্যাও, এই ন্যাও। 

জল। বাঁল--কি, কি বলতে হবে__ 

জগ। বল, মালকে আমার মা, মালতাঁ 
আমার মা। 

জল। মাল্লকে আমার মা, মালতশ আমার 
--তাইরে নারে, নাইরে নারে না। 

জগ। তোমার মাতিচ্ছন্ন ধরেচে, (ব্যাটার 
আঘাতের দ্বারা জলধরকে ফেলাইয়ে) থাক্‌, 
তোর মালতীকে নিয়ে, আমি এখান মর্বো। 

[বেগে প্রস্থান।] 

জল। গোর্রোখান করিয়া) এটা ঝক্মারির 

মাসূল।-কিসে কি হলো, 'কছুই জাল্তে 


দশীনবল্ধ্‌ রচনাবলশ 


পাঙ্পেম না-যা হোক্‌, আর দুই এক দিন 
না দেখে, করা ভীচত নয়। 

যে মাটীতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে। 

বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে! 

তুফানে পাঁতিত কিন্তু ছাঁড়ব না হাল। 

আজকে বিফল হলো হতে পারে কাল! 

নেপথ্যে। তোমার নাক কাট্‌্বো, কাণ 
কাট্বো, তোমার নাদা পেটা জলধরকে বাল 
গলায় দড়ী দেবো । 

জগদম্বার পুনঃপ্রবেশ 

জগ। সব্বনাশ হলো, সর্বনাশ হলো, 
সদাগর আসচে, তুমি এদিকে এস, আমার বড় 
ভয় কচ্চে। 

জল। (োপড় পারতে পারতে) তোমার 
ভয় কচ্চে, আমার হাত পা পেটের ভিতরে 
গিয়েচে, আমি পুকুরের জলে ডুবে থাকিগে। 

জগ। পর পুরুষের কাছে রেখে যেওনা, 
যাও যে! যাও যে! লোকে প্রাণ দিয়ে মাগ 
রক্ষা করে। 

জল। 
নাম। 


জগদম্বা, আপান বাঁচলে বাপের 


[বেগে প্রস্থান।] 
র প্রবেশ 
রাত। তবে মালাঁত, এই তোমার সতখত্ব, 
এই তোমার ভালবাসা-তোমার দোষ কি, 
তোমার জেতের স্বধম্্ম-তোমরা দাঁড়ে বসো, 
ছোলা খাও, রাধাকৃফ বলো, আবার মধ্যে মধ্যে 
শিকল কাটো, তুম যে নেমোক্হারামি করেচো, 
একটি লাঁটতে মাতাঁট দোফাক করে ফোঁল-_ 
জগ। আম জগদম্বা, আম জগদম্বা। 
(ঘোমটা মোচন) 
রাঁত। রাম! রাম! রাম! জেগদম্বার পদ- 
দ্বয় দর্শন করিয়া) না, পেতনী না, জগদম্বাই 
বটে মাল্পকে আমাকে ' যথার্থই খেপায়, আমায় 
বলে দিলে মালতী এখানে এসেচে-_আমিও 
তেমাঁন কাণপাত্লা, বাড়ী না দেখে ওমান 


চলে এলেম। 
[রাঁতকান্তের প্রস্থান।] 

জগ। একেই বলে চোরের উপর বাট-পাঁড় 
-ভাগ্গি পালাইনি, তা হলেই দোঁড়ে গিয়ে 


নবীন তপাঁজ্বন? 


মারতো, আর ক্যাঁক কয়ে প্রাণটা 


যেতো 


আরজ প্রি 


লাঁটি 
বেরিয়ে 
[প্রস্ধান।] 


দ্বিতশয় গভরঙ্ক 
বিদ্যাভূষণের খড়কির সরোবর 
তরপাজ্বনীর বেশে কামিনীর প্রবেশ 


কামি। এই রূপেই পাগল হয়, রাজরাণণীর 
বেশ করে দেখুলেম, তা আমায় কছমানর 
সাজে না, পরে কত যত্কে এই তপাঁস্বনীর বেশ 
ধারণ কলেম, আহা! এ পাঁবন্র বেশে আমায় 
কেমন দেখাচ্চে, আমি আপনার বেশে আপাঁন 
মোহত হচ্চি। 


করেন,_আম এই উচ্চ আল্‌সের উপর বসে, 
সেই দুঃখনী তপাঁস্বনীর ন্যায় একবার 
নম্্মলাচত্তে িল্তামাণির ধ্যান কাঁর। 
€(আলসের উপর উপবেশনানন্তর চক্ষু মদত 
কারয়া ধ্যান)। 
বিজয়ের প্রবেশ 

বিজ। (্বেগত) কি মনোহর রূপ! কি 
অপ্ব শোভা! তাঁষত নয়ন! জীবন সার্থক 
কর, বড় ব্যাকুল হয়েছিলে। আহা! প্রাণ 
আমার আর ভিতরে থাকৃতে পারে না, দ্বার 
মোচন কর বাঁলযা, বক্ষে সজোরে প্রহার কচ্চে। 
প্রাণ! সেই খান হতেই দর্শন কর, সেই খান 
হতেই পাঁরতৃগ্ত হও। কামিনী তপাস্বনশর 
বেশ ধারণ করেচেন, কামিনী পদচুম্বিত-কেশে 
জটা নিম্মাণ করেচেন, কামিনী িঞ্গলবস্দে 
কাঁমনীর বোদ হয়েচে। আহা! এবেশে 
কামিনীর লোকাতশত রূপ লাবণ্য দি রমণীয় 
হয়েচে! রাজার উদ্যানে কাঁমনশকে যের্প 
দেখোঁছলেম, তার শতগ্‌ণে সৃন্দরী দেখিতোছি, 
আহা! কামিনী যেন স্বয়ং আবাধনা মৃর্তমতাঁ 
হয়েচেন। কাঁমনীর এ ভাবের ভাব কি? 
সেই গোলাপাঁট কাঁমনী কেশের উপর 
রেখেচেন, আমি এই কাঁমনী-ঝাড়ের অল্তরালে 
ঘাঁড়ায়ে কাঁমনীকে দর্শন কার, ভাবগ্গাতকে 


৬৯ 
ভাব বুঝতে পারযো। কোঁমনী-কাড়ের 
গাম্বে দণ্ডায়মান) 

কাম। আহা! তশাম্বনণী, দেই দঃীখমশ 
তপাস্বনী দিন যামনী এইরপে ধ্যানে রত 
থাকেন। আহা! তাঁর মম সতত শাম্তপাললে 
ভাসৃতে থাকে । (দর্ঘান*্বাস) জগদীশ্বর 1” 
রে অবোধ হদয়! রে ক্ষিপ্ত মন! রে পাগল 
প্রাণ! কার জন্য ব্যাকুল হতেছ 2 মনয্যকুলে 
জন্মগ্রহণ করে দেবতাকে বাঞ্ছা করা পাঁর- 
তাপের কারণ। এমত অসগ্গত আশা কখন 
করো না। তিনি মনুষ্য নন। জননী দোঁখবা 
মাত্র বলেচেন, তান ব্রক্ষম লোক পাঁরতাযাগ 
করে তপাঁস্ববেশে ভ্রমণ কাঁরতেছেন, আমি 
সেই সময় একবার তাঁর মুখমন্ডল দৌখতে 
ইচ্ছা কর্লেম, লজ্জায় মুখ উঠূলো না। হে 
গোলাপ! (মস্তক হইতে গোলাপ ফুল গ্রহণ) 
তোমায় কে চয়ন করেচে ১ তোমায় কে হাতে 
করে আমায় দিতে এসোঁছল? তুম তাঁর কর- 
কমল স্পর্শ করেচ। আহা! তুমি যখন সেই 
পদ্মহস্তে অবস্থান কারতোছলে, আম 
দেখলেম, গোলাপে গোলাপ বিরাজ কচেচ। 
গোলাপ, তুম মালন হচ্চো কেন? তুমিও কি 
সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসকে দোথবার জন্য 
ব্যাকুল হয়েচ?ঃ তোমার প্রাণও কি তান 
অপহরণ করে গিয়েচেন? তোমার মনও 'কি 
কাননে কাননে তাঁর অন্বেষণ করে বেড়াচ্চে ? 
তোমার িত্তও কি সেই দুঃাঁথনী তপাঁস্বনণীকে 
মা বলে ডাকতে বাগ্র হয়েচেঃ নতুবা তুমি 
সেই দেবাত্মাকে দর্শনাবাধ এই অভাগনশর 
ন্যায় শুদ্ক হচ্চো কেন গোলাপ! তোমার 
আশা নাতীাবর্দ্ধ নয়, ফুলের দ্বারাই 
দেবারাধনা হয়, আমার আশা, 'বিপর্যয়। 

ঠবজ। (স্বগত) আম কি স্বপ্ন দর্শন 
কাঁরতোছি, না কম্পমনশর অমৃত বচনে অল্তঃ- 
করণ পাঁরতৃপ্ত কাঁরতেছি। কাঁমনণর 'চত্ত ক 
সরল, কাঁমনশীর স্বভাব ফি উদার, কামনীর 
প্রণয় 'ি পাঁবন্- কোথায় রাজরাণপ, কোথায় 
তপাঁস্বনী; কোথায় স্বর্ণ-সংহাসনে উপবেশন, 
কোথায় পর্ণকুটশরে বাস; কোথায় সম্ভ্রান্ত 
মাহলামণ্ডলশর উপর আধপতা, কোথায় 
দুঃঁখনী তর্পাঁস্বনীর সোবকা! মন! স্থির 


0 


হও, বীণাপাঁণি আবাক্ধ বীণায় হস্ত দান 
করেচেন। 

কাম। গোলাপ,-সীম আমার মনোরঞ্জন, 
তোমায় দেখিলে আমি চাঁরতার্থ হই, তোমায় 
দিয়ে আম মানসমন্দিরে নবশন জটাধারীর 
পৃন্জা কার, তিনি প্রসন্ন হয়ে অধধনশীকে দেখা 
দেবেন। চক্ষু ম্বাদ্ূত কারয়া ফুলপ্রদান) 
কই গোলাপ! দেবতা প্রসন্ন হলেন না, আর 
কোন ফুল দিয়ে তাঁর অঙ্চনা কার। 

কে তোষে কুসৃম কুলে তপস্বীর মন? 

[বজয। (প্রকাশে) 

কাঁমাঁন, কামিনী ফুল তপাস্ব রমণ। 

কাম। (লজ্জায় নম্রমখী) 

বিজয়। কামিনি, তোমার মুখচন্দ্র দর্শন 
করে অবাধ আম পাগলের ন্যায় ভ্রমণ কারতে- 
ছিলাম। তন্মনা হয়ে ভাঁবতোছলাম, কি 
প্রকারে আর একবার তোমার মৃখকমল নয়ন- 
গোচর করবো। কাঁমাঁন, একাগ্রাচত্তে আশা 
কারলেই আশার সসার হয। 

কাম। এ আমাদের খিড়কির সরোবর- 
আপাঁন এখানে এলেন কেমন কবে * 

[বিজয়। বিধুমথ, তোমার জননী আমাকে 
আসতে বলেছিলেন, তিনি আমাব মাতার 
দুঃখের কা্হনী শুনিবার জনোই আমাকে 
আসতে বলেছিলেন, আম সেই কাঁহনশ 
বলতে যত হোক না হোক, তোমাব মৃখ- 
কমাঁলনশ দেখতে তোমাদের ভবনে আস তে- 
ছিলেম। বাটীর অনাত দূরে শ্রবণ কব্লেম, 
তোমার জননী ও আর আব সকলে বাজবাটশ 
ইত মধ্যে জানতে পারলেম, তোমাব শবীর 
অসংস্থ. তাঁম বাটীতে আন, আবও জানালম, 
পাদ্মননাথ যখন পাঁদ্মনীর নিকট হইতে 
বিদাষ গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁম এই সাবো- 
বরতশরে ভ্রমণ করে বেডাও, এই জন্যেই আম 
এখানে আগমন কারাচ। 

কাম এ ষে আমাদের খডাঁকর পূকুব, 
এ বাগানে তো কখন প্‌ব্ষ আমে না, 
আপনাকে এখানে দেখে আমার গা কাঁপচে। 

1বজয়। কামিনশ, গা কাঁপবাব কোন কাবণ 
মাই, তপস্বীরা বনবাসশ, ঘনচর নয়, তারা 


দশনবন্ধ রচনাবলণ 


অপদেবতাও নম্র, দেবতাও নয়। 

কাঁম। হে জটাধারী, সে বিবেচনায় আমার 
কলেবর কম্পিত হচ্চে না। এখানে পাছে 
আপনাকে দেখে, কেহ কুবচন বলে। 

বিজয়। কামান, যে যা বলুক, বিচার 
করে বলবে, আম রাজরাণশীর কাছেও আসি 
'ন, রাজকন্যার কাছেও আস নি, কোন গৃহস্থ 
অবলার নিকটেও আস নি, আঁম আমার 
সহধাম্মণশী নবীন তপাঁস্বনশর নিকট এসৌঁচ। 

কামি। স্বেগত) কি লজ্জা! (অবনত- 
মুখী)। 

[বিজয়। হে তপাঁ্বান! যদ্যাপ চঞ্চল 
তাপস আপনার কোন অসম্মান করে থাকে, 
আপনার ধম্ম বিবেচনা করে ক্ষমা করুন। 

কাম। তাপসাঁদগের মন সরলতায় পূর্ণ; 
তাঁরা কখন কাহারো অসম্মান করেন না। 

1বজয়। কামান! আম তোমার চিত্তের 
ভাব অবগত হইাঁচ; আমার অন্তঃকরণের কথা 
শ্রবণ কব-তোমার মধুর স্বভাবে, তোমার 
সুশীলতায়, তোমার অকুন্িম প্রণয়ে, তোমার 
অলোৌকিক সৌন্দর্যে, আমার মন মোহত 
হনেচে, আমার তীর্থ পর্যাটন কল্পনা দূরী- 
ভূত হয়েচে, আমার মন সংসারাশ্রমসুখ 
সম্পর্ণর্পে অনৃভব কাঁরতেছে, আম স্থির 
কাঁরাঁচ, যাঁদ তুম আমার জীবন পাব কর, 
তবে আমি তপস্বীর আচার পাঁরহাব কাঁর, 
এবং আশ্রমবাসন হই। কামান! জগদশ*্বরের 
আবাধনা সকল স্থানেই সমান সম্পাদন হয়, 
ভ্রমবশতঃ লোকে বলে, সংসাবে থেকে 
জগদশশবরেব আবাধনা হয না। কাঁম'ন, তুম 
আমার সহধাম্মণশ হলে ধম্ম-প্রীতপালনের 
সহায়তা বাতীত ব্যাঘাত জন্মায় না। 

কামি। হে তাপস, আমরা অবলা, 
অবলার প্রাণ আঁতি কোমল- আনন্দে অবলার 
মন একেবারে প্রফল্ল হয়. নিরানন্দে একেবারে 
অধঃপাঁতিত হয়, আপনাৰ অদর্শনে আম 
উল্মাঁদনশী হযোছলেম, আপনার প্রসঙ্গে যাঁদ 
কোন অসঙ্গত কথা বলে থাক, মার্জনা 
করবেন। আম তপাঁস্বনশর বেশে ধরা 
পাঁডাঁচ, আমার মনের ভাব অবাস্ত নাই-- 
অধানার বাসনানুসারে আপনার কর্ম কন্তে 


নবীন তপাস্যনশ 


হবে না; দাদীয় মতামত কি, প্রভুর সুখেই 
'জুখী। প্রভুর দঃখেই দুঃখী; আপাঁন যখন 
ভপদ্বশ, আমি তখন তপপাস্বনী; আপাঁন যখন 
সম্গ্যাসী, আমি তখন সন্যাঁসনী; আপাঁন 
ধখন গৃহ, আম তখন গাঁহণী; আপাঁন 
খন রাজা, আম তখন রাণখী। 


[বজয়। পৃমধূর বচনে কর্ণকুহর পাঁরতৃগ্ত 


হলো। কামান! তোমার অধরদর্শনাবাধ 
অর্ধাব হয়োছিলেম। 
কাঁম। প্রাণবল্লভ-হে তাপস, আম 


আপনার জননশীকে দৌখবার জন্য বড় ব্যাকুল 
হইচি, আম আপনার বাম পাশে দাঁড়ায়ে, 
তাঁকে একবার মা বলে ডাক আমাব বড় 
ইচ্ছে। প্রাণনাথ! তোমার নিকটে জননশ তাঁব 
দুঃখের কথা বলেন না, তুম পুরুষ, তা 
শুনতেও বাগ্র হও না, আম তাঁর মনের কথা 
বার্‌ করে নিতে পাব্বো। 

[বিজয় । প্রাণেশ্বাব! জননী তোমাকে 
দেখলে আনান্দত হবেন, তোমাব কাছে তান 
কোন কথাই গোপন রাখবেন না। প্রাণাধকে! 
এখন কি প্রকাবে আমবা প্রকাশ্য পাঁবণষেব 
উপাষ করি। জননশ আমাব, তোমাব স্বভাব 
চারঘের কথা শুনলে পবম সুখী হবেন, 
তান কখন অমত কববেন না। এখন তোমাব 
মাতা পিতা কোন আপাতত না কবেন, তা হলেই 
সব্্বপ্রকারে সুখী হই। 

কামি। হৃদযবল্পভ, আম যখন সে ভাবনা 
কবি. তখন আমাব আত্মা পৃবুষ উডে যাষ। 
জননী আমাব আঁত বাঁদ্ধমতী, তাঁব উদার 
স্বভাব, তান এহকেব সৃখ অপেক্ষা পব- 
কালেব সখ বাঞ্চা কবেন: তান শাবাঁবক 
সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখ অনুসন্ধান কবেন? 
আমাব মত জানতে পারলে, তান কখন অমত 
করবেন না। 'কল্তু পিতা আমাব, বামন 
পাণ্ডিত মানুষ, আমাকে মহারাজকে দান কবে 
রাজাব শ্বশুর হবেন, এই আশাতেই 
আহাাদিত হয়ে রযেচেন, এ সংবাদ শুনলে 
আত্মহত্যা কবেন-কি, কি করেন, আম তাই 
ভেবে কাতর হচ্চি। 

বিজয়। 'িধুবদনি, আম পাছে তোমার 
পিতার মনোদঃখের কারণ হই। 


খর 


কাঁম। শ্পিতা, মায়ের কথা কখন কাটেন 
না, বোধ করি, মা বিশেধ করে অনংয়োধ 
করলে, অমত করবেন না-সে যা হয়, পরে 
হবে, প্রাণবলপভ, তোমার হস্তে প্রাণ দমর্পণ 
কর্লেম, তম যেন কথন দাসীকে চরণ ছাড়া 
করো না। 

বিজয়। পঞ্কজনয়নে! আমার বড় ভগ, 
পাছে আমা হতে তোমার সরল মনে ফোন 
ব্যথা জন্মে। 

কাঁমি। প্রাণবল্পভ ! জননী বৃকি এসেছেন, 
আমায় বাড়ীর ভিতরে না দেখতে পেলে এই 
দিকে আস্‌বেন। 

বিজয়। আদারাণ! আমি তোমার কাছে 
বসে, সব ভুলে গিইচি, আম কেবল আনমেষ 
লোচনে এ মুখচন্দ্র দেখতোছ-কিন্তু আমার 
এক্ষণে বিদাষ লওয়াই বাধ; এই অঙ্গুরী 
তোমার অঞ্গুলীতে 'দিয়ে যাই। (অঞ্গুরী 
দান) 

কাম। তোমায মা আসতে বলোছলেন। 

[বজয। কামান! সে কথা তোমার মনে 
কবে দিতে হবে না, সে কথা আমাব মনে গাঁথা 
বযেচে, আম কাল আবার আসবো--তবে 
যাই। 

কাঁম। “যাই” অপেক্ষা “আসি” শুনতে 
বেশ। 

বিজয়। কোঁমনীর হস্ত ধাঁরযা) তবে 
আস (কিনি গমন) প্রাণ্ণাধকে ! একাঁট কথা 
[জত্তাসা করে যাই, কাল কখন আসবো ? 

কামি। কাল বিকেলে এসো-জননী বুঝি 
আসূচেন_ 

বিজয। আঁমও চল্লেম প্রেয়াস! সুধা 
ফেলে যেতে পার নে। শাশমাীখ! প্রাণ 
রইল প্রাণের কাছে। 
? [প্রস্থান।] 

কাম। প্রাণনাথ বাগানের ধার হন: নাই, 
মন এর মধ্যেই এত ব্যাকুল, এখন সমস্ত রা 
যাবে, কাল সমস্ত দিন যাবে, তবে প্রাণনাথের 
দেখা পাবো। জননী শুনে কি বলবেন 
তাই ভাবাঁচ; জগদীশ্বর বিপদ উদ্ধারের 
কর্তা। (কান্ত গমন) 


খুব 


সুরমা । হ্যাঁ মা কামনি, সম্ধ্যাকালে 
একাকনখ পূকুরের ধারে বেড়াচ্চো? একে এই 
গ্াটা কেমন কেমন করেচে_ও মা, এ কি বেশ 
হয়েছে, অবাক্‌! 
[সলাজে কামনণর প্রস্থান।] 
আম যা ভেবে ছলাম তাই, আম মাল্লকে 
ঘালতণকে তখাঁন বাঁলচি, বিজয় কামনীর 
জৃভদ্ন্টি হয়েচে, পরস্পরের মনে প্রণয়ের 
সপ্টার হয়েচে। না হবে কৈনঃ অমন 
মবশন অপরূপ রুপ দেখলে, কার মন না 
মোহিত হয়? বাছার যেমন বর্ণ তেমনি গঠন, 
কথা গুলন মধুমাখা। শরুমুখে ছাই 'দিয়ে 
আমার কামনীরও মাঁণমনোহর রূপ। যাঁদ 
মার অনুধাবন যথার্থ হয়, তবে বিজয় 
ফামনীর বয়ে দেব, কেউ রাখতে পার্বে না, 
পাঁথবাী শুদ্ধ লোক এক দকে, আর আম 
একা এক 'দিকে_-কামিনশ লজ্জায় কারো কাছে 
ছুই বলে না, আমি আপাঁনই জিজ্ঞাসা 
কর্‌্বো।_আমার কামিনী রাজরাণশ না হয়ে 
'তপাঁস্বন হবে? তা মনে কলো আমার হদয় 
যে বিদীর্ণ হয়। তপস্বী কি আশ্রমবাসশী 
হবেন না, আম কি তাঁর জননীর মত কন্তে 


পারবো না! 
[ইতি নিজ্কাল্তা।] 


ভূভীয় গভণক্ক 
রাঁতকাল্তের শয়নঘর 
মালতন ও মাল্লকার প্রবেশ 


মাল। তুই ভাই 'ভিতরে ভিতরে এমন রঙ্গ 
ক্ষারাঁচস; কিন্তু ভাই, একটা কাটাকাট না 
হয়ে যে অমনি অমনি গেছে সুখের বিষয়। 
ভীন যে রাগী জগদম্বা যে আস্ত মাতা নিয়ে 
গৈচে, তার বাপের ভাগ । 

মাল্প। মাগী যে গালাগালি দেয়, ভাবুলেম, 
এই যাত্রায় কিছ; হয়ে যায় যাক্‌। 

মাল। আম গুরে আজ সব খুলে বাল; 
এর একটা প্রতখকার করুন-জান কি ভাই, 
ইময়ে মান্‌সের চারন্র চিনের কাগচ, জলের 


দীনবন্ধু রচনাবকশ 


ছিটেয় গঙ্সে যায়, কোন দন কে কি রানে 
দেবে। 

মাল্লা। তা হলে আমোদ বন্দ হয়। 

মাল। ভাই, গৃহস্থের , মেয়েদের এই 
আমোদে আপদ ঘটে। 

মাল্ল। বোধ হয়, এ ঝাঁটার পর আর 
আসবে না। 

মাল। পাগলের ক জ্ঞান জন্মায় 2 
রাজমন্লী বটে, কিন্তু এক কড়ার বৃদ্ধি নাই 
-পোড়ার মুখো মিন্সে ভাবে, ডান রাজ 
হলেই অর্ধেক কর্ম গোচালো। 

বাঁতকান্তের প্রবেশ 
মাল্ল। সদাগর মহাশয়, জগদম্বা আপনাকে 


ডেকেচে। 
রাঁত। (দীর্ঘ নিশ্বাস) শাঁনবারের আর 
চাঁর দিন আছে। 
মাল। কেন নাথ, তোমায় এমন দেকাঁচ 


কেন, তুমি মল্লকের কথায় উত্তর দিলে না, 
তোমার বিরস বদন হয়েচে, আম কি কোন 
অপরাধ কাঁরাচ ঃ 

রাঁত। মালাত, তুমি সহমত অপরাধ 
কাঁরলেও আমার বিরস বদন হয় না-যাতে 
আম নিরানন্দ হইচি, তা এতেই প্রকাশ হবে। 
(প্র দান) 


মাল। এ যে রাজার মোহর, রাজার 
্বাক্ষর। 

মাল্ল। দোখ, দোখ, পেন্র-গ্রহণ) রস্‌ ভাই, 
আম পাঁড়--পেত্র পাঠ) 


জুপ্রাতন্ঠিত শ্রীরাতকান্ত সদাগর 


কুশলালরেষদ 

যেহেতু অপ্রকাশ নাই, যে, মহারাজ রমণণ- 
মোহন রাজকার্যয পারহার পুরঃসর সতত্ত 
নিজ্জনে ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করেন, রাজ- 
কাবরাজ দাঁক্ষণরায় ব্যবস্থা 'দান করিয়াছেন, 
আরব দেশোদ্ভব 'হোঁদোল কুপ্তৃকু্তে'র বাচ্চার 
তৈল সেবন কাঁরলে, মহারাজের রোগের প্রতী- 
কার হইতে পারে, অপ্রকাশ নাই যে, আরব 
দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোল কু'তুকু'তের 
বাচ্চা পাওয়া যায় না। অতএব তোমাকে লেখা 
যায়, এই অনূর্মাত পর প্রাপ্ত মাত্র তুম আরব 
দেশে গমন কারবে, আর যত দিন হোঁদোল 


নবশন তপাঙ্ধনণ 


) 
ফু'তকু'তের বাচ্চা না প্রাপ্ত হও, ততাঁদন 
বাজে প্রত্যাগমন কাঁরবে না। আগামী শাঁন- 
বারে সূর্যাস্তের পর তোমাকে এ নগরে 
যাঁদ কেহ দোখতে পায়, তোমাকে রাজবিদ্রোহশী 
বাঁলয়া গণ্য করা যাইবে ইতি । 

যাঁদ এ স্বাক্ষর মহারাজের হয়, তবে 'তাঁন 
যথার্থই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। 

রাঁত। আমার 'বিরস বদনের কারণ শুনলে 
-মালাত, আম তোমায় ছেড়ে কেমন করে 
এত 'দনের পথ যাবো, আর 'ফার কি না 
হোঁদোল কু'ত্কু'তে কোথায় পাবো; আমার 
সব্বনাশের জন্যেই হোঁদোল কুপ্তকু'তের নাম 
হয়েছে। 

মল্ল। আম হোঁদোল কু'্তকু*তের বাচচা 
দোঁখাঁন, বিল্তু ধাড়ী দৌঁখাঁচ; যাঁদ বলো 
টাউন ররর ধরে দিতে 
র। 

রাতি। মল্লকে, এ কি তামাসার সময় 
কারো সব্্নাশ, কারো পাঁরহাস। যার নাম 
কেহ শ্ানান, তুম তার ধাড়ী ধরে দিতে 
পার। 

মল্লি। যথার্থ বলচি, আম হোঁদোল 
উপদ্রবে পাড়ার মেয়েবা ঘাটে যেতে পারে না। 

মাল। মাল্পকে যা বলূচে মিথ্যে নয়। 

রাতি। তুমিও বিদ্রুপ কত্তে লাগলে। 

মাল। আমি যখন তোমার দুঃখে 
আমোদ কাঁচ্চ, তখন অবশ্যই কোন কারণ 
থাক্‌বে। 

মলি। সদাগর মহাশয় আমার কাছে নি 
কথা শনুন-মল্ত্ী জলধর ঘাটের পথে 
হাসেন, গান করেন, কবিতা আওড়ান, আমরা 
তাঁকে জব্দ কর্‌্বের জন্যে মিছোমাঁছ রাজ 
ছিলেম, তার পর জগদম্বাকে আমাদের বদলে 
পাঠিয়ে দয়েছিলেম, তার পর যা, তা তুম 
জান। এক্ষণে মন্ত্রী মহাশয় তোমাকে ফোন 
রকমে বিদেশে পাঠায়ে 'দিয়ে, মালতশর উপর 
উপদ্ুব কর্বেন। রাজা মনস্তাপে অধীর 


১) 


হয়েছেন, যে যা লগে যায়, ভাই ্যাক্ছর করন! 
এ অনমাতি পত্র মল্মধ করেছে, রাজা 'কিছঃই 
জানেন না। 

রাঁতি। বটে, বটে, আম এখান সেই মাগা- 
পেটার মাতা কাট-বো, না হয়, তাতে মহারাজ, 


ভনবনন 
করো, রবিবার রাজাজ্ঞাও পালন হবে, মন্দ্ও 
শাঁসত হবে। 

রাঁত। মালতী মাল্লকে মিলে আকাশের 
চাঁদ ধত্তে পারে, হোঁদোল কু'ত্ক্ু'তে ধরবে, 
আশ্চর্য কি, কিন্তু দেখ যেন কেহ আমার 
মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে। 

মাল্লপ। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি এক- 
খাঁন লোহার খাঁচা প্রস্তুত করো, আর সব 
আমরা করবো । 

মাল। খাঁচার দ্বারাট খুব বড় হয়, ষেন 
মানুষ অক্েশে যেতে আসৃতে পারে। 

রাঁত। বাঁঝাঁচ, বেশ পরামর্শ করেচ, আম 
কালই খাঁচা এনে দেবো, কিন্তু রাববারে 
হোঁদোল কুণ্তৃকু'তে না পেলে আমার নিস্তার 


নাই। 
[রাঁতকান্তের প্রস্থান । | 
মাল। ওলো, রাজার বিয়ের ক হলো? 
মাল্প। কামিনী কাজ গচিয়েচে, এখন যা 
করেন জগদম্বা। 

মাল। যথার্থ কথা বল্‌্তে কি, কামনী 
যেমন মেয়ে, তপম্বণ তেমাঁন পান্ন; আমার যাঁদ 
মেয়ে থাকতো, আম বিজয়কে দান কতেম। 

মালপ। মেয়ে নাই, মেয়ের মাকে দান 
কর। 

মাল। মাল্লকে, তুমিই না বলেছিলে, 
আপনার মন শদিয়ে পরের মন জানা ঘায়। 

মাল্প। হ্যাঁ তোমার গলা ধরে বলতে 
গিয়েছিলেম। 

মাল। সুরমার আর ছেলে পিলে নাই, 
[বিজয় যাঁদ এখানে ভরাভর দেয়, তাহলে 
বয়ে দিলে ক্ষাতি নাই। 

মাল্প। না ভাই, তা হলে কাঁমনীর সখ 
হবে না, ঘর-জামায়ে ভাতার কেমন যেন ভাই 
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ভাই ঠেকে। 
মাল। সুরমার আর ফেহ নাই, কাজেই 
জামাই ঘরে রাখতে হবে। 
মাল্প। যা হক্‌, এখন দুই হাত এক হলে 
আম বাঁচি, কা'মনশী মাগ্‌্খেগো ভাতারের 
হাত হতে রক্ষা পায়। 
[ উভয়ের প্রস্থান । ] 


তৃতীয় অঞ্ক 
প্রথম গভণ*্ক 
ণর বাট"র প্রাঙ্গণ 
বিদ্যাভূষণ এবং সুরমার প্রবেশ 


সুর । তোমার মত 'িনম্ঠুর হদয আর কারো 
নাই, তোমার মান বাড়লো, মেয়ের ক সুখ 
হলোঃ 

বিদ্যা। সুবমে, তুমি এমন বাঁদ্ধমতণ 
হয়ে এমন কথাটা বলো, মেযের সুখের সশমা 
নাই-লোকে মেয়েকে আশীব্বাদ করে, 
রাজোম্বরী হও, মুন্তাব মালা গলায় দাও, 
পাটের শাড়ী পাঁবধান করো, পাঁচ জনকে 
প্রাতপালন করো, যাহা উল্লেখ কবে মেয়েরে 
লোকে আশটব্বাদ কবে, আমি কামিনীব জন্যে 
সেই সকল সংগ্রহ কারাচ, আরো মেয়ের সুখ 
হলো না। 

সূর। তোমা আম আব কত বুঝাবো, 
তোমার মত যার বযস, যে অমন জগদ্ধান্রী বড় 
রাণশ সরতে আবাব বিয়ে কবোছল, যে ভ্রলমও 
একনার বড় রাণশকে দেখতো না, যে অবশেষে 
স্লী হতা পূত্র হতা করেচে, সে কি কখন 
আমাব কাঁমন*কে সুখশ কত্তে পাবে? তাঁম 
ভট্টাচার্ধা ব্া্গাণ লোনভতে অন্ধ, কিসে কি হয়, 
ীকছুই দেখ না, বাজার নাম শুনেই উন্মত্ত 
স্থে থাক্‌। | 

[বদ্যা। রাজা আব দুই বিষে করবেন না। 

সুর। কবুন আর না কবৃন, আমার 
কাঁমনীকে পাবেন না-তোমাব ভাবনা কি, 
যে বিষয় করেচ, দশটা সংসার প্রাতপালন হতে 
পারে: দশটা পাঁচটা নয়, একটা মেষে, তাকে 
কি তুমি পৃষৃতে পারবে না? একটি ভাল 


দশ্নবষ্থ নাধলী 


ছেলে দেখে কেন বিয়ে 'দিয়ে ঘরে রাখ না, 
তুমি তা করবে না। তা কল্যেবে আম 
সুখী হব। 

দ্যা। আচ্ছা, আচ্ছা।_-একটা কথা বন্দ: 
ছিলাম কি, রাজা আঁতশয় ব্যগ্র হয়েচেন। 

সুর। বড়রাণশকে 'বিয়ে করুবের সময়ও 
ওম'ন ব্যগ্র হয়ে ছিলেন--তুঁমি আর ও কথা 
কেন তোলো, দুটো দুটো মেয়ে যে বরে 
খেয়েছে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের ববিষ্লে 
হয় না। 

বিদ্যা। আমাকে লোকে দেখলেই বলে, 
বিদ্যাভুষণের সার্থক জীবন, রাজ*্বশূর 
হলেন। 

সূর।তৃঁমি রাজবাড়ী যাচ্চো যাও, আমায় 
যাঁদ অমন করে জবালাও, আম এই দণ্ডে 
মেযে নিয়ে বাপের বাডী যাবো, তাবা আমাদের 
দুজনকে খেতে দিতে পারবে, পেন্ট স্থান 
1দয়েচে, হাঁড়তেও স্থান দতে পার্বে। 

[বদ্যা। আম চল্যেম-_তবে মন্ত্রীকে বাল 
গে. ব্রাহ্ষণীর মত হয় না, অন্য কোন মেয়ে 
এনে রাজমাহষাঁ কবো, মেযের অভাব কি, কত 
কত দেবকন্যা উপাস্থত আছে। 

সর। তৃমি আমায় যেমন ত্যন্ত কচ্চো, তুমি 
দেখবে, তোমায় জিজ্ঞাসা কববো না, বাদ 
করবো না, আঁম সেই তপস্বীর সঙ্গে 
কাঁমনীর বিয়ে দেবো। 

[িদ্যা। না. না, সহসা সেটা কবো না, সে 
তপস্বী নয, তাকে আমি দৌখাঁচ, সে হা- 
ঘবেদের ছেলে-আঁম আর কিছু বলবো না; 


আম চল্োম। 
[ বদ্যাভূষণের প্রস্থান। ] 
সূর। লজ্জাবন্তমূখী কামনন আমায় 
স্পম্ট কিছু বল্যেন না, িন্তু আম বাছার 
অন্তঃকবণের ভাব ভ্ানতে পেবোচ; 
জগদশীশবব। কামিনী আমাব হদযাকাশেব এক- 
মাল শশধব, তোমার কৃপাষ কাঁমনশ যেন 
হতে অমত না কবেন। 
কাঁমনীর প্রবেশ 
কাম। মা, আম একাঁট কথা বলি, 
কথাটি শুনবেন তো, রাগ করবেন না তো? 


নবীন তপাঞ্বিমশ 


জুস। তোমার ফোন্‌ কথায় আমি রাখ 
কারার্চ মা? 

কাঁম। ঘা, নাপ্তেদের শৈল বেলে পাতরে 
ভাত খায়, আম রলোছলাম, শৈল যাঁদ ভাল 
পড়া বলতে পারো, তোমায় একখানি থাল 
দেবো; মা, সেই দিন হতে সে এমন মন দিয়ে 
গড়চে, দুই মাসের মধ্যে একখান পুস্তক 
সায় করেচে, হ্যাঁ মা, তাকে আমার ছোট থাল- 
খাঁন দেব? 

সুর। হ্যাঁ মা কাঁমনি, এই কথার জন্যে 
তুমি এত ভাত হয়োছলে-সে থালখাঁন' 
তোমার মামা আদর করে 'দিয়োছলেন, সেখান 
তুম *বশুর বাড়ী নিয়ে যেও, তার চেয়ে আর 
একখানি ভাল থাল তাকে দাওগে। 

কামি। তবে যে থাল খাঁন রথের সময় 
দিনোছিলাম, সেইখাঁন দিইগে_ দেখমা, শৈল 
এমন মিষ্টি কথা কয়, এমন কখন শুনানি, 
শৈল যেন পটের ছাবাঁট, সাত বছরের মেয়োট 
বাড়বর কত কাজ করে। 

সুর। কামান, তোমার কাছে এখন কাট 


মেয়ে পড়ে মা? 
কাঁম। সুলোচনা *বশুরবাড়ী গেছে. এখন 
পাঁচাট মেয়ে পড়ে। সলোচনা *বশুরবাড়ীী 


দিলেম, সূলোচনা কত আহ্লাদ কল্যে, 
সুলোচনার মা কত আশীর্বাদ কত্তে লাগ্‌লো, 
দেখ মা, এরা দুধাখনশ, পুরাণ শাড়ী খানি 
পেয়ে এত আহাদ । 

সূর। সুলোচনা তোমায় মা বলে 
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কাঁমি। সুলোচনা মা বলৃতো, এরাও 
আমাকে মা বলে ডাকে। 

সূর। (ঈষৎ হাস্যবদনে) মেষে *বশ:র- 
বাড়ী গেল, মার 'বিয়ে হলো না. ও মা কাঁমানি, 
তোমার আঙ্গুলে এ অঙ্গুবী এল কোথা হতে, 
এ যে অমূল্য নিধি-- (হস্ত ধাবণ কারযা) 
দেখি, দেখি- তোমায় এ অধ্গুরশ কে দিলে 
মাঃ আমষে এ আংট তপস্বর হাতে 
দেখোঁছলেম। তপস্বী দিয়েছেন না কি? চুপ 
করে রইলে যে বাছা-(স্বগত) তবে আর 
বিবাহের বাক কি? প্রকাশে) এ তো সাধারণ 


১: 


লোকের আভরণ নয়, তপজ্বীর তনয় এমন 
অগ্গুরণ কোথায় পেলেন? (ঞ্গুরীয় গ্রহথ 
কারয়া অবলোকন) 
[বিজয়ের প্রবেশ 
সুর। এস, বাবা এস। 
[বিজ। মা গো, আম কাল এখান এসে 
িলেম, আপান রাজবাড়ী গমন করোছলেন। 
সুর। বাবা, তা আম জানতে পেরোছ। 
1বজ। মা, তোমার কামিনী তাপসের 
যথেন্ট আতাঁথ সৎকার করোছলেন: মা. আম 
কামিনগর আঁতাঁথসংকারে পাঁরতৃগ্ত হইাচ। 
সুূর। বাছা, আমার কামনী তোমাকে 
অসাখণ করোনি তার প্রমাণ এই (অঙ্গুরী 
প্রদশশন)। 
কামি। মা, আম বালিকাদের কাছে যাই। 
[ইতি নিজ্কাল্তা। 
সুর। বাছা, তোমার মত সপাত পানে 
কন্যা দান কত্তে প্রাণ প্রফল্প হয়: বাছা, কামনী 
আমার একমান্র সন্তান, কাঁমনশ তোমার 
দেবতাবাগ্ছত বৃপ গুণে মোহত হয়ে, রাজ- 
ধসংহাসন পাঁরত্যাগ করে, তপাঁস্বনী হযেন্চন; 
আঁম তাতে আঁতশয় সুখী হয়োচ, কিন্তু 
বাছা, আমাব এক ভিক্ষা, বাছা, তুমি তার 
সুসাব কারলেই কৃতার্থ হই। 
[বিজ। জনাঁন, বোধ কার কামিনী আপন 
নাকে সকল পাঁবচয় 'দয়েচেন। 
সূব। না বাছা, কামিনী আমায় বিশেষ 
তিছুই বলেনান, কল্তু কামিনীর মোৌনভাব, 
লজ্জা, নগ্রমুখ, তপাঁস্বনীব বেশ, আর এই 
অগ্গুবী, আমাকে সকল পাঁবচয় 'দাযেচে। 
[বিজ। মা, আম কাঁমনীর সুখসম্পাদনে 
দরীক্ষত হলেম, আপাঁন যে অনমাতি করবেন, 
আমার দ্বারায় তৎক্ষণাৎ সম্পাঁদত হবে। 
সুর।» বাবা কামিনী কমালনী তোমার 
হাতে অর্পণ কারাঁচ, তাঁম কামিনীকে বনে নে- 
গেলেও নে যেতে পার, বিদেশে নে গেলেও 
নে যেতে পার, সাগর পারে নে গেল নে 
যেতে পাব, কিন্তু বাছা, আমার ইচ্ছে এই, 
তোমাব জননখীর মত করে তুমি আশ্রম হও, 
হয় এই দেশেই বাস কর, নয় তোমার পিতৃ" 
[পতামহের দেশে বাস কর, বাছা তুম যে রক 


ক্বীঁকার করেচেন, 'কল্তু কোথায় বাস করবেন 
তার কিছুই স্থির নাই, হয়ত বা এখানেই 
খাকা হয়। 
সুর। তোমার মূখে ফুল চন্দন পড়ুক, 
বাছা আম আজ চাঁরতার্থ হলেম, কামিনশর 
কল্যাণে তোমা হেন তেজস্পুঞ্জ তাপসের মা 
হুলেম, এস কামিনীর পড়া শোনসে। 
[ উভয়ের প্রস্থান ।] 


দ্বিতীয় গর্ভাঙক 
কামিনীর পাঁড়বার ঘর 
আসণনা পণ বালিকা, কামন"র প্রবেশ 


কাম। ও মা শৈল, দেখ কেমন থাল 
তোমার জন্যে এীনাঁচ, তুম ভাল করে পড়তে 
খসশত দেব। তোমরাও বেশ করে পড়ো, মা 
বাপের কথা শুনো, কারো গালাগাল 1দও না, 
শমষ্ট করে কথা কইও, আজ তোমাদের রাঙ্গা- 
শাড়ী পর্‌য়ে দিইচি, আমি তোমাদের বিয়ের 
সময় এক এক খান সোনার গয়না দেব। 
(থালদান) কাঁবতাগুলি তোমাদের মনে আছে 
তো? তোমরা বেশ করে পড়ো। (স্বগত) মা 
আমার আনন্দময়, রাগ করা দূরে থাক্‌, মা 
আমার কায পবম সুখী হয়েছেন । প্রাণেশবর 
উটানে এসে দাঁড়য়েচেন, যেন সূর্যাদেব নেবে 
'এসেছেন। জনন অনূমাত কারলেই জশীবতে- 
*্বরেব সঙ্গে পর্ণকুটীরে গিয়ে দুহীখনণ 
তপাস্বনীকে মা বলে জীবন সার্থক করি। 

বিজয়ের সাঁহত সুরমাব প্রবেশ 

বিজ। এ যে অপূর্ব পাঠশালা, আহা! 
যেন স্বয়ং মৃর্তমতী সরস্বতী 'বিদ্যাদান 
কচ্চেন। 

সুর। কাঁমনী আমার যেমন বিদ্যাবতন, 
শীবদ্যাবতবণে তেমাঁন যত্নবতী। বিজয়, বাবা 
বালিকাদের পবাক্ষা কর, কামন যে কাঁবতা 
শথয়েছেন তাই জিজ্ঞাসা কর। 

প্রথঘা। কামিনীর মা, কামনীর মা, মা 


আমারে এই থালখান 'দয়েচেন। 

সুর। তোমার কোন্‌ মাঃ 

প্রথমা । কাঁমনশমা, এই মা, কোমিনীর 
অঞ্চল ধারণ) 

সুর। তোমরা খুব সুখে আছ, মারের 
কাছে লেখা পড়া শিখুচো। 

[হীত প্রাস্থতা |] 

[বজ। রাম না হতে রামায়ণ_ প্রেয়সি, 
তোমার তনয়ারা আমারও স্নেহের পান্লশ। 
আম বাঁলকাদের কাঁবিতা জিজ্ঞাসা কার। 

কাঁম। জশীবিতেশ্বর, প্রাতবাসশ বাঁলকারা 
আমায় বড় ভাল বাসে, আমিও ওদের স্নেহ 
কার, সেই জন্যে ওরা আমায় মা, মা. বলে। 

[বজ। আম তা বুঝৃতে পৌঁরাঁচ, তার 
প্রমাণের আবশ্যক নাই; তুম ওদের গভ'ধাঁরণণ 
কেহ বিবেচনা করে 'নি। 

কামি। এ বিষয়ে পুরুষদের সাবিবেচনা 
খুব আশ্চর্যয। 

[বিজ। তোমার নাম কি? 

প্রথমা। আমার নাম শৈল। 

1বজ। একাঁট কাঁবতা বল দোখ ? 

প্রথমা । কাঁমনীর কথা শোনে তারে বাল 


পাঁতপায় থাকে মন, তারে বাঁল সতাঁ। 
[বিজ। এ কোন্‌ সতীর রচনা-তোমার 
নাম কি? 
দ্বতীয়া। আমার নাম বরাজমোহনণ। 
ণবজ। তুঁম কি কাঁবতা জান? 
দ্বতনয়া। ধর্ম কার পাঁরণামে পাবে 
নারায়ণ, 
নিরয়ে বসাঁত হবে পাপে দিলে মন। 
বিজ। এ কোন ধার্মিকের রচনা--তোমার 
নাম কিঃ ৃঁ 
তৃতীয়া। আমার নাম চন্দ্রমুখী। 
বিজ। তুমি কিছ; বলতে পার? 
তৃতীয়া । চিনে দিও মন, চিনে দিও মন, 
পুরুষে চিনে দিও মন, 
আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন। 
ধবিজ। এ কোন্‌ জহারর রচনা- তোমার 
নাম কি? 


মবীন তপাঙ্ধনন 


চতুর । আমার নাম অভয়া। 
বিজ। ভুমি একটি কাঁবতা বল দেখি 
চতুর্থ। নবীন যৌবনে গভশর যাতনা সই; 
গ্রাছে তুলে দিয়ে বধু, কেড়ে নিলে মই। 
বিজ। এ কোন্‌ বিরাহণণর রচনা-. 
তোমার নাম কিঃ 
পণ্চম। আমার নাম হেমলতা। 
1বজ। তুমি কি কাঁবতা শিখেছ ? 
পণ্টম। স্বামিমুখে মন্দ কথা, সাঁপনশ 
দশন, 
ফুটিলে মানিনী মনে, অমাঁন মরণ। 
বিজ। এ কোন মানিনীর রচনা-তোমরা 
উত্তম পরাঁক্ষা দিয়েছ, তোমরা আজ বাড়ী যাও) 
প্রেয়াস, তুমি না বল্যে বাঁলকারা বাড়ী যেতে 
পারে না। 
কাঁম। শৈল, বেলা শেষ হয়েছে, তোমরা 
আজ বাড়ী যাও। 
[বাঁলকাদের প্রস্থান । ] 
বিজ। তোমার জননী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, 
তাঁর দয়ার সীমা নাই, বনের তাপসকে এমন 
অমরাবতীর এম্ব্য্য দান কল্যন, এক্ষণে 
তোমার পিতা অনুকূল হলেই সকল মঙ্গল 
হয়। 
কামি। মাতার মতেই পিতার মত। এখন 
আমি মাকে বলে তোমার সঙ্গে একবার পর্ণ- 
কুটীরে যেতে পাল্যে বাঁচি, তোমার দু£াখনশ 
জননশীকে মা বলে চিত্ত চারতার্থ কাঁর। 
[বজ। আমার নিতান্ত বাসনা তোমাকে 
একবার আমার দুখনশ মাতার নিকট লয়ে 
যাই, তোমায় 'দয়ে তাঁর মনস্তাপের কাবণ 
জিজ্ঞাসা কাঁর-_আহা! এত যে দুঃখিনী, 
তোমায় দেখলে তিন আনন্দে পারপর্ণ 
হবেন: প্রণাঁয়নি, তোমার যদ্যাপ মত হয় আজ 
তোমায় লয়ে যেতে পার; আঁধক দূর নয়, 
আবার তোমায় বাড়ীতে রেখে যাই। 
কামি। প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে তোমার 
জননীকে দেখতে যাব তাতে আবার দূর আর 
নিকট কি? পাঁতর হস্ত ধারণ করে সতশ 
অরুেশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে_ 
তুমি বসো, আমি জননশীকে জিজ্ঞাসা করে 
আসি। [কামিনণ প্রাঙ্থতা।] 


১৬, 


ীবজ। জননী আমার িরদঃখিনপী, আমি 
কত দিন দোখিচি আমার গংখচুম্যন করেন আর 
তাঁর চক্ষে জল ছল: ছল করে, কখন লোকালয় 
খান না, কারো সঙ্গে কথা কন না, লামায় কাছ 
ছাড়া করেন না। কামিনীর যে নিম্সল চিত, 
যে মধুর বচন, মা আমায়, কাঁঘনগকে দেখে 
এবং কাঁমনীর কথা শুনে মোহত হবেন--আা 
বলেচেন আমার বয়স হলেই আশ্রমে বাস 


কর্বেন। 
কামিনী প্রবেশ 
বল বল বিধুমুখি, শুভ সমাচার, 
যেতে 'বাঁধ "দিয়াছেন জননী তোমার ? 
কাম। মনে করে যাইলাম জিআসিব মায়, 
মনোভাব রসনায় এল না লঙ্জায়॥ 
[বিজ। কি লাজ মনের ভাব বাঁলবারে মায় ? 
কাঁম। যাই তবে তাঁর কাছে আম 
পুনরায় । 
সুরমার প্রবেশ 
সূর। কি বলতে 'িয়েছিলে মা কামিনি? 
হাঁ মা, আমি কি তোমার সত্মা, তা আমায় 
সকল কথা ভয় ভয় করে বলো? 
কামি। দেখ মা, সে দিনে সেই বাগানে 
কেমন বলোন, দুহখনশ তপাষ্বিনশ দিবা 
যামনশ নয়ন মুদত করে জগদীমশবরের ধ্যান 
করেন। 
সর। হ্যাঁ মা কামান, তুমি তপাঁস্বনীকে 
দেখতে যাবে? 
কাম। অনেক দূর নয়, আমায় আবার 
রেখে যাবেন। 
সুর। তা আজ থাক, তাঁর মত জিজ্ঞাসা 
করি, তখন কাল হয় পর*ব হয় যেও, তাঁর মত 
হক না হক তাঁম স্বচ্ছন্দে বিজয়ের স্গো 
যেও, তাতে কোন দোষ নাই। 
শাবজ॥ আপাঁন বেশ কথা বলেছেন, তাঁর 
মত জিজ্ঞাসা করা খুব উচত, তার পর 
কাঁমনীকে আমার চিরদঃখিনী জননণর কাছে 
লয়ে যাব। আজ যাই। 
[বিজয়ের প্রস্থান ।] 
কামি। হাঁ মা, মালতশর স্বামী নাকি 
আরব দেশে কিসের ছানা আনতে যাবে, 
মালতী নাকি বড় দুঃাঁখত হয়েছে, হ্যাঁ মা, 


৮ 


তাদের বাড়ী যাবে? 
মুর। আরম বাছা আর যেতে পার নে, 
তুমি শৈলকে সঙ্গে করে বাও। 
[ কা'মনীর প্রস্থান ।] 
আহা, কামিনী যে দিন বিজয়কে বিয়ে 
করবেন, কামিনী শত শত রাণীর অপেক্ষাও 
সুখশ হবেন। পরমেশ্বর আমার কামনীর 
মনোমত বর জুটয়ে দিয়েছেন। 
বিদ্যাভূষণের প্রবেশ 
ণদ্যা। দেখ, তোমারে একটা কথা বাল, 
তুম রাগ কর আর যাই কর, তোমাকে আম 
স্পট একটা কথা বাল, তুমি হাজার 
বাদ্ধিমতশী হও, তুমি হাজার বদ্যাবতৰ 
হও, তুমি হাজার সাববেচক হও, তু'ম 
মেযেমানুষ, তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা 
নাই-_ 
সুর। কি বলবে বলো এত ভূমিকার 
আবশ্যক কঃ 
গবদ্যা। না,না, না, ভাল বোধ হচ্চে না, 
এক এর পর একটা জনরব হওযার সম্ভাবনা 
তুমি ও হাঘরে ছেড়াকে বাড়ী আসতে 
দিও না, কোন দিন কি সর্বনাশ কবে যাবে, 
ওরা অনেক গণ জ্ঞান জানে, সোনা বলে 
পেতল বেচে যায়। 
সূর। কথাব রকম দেখ--পাগল হযেচ 
নাঁক-অমন সোনাব চাঁদ ছেলে, কার্তকের 
মত রপ, লক্ষমণের মত স্বভাব, ওকে হাঘরে 
বল চো-- 
বদ্যা। হাঘরে নয়ত কি, ওর হাতের 
তেলোয় দেখতে পাও না আলতা মাখান 2 
সূব। যে যারে দেখতে নারে, সে তারে 
হাঁটনায় খোঁড়ে। তাব হাতব তেলোর বর্ণই 
এ. তার আলতা দিতে হয় না, জবা ফুলে 
হিত্গল আব পদ্মফুলে আলতা মাখালে, 
তাদের রূপ বান্ড় না। ও 
বদা। সব্ব্বনাশ হয়েল্ছ, একেবারে সর্্ব- 
নাশ হয়েছেহাঘরে ছোঁড়া তোমারে জাদু 
করেছে। শুনলেম এক মাগণী হাঘবে তাব মা, 
সে মাগী বাবা সাঙ্গা কথা কয না: লোল্কর 
তোমাকে আমি বরাবর মান্য করে থাঁক, কিন্তু 


দশনবর্ধূ রচনাবলদ 


এই বার আমার কথাটি রাখতে হবে-- 
আচ্ছা তুম রাজাকে মেয়ে না দেও, নাই 
দেবে, ও হাঘরের ঘরে দিতে পার্বে না 
তাহলে আমার জাত যাবে, আমায় একঘরে 
কর্‌বে। 

সুর। আমি আটাসে খুঁক নই; তোমার 
কোন বিষয়ে ভাবতে হবে না-আঁম দোঁখাঁচ 
কামনীর নিতান্ত ইচ্চে হয়েচে, তপস্বীকে 
1বয়ে করে, কামনী এক প্রকার প্রকাশ করেছে, 
আমিও এ সম্বন্ধে আতিশয় সুখশ হইচি, এখন 
আম তোমার কাছে 'ভিক্ষা চাঁচচ, তুমি এতে 
মত দেও। 

[বদ্যা। বল কি, বল ক, খেপেচ নাঁক, 
খেপেচ নাকি, স্পীবৃদ্ধিঃ প্রলয়ংকরণী। 

সূর। দেখ, কাঁমনী আত সৃশশলা, বিজয় 
কামনশর যোগ্য বর, আর বিজয়কে কাঁমনশর 
আঁতিশয় মনে ধরেচে। আম বেশ করে 
গববেচনা করে দোঁখাঁচ এ সম্বন্ধে বাধা দিলে 
কা'মনী আমার এক দিনও বাঁচবে না। 

দ্যা । ল্লাথ তোমার বাঁচবে না. রাখ 
তোমাব বাঁচবে না, ভাল মানষেব কাল নাই, 
মন্তীভাষা আমাক শাখযে দেচেন একটু চড়া 
না হলে স্লীলোক শাঁসত থাকে না-তোমার 
মতে কখন মত দেব না, আম যা ভালা 
বুঝবো তাই করৃবো, আম কাঁমনশকে 
রাজাকে দান কববো, তুম কে? তোমার 
মেয়েতে আঁধকাব ক? 

পুব। বটে, আম কে, আমার মেয়েতে 
আঁধকাব কি, তবে দেখ; মেয়ে নিয়ে সেই 
তরপ্পাঁস্বনশব ঘরে যাব তবে ছাডবো, দোখ 
1দাক তোমাব মন্ীভাযা কি করে। সহজে 
হাত যোড় করে ভিক্ষা চাইলাম তা দল 
না. এখন যাতে দাও তাই করবো (যাইতে 
অগ্রসর) । ৃ 

বিদ্যা। ব্রাহ্মণ, রহস্য কাঁবাচ: ব্রাহ্মণ, 
রহসা কারাচ; রাগ করো না, যা বলবে তাই 
কর্বো। 

সৃূর। না আম তোমায় আর কছ 
বলবো না। 


বদ্যা। 


[প্রস্থান । ] 
ন্যাক্ড়ার আগুন কতক্ষণ থাকে, 


নবীন ভপস্রিনী 


,জ্বলধর রল্যে একট; চড়া হতে, তাই চড়া 
হলেম,  এখনত আবার জল 
আবার পান্না কারগে; জানাঁক যে রাশ 
যাঁদ আমায় ত্যাগ করে যান, তা হলে যে আম 
একেবারে ছিটে ছাড়া হবো। সূরমার মাত 
গৃহিণী কি কারো আছে, না অমন লক্গন 
সার মেলে। 

[প্রস্থান।] 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
জলধরের কোঁলগৃহ 
জলধরের প্রবেশ 


জল। আম কি সুবুদ্ধিব কাজই কাঁরাঁচ 
-এত ঝাঁটা লাঁথতেও মালতগকে মা বাল 'ন, 
এখন তাব ফল ফল্লো-মল্লিকে হাতের বার 
হয়েন্চ, ওকে মা বাঁলাচ, তা যাক, ওকে আম 
চাই না, ওকে এক দন ভেঙ্গে বলবো, যে 
তোমাকে মা ব।লাচ তুমি আব আমার আশা 
কর না, 'কন্তু সহসা বলা হবে না. তা হলে 
আমায আব সাহায্য কববে না" মালতী সে 
দন নিবাশ হযে বড় দুহীখত হযেচে, মাল্লকে 
ঠিক বলেম্চ, আমাব দোষেই এ ঘটনা ঘটেছে, 
আঁম চাঁব দিক বন্ধ কবে বাখবো ভেবে- 
1ছলেম তা আহনাদে সব ভুলে গেলেম, এই 


জনোই মালতী যখন আরসে তখন জগদম্বা 
দেখতে পেষে এই সব্বনাশ কাবেচ। পথে 
দাঁডউবে কথা কওযা বাঁহত কাঁবাঁচ, এখন 


1লপব দ্বাবাধ কথা চল চে; আমার পরের 
প্রতাততব ঃপশ্ল জ্রানলেম যে আমার স্ব 
লাভের 'িলম্ব নাই ।-_ 
বিদ্যাভূষণেব প্রবেশ 

বদ্যা। হিতে বিপরীত হযে উপচে, 
তোমার কথাক্রল্ম কিপিং উগ্রতা প্রকাশ 
কবোছলেম, ব্রাহ্মণণ এ্রকেবার পাঁথবখ 
মস্তকে কদর তুলেচেন, আমাব সাহত বাকালাপ 
রাহত কবেচেন, এখন উপায় কি 2 সেই হাঘরে 
ছোঁড়াকই মোয দেবেন। 

জল। দ্ঘীলোক বশীভূত কবা আতপ 
চাললব বম্ম নয: প্রথাম কথাব কৌশলে চেঘ্টা 
করতে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়, তাতেও 


১, 


যাঁদ না হয়, গ্রহারেণ ধন, নাকের উপরে 
এমানি এফাঁটি কিল মাজে হয় অতটা ঘাড় দিয়ে 
ঠৈলে রেরোয়_জগদম্বার শামনটা দেখচেন 
তো। 

বিদ্যা। এ আত বোল্পকের কম্স', তা কি 
পারা যায়, রমণশ সহত্র সহপ্র অপরাধ কারলেও 
প্রহারের যোগ্য নয়। ৃ 

জল। ভট্টাচার্যা ব্রাহ্গণেরা আঁতিশয় স্তৈণস 
আপনারা বিবেচনা করেন ব্রাহ্মণ সাত রাজার 
ধন- 

বিদ্যা। আমাকে আর যা বলো তা করিতে 
সক্ষম, ব্রাহ্মণশীকে চড়া কথা বলতে পারবো 
না, প্রহারের তো কথাই নাই-- 

জল। তরপাঁস্বনী মাগশকে কিছু টাকা 
1দষে স্থানান্তরে পাঠাইবাব কি হলো? 

বদ্যা। কোথাকার তপাঁস্বনশ, সে মাগখ 
হাঘবে; সে কাবো সম্ত্গ কথা কয না; সে কত 
কাগ্গাঁলনশদেব দান কচ্চে, সে কি টাকার লোভ 
কবেঃ আমি অনেক চেত্টা করোছলেম তার 
সঙ্গে দেখা কববো তা হলোনা। 

জল। তবে এঁ ছেলেটাকে চোব বলে ধয়ে 
দেন-বিচাব আমাদের হাতে, আমরা যারে দণ্ড 
দেব ইচ্ছা কাব, তার অপব্যধ থাক আর নাই 
থাক- তাকে কাবাগাপব যেতে হয--আমার হাতে 
ব্যবস্থাব যে দুরবস্থা তা আপনাব অগোচর 


নাই। উতোর হোক্‌ না হোক্‌ গলাবাজশীতে 
মাত কাঁব। 
বিদ্যা। এ পবামর্শ মন্দ নয, কিন্তু 


কর্মটা আতি গাহতি, তবে “স্বকার্যা ম্ধাবৎ 
প্রাজ্ঃ কার্যাহানৌ চ মৃর্খতা”"। এ পল্ধাই 
অবলম্বন কবা যাক্‌, কিন্তু রাজার 'বচারে কি 
হয় বলা যায না। 

জল। আমবা ভতরে থাকবো, অবশাই 
মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। 

বিদ্যা। আম এক সক্ষ বার কাব 
ব্রাহ্ষণী বড ধবে বসেশ্চন, কামনশ একবার 
তপাস্বনীপ্ক, সেই হাঘবে মাগীকে, দেখতে 
যাবেন, আমিও ভাতে এক প্রকার মত দদিীচ; 
যখন কাঁমনশ দেখতে যাবেন সেই সময় 
রাজাকে বলবো হাঘরেরা জাদু করে মেয়ে 
ভুলায়ে নিয়ে গিয়েচে। 


৮০ দনবন্ধ: রচনাধলণ 


জল। ভাল পরামশ' করেচেন, আর ভাবনা 
মাই; তপস্বী দ্বীপাল্জর হয়েচে। 

বিদ্যা। তবে এই কথাই স্থির_-উভয় ফুল 
রক্ষা হবে- ব্রাহ্গণীরও মন রাখা হবে, আমার 
মনস্কামনাও সিম্ঘ হবে। [ প্রস্থান ।] 


জল। সদাগরের উপর মালতশীর আর মন 
নাই, আমায় পেয়ে সদাগরকে একেবারে 
ভুলেচে। তা নইলে সদাগরের আরব দেশে 
যাওয়ার অনুমাত শুনে দুঃাখত হতো। এবার 
যা কিচু করবো, খুব গোপনে কর্‌বো, 
জগদদ্বা কিছ না জানতে পারে। 
[একজন ভৃত্যের প্রবেশ, একখানি 
1লাঁপ দান এবং প্রস্থান। 
পন্রখানা চন্দন কুমকুম মাখা, এ প্রেমের 'লাপ 
তার আর সন্দেহ কি? 
পরীরতের গুণে গোরু তুমি হে লিখন; 
এনেচ প্রেমের কথা কাঁরয়ে বহন। 
(লাঁপ পাঠ) 
হোঁদোলকু'কু'তে মহাশয় 
সমীপেষ্‌। 
যদবাঁদ হাঁদা পেট হেরোঁচ নয়নে, 
পূর্ণ চন্দ্র কার্তকেয় নাহি ধরে মনে। 
একাকিন?ী রেখে স্বামশ গেল দেশান্তরে, 
রাঁসক রতন 'বিনা রাহব কি করে? 
হাব ডুবদ খায় বামা বিরহ হাঁদোলে, 
হোঁদোল কু'ৎকুতে বিনা আর কেবা তোলে ? 
শান বারে সন্ধ্যাপরে দেবে দরশন, 
নাহলে ত্যাজব আম জীবনে জবন। 
হোদলকৃ*ৎকু'তের প্রেয়সী। 
আম যেমন 'লাঁপ 'লিখোছলেম তেমান 
উত্তর পেহচি-যারা রমণী-বাজারে কাজ করে 
তারাই সকল কথা বুঝৃতে পারে, এ যে হাঁদা 
পেট বলেচে, ওতে এক ঝাঁড় অর্থ আছে; 
মেয়ে মানুষ বশনভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাট্রা আর 
গালাগালি, যে বেটা বাপান্ত কলে সে মূটোর 
ভেতর এলো। মালতি, তোমার উচাটন হতে 
হবে না, সন্ধ্যা না হতে হোঁদোল কু'কু'তে 
উপাস্থত হবেন। 


চতুর্থ অহ্ক 

প্রথম গভণঙ্ক 
তপাঁস্বনর পণকুটশ্র 
তপাস্বনগর প্রবেশ 


[তাঁমরে ডুবায়ে পৃথবী যায় দিনমি, 
[মাহর-মোহনশ ছায়া পায় শুভ দিন 
নালনী সাতনীমুখ_-সাপনশর ফণা-- 
হোরতে হবে না আর-_-আনন্দে আদরে, 
আমার আমার বাল, বাহু পসারয়া 
আঁলঙ্গন করে নাথে, সাগরে গোপনে । 
কুমাদনশ বিরাহণণী, বিষ বদনে, 
ভাবিতোছলেন প্রাণ পাঁত আগমন, 
সহসা প্রফূলমূখ, আনন্দে অধগন্ 
হেরে শশধর স্বামী স্বামীর বদন, 
রমণী রঞ্জন, হেরে মন পুলাঁকত, 
যাহার মাধুরী পাঁতপরায়ণা নারী 
দবা 'বিভাবরী দেখে মনের নয়নে । 
এই তো সময় যবে বিহত্গম কুল-_ 
আকুল আঁধারে কার ঘোর কলরৰ 
কুলায়ে লৃকায় রাখ হৃদয়ে সাবকে; 
বিলে বিলে গিচরণ কাঁর বকাবাঁল, 
াঁড়য়া অম্বর পথে-_মেবতশতদল 
মালা যেন পনতাম্বর গলে সশোভত-_ 


কাঁদেন তাঁটনশ তটে মাঁলন বদনে; 

গোপাল আলয়ে আমে আনন্দ অন্তর-_ 

ধূলায় ছাইয়ে যায় গগনের কায়-_ 

হম্বারবে সম্ভাষেন আপন নন্দন; 

এইত সময় যবে বক্ষ উপাসক, 

এক মনে ভাবে সেই বহ্গান্ডের স্বামধ-- 

করুণা বরুণাগার, মঙ্গল আধার, 

[বিমল সখের 'সম্ধু, শান্তি পারাবার। 
(নয়ন মুদ্রুত কাঁরয়া ধ্যান) 

আমার বিজয় এখন এল না; রানি হয়েছে 


আমার কৌশলের গুণ তবু বাবা বাইরে রয়েচেন? বিজয় আমার এমন 


সপ আমায় হোঁদোল কু'ধকু'তে নাম ত কখন থাকে না। বাবা যেখানে থাকুক 


[প্রস্থান।] 


মন্ধ্যার সময় মা বলে ঘরে আসেন আজ কেন 


নব্গন তশাকল্যন? 


এমন হলো, আমার মনে যে কত খানা গাচ্ছে, 
আমার বিদিয় ষে বড় দুঃখের ধন, বিজয় যে 
আমার সকল ক্লেশ নিবারণ করেচে, বিজয়ের 
মুখ দেখে যে আম সাবেক কথা সব ভুলে 
গাইচি_বোধ কার সুরমার কাছে গিয়েচেন-. 
সুরমা অভাগিনীর ছেলেকে এত যত্ন কচ্ছেন। 
হা জগদীশ্বর! আমায় পাঁথবীতে স্নেহ করে, 
এমন কেউ নাই; জগদণ*বর! সকলেই আমায় 
ত্যাগ করেছে, কেবল তুমিই আমাল চরণকমলে 
স্থান 'দয়ে রেখেচ, সেই জন্যেই আম 
চিরদুঃখনী হয়েও পরম সৃখশী।-যাঁদ দিন 
পাই তবে স্মরমার স্নেহের পাঁরশোধ দেব। 
শ্যামার প্রবেশ 

শ্যামা। ও মা, বিজয় আসূচে, আর 
বিজয়ের সঙ্গে একাঁট মেয়ে আসূচে, ও মা, 
এমন মেয়ে কখন দেখি নি, ঠিক্‌ যেন একাঁট 
দেবকন্যা 


বজয় ও কাঁমন”র প্রবেশ 

এ দেখ। 

বিজ। মা! কামিনী আপনাকে দেখতে 
এসেচেন। 

কাম। মা, আমি আপনাকে মা বলে 
মানব জনম সফল কন্তে এসোঁচি। 

তপ। বাবা বিজয়, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ 
হও, সেই দিন আমার মনে যত সখ উদয় 
ইয়োছিল তত দুঃখ উদয় হয়েছিল; আজও 
আমার মন একবার আনন্দে ভাস্‌চে, একবার 
নরানন্দে নিমগ্ন হচ্চে। ওমা তুমি লক্ষন, 
তোমায় আলিঙ্গন করে আমার তাঁপত হদয় 
শীতল কাঁর-(কোঁমিনীকে আলিঙ্গন ও মুখ- 
চুম্বন) বাবা বিজয়, আম আজ চাঁরতার্থ 
হলেম, আজ আমার সকল দুঃখ নিবারণ 
হলো। 

বিজ। মা, তবে আর কাঁদেন কেন? 

তপ। বাবা, আজ সকল কথা মনে হচ্চে, 
আমার আবার সংসার-আশ্রমে যেতে 
কচ্চে_আমি আত হতভাঁগনশ, আম এমন 
ক্রর্ণলতা স্বর্ণ-সংহাসনে রাকৃতে পার্লেম 
না, হা পরমেম্বর! আম এমন হেমতারণশ, 
কু'ড়ের ভিতর রাখবো! 

কাম। মা, আমার জন্যে খেদ কচ্ছেন কেন? 


দশ. র--৬ 


৬৯ 


আপাঁন এই পথকুটীয়ে পরদ সুদে আছেন; 
আপনার দাসী কি থাকতে পারবে না? 

তপ। মা, তুমি আমার লক্ষ্মী; মা, তুমি 
আর বিজন্ন আমার কাছে থাকলে ন্মঙার 
পর্ণকুটশর রাজ-অদ্রালকা, আমার শৈবাল- 
শষ্যা স্বর্ণ-ীসংহাসন, আমার গাছের বাকল 
বারাণসীর শাড়শ-চেক্ষে অণ্চল 'দিয়া রোদন )। 

[বিজ। জনান, আজ আপাঁন এত অধীর 
হলেন কেন? মা, আপনার িলাপ দেখে, 
কামিনীর চক্ষে জল পড়ূচে। 

তপ। বিজয়, বাবা তুমি তপাস্বনশর পৃন্র, 
তোমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না; বাবা, 
কামিনী আমার বড়মান্ষের মেয়ে, কেমন করে 
তপাঁস্বনী হয়ে থাকৃবে, কেমন করে পর্ণ- 
কুটীরে বাস করবে, কেমন করে বনে ভ্রমণ 
করবে? 

কাঁম। জনাঁন, আমার জন্যে আপ্পান কোন 
খেদ করবেন না, আপাঁন ধম্মশশলা 
তপাঁস্বন, আপাঁন সাক্ষাৎ ভগবতী, আপনার 
সেবা কন্তে পেলে আম পরম সুখে থাকবো, 
মা, আমার জন্যে খেদ করে আমার মনে বাথা 
দেবেন না। 

তপ। (কামিনর মুখ চুম্বন কাঁরয়া) 
আহা! মা আমার সুশশলতায় পরিপূর্ণ, মার 
যেমন নরম স্বভাব, মার তেমন মধু মাখা কথা 
- শ্যামা, আমার বিজয়, কাঁমনীকে খুব যত 
বাসবে- শ্যামা, আমার বিজয়ের বউকে আম 
বূকের ভিতর করে রাখবো, আম আপানি 
কখন মন্দ কথা বল্‌বো না, আমার 'বিজয়কেও 
চড়া কথা বলতে দেব না। শ্যামা, আমার 
প্রাণের বউকে কেউ মন্দ কথা বল্যে আমার 
বুক ফেটে যাবে। শাশুড়ীর প্রাণে তা কি 
কখন সয়? চেক্ষে অণ্চল দয়া রোদন) 

কাঁম।_মা, আপাঁন পাঁরতাপে পাঁরপর্ণে 
হয়ে রয়েচেন, মা আপনার একাঁটি একটি কথা 
মনে হয়, আর নয়নজলে বৃক ভেসে যায়, মা 
আর রোদন কর না, মা আমরা 'দবানাশি 
আপনার সেবা করবো, মা আমরা আপনাকে 
আর কাঁদতে দেব না। 


এ 


বিজ। দৌর্ধানধ্যা) অনাথনাথ ! 
[প্রস্থান] 
তপ। হ্যাঁমা কামনি-তোমার মার তুম 
বই আর সল্তান নাই? 
কাঁম। আম মার একমান্র সন্তান, আর 
হয় নি। 
তপ। তোমার 'পতা তপাস্বনশর ছেলেকে 
মেয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন ? 
কামি। মায়ের যাতে মত হয়, পিতা তাতে 
অমত করেন না। মা, আমি যে দিন শুনলেম 
আপান কারো সঙ্গে কথা কন না, কেবল 
কায়মনোবাক্যে চিন্তামাণর ধ্যান করেন, সেই 
দন হতে আপনাকে দেক্বের জন্যে ব্যাকুল 
হলেম, আপনাকে মা বলে আমার বাসনা পূর্ণ 
হলো। 
তপ। কোথায় শুনলে মা? 
কামি। মা, মায়ের সঙ্গে রাজসরোবরে 
যেতোঁছলেম, আমাদের সঙ্গে মালতাঁ মাল্লকে 
[ছল--তখন শুন্লেম। 
তপ। মালতীর ছেলে হয়েচে? 
কামি। না মা, 'তাঁন বাঁজা-আপাঁন 
মালতাঁকে জানলেন কেমন করে? 
শ্যামা। আমরা অনেক দিন মালতীর 
বাপের বাড়ী ভিক্ষে কন্তে গিয়োছলেম, তাই 
জান। 
কাম। মা, আপাঁন পরমে*্বরের ধ্যানে 
রোদন করেন কেন জনান, আম আপনার 
দাসী, দাসীর কাছে দুঃখের কথা বলতে দোষ 
নাই, আপনার ক দুঃখ আমায় বলুন। 
শ্যামা। সুমের্‌ লেখনট হয়, মসী রহ়াকর, 
সময় লেখক হয়, কাগচ অম্বর, 
তথাপি মনের দুঃখ-অল্তর গরল-_ 
বর্ণনা বর্ণের হারে না হয় সকল। 
তপ। মা তুমি বাঁলকে, তোমার মন আত 
কোমল, তোমার মনে স্থান আত অল্প; 
আমার মম্মান্তিক বেদনার কথা তোমার মন 
ধারণ কতে পারবে না, তোমার হদয় বিদপর্ণ 
হয়ে যাবে; মা আমার মনোবেদনা মনেই থাক, 
তোমার শোনার আবশ্যক নাই। 
কামি। জানালে আপন জনে মনের বাতনা, 


দপনবন্ধ; বচগাবজণ 


বযখিত হৃদয় পায় অনেক সাল্বনা। 

আমি আপনার দাস, স্মেহের 
ভাজন, 
বাঁললে মনের ব্যথা হবে নিবারণ । 
তপ। মা, আমার মনের ব্যথা নিবারণ হতে 
আর বাঁক নাই-যে দিন জগদণশ্বরের কৃপার 
বিজয়কে কোলে পেইচি, সেই দিন আমার সব 
দুঃখ 'গিয়েচে, যা কিছু ছিল তোমায় দেখে 
একেবারে নিবারণ হয়েচে। মা আম যে এমন 
সুখখ হবো তা আমার মনে ছিল না, আমার 
বিজয় আমার চিশ্রচকোরে এমন অমৃত দান 
কর্‌্বে তা আম স্বপ্নেও জানতে পার ন- 
আহা! আমার চক্ষে জল দেখলেই বাবা বিরস 
বদনে বিরলে গিয়ে রোদন করেন; এস মা, 

আমরা বিজয়কে শান্ত কাঁরগে। 

[সকলের প্রস্থান। 


[ন্বিতীয় গভণন্ক 
রাজার কোলগৃহ 
মাধবের প্রবেশ 


মাধ। বড় খড় বানরের বড় বড় পেট, 
যাইতে সাগর পারে মাতা করে হেণ্ট। 
রাজা বনবাসী হতে চাচ্চেন, কেউ জঙ্গে 
যেতে চায় না-উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হোক 
দেঁক, সকলেই প্রস্তুত-_কেউ বলবেন মহারাজ 
আমি সেই খানেই স্নান কর্‌বো, কেউ বল্‌বেন 
আম আগে না গেলে খাওয়ার আয়োজন হবে 
না, কেউ বলবেন আম সকালে না গেলে 
িছেনা হবে না_দুঃতোর মোসাহেবের মুখে 
মার ডাবের কাঁট-দুঃতোর নিনুর পরান 
আত্মারাম সরকার । মোসাহেবের হাড়ে ভেল্‌কি 
কোণে পঃতে রাখলে অবদেবতার দাষ্ট হয় 
না-মোসাহেবের নাকে তুপাঁড়ওয়ালার বাঁশশ 
হয়। আম ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আছি, 
যেখানে নেযাবেন সেখানে যাব-কিন্তু আমার 
একটা আপাতত আচে, সেটা কিন্তু সহজ 
আপাতত নয়_:আম উদরের বাজ ব্যবস্থা না 
করে যেতে পারি নে; ব্রাহ্মণের উদর, 'ছিটে 
ব্যাড়ার ঘর, গো ব্রাহ্মণ হাজার আহার করুক 


নবীন তশাস্যনস 


কোঁক শটে না, পেটের টো মরেনা, জ্বম়ং 
শরীক হার মেনে গিয়েছেন-এ উদর কত যয়ে 
পূর্ণ কার রাজবাড়ী পাঁচে ফুলে সাজ 
পোরে, যেখানে লুচি ভাজা হয়, সেখানে 
ঘুনয়ে ঘৃনর়ে বাঁস, এক খানি আদ খান কত্ত 
কত্তে দেড় দিস্তে নিকেশ কাঁর- মোগ্ডার ঘরে 
আগোনা খাই, কতক দেখা নিই, কতক আদেখা 
নিই- নোবাদ্দর কলা শম্মারামের জমা করা-_ 
এতেও কি তৃশ্তি জন্মে? যথার্থ কথা বলতে 
কফি নিমন্ণ না হলে আমার পেট ভরে খাওয়া 
হয় না-_আঁম এই পেট বনে নিয়ে কি ব্রহ্ম- 
হত্যা করবো? ফল মূলে এর কি হয়? এর 
ভিতরে তেতালা গুদোম্‌, ফল মূল যাবে 
পাড়ন দিতে । এখন উপায়, শ্যাম রাখ কি 
কুল রাঁখ-এ দিকে কৃতঘনতা, ও 1দকে বরহ্ধ- 
হত্যা-(উদর বাদ্য কাঁরয়া) উদর, ফল মূল 
খেয়ে থাকৃতে পারবে উ* হঃ এ দেখ- 
এখন একটা বর পাই যে এক প্রহরের মধ্যে যা 
খাবো তাই ছানাবড়ার মত লাগবে, তা হলে 
দু 'দক্‌ বজায় রাখতে পারি, আহা তা হলে 
দুদনের মধ্যে থান্ডব দাহন কাঁর। 
রাজার প্রবেশ 

রাজা । মাধব! কাল সভা হবে, কাল আম 
সকলের সম্মুখে সকল কথা ব্যস্ত করে বলবো; 
-আমি স্ত্রী হত্যা, পাত্র হত্যা কাঁরাচ, আমার 
তুষানল প্রায়াশ্চত্ত, কিন্তু কালতে তুষানলের 
রশীত নাই, আম দ্বাদশ বংসর বনবাসন হবো, 
মন্ত্রী আমার নামে রাজ্য করবেন। 

মাধ। জলধর ? 

রাজা । মাধব, আমি এমন পাগল হই ন 
যে জলধরের স্কন্ধে রাজ্যের ভার 'দিয়ে যাব। 
জলধরকে কৌতুক করে মন্ত্রী বলা যায়, মল্তীর 
সম.দায় কার্ধা বিনায়ক নির্বাহ করে। 

মাধ। তা হলেই বিদ্যাভূুষণ পাগল 
হবে। 


রাজম্বশদর হন্নেচেন; 
সভাপাণ্ডত বরল্যে রাগ করে ওঠেন। 


৮৩ 


রাজা । ভ্রাক্মগের মনে ধথেন্ট রেন্দ হবে তার 
সন্দেহ ক; কিন্তু আম গহে থাকলেও আর 
বিয়ে করৃতেম না। রাগণ শন্দাট কাখে গেলে 
আমার প্রাণ চমকে ওঠে, আমার চিত্ত ব্যাকুল 
হয়। আমি বড় রাণীর সেই মাঁলন বদন, সেই 
সজল নয়ন, সেই আলুলাপ্ঘত কেশ দেখতে 
পাই-আমার ইচ্ছা হয়, সপ্রণয় সম্ভাষণে সেই 
মালন মুখ চুম্বন কার, অণ্চল দ্বারা নয়ন 
মূছায়ে দিই। মাধব, লোকে আমায় কি 
কাপুরুষ বিবেচনা করে! 

মাধ। মহারাজ! যেমন রাজবাড়ীর ঘ্বারে 
সতত দ্বারপালেরা অবস্থান করে, উত্তম বসন, 
উত্তম ভূষণ না পরিধান করে এলে তাহারা 
কাহাকেও আসতে দেয় না, দীন দারদ্র 
দেখলেই নেকাল: যাও বলে তাড়ায়ে দেয়, 
তেমন মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপ কোতোয়াল 
দাঁড়য়ে আছেন, প্রশংসা চোল পরাপো 
কথা শ্রবণদ্বারে অবাধে প্রবেশ করে, 'নিন্দা 
ন্যাকড়ায় ঢাকা কথা কোপ-কোতোয়ালের নাম 
শুনে এগোয় না, যাঁদ একাঁট আধাঁট চৌকাটে 
পা দেয়, কোপ-কোতোয়াল তখাঁন তাকে 
জরাসম্ধ বধ করেন। মহারাজ! আপনাকে 
লোকে আঁতশয় নিন্দে করে-অনরব এই 
আপাঁন জননীর আর ছোট রাণীর অনু- 
রোধে গাভধী হারণী বধ করে অন্দরের 
[ভিতরে পুতে রেখেছেন (রাজা মাঁচ্ছত) 
ওক মহারাজ, (হস্ত ধাঁরয়া) ওঠো, ওঠো, 
একথা কেহ বিশবাস করে না-- 

রাজা । আমার প্রাণ 'বিদগর্ণ হলো; মাধব, 
আম আত্মহত্যা কার, আম আর রাজসভায় 
মুখ দেখাব নাকি মনস্তাপ, কি অপবাদ-- 
মাধব, আম এমন কাজ কাঁরান। 

মাধ। আম ত এ কথা বিশ্বাস কারনে, 
একথা বিশ্বান হতেও পারে না। 

রাজা। বিশ্বাস না হবার কারণ ফি? 

মাধ। মহারাজ, হিন্দুর শাস্তে গোর 
দেওয়া পদ্ধাত নাই-আপান হিন্দ হয়ে দি 
বড় রাণীর গোর দিতে 'গিয়েচন? এ কি 
[বিশ্বাস হয়? 

রাজা। মাধব, যারা তোমার মত পাগল, 
তারা পরম সুখাী। 


৮৪ 


মাধ। মহারাজ, যাঁদ আমার কথা শুনতেন 
তা হলে এ জনরব রটতো মা, যদ্যাপ সেই 
[লাঁপ সকলকে দেখাতেন তা হলে বড়রাণকে 
আপাঁন বধ করেন নাই এটা প্রমাণ হতো। 
রাজা। আম বিবেচনা করোছলেম বড় 
রাণীকে অবশ্যই পাবো, তাইতে 'লাপ 
দেখাবার আবশ্যক বোধ হয় নি-হা! প্রেয়াস, 
আঁম তোমার গক পাষণ্ড পাঁতি। হা! পন, 
আম তোমার ক পাষণ্ড পিতা! মাধব, সে 
ণলাপ আমি পরম যয়ে রোখাঁচ-এস বন- 
গমনের আয়োজন করি। 
[ উভয়ের প্রস্থান। 


তৃতশয় গরঙ্ক 
রাঁতকান্ত এবং মালতনর প্রবেশ 


মাল। সূর্য্য অস্ত গিয়েচে, তুমি আর 
কেন? 

রাঁত। যাবার সময় দুটি একাঁট মনের কথা 
বলে যাই। 

মাল। বালাই, তুমি যেতে যাবে কেন 
রাজার ভাবগতিক দেখে সকলেই হাহাকার 
কচ্চে, কেবল এ পোড়ার মুখো হোঁদোল- 
কু'তকু'তের রঙ্গ লেগেচে। 

রাঁতি। প্রেয়াসি, যাঁদ ধত্তে পারো, রাজার 
সম্মথে ওর শাস্তি দেব-যে ভয়ানক প্র 
বাক্ষর করে লয়েচে, ওর অসাধ্য ক্রিয়া নাই। 
তুমি যা যা চেয়েছে সব এনে 'দিহীচ, এখন 
আমার কপাল, আর তোমার হাত যশ। 

মাল। মল্রশর যাঁদ কিছু মান্র বা্ধ 
থাকতো, তা হলে 'কিছদ সন্দেহ হতো; ও 
ঘখন জগদম্বার বাঁটা খেয়েও বিশ্বাস করেচে 
আমি ওর জন্যে পাগল হহীচ, তখন আমার 
হাত শের ভাবনা কি? 

রাত। আম ও ঘরে গিয়ে বসে থাঁক, 
সময় বুঝে দ্বারে ঘা দেব। 

[রাঁতকান্তের প্রস্থান । 

মাল। মীল্পকের যে এখন দেখা নাই, 
ভাতার হয় তো ছেড়ে দ্যায় নি-ওরা দন্টীতে 
খুব সুখে আছে, দুজনেই সমান রাঁসক, রাত 


দরশনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


দিন আমোদ আনন্দে থাকে- 
বিনায়ক এবং মাল্লকের প্রবেশ 

যোড়ে যে। 

মাল্লী। যার খাই সে ছাড়বে কেন? (অঞ্চল 
বদনে দয়া হাস্য) 

মাল। আমার, কি কথার কি জবাব! 

[বনা। দেখ ঠাকুর ঝি, মাল্লকে আমায় আজ 
বড় তামাসা করেচে, আজ নতুন রকম কেসুর 
খাইয়েচে: ওল কেটে কেটে কেসুর প্রস্তুত করে 
রেখে ছিল, আম ভাই 'কি জানি, তাই গালে 
দিয়োছলেম। 

মল্লপ। আম কাছে বসোছিলেম, গালে 
দেবার সময হাত ধলোোম-_তা না ধল্যে এতক্ষণ 
জগদম্বার মত মুখ হতো। 

াবনা। তুম আমায় তামাসা কর ক 
সম্পর্কে? শালী শালাজেই তামাসা করে, 
মাগে কোন কালে তামাসা করে থাকে? কেন, 
আম কি তোমার ছোট বন্‌কে বিয়ে কাঁরাঁচ, 
না বার কাঁর'চ? 

মাল্প। বন বিয়ে করা রখাঁত নাই, বোধ 
কার বার কবেচ। 

ণিবনা। তুঁম আমায় যে তামাসা কর তুম 
ঠিক যেন আমার শালাজ। 

মাল্প। আমি তোমার কি? 

[বনা। তুম আমার শালাজ। 

মাল্প। আমি তোমার শালাজ হলেম। 

ণবনা। হলে। 

মাল্প। তবে তুমি আমার কে হলে? বল, 
বল,-নীরব হলে কেন? 

মাল। উনি তোমার ঠাকুরাঝর ভাতার 
হলেন। 

[বনা। ঠাকুরাঁঝব ভাতাব হলে মল্লিকের 
সঙ্গে তোমার চুলো চুলি হবে। 

মাল। আবার আমায় পেয়ে বসলে। 

মাল্প। এখন মল্দরীর কর্ম পেয়েচেন যে। 

মাল। সত্য নাকি? 

বিনা। হাঁ আজ হতে মল্ীর ভার 
পেইচি। 

মাল্ল। আজ মন্বাঁর ভার পেয়েচেন, কাল 
মল্তরীর ভাঁড় পাবেন। 

মাল। মরণ আর ক! ভাতারের সঙ্গে ও 


নবগন তপাদ্বনী 


কিলাং, 

মাষ্টা। তা রঙ্গা কর্‌বার জন্যে ব্যাঝ পথের 
লোক ডেকে আনবো? রলে-” 

দাঁতে মাস দ্যাখন হিস চুলে চাঁপা ফুল, 

পরে ধরে পারত করে মজাবে দূকুল। 

[বিনা । ঠাকুরাঁঝ, তুমি মাল্পকেকে পার্‌বে 
না, মাল্পলকে আমাদের এক হাটে বেচতে 
পারে এক হাটে কিনতে পারে। 

মাল। হ্যাঁলা মল্লিকে, তুই ভাতার 
বেচতেও পারিস, ভাতার কিনতেও পাঁরস- ? 

মাল্ল। কেন, তুমি কি তা জান না, তোমায় 
কত দিন যে কিনে এনে দিইাচ। 

িনা। তোমরা ভাই কেনা কিনি কর, 
আম রাজবাড়ী যাই, আমার হাতে অনেক 
কাজ। 

মাল্ল। কখন আস্বে? আজ নাই গেলে, 
আমি এখান বাড়ণ যাব। 

বিনা। আমার আঁধক রাত হবে না। 

[ বিনায়কের প্রস্থান। 

মাল। আহা! মল্লিকের মুখখানি চুন্‌ হয়ে 
গেছে, ভাতার রাজবাড়ী গেল, হয়তো রেতে 
আসবে না। 

মল্লী। আম বুঝি তাই ভাবাঁচিঃ ভাই, 
রাত দিন পাঁরশ্রম কল্যে শরীর থাকে, আজ 
বিকালে এসে ভাত খেয়েচে। 

মাল। তা ভাবনা কি বন্‌, তোমার ঘর 
খালি থাকবে না, যারে লাঁপ িখেছ তারে 
পাবে। 

মল্ল। সক্‌ করে কেউ সতাঁন করে না, 
তোমার আপনার আঁটে না আমায় দেবে। তুমি 
দলেই কোন দিতে পারো, তোমার রূপে সে 
কেমন মোহিত হয়েচে, সে আর কারো চায় না; 
তোমার চোকে ভাই কি আছে, আম মেয়ে 
মানুষ, তোমার চোক দেখলে আমার মন 
কেমন কেমন করে। 

মাল। কত সাধৃই যায়। 

মল্লি। হোঁদোলকু'ৎকু'তে ধরণের আয়োজন 
সব হয়েচে তো? 

মাল। সব হয়েচে, এখন এলে হয়। 

মাল্ল। আজ জগদম্বাকে ঠেশট পরাবো 
বে ছাড়বো, খাঁচাখান কোথায় রেখেচ ? 


৮ 
মাল। 'খিড়কির দ্বারে আছে। 


জলধর়ের প্রবেশ 
মল্লি। দিলেন দেবতা দিন এত দন পরে, 
মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে! 
মাল। মাঁলন বদন, সস্থর নয়ন) বচন 
সরে না মূখে, 
কাঁপতেছে অঞ্গ, এত বড় রঙ্গ, 
বল বল কোন দুখে। 
জল। আমার বড় ভয় কচ্চে--আম সদা- 
গরকে নৌকায় উঠতে দোৌখচি, তবু যেন 
আমার বোধ হচ্চে এই বাড়ীতে আছে, আম 
দশ বার এগয়োচ দশ বার পেচয়োচি। 
মল্লি। তা আপনার ভয় কি, আপনি তো 
কৌশলের ঘটি করেন নি, আজ সন্ধ্যার পরে 
সদাগরকে এখানে দেখতে পেলেইত তারে 
কারাগারে দতে পার্বেন। 
জল। তার হাত হতে বাঁচলেত তারে 
কারাগারে দেব? 
মাল। তুমি নিভয়ে আমোদ কর, সদাগর 
এতক্ষণ কত দূর যাচ্চে। 
জল। এখানে আমার গা ছপ্‌ ছপ্‌ করে, 
তুমি যাঁদ আমার বৈঠকখানায় যাও তবে নিভ'য্ে 
আমোদ কত্তে পার । আমি এখানে ধরা পড়লে 
প্রাণ হারাবো । 
মাল্প। এ ক মহাশয়, প্রোমকের এমন 
ধম্স* নয়, সকল জোটাজোট: করে এখন পটল 
তোলেন। আপনার কাঁবতা গেল কোথায়, 
রাঁসকতা গেল কোথায়, আড়্‌ নয়নের চাউীনি 
গেল কোথায় ? 
জল। অজগর ভয় সাপ হেরিয়ে কাঁদায়, 
ডঁবয়াছে প্রেম-ভেক হদয়-ডোবায়। 
ভেক যাঁদ মাতা তোলে জলের উপর, 
কপ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর । 
মাল। , আপনার কোন ভয় নাই, আপাঁন 
পরম সুখে আমোদ করন । 
জল। ক আমোদ করব? 
মাল্প। তাক আমাদের বলে দিতে হবে 
- আচ্ছা, একটি গান গাও। 
জল। আচ্ছা গাই-একটা খেমটা গাই-” 
এলেম ঘাটে। 


৮৩৬ 


তেলের বাটী গামা হাতে 
গিয়াছিলেম নাইতে। 
পা পিচলে পড়ে গেলেম বধোর 
পানে চাইতে। 
মল্ল। আহা! জগদদ্বা কত শব পৃজা 
করোছল, তাই এমন ভাল ভাতার পেয়েছে। 
জল! তা সে বলে থাকে, তাইতো সে 
এত ঝক্ড়া করে-তবে মালতি, সাঁধলেই 
1সাঁদ্ধ-_ 
মজালে, মজালে-_- 
দ্বোরে আঘাত) 
নেপথ্যে। মালাত ! মালাত! দোর খোলো, 
একটা কথা বলে যাই। 
জল। এতো সদাগর; ও মা আম 
কমনে যাবো, বাবা, মলেম, মেল্লকের পশ্চাৎ 
ল্‌ক্কায়ত হইয়া) মল্লিকে বাছা আমাকে রক্ষা 
করো। জগদম্বা বড় পেড়াঁপাঁড় করোছল 
তাইতে তোমাকে মা বাঁলাঁচ, আজ মার কাজ 
কর, আমাকে বাঁচাও-_ 
নেপথ্যে। ঘরে কথা কয কে ও, আম না 
যৈতেই এই, তুমি দোর খোলো, তোমাদের 
সকলকে কাঁচক বধ করৃচি। 
মাল। গোন্োথান কাঁরয়া) ফিরে এলে 
যে? যাঁদ কেউ দেখতে পায়, এখাঁন মল্বীর 
কাছে বলে দেবে এখন। 
জল। মালাত, আমাব মাতা' খাও দোর 
খুল না, আমি লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই 
তোমার, জগদম্বারে রাঁড় করো না। 
মাল্ল। এই পালখ্গের নীচে যেতে পারো 
না? 
জল। দেখ, (চিত হইয়া শয়ন করে 
পালঙ্গের নীচে যাইতে চেষ্টা) না, পেট ঢোকে 
না, ভূড়টে বাধে। 
মাল্ল। মালাতি, এখানটা ছেটে দে। 
জল। এখন রখ্গের সময় নয়, আজ যাঁদ 
বাঁচি তবে রঙ্গের সময় অনেক পাওয়া ষাবে। 
মাল। মাল্পকে এ কোণে ফরমাসে গামূলায় 
কোত্রা গুড় আছে তাইতে ডুব্‌য়ে রাখ, মূখ 
যদি ভুব্দতে না পারে, সেখানে একটা মুখোস 
আছে সেইটে মুখে বেধে দে। 


দশনবন্ধ্‌ রচনাফলণ 


নেপথ্যে। এক প্রহরে দোর্‌টা খুলতে 

পানে শা? 
(সজোরে "বারে আঘাত) 

জল। মাল্পকে, এস এস। 

জলধরের মূখে বিকট মৃখোস: বন্ধন এবং 

জলধরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ, মালতীর 

দ্বার মোচন, রাতকান্তের প্রবেশ। 

রাঁত। আঁম তো জন্মের মত চল্যেম.-_ 
(চুপ চুপ) ব্যাটা ক পাঁজ, অনায়াসে একটা 
আমার ইচ্ছে কচ্চে, তলয়ারের খোঁচা 'দিয়ে ওর 
পেট গেলে দিই। 

মাল। আর কিছ কত্তে হবে না, যেমন 
নস্ট তেমাঁন শাস্তি পাবে। তুমি ও ঘরে যাও 
আম দোর 'দিই। 

রাঁত। মাল্পকে কোণে গিয়ে দাঁড়য়েছে 
কেন? আমার আর কথা কইবের সময় নাই। 

[ রাঁতিকান্তের প্রস্থান। 

মাল। মাল্পকে, এ দিকে আয়, মল্্ী 
মহাশয়কে নিষে আয়। 
(গুড়ের গামলা হইতে জলধরেব গান্রোখান) 

জল। গিয়েচেতো ? রস দেখি, গিয়েচে_ 
তুমি ভয় দেখাতে পাল্লে না যে কেউ দেখতে 
পেলে রাজাঁবদ্রোহশী বলে ধবে দেবে । আরতো 
আসবে না-আঃ এমন আটা গুড়তো কখন 
দোখাঁন, আমার হাত গায়ের সঙ্গে জোড়া 
লেগে গেছে। 

মাল্ল। ওটা কিসের মুখোস্‌। 

মাল। ওটা হোঁদোকুকু'তের মুখোস। 

জল। একথা 'িয়ে খুব আমোদ কত্ত 
পাত্তেম, যাঁদ ঠিক জান্তেম যে ব্যাটা আর 
আসবে না, আমার এক প্রকার হংকম্প হয়েছে। 

মাল। আর ভয় কিঃ 

জল। আম গা হাত না ধূয়ে তোমার কর- 
পদ্ম ধারণ কত্তে পারবো না। 

মাল্প। হান কি, এখন একবার করপদ্ম 
ধারণ কর, “এতে গন্ধপুষ্পে” হয়ে যাক। 

মাল। তুই আর তামাসা কারস্‌ নে, তোর 
সম্পর্ক বিরুদ্ধ হয়েচে। 

মাল্লি। তা হলে তোমার যে বনপো হলো । 

মাল। ও মা তাইতো । 


নবীন তপাঙ্বনণ 


জল) লীন বামনের থরে এমন হোয়ে 
থাকে, তার জন্যে মলে কিছ দ্বিধা করে আমায় 
আবার সেই জগদম্যার হাতে নিক্ষেপ কর না। 

মাল। এর ব্যবস্থা নিতে হবে। 

জল। তা হলে আমার গুড় মাখাই সার, 
খাওয়া ঘটে না। 

মাল্ল। হাঁ পীরং কত্তে আবার ব্যবস্থা 
[নকত্ে হবে? তাঁথ নক্ষত্র দেখতে গেলে প্রেম 
হয় মা, মন মজলেই হলো, বলে-_ 

রাঁসক নাগর, রসের সাগর, যাঁদ ধন পাই, 
আদর করে কার তারে, বাপের জামাই। 
জল। বেশ বলেচ, বেশ বলেচ, আমার 
এতে মত আছে। আমি-_ 

(দ্বারে আঘাত) 

নেপথ্যে। মালাত, আমার সন্দ হচ্ছে, 
তোমার ঘরে মানুষ আছে, আম এ ঘর ও ঘর 
সব খজবো তার পরে ঘরে আগুন দিয়ে 
দেশান্তরি হবো। 

জল। এবার, ও মা এবার, দি কব্‌বো, 
কোথায় লুকাবো ! মাল্পকে চেয়ে কথা কয়ে 
সা 
| 

মাল। সন্দ কল্লে কেমন কবে; আমার গা 
ভয়ে কাঁপূচে, ওতো এমন রাগী নষ, একটি 
কোপে মাথাট দুখান করে ফেলবে। 

মাল। মন্তী মহাশয়কে ও ঘরে-_ 

জল। মন্ত্রী বলে চ্যাচাও ক্যান ? 

মাল্প। মল্মী মহাশয়কে ও ঘরে ল্‌কয়ে 
রাখি। 

মাল। ও ঘর আগে খনজবে। 

নেপথ্যে। মালাতি, ধরা পড়েচো, আর 
ঢাকৃলে কি হবে, দোর খোলো তা নইলে দোর 
ভেঙ্গে ফোল। দ্বোরে পদাঘাত) 

জল। ও মা! জগদম্বার যে আর নাই, 
সর্বনাশ হলো, প্রেম কত্তে প্রাণ খোয়ালেম 
মাল্ল। (হাস্য বনে) জগদম্বার আর নাই-- 

জল। ওরে আমি বাঁলাঁচ তার আর কেউ 
নাই_আহা ছেলে দিলে হয নি, আমাকে নিয়ে 
সুখে আছে, এখন এ বিপদ হতে কেমন করে 
উদ্ধার হই। আহা! মেই সময় যাঁদ মালতাঁকে 
মা বাল, তা হলে এমন করে মরণ হয় না! 
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মা্গা। তুমি জোর কয়ো না, সাগরকে 
ঘেরে তাড়য়ে দাও, আমরা ভোমার প্াহায্য 
কর্বো-- 
জল। আমার [তন কাল খিয়েচে এক কাল 
আছে, ওদের সঙ্গে ক জোরে পারি তোমরা 
বলো আম ওঁষধধ নিতে এইচ-- 
ম্বোরে পদাঘাত) 
মাল। ভেঙ্গে ফেল্লে যে-মল্লিকে ওঘরে 
গাঁদর তুলো গুনো গাদা হয়ে পড়ে আছে, তার 
[ভিতর মল্ী মহাশয়কে লুকয়ে বরাখগে, আম 
কৌশল করে ওঘরে যাওয়া রাহত করবো । 
জল। আমি তুলোর ভিতর ডুবে থাঁকিগে, 
নড়ুবো না চড়ুবো না, দেখ যাঁদ এঘরে রাখতে 
পারো) তোমরা মেয়ে মানুষ, তোমরা ভাতারের 
ভাতার, যা মনে কর তাই কত্তে পারো, তবে 
আমার কপাল। 
মাল্ল। আচ্ছা এস তোমায় আঁমই বাঁচাবো। 
জল। মালাঁত, তবে আম চল্যেম, প্রাণ 
তোমার হাতে। 
নেপধ্যে। পুরুষের গলার শব্দ শুনাঁচ 
যে, হ্যাঁ কি সর্বনাশ! বিদেশে না যেতেই এই 
[িডম্বনা_ 
এ কি রীতি রমণীর লাজে যাই মরে, 
না যেতে বিদেশে পাঁত উপপাত ঘরে। 
[বহর 'বিরহ হেতু সতাত্ব সংহার; 
হায় রে অঙ্গনা তোর পায় নমস্কার! 
(দ্বারে পদাঘাত) 
জল। আয়, আয় বাছা আয়, ঘর দেখে 
দে, তুলো দেক্ষে দে-_ 
প্রেম প্তৃলেম পাঁকের ভিতর; 
পালাই কেমন করে, 
হাড় গোড় ভাঙ্গা দট হবো তাড়ুকে 
যাঁদ ধরে। 


মুখে মুখোস্‌ দেওয়া হয়েছে, এইবার তুলো 
শোণ আব আবির দেওয়া হবে, তার পরেই 
হোঁদোলকূ'ংকুধতে ধরা পড়্‌বে। 

রাঁত। ত্বরায় শেষ কর, ঘুম আসচে। 


দনবন্ধ্ রচনাবলণ 
মাল। তুমি মাল্লকের লাম করে চ্যচাও। কু্ধকু'তে পড়েচে, ও মালাত, শর আর, 
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রাত। মল্লকে গেল কোথায়? ওঘরে সদাগর মহাশয়কে সঙ্গো করে আন। 
ী 


! রাঁত। চল, চল। 

মাল। মল্লিকে এখান আসবে, ওঘরে [ উভয়ের প্রস্থান। 
যেও না। 

রাঁত। যাবনা কেন? কেউ আছে নাক? পণ্ম অন্ক 

মাল্প। সদাগর মহাশয়, আপনার কি সাহস, রাজবাটপির সম্মুখ 


এ্থলো এখানে রয়েচেন? 

রাঁত। তুমি তো মালতাকে ফাক 'দিয়ে 
নিজ্জনে বিহার কচ্চিলে। 

মল্ল। আহা জলধরের এখন ষে মূর্ত 
হয়েচে, জগদম্বা দেখলেও বাবা বলে পালায়। 
কর্তা হইচি। 

মাল। মাল্লীকে, তুই খাঁচার চাবি নে, 
€চাঁব দান) বল্‌গে, সদাগর আজ গেল না, 
এস তোমায় খিড়াকি 'দিয়ে বার করে দিয়ে 
আসি। খড়াকিব আর খাঁচার দোর এক হয়ে 
যাবে, আর তুই দোর 'দয়ে চাবি 'দাঁব। 

মাল্পে। শুভ কর্মে বিলম্ব কি, চলোম। 

[ মাল্পকের প্রস্থান। 

মাল। তুমি যখন দ্বারে নাত মাত্তে 
লাগলে, জলধরের যে কাঁপান, আঁম বলি ঘুরে 
পড়লো । 

রাঁত। আগে খাঁচার ভিতর যাক, তার পর 
খধচযে আদমাবা করবো । 

মাল। আমি আগে জগদম্বাকে ডেকে 
দেখাবো, মাগী সে ' দিন আমার সঙ্গে যে 
ঝকূড়া কল্যে-জলধরের যেমন বাদ্ধি, জগ- 
দম্বারও তেমান ব্াদ্ধ, মাগণ ভাবে তাঁর 
প্লাহষাসৃবকে সকলেই ভাল বাসে। 

রাত। তা আশ্চর্য্য কি; মেয়ে মান্‌ষে ?ি 
না কত্তে পারে? | 

মাল। পোড়া কপাল আর কি, কথার শ্রী 
দেখ; যাদের ধর্ম নাই তারা সব করে, যাদের 
ধর্ম আছে তারা পাত বই আর জানে না, পর 
গ্যরূষকে পেটের ছেলের মত দেখে। 

রাঁত। আম কথার কথাটা বলচি-_ 

মেপথ্যে। পড়েছে, পড়েচে, হোঁদোল- 


গুড় তুলায় আবৃত, লৌহাপঞ্জরে বধ্ধ 
জলধরকে বহনপূর্বক চারজন বাহকের 
প্রবেশ 


প্রথম। ওরে একেন্ডা ভূঁই দে তেব্দ 
গেল, তেব্‌ যাঁত নেগলো। 

দ্বতীষ। হ্যাঁরা ও বেন্দা, বাল্ল কথা কানে 
কাঁরস্নে, মেজো তালুই যে ভূই 'দতে 
বল্‌চে হলল্লা, টানৃতি নেগ্‌লো দ্যাক্‌। 

তৃতণয়। দাঁত চাস্‌ ভূই দে; (লোৌহপিঞ্জর 
ভূমিতে রাঁখযা) কাঁদ ফুলে 'চাবপানা 
হযেচে, ভাল কাহার কান্ত গিইলি মুই বল্লা 
চেড্ডেয ঘাড়ে কাঁরস্‌নে- আট্রাতে 'হম্াসম 
খেয়ে যায়, মেজো তালুই এই কু'দো চেড্ডের 
ধাত্ত গেল। 

চতুর্থ। হ্যাদিদ্যা, হ্যাঁদদ্যা, সুমন্দি খাড়া 
হযে দেপ্ডুযেচে। হ্যাঁগা মেজো তালুই এডা কি 
জানরার কাত পাঁরস ? 

প্রথম। কে জানে বাবদ কি বলে_সয়দাগর 
মসাই বল্যে”_এই যে, দূর্‌ ছাই, মনেও আসে 
না-হরোলের গুতো । 

চতুর্থ। সুম্যান্দ হাঁদোলের গ্‌তোই বটে 
_পালে কনে গাঃ 

প্রথম। আরে ও হলো রাজার সয়দাগর, 
পাঁচ জায়গায় যাতি লেগেচে, কনৃতে ধরে 
আযানেচে। 

জল। (স্বগত) ভাগ্যে মখোস 'দিয়োছল, 
তা নইলে সকল লোকে চিনে ফেল্তো-এখন 
একটু নাঁচ, কে'উ কেউ কারি, তা হলে লোকে 


নবম তপাক্যনন 


চতুর্থ) হারাদদ্যা, হল্লা, সমযান্দ কুকুর 
মত কেউ কেউ কাত লেখেছে। 

দ্বিতশীয়। হ্যাদে ও আর 'ঘ্বং কারসূনে, 
বোজা গলাতি পাল্লিই খালাস্‌, তুলে দে। 

চতুর্থ। মেজো তালুই, এট দ্যাঁড়া, 
সুম্যান্দর গায় গোটা দুই ঢ্যালা মার ছোট 
ছোট ইটের জ্বারা জলধরের পৃচ্ঠে প্রহার) । 
 জল। চীৎকার শব্দে) উকু, কুউ, উকু 
উকু, কুউ, কুউ, কুউ, কুউ (িঞ্জরের চাল ধাঁরয়া 
ঝুলন)। 

তৃতীয়। সৃমূন্দি বাজ কান্ত নেগলো-- 
মেজো তালুই, তোর হঃচ্লো নাট গাচটা দে- 
তো, স:ম,ন্দির গায় গোটা দুই খোঁচা লাগাই। 
€যাঁন্ট গ্রহণ কাঁবযা খোঁচা প্রদান) 

জল। (চীৎকার শব্দে) উকু কুউ, উকু কুউ, 
খাবো, মাতা গুনো চিব্য়ে খাবো । 

প্রথম। তোরা চেরো, স্মান্দাির দানোয় 
পেয়েছে, চেরো, চেরো, খালে, খালে-_ 

[চার জন বেহারার বেগে প্রস্থান । 

জল। বাবা লাঁটর গুতো হতে শ্লাণ 
পেলেম। আঃ কি প্রেম কাঁরাঁচ; প্রেমের 'পাস্ত 
টেনে বার করিচি। 

রাঁতকান্তের প্রবেশ 

রাঁতি। বেহারা ব্যাটারা রাস্তায় ফেলে 
1গয়েচে- মন্ত্রী মহাশয় মালতী তোমায় 
ডেকেচে, আপনার কি অবসর হবে একবার 
যেতে পারবেন ? 

জল। তোর পায় পাঁড় বাবা, আমারে 
ছেড়ে দে, আমি লাল 'দাগিতে গা ধুয়ে বাঁচি। 

রাতি। লাল 'দাগতে যাবেন না, মাচ মরে 
যাবে, ও গুড় নয়, আলকাতরা। 

জল। তুই আমার বাবা, তোর মালতণ 
আমার মা, আমার চোদ্দ পুরুষের মা, তোর 
পায় পাঁড় বাবা আমারে ছেড়ে দে, আম 
আর কখন কোন মেয়েকে কিছ বল্‌বো না 
আমাকে ছেড়ে দাও, আঁম খোঁচার হাত এড়াই। 

রাত। তাহলে রাজার পণড়ার উপশম হয় 
কেমন করে? 

জল। সে অনুমাতি পরখান ছিড়ে ফেল, 
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আপোদ যাক্‌। 
রাজা, বনায়ক ও মাধবের প্রবেগ 

মাধ। এ যে নতুন সদাখার দেখ্নচি এ কি 
জানোয়ার? এর নাম কি? 

রাঁত। মহারাজের এই অনুমাত পরে সকল 
ব্ন্ত হবে। (অনুমাতপন্র দান) 

রাজা। আমার অনুযাঁতপর্ন? _: বিনায়ক 
পড় দোঁখ। 

বনা। (অনূমাতপত্র পাঠ) 

সংপ্রাতীষ্ঠিত শ্্রীরাতকান্ত সদাগর 
কুশলালয়েষু। 

যেহেতু অপ্রকাশ নাই যে, মহারাজ রমণব- 
নজ্জনে 'ক্ষস্তের ন্যায় রোদন করেন; রাজ- 
কাবরাজ দক্ষিণ রায় ব্যবস্থা দান কাঁরয়াছেন, 
আরবদেশোদ্ভব হোঁদোলকু'তকু'তের বাচ্চার 
তৈল সেবন কাঁরলে, মহারাজের রোগের 
প্রতীকার হইতে পারে; অপ্রকাশ নাই যে আরব 
দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হোঁদোলকুপ্তকু'তের 
বাচ্চা পাওয়া যায না। অতএব তোমাকে লেখা 
যায়, এই অনুমাঁত প্র প্রাপ্তি মানত তুমি আরব 
দেশে গমন কাঁরবে, আর যত দন হোঁদোলকুণ্ত- 
কু'তের বাচচা না প্রাপ্ত হও, তত 'দন রাজ্যে 
প্রত্যাগমন কাঁরবে না। আগাম শানিবারে 
সূ্য্যাস্তের পর তোমাকে যাঁদ কেহ এ নগরে 


মহারাজ, আমি অনেক পর্যাটনে 
এই ধাড়ী হোঁদোলকুণকু'তে ধরে এনিচি, 
এইটি গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দেন। 

রাজা। কি আশ্চর্য, এমত পাগলের 
অনুমাত পন্ে আমার স্বাক্ষর হয়েছে! 

মাধ। এ কির্‌্প জানোয়ার কিছুই স্থির 
কাঁরতে প্যার না_ডাকতে পারে? 

রাঁত। ভাকৃতে পারে, মানষের মত কথা 
কইতে পারে। 

মাধ। সত্য ঘা কি, দোখ দোখ। যেষ্টি 
দ্বারা গংতা প্রহার) 

জল। কোঁ, কো, কো, কোঁ- যো্টর গা) 
উকু, উকু, কুউ, উকু--(যোঁন্টর গুতা) কুউ, 
কুউ, কুউ, কুউ। 


৯) 


মাধ। কথা কও, তা নইন্গে মৃখের ভিতর 
লাঁট দেব। 

জল। কো, কো, কোঁ, ফোঁ, নেত্য) 

রাজা। যথার্থ জানোয়ার নাক ? 

মাধ। যথার্থ অযথার্থ গালে লাঁট দিলেই 
জানা যাবে। (গালে লাট দয়া) বল কে তুই, 
বল্‌ কে তুই? 

জল। আ- মি, আমি, আ-মি। 

মাধ। আবার চুপ কাল্ল লোটির গ:তা- 


জল। আম জল-আঁম জলধর। (সকলের 
হাস্য) 

রাজা। এমন রাঁসক আর কে? 

মাধ। আম বাল একটা জালায় গুড় তুলো 
মাখয়ে এনেচে। মন্লিবর এরূপ রূপ ধারণ 
করেচেন কেন ? 

জল। আমি ধারান, ধর্য়েচে। এই বার 
আমার রাঁসকতা বের্য়ে গিয়েচে, মালত'ীর 
সাঁহত প্রেম কত্তে গিয়ে মা বলে চলে এসোঁচ__ 
টিন রিনার রেহান 

| 

রাজা । ইতি পূর্বে তোমার রাসকতায় 
কোন রমণী বশীভূত হয়োছিল ? 

জল। শত, শত। 

রাতি। এক বার জগদম্বাকে ডেকে আন। 

জল। সদাগর মহাশয়, তুম আমার ধর্ম্ম- 
বাবা, আমারে রক্ষা কর, এর উপরে ঝাঁটা হলে 
আর আম প্রাণে বাঁচবো না। 

রাজা। তুম যে বলো, স্ত্রীশাসনের প্রণালী 
কেবল তুমিই জান, তবে জগদম্বাকে ভয় কচ্চো 
কেন? 

জল। মহারাজ, এখন পাঁচ রকম বলে এ 
নরক হতে উদ্ধার হতে পাল্লে বাঁচি। 

মাধা ্পতেল প্রস্তুত না করে ছাড়বে 
কেমন করে। | 

জল। মাধব আর রসান দিওনা, আমার 
প্রাণ ববয়োগ হলো। 

রাজা। ছেড়ে দাও। 

মাধ। এস মাল্পিবর বাইরে এস, কাম্‌ড়ো 
না। 


রাঁত। তবে খুলি ধেপঞ্জরের দ্বার 


দশনবন্ধ্‌ ধচনাধলণ 


মোচন, জলধয়ের বাহিরে আগমন এবং বেগে 
পলায়ন) 
মার, মার; হোঁদোলকু'কুদতে 


মাধ। 
পালাচ্ছে, মার । [সকলের প্রদ্ধান ) 
দ্বিতীয় গভর্ণক্ক 
রাজসভা 


রাজা, মাধব, বিনায়ক, জলধর, গ্রুপ, 
গশ্ডিতগণ প্রভৃতির প্রবেশ 


গুরু । মহারাজ, আমাদগের সকলেরি 
বাসনা আপাঁন পূনব্বার দার পারগ্রহ কারয়া 
পরমানন্দে রাজ্য করুন। 

রাজা । যে বৃক্ষে একবার বজ্াঘাত হয় সে 
বক্ষ কখনই পুনঃ পল্লাবত হয় না-আম 
বিশাল বিটপর ন্যায় সগৌরবে রাজ্য অটবীতে 
[বরাজ কাঁরতোছিলেম, আমার অঙ্গ, মনোহর 
শাখা প্রশাখায়। রমণীয় ফুল মুকুলে 
সুশোভিত হয়োছল; কিন্তু ফলের সময় 
[বিফল হলেম, আমার মস্তকে বস্ত্রাঘাত হলো, 
আমার ডাল পালা, ফুল মুকুল সকাল জবাঁলয়া 
গেল; আমি এক্ষণে দগ্ধ তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান 
আছ, সত্বরে ধরাশায়ী হবো। হে গুরুপানর, 
হে পাণ্ডতমণ্ডাঁল, হে সভাসদ্‌গণ, হে প্রজা- 
বর্গ আমি আত নরাধম, মূঢ় পাপাত্মা--পাঁতি- 
প্রাণা বড়রাণশী গর্ভবতী হলে ছোটরাণন এবং 
জনন তাঁহাকে আঁতশয় তাড়না করোছিলেন, 
আ'ম তাড়না রাঁহত করা দূরে থাকুক বড় 
রাণীকে মম্মাশ্তিক যল্মণা দিতে উদ্যত 
হয়োছলেম, সেই আঁভমানে প্রাণেশ্বরী 
আমার বিরাগিণধ হলেন- তাঁহাকে কেহ বধ 
করোনি । - 

গুরু । মহারাজ, রাজা রাজড়ার কাণ্ড, 
সকলে সকল ঘটনা বুঝৃতে পারেনা, নানা রূপ 
কথা উত্তোলন করে; কেহ বলে বড়রাণণ বিষ 
পান করে প্রাণ ত্যাগ করেছেন, কেহ বলে 
ছোটরাণশ তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়ে হত্যা 
করেছেন। 

প্রথম পশ্ডিত। রাজোর ভিতর জনশ্রুতি 
এই বড়রাণ আভমানে ভোগবতখ নদশতে 
ডুবে মরেচেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটেচে সে 


নবীন তপাস্বনণ 


বন্য মহারানূজর কাতর হওয়া উচিত নয়। 

গুর। মহারাজের পণ্যের সংসার, এই 
সংসারে কি স্পীহত্যা সম্ভব হয়? বিশেষ 
স্বগশয় রাশীরে অত ধর্্মশীলা, তাহারা এমন 
কম্ম' কখনই কারতে পারেন না। 
মাধ । গুরুপন্তর মহাশয়ের মুখখানি বাজী- 
করের বাঁল-ফ; উড়ে যা কাজুলে আক্‌ হ, 
ফং উড়ে যা সিউল পাতা হ-_আপাঁন সে দিন 
বলেচেল নিষ্ঠুর রাজমাতা এবং নির্দয়া ছোট 
রাণশ ধন্মশশলা পাঁতপরায়ণা বড়রাণণকে 
বিনাশ করে বাড়ীতে পুতে রেখেচে, আজ 
বল্‌চেন স্বীয় রাণীরে ধম্মশীলা- 

রাজা । (দীর্ঘান*বাস) জগদখশ্বর ! 

প্রথম পাণ্ডত। মাধব! এমন কথা মূখে 
এন না। 

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, মাধব অমূলক 
কথা কিছুই বলেনি, সকল লোকে বলে থাকে 
আপনারা গাভণশ বড়রাণীকে বধ করে 
বাড়ীতে পুতে রেখেচেন। 

রাজা। হে সভাসদগণ, আম রাজকার্যয 
পাঁরহার প্ব্বক কল্য বনে গমন কর্‌বো, 
এক্ষণে আমি যাহা ব্যস্ত করবো তাহা স্বরূপ । 
আম বড় রাণীকে আতিশয় যন্ত্রণা 'দিয়েছিলেম, 
আম তহার যংপরোনাস্তি অপমান করে- 
ছিলেম, আমি বিম্‌ঢ় কাপূরুষের ন্যায় তাঁহার 
বিমল সতীত্ব স্ফাঁটককুচ্ভে অঙ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত 
হয়োছলেম, সেই জন্যই তান রাজীসংহাসন 
পাঁরত্যাগ করে আত্মহত্যার উপায় করূলেন। 
যদ্যাপও বড় রাণীকফে আম কিম্বা অপর কেহ 
বধ করোন, কিন্তু স্ত্রণ হত্যা, পূত্রহত্যার যে 
পাতক তাহা আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। বড় রাণী 
বাড়ীতেও মরেনাঁন, বনে গিয়েও মরেনান। 
তাঁর প্রেরিত পত্রী আম পাঠ করি সভাস্থ 
লোক শ্রবণ কর। (্মবর্ণকোটা হইতে পত্নী 
গ্রহণ পূর্বক পাঠ)। 

প্রাণে*বর। 


হতভাগিনীর প্রাণ হত হয় নি, জল্ম- 
দুঃখিনশর জশীবন যমালয়ে যায় নাই--শমন 
আগমন করোছলেন, 'কল্তু আঁধনীর উপরে 
রাজপুনের অবস্থান দ্‌ষ্টে- 


৯৯ 


দৌর্ধানশ্বাদ) নায়ক পাত কর পালাপ 
দান)! 

বনা। (লাপ পাঠ) 

প্রাণে্বর। 

হতভাঁগনীর প্রাপ হত হয় ধন, কজ্ম- 
দু্ঠাখনীর জীবন যমালয়ে যায় নাই- শন 
আগমন করোছিলেন, কন্তু আঁধনীর উদরে 
রাজপৃন্নের অবস্থান দৃষ্টে রিস্ত হস্তে 
প্রত্যাবর্তন কারয়াছেন। প্রাণথনাথ! পাত, 
পাঁতপরায়ণা কাঁমনীর প্রণয়মান্দরের একমান্ত 
পরমারাধ্য দেবতা--পাঁতর চরণ সেবা সতীর 
পাঁতর আদর সতাঁর সূখাঁসন্ধ্, পাঁতর প্রেম 
সতীর স্বর্গ। এমন সুখাবহ স্বাঁমসুখ- 
বাতা বাঁনতার বে*চে থাকা বিড়ম্বনা মান্র। 
এই বিবেচনায় মর্সাচ্তিক বেদনাতুর জীবন 
জীবনে বিসঙ্জন দেওয়াই স্থির করোছিলাম, 
আমার জীবনে আমার সম্পূর্ণ আধকার, 
যখন স্বামসেবায় একেবারে নিরাশ হলেম 
তখন অপদার্থ জীবন রাখার ফল কি? 
কিন্তু আমার গরস্থ রাজপূুন্রের প্রাণের 
উপর আমার কোন আঁধকার ছিল না, 
অভাগনীর অপকৃষ্ট প্রাণ িনন্ট কাঁরতে 
গেলে রাজপুন্রের উৎকৃষ্ট প্রাণ বিনাশ হয়, 
সুতরাং প্রাণ সংহারে বিরত হলেম। সাত 
মাস কাত্গাঁলনশ মালন বেশে দেশে দেশে 
ভ্রমণ কাঁরয়া বেড়াইতোছল, আজ সাত দিন, 
যে রাজপুঘরের প্রাণানূরোধে জীবত আছ, 
সেই রাজপনত্র ভুঁমন্ঠ হইযাছেন। প্রাণনাথ! 
আম পনর প্রসব করিয়াছ--রাজপুত্র, তোমার 
পুর, আমার প্রাণপাঁতির প্র, আমার প্রিয় 
রমণণমোহনের পত্। তুমি যে নামাট আত 
সৃম্াব্য বালয়া ব্যস্ত করোছলে, পুত্রকে সেই 
নাম 'দিয়াছ। ধোকা আমার কোল আলো 
করে বসে আছেন, আমার লতামণ্ডপে শত 
চন্দ্রের উদয় হয়েছে; আমার প্রাণ আনন্দ- 
সাঁললে অবগাহন কারতেছে। এমন ভূবন- 
মোহন রূপ আম কখন দোখ নি; তোমার 
মত মুখ হয়েছে, তোমার মত হাত হয়েছে, 
তোমার পায়ের মত পা হয়েছে- খোকা 
তোমার অবয়ব অনুরূপ, যেমন প্রজবলিত 


৯৭ 


প্রদীপ হইতে দীপ জরাঙ্গিলে সম্পূর্ণ অন- 
রূপ হয়। আমার অন্তঃকরথ কৃতজ্ঞতারসে 
আর হইতেছে। তুমি সপত্লীকে সোনা 
1সংহাসন দিয়েছ, 'কিল্তু তুমি আমায় অপার 
আনন্দপ্রদ দেবতাদুল্নভি পূরররত্ দান করেছ, 
সপত্নী যে পাঁরমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে 
তার শতগুণে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা 
আবশ্যক। স্ত্রীভাগ্যে ধন, স্বাঁমভাগ্যে পত্র 
-তোমার ভাগ্যে আম এমন অমূল্য 'নাধ 
কোলে পেয়েছি। প্রাণনাথ! আবার আমার 
হৃদয়ে আক্ষেপ ক্ষণরোদ উত্থালয়া উঠিতেছে, 
নয়ন দিয়া খেদপ্রবাহ প্রবাহত হইতেছে। 
আমার কাঁদবার কারণ ক? আম 
কি সপত্বীর একাধপত্য বিবেচনায় 
কাঁদতোছি? আম 'কি রাজাসংহাসন হইতে 
'বিবাঁজ্জত হইয়াছ বাঁলয়া কাঁদতোছি? 
আমি কি চ্োমার দুঃসহ দারুণ ?বরহে 
কাঁদতোছ 8 না নাথ, তানয়। সে রোদন 
সাত মাস সংবরণ কাঁরয়াছি। আমার নয়ন 
হইতে নবসালল 'নপাঁতত হইতেছে; আমি 
এমন অকলঙ্ক সোনার চাঁদ প্রসব করিয়াঁছ, 
প্রাণপাঁতকে দেখাইতে পারলাম না, আম 
একবার জনমনোরঞ্জন নয়ননন্দন নবাঁশশদ 
বক্ষে কারয়া তোমার সমক্ষে দাঁড়াইতে পেলেম 
না; আম সানন্দে, সগৌরবে, সহাস্য বদনে 
প্রাণপদত্রকে হাতে হাতে তোমার কোলে 
দিতে পেলেম না; আম একবার 
তোমার কাছে বসে প্রাণপূত্রকে স্তন 
পান করাইতে পারলে না; এই 
জন্যে আমার সখের সাঁহত 'বষাদ 
হইতেছে। তোমায় ছেলে দেখাইতে আমার 
প্রাণ সাঁতিশয ব্যাকুল হইয়াছে; আম ইচ্ছা 
কাঁরতোছ এই দন্ডে 'প্রয়পুত্ন কোলে কাঁরয়া 
তোমার নিকট গমন কার, কিন্তু সাহস হয় 
না-সপত্বী আমার পান্রকে অনাদর করুন 
তাহাতে আমার হৃদয়ে ব্যথা জাঁল্মবে না, 
শাশুড়ী আমার পুত্রকে অনাদর করুন সে 
দুঃখ অনেক ক্লেশে সহ্য কাঁরতে পাঁরিব, 
পাছে তুম তাঁহাদের মন-স্তুণ্টির জন্য 
তাদরের ধন অনাদর কর, তাহলেষে 


দনবন্ধ রচনাবলী 


তদ্দশ্ডেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে, এই 
কারণে রাজভবনে গমন করিতে গরাঙ্মুখ 
হইলাম। প্রাণবল্পভ, রমণণর্র প্রেম বিপুল 
পয়োধ, অনাদর-নিদা্-তাপে শুক হইবার 
সম্ভাবনা নাই। যে হস্ত আঁসলতা ধারণ 
কারয়া প্রাণ সংহার কাঁরতে যায়, সেই হস্ত 
গৃহপালিত কুরাঙ্গণী আনন্দে অবলেহন 
করে, সেইরূপ যে পদ দ্বারা প্রাণপাঁত 
প্রণায়নীকে দলনা করেন, পাঁতপ্রাণা প্রণয়ন 
আঁবচিত ভান্তি সহকারে সেই পদপণ্ডরীক 
চুম্বন করে। প্রাণনাথ, ভবনে থাঁক আর 
কাননে থাকি, আমি তোমার দাসী। দাসঈর 
জীবন প্রায় শেষ হইয়াছে; পাঁতর বিরহে 
সত ক দন বাঁচেঃ কুলহারা কুলকামন” 
যৃথহারা কুরাঁঙ্গণীর ন্যায় আঁচরাৎ ধরা- 
শাঁয়নী হয়; সরোবর ছাড়লে সরোজনশী 
সহসা স্পন্দহীন হয়। জীবতেশ্বর, দাসীর 
সুখেরও শেষ নাই, দুঃখেরও শেষ নাই; 
দাসীর জন্যে দাস কিছ-মান্র চায় না, যাঁদ 
কালসহকারে করুণাময়ের কৃপায় আমার 
লইয়া মুখচুম্বন কর, দাসীর এই একমান্ 
1ভক্ষা। 
তোমার পাঁতিরতা প্রমদা। 
রাজা। হে সভাসদ্গণ, আম বড়রাণীর 
এবং আমার 'প্রয় পুত্রের ক্রমাগত যোড়শ বৎসর 
অনুসন্ধান কাঁরয়াছ, আম পাঁতরতা প্রমদার 
অন্বেষণে নানা বনে, নানা নগরে, নানা রাজ্যে 
লোক প্রেরণ কারয়াছিলাম, কোথাও আমার 
প্রাণাধকা প্রমদার সন্ধান পাওয়া গেল না। 
অবশেষে হরিদ্বারে জনশ্রাতিতে জানা গেল, 
প্রমদা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, প্রাণপন্ত্রকে পারস্য 
দেশে কয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আম আপন 
দোষে এমন পাঁতপ্রাণা নারীরয়ের অপচয় 
করলাম, আমি আপন দোষে এমন পাবি পান্ত্র 
হইতে বাত হইলাম । আমার কি আর সংসার 
আশ্রম সম্ভবে 2 আমি কি আর মনকে কিছ 
দয়া তুষ্ট কাঁরতে পার? যে বনে হদয়- 
1বলাদিনী আমার পুত্র প্রসব কাঁরয়াছিলেন, 
যে বন একদা আমার পূত্রের জ্যোতিতে 
আলোকময় হইয়াছিল; আম সেই বনে গমন 


নবীন তশাম্বনী 


কর্বো& তোমরা এ নরাধমকে, এ জ্মী পৃ 
“হত্যাকারী পাপাত্মাকে এ রাজ্যে থাকতে 
অনুরোধ করনা। 

গুরু । মহারাজ! আমাদিগকে একেবারে 
অনাথ কাঁরয়্া বনে গমন করা বিধি হয় না; 
আমাদগের আর কেহ নাই; মহারাজ, বনে 
গমন কাঁরলে রাজ্য একেবারে ছার খার হয়ে 
যাবে। 

[বিজয়ের হস্ত বন্ধন রজ্জু ধারণ পূর্বক 
দুই জন প্রহরণী এবং বিদ্যাভূষণের প্রবেশ 
বিদ্যা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহা- 
রাজের; হাঘরেদের উপদ্রবে আর কেহ মেয়ে 
ছেলে লয়ে ঘর কাঁরতে পারে না। মহারাজ, এই 
সর্বস্ব অপহরণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। 
মাধব । আহা! আহা! 'বিদ্যাভুষণ এমন 
কোমল করেও রজ্জুদান করেছ! বেম্ধন মোচন 
কাঁরয়া) ইনি আত প'ণ্যাত্বা তাপস, হীন কি 
কাহারো দ্রব্য অপহরণ করেন। 

বিদ্যা। মহারাজ, দশাদন বারণ কাঁরাছ, 
আমার বাড়র দিকে গমন কাঁরস্‌নে, বৌল্পক 
ব্যাটা যেটা বারণ কাঁর সেইটি অগ্রে করে। কাল 
আমার মেয়েকে ভুূলায়ে লয়ে গিয়াছে, তাই ওর 
হাতে দড় 'দিয়ে রাজসভায় লয়ে এসেচি। 
মাধব। আপনার মেয়ের কি করেচেন ? 
বদ্যা। সে বাঁলকা তার বোধ 'কি। 
মাধব। আপনারা বামন জাত, কুকুর মারেন, 
হাঁড় ফেলেন না। 

রাজা। বিদ্যাভূষণ, তুমি এমন নবীন 
তাপসকে কি জন্য পণড়ন কাঁরতেছ; আহা! 
বাছার মুখ দেখলে স্নেহে হদয় পাঁরপূর্ণ 
হয়। ক অলৌকিক রূপ, যেন সুমিত্রা-নন্দন 
জটাব্কল পারধান করে রাজসভায় 
দাঁড়্‌য়েছেন। 

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরেরা এক্ষণে এরূপ 
বেশ করে দেশ লশ্ডরভণ্ড করতেছে, আপাঁন 
দেশপালক, এই ব্যাটাকে দ্বীপাল্তর করে 
আমার বাড়শ 'িন্কপ্টক কাঁরয়া দেন। 
রাজা। কি অপরাধে এ নিদারুণ দণ্ড 
1বধান কার? 

বিদ্যা। মহারাজ, আমার কামনীকে এই 
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ব্যাটা হাঘরে জাদহ করেছে। ক্ষাঁমনী রাজ" 
[সিংহাসন "অবজ্ঞা করে হাথরের গৃহিখী হতে 
উন্মত্তা হইয়াছে। তার অঞ্গুলে মল্াপৃত করে 
একটা অঞ্গুরণ দিয়াছে তাহাতেই কামিনী 
একেবারে পাগল হয়ে গিয়েচে। আমি গোপনে 
দাঁড়ায়ে দোখাছ কাঁমনী সেই অঞ্গুরী চুম্বন 
করে, আর হা তপাস্বিন, হা তপাঁস্বন, বালয়া 
রোদন করে। মহারাজ, এই হাঘরে ব্যাটাকে 
দ্বীপান্তর কর্ন, নচেৎ বিদ্যাভূষণ মহায়াজের 
সমক্ষে গলায় ছুরি ?দয়ে মর্বে। 

রাজা। আচ্ছা স্থির হও। হে নবীন 
তপাঁস্বন্‌, তোমার যদ্যাপ কিছ বন্তব্য থাকে 
তবে এই সময় বলো। 

বিদ্যা। মহারাজ, ও আর বলবে কি? 
ওরে বলুন ও সেই অঞ্গরীটে ফিরে লউক, 
সেই আংটিটে জাদুমাথা। 

মাধব। দেখ যেন তোমার 'বিদ্যাভূষণীকে 
ছোঁয়ায় না। 

রাজা। তোমার কন্যা কামিনী কি 
তপাঁস্বনীর সহিত গমন করেচেন? 

বদ্যা। মহারাজ, কাঁমনী ছেলে মানুষ, 
বালিকা, কৌতুকাবিষ্ট হয়ে এই বোল্লক ব্যাটার 
মাকে দেখতে গিয়েছে। সে মাগশ হাঘরের 
শেষ, কারো সহিত কথা কয় না, কেবল রান্রি- 
দিন চক্ষম মাদ্রত করিয়া কার সর্বনাশ 
করবো, কার সর্বনাশ করবো, এই চিন্তা 
করে। 

রাজা। 'বিনায়ক, দুই জন ব্রাহ্মণ সম- 
[িব্যাহারে তপাঁস্বনপর ঘরে গমন কর, 
তর্পাস্বনীকে এবং কাঁমিনীকে রাজসভার 
আনয়ন আবশ্যক, নতুবা যথার্থ বিচার হয় না। 

['বিনায়কের প্রস্থান । 

বদ্যা। সে হাঘরে মাগী কখনই এখানে 
আসবে না, আম আজ দশ দিনের মধ্যে 
তার সাহত একবার সাক্ষাৎ করৃতে পেলেম না। 

রাজা । হে তপাঁস্বন, বোধ কার তোমার 
মনোহর রূপলাবণ্যে সৃরূপা 
িমোহত হইয়া তোমায় পাঁতত্বে বরণ 
করেচেন, তোমা কর্তৃক কুলকামনী কোঁশলে 
অপহরণ সম্ভবে না। 

বিজ। মহারাজ, আম তপস্বণ, বনবাসী, 
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মাধব। ওহে বাবাজি, একটা কথা জিজ্ঞাসা 
কার, বাল ফলমূলে পেট ভরেত? 

[িজ। মহারাজ, ভপস্বীরা পরম সখা, 
ভার্ধযার ভাবনা ভাবতে হয় না, সন্তানের 
ভাবনা ভাবতে হয় না; চোরের ভয় নাই, দস্যুর 
ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের ভয় নাই। 
তাহারা পরমানন্দে অনত্যন্ত চিন্তে পরম ব্রন্গের 
ধ্যান করে। সহসা কোন ব্যন্তি এমন পাবন্র 
ব্যবসায় সহশ্র শোক সমাকুল সংসারাশ্রমের 
সহিত 'বানময় করে না। আম সরলা 
কামিনীকে সোনার চক্ষে দেখলেম, মন 
াবমোহত হয়ে গেল, কামিনীর জন্যে তপাঁস্ব- 
বৃত্ত পাঁরত্যাগ করে সংসারী হতে প্রবৃত্ত 
হইাঁচি। মহারাজ, কামনীও আমাকে শুভ 
দাঁ্টতে দর্শন করোছিলেন; তান একাঁদন 
গনঙ্জজনে তর্পাস্বনীর বেশ ধারণ করে 
জগদী*্বরের ধ্যান কাঁরতে ছিলেন, আম তাহা 
দর্শন করে তাঁর মনের ভাব বুঝৃতে পার্লেম 


কাঁমনীর পিতা মত 'দিলেই পরম সূখে 
পারণয় হয়। 

বিদ্যা । সব মিথ্যা, সব মিথ্যা; ব্রাহ্মণীকেও 
জাদু করেচে। 

গুব। তোমার মাতার মত হয়েছে? 

গিাজ। মহাশয়, আমার সপ্তদশ বংসর 
বয়স হইয়াছে, আমি ইহার মধ্যে আমার 'চির- 
দুঠাখনী জননীব মুখে কখন হাঁস দেখি 
নন, কিন্তু মিম্টভাঁষণী কাঁমনীকে কোড়ে 
কবে তাঁহার ?বরস বদনে সরস হাসির উদয় 
হযেচে, তিনি কাঁমনীকে পেয়ে পরম সুখী 
হয়েছেন। 

রাজা। তোমার নাম কি? 

বিজ। আমার নাম বিজয়। * 

বিদ্যা। মহারাজ, হাঘরের মিন্ট কথায় 
ভুলবেন না, এ দেখুন বৌল্পক ব্যাটার হস্তে 
আলতা মাখা । 

রাজা। (বিজয়ের হস্ত ধারণ) কোই, 
ফোই? (দীর্ঘ নিশ্বাস) 

গগারু। মহারাজ, সিংহাসনে উপবেশন 


দীনবঙ্ধূ রচনাবলী 


করন-এ কি, এ কি, অহ্রাফের শরীর 
রোমাণ্চিত হয়েছে, ঘদনমন্তল মালন হয়েছে 
রাজা। জগদীশ্যর! 'বিদ্যাভুষখ, ধদান্পি 
তোমার ্রাহ্মণীর এবং কামলশর মত হইয়া 
থাকে তবে এমন সুপান্র পানে কন্যা দান কলে 
অমত করা কখন ডীচত নয়। 
বদ্যা। মহারাজ বলেন কি, ৭ কখন 
তপস্বী নয়, ও হাঘরের ছেলে-_ নাম 
করে হাঘরে মাগণী কামিনীকে লয়ে যাবে, তার 
পরে কোন সহরে গগয়ে বিক্য় করবে৷ 
রাজা। আমার বিবেচনায় কামিনী যেমন 
পান্নী, বিজয় তেমনি পান; কামিনশ যাঁদ আমার 
কন্যা হতো আম বিজয়কে দান কত্তেম। 
বিদ্যা। মহারাজ বলেন কি, আপনাকেও 
জাদ; কলে নাক? আপাঁন হাঘরের হস্ত 
পর্শ করে ভাল করেন নি। হা পরমেশ্বর, 
এমন আশা 'দয়ে নিরাশ কল্যে-হয়েছে, আমার 
রাজ*্বশর হওয়া হয়েছে! 
রাজা। , আম স্প্ী পত্র হত্যা 
কারাছ, আম সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু 
কল্য বনে গমন করবো ; সংসার করা দূরে 
থাকুক সংসারে আর ফিরে আসবো না। আম 
বড় রাণশর বিরহে ব্যাকুল হইয়াছ, আমি 
আর জনসমাজে থাকৃবো না। আমার পরামশ* 
গ্রহণ কর, কামিনীকে এই মনোহর পাত্রে 
সম্প্রদান কর। 
বদ্যা। কখন হবে না, কথন হবে না, 
দোহাই মহারাজের; হাঘরের ছেলে কামনীর 
পাণিগ্রহণ কখন করতে পাবে না- 
নায়কের সাহত কাঁমনী ও আবৃতমুখশ 
তপাঁস্বনীর প্রবেশ 

আমি বাল হাঘরে মাগী আসবে না, মাগণ 
কি একটা নূতন আভসাম্ধ করেছে-মহারাজ, 
এঁ দেখুন কামিনী সেই আংট হাতে 'দিয়ে 
রেখেচে। 

রাজা। দেখ মা কাঁমনশ, তোমার আংটি 
দেখি। (কামনীর নিকট হইতে অঞ্গুরী 
গ্রহণ) তোমায় এ আংটি কে দিয়েছে? 
কামি। 'বিজয়-_তপস্বশ দিয়েছেন। 
রাজা। তেপাষ্বনর চরণ অবলোকন- 
প্র্বক অঞ্গাদরীয় চুম্বন করিয়া) এ আমার 


“বন ওপাস্যিনী 


'অঞ্ারী, .(তপাস্যনীর ডরণ ধাঁরয়া) প্রেয়াস। 
অপরাধ কমা কর; প্রেয়াস। অপরাধ ক্ষমা কর; 
প্রেয়সি। অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়াস! অপরাধ 
' মা কর; প্রেয়াস! তোমার 'বরহে আম বন- 
বাসী হইতোছিলেম-- 


ভপ। শেঃখাচ্ছাদন মোচনপর্্বক রাজার 
জীবতেশ্বর 


হুজ্ত ধারয়া) প্রাণনাথ-_হৃদয়বল্লভ 
-ম্সআমি কি তোমায় দেখতে পেলেম £ দাসী 
“ক আবার পাদ্পদ্মে স্থান পাবে ! ওটো, ওটো, 
প্রাণনাথ, ওটো। 

সকলে। বড় রাণী, বড় রাণী! 


প্রথয়ানুরোধে এ পাপাত্বার অপরাধ ক্ষমা 
কর, এ মূড্মাতর নৃশংস আচরণ বিস্মৃত হও । 
গুরু । মহারাজের আতশয় ঘর্ম হচ্চে, 
মূচ্ছিতপ্রায় হয়েচেন; মা বাতাস দেন। 
তপ। (বল্কল দ্বারা বায়ু সণ্টালন কাঁরতে 
কাঁরতে) প্রাণনাথ, দাসীর কোন কথা মনে নাই, 
এত কাল দাসীর আর কোন চিন্তা ছিল না, 


হবে। হদয়বল্লভ, তোমার মুখমণ্ডল দেখে 
আমার দগ্ধ দেহ শীতল হলো, আমার মৃত 
প্রাণ সজীব হলো, আমার সমক্ষে চক্ষের জল 
ফেলনা । আম আপন শরশরে সকল ক্রেশ 
সহা কাঁরতে পার, আমি তোমাব মুখ মাঁলন 
দেখতে পার নে, তোমার কোন ক্লেশ হলে 
আমার হৃদয় 'িদপর্ণ হয়ে যায়। 

রাজা। ধিক আমার জীবনে, ধিক আমার 
ববেচনায়, ধিক আমার রাজত্বে-আঁম এমন 
সরলা সুশীলা ধম্মপবায়ণা ধর্্মপত্রীকে 
অবমাননা কারয়াছ; আঁম এমন পাঁতপ্রাণা 
(িশুদ্ধাচারণধ পাটরাণশর অনাদর কাঁরয়াছ, 
আম এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজ- 
লক্ষীকে অলক্ষন্শর ন্যায় অবহেলা কাঁরয়া- 
1ছিলাম--আহা | আহা! প্রাণ আমার ওম্ঠাগত 
হলো, অনুতাপ-অনলে হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল। 
প্রাণাধিকে, আম আর এ পাপ দেহ রাখবো 
না-আমি আর আমার অপবিত্র হস্ত দ্বারা 
তোমার পাব চরণ দূষিত কারব না, (চরণ 


উহ, 


ছাঁড়য়া) আমি ঘে মানসে আজ রাজনভা 


তপ। (জান ভর কারয়া উপবেশনানস্তর 
রাজার হস্ত ধারণ পূর্বক) জশীবতনাথ, ধৈষয 
অবলম্বন কর; দাসীর মনাত রক্ষা কর; 
সৌবকার বচনে কর্ণপাত কর--প্রাণেন্বর, 
তোমার মুখকমল মালন দেখে দশ দিক; 
অম্ধকার দেখিতোছ; আমার প্রাণ বিয়ের" 
হয়ে যাইতেছে! আমি সতের বংসর মানুল) 
বেশে দেশে দেশে পথের কাঙ্গাজিনশ 
বেড়াইতে ছিলেম, তাতে আমার এত এ 
হয় নি, তোমার ম:খচন্দ্র বিবর্ণ দেখে হস্তু-ক্রেশন 
হচ্চে। প্রাণকান্ত, শান্ত হও, আর রোরগা)কর 
না; চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে । প্রানাধ, ৷ 
সা রা বি 
দাসীর মনোবথ পূর্ণ কর। সি 

রাজা। প্রাণাধকে, প্ীযার 
দোষের কি মাজ্জনা আছে? তবে তোমার 
প্রেম বিপুল পয়োধি, তোমার স্নেহের সধমা 
নাই, এই ববেচনায় জশীবত থাকৃতে বাসনা 
হচচে। আম তোমায় যার পর নাই অসুখশ 
কাঁবাঁচ, কিন্তু তুমি সুখময়, তোমার চিত্ত 
নিম্মল, তোমার আত্মা পাব, তুমি সতত 
আমার সুখ অনুসন্ধান করেচ। তুমি অতঃপরও 
আমায় সখা করবে তার সন্দেহ কঃ 

[বজয। (রাজার চরণ ধারয়া) 'পতঃ 
বোদন সম্বরণ করুন; বাবা আর কাঁদ্‌বেন না; 
গান্লোথান করুন; রাজাসংহাসনে উপবিষ্ট 
হন; আম পবমানন্দে মনের সুখে আপনার 
চরণ সেবা কাঁর। বাবা। আপনার পাদপদ্ম 
প্রাণ প্রফুল্ল হলো-শিশুকালে যাঁদ কোন দন 
আদো আদো বোলে বাবা বলৃতেম, আমার 
1চরদঃখিনশ জননীর চক্ষে অমান শত ধারা 
বাহত, শ্যামা আমার মুখ হাত 'দিয়ে চেপে 
ধর্তো, এমত স্নেহপূর্ণ 'বিমল বাবা শব্দ 
আমায় বলতে 'দিত না; আজ আমার শুভ 
দিন, আজ আমার জণবন সার্থক, আজ আম 
প্রেমাস্পদ পরম উপাস্য পিতার পাদপদ্ম দর্শন 
কর্লেম। আর আম অনাথ নই, আর আমি 


৯ 


বনযাসখ নই, আর আম কাঞ্মালিনীর ছেলে 
মই, আম পূল্লগতপ্রাণ পিতাকে প্রাপ্ত হইচি। 

রাজা। (বিজয়কে আঁলঞ্গনপূর্্বক মুখ 
চুম্ধন কারয়া) আহা! যার পত্র আছে সেই 
জানে পূরমূখ চুম্বন কাঁরলে কি লোকাতাঁত 
পরম প্রীত জল্মায়-_-(োবজয়ের মুখ চুম্বন) 
আহা! পত্রের মুখাবলোকন কাঁরলে চক্ষের 
পল্লব পড়ে না, ইচ্ছা হয় যাবজ্জীবন স্থির 
নেঘে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ কাঁর। জগদাীশবর ! 
তোমার অনন্ত মাহমা, তোমাব করুণার শেষ 
নাই; হে করুণানিধান, দয়াঁসন্ধো, মঙ্গলময়, 
আমার হারাধন বিজয়কে চিরজীবী কর__ 
গ্রজাপালনে উপদেন্টা হও,_হে অনাথনাথ, 
তুমিই আমার বিজয়কে এত দন ভয়াবহ 
আমার বিজয়কে দুর্গম বনে আহার 'দিয়াছ; 
হে পাঁততপাবন, পাপাত্মার বক্ষে বিজয় এসেছে 
বলে বিজয়কে কুপথে পাঁতিত কবনা। আহা! 
আম কি পাষাণহদয়, কি নিষ্ভুর; আমার 
জশবনসব্ত্বস্ব পূত্রব্ত গহন বনে ভ্রমণ করে 
বেড়াইতোঁছল, আমি সচ্ছন্দে রাজ-অট্রা'লকায় 
বাস কাঁরতোছলাম; আমার জাবনাধার 
অনাহারে 'দিনপাত করিতোছিল, আম পরমা- 
নন্দে উপাদেষ ভক্ষ্য ভক্ষণ কাঁরতোছলাম; 
আমার নবনীর পুতুল পাতা পেতে শয়ে 
থাকতো, আম কনক পর্য্যগ্ডে নিদ্রা ষেতেম। 
প্রাণ, ধিক্‌ তোরে, প্রাণ, তুই পোড়ামাটি, 
তোতে অণুমান্র স্নেহরস নাই, তা থাকলে কি 
তুই 'নাশ্চল্ত থাকাঁতস, যে দন পাঁতপ্রাণা 
বনে লষে যৌতস্‌, আম স্বর্ণলতায় মুস্তাফল 
দেখে চাঁরতার্থ হতেম। 

তপ। প্রাণকান্ত, ক্ষান্ত হও, আর বিলাপ 
করো না, দাসীর মুখ পানে চাও, অনেক 'দনের 
পর তোমার মুখ দেখে প্রাণ জূড়াই; তোমার 
মুখ একবার দেখলে দাসীর দশ হাজার 
বংসয়ের বনবাস-বাতনা দূর হয়। মুখ তোলা, 
(হস্ত ধারয়া) ওঠো, ওঠো, প্রাণেশবর 
গ্রাপোথান কর; পরমানন্দে প্রাণপৃত্র পূঘবধ্‌ 


দশনবন্ধ্য প্টনাবলণ 


ক্লোড়ে লও। 
রাজা । প্রাগেশ্বাঁর, তুমি আমার প্রাঙ্গ্যে 
*বরী, রাজলক্ষতশ,। তোমার আগমনে আমার 


বিজয়, (আঁলিঙ্গনপূর্বক) আমার বড় সাধের 
নাম, আমি বিজয় নাম ভাল বাস বলে প্রমদা 
তোমায় বিজয় নাম 'দিয়েচেন। (কামিনশর হস্ত 
ধাঁরয়া) মা কামিনি, তুমি আমার স্বর্থলক্ষনী, 
এমন লক্ষী প্রমদা কি বলে পর্ণকুটপরে 
রেখেছিলেন! তোমরা দুই জনে রাজাসংহাসনে 
বসো, আমার এবং পাঁতরতা প্রমদার চক্ষে 
সার্থক হক্‌। 

রাজা, তপাঁস্বনঈ, বিজয় এবং কাঁমনশর 
[সংহাসনে উপবেশন, নেপথ্যে হলুধ্যানি 
তপ। বিজয় আমার, কামনীর জন্য 
আঁতশয় ব্যাকুল হয়ৌছলেন; ঠবজয় কাঁমনশকে 
রাজাসংহাসনে বসায়ে পলকে পার্ণত হলেন, 
বাবা, কাঁমনীকে কিসে সুখী করবেন এই 
চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। কামিনী আমার, 
বিজয়ের সুখে পরম সুখী হয়োছলেন, পর্ণ- 
কুটীর মার রাজাসংহাসন বোধ হয়েছিল। 
রাজা । প্রয়াস, বিজয় আমার যেমন প্র, 
কাঁমনী আমার তেমাঁন পুত্রবধূ । জগদণ*্বর 
আমার মনোরথ পূর্ণ করূলেন। কামনশর 
লোকাতীত রূপ লাবণ্যের কথা শুনে মনে মনে 
আক্ষেপ কাঁরতোছিলাম, যদ্যাপ পাঁতগ্রাণা 
সাঁহত 'ববাহ দিতাম, আমার সে আশা আজ 
পূর্ণ হলো।হে সভাসদগণ, আজ আমার 
আনন্দের সীমা নাই, আমার রাজলক্ষমণ 
আলষযে আগমন করেচেন, পাত্র পূত্রবধ 
সমাভব্যাহারে এনেচেন। আজ সকলে পরমা- 
নন্দে আমোদ প্রমোদ কর, আমাকে কেহ আজ 
রাজা বিবেচনা কর না, আমাকে সকলে প্রিক্ন- 
বয়স্য ভাব, আমাকে সকলে আভমহদর প্রিয় 
বন্ধু গণ্য কর। হে প্রজাবর্গ, আমার প্রাণাধিকা 
প্রমদার পৃনরাগমনের স্মরণচিহ স্বরূপ 
অদ্যাবাধ আয় সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ 
কর্লেম। 

তপ। প্রাণবল্লভ, লবণ বাবসায় রাজার 


নবীন তপাঁঞ্বনশ 


' একায়ত্ত হেতু দান প্রজাগণের যে ক্রেশ, আঁধনশ 
কাঙ্গালিনী অবস্থায় অনুভব 
করেচে, আঁধনণর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম 
দুঃখভার হরণ কর। 

রাজা। প্ররেয়াস, তুমি আত ধন্যা, আত 
. 'বাহত প্রস্তাব করেচ- হে প্রজাবর্গ, তোমাদের 
সহদয়া দয়াময় রাজমাহষাঁর প্রার্থনায় বিজয় 
কামিনীর প্রকাশ্য পরিণয়ের আঁধবাস স্বরূপ 
অদ্যাবধি লবণ ব্যবসায় সাধারণাধীন কর্‌লেম, 
আজ হতে এ অকলঙ্ক রাজ্য শশাঙ্ডের অক 
স্বরূপ নিদারুণ লবণ নিয়মের অপনয়ন হলো । 
তোমরা মান্তকশ্ঠে জগদীশবরের কাছে 
প্রার্থনা কর আমার বিজয় কাঁমনী দীর্ঘজীবী 
হন; পরমানন্দে সধন্্ম জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করুন। 

দ্বিতীয় পাঁণ্ডত। মহারাজ, রাজা রাজ- 
মাহষীর কৃপায় প্রজার আনন্দের পাঁরসীমা 
নাই, প্রজার সুখসাগর উচ্ছালত হলো; আমরা 
সকলে সর্্বশীস্তমানের নিকটে অকপট চিত্তে 
প্রার্থনা কার, রাজা, রাজমাঁহষী, বিজয়, 
কামিনী চিরজীবী হন, পরমসুখে রাজ্য 
ভোগ করুন-_-আমাদের এ রাজ্য রামরাজ্য, এই 
রাজ্য যেন চিরস্থায়ী হয়। জয়, বিজয় 
কামিনীর জয়। 

সকলে। জয়, বিজয়কামিনীর জয়। 

বদ্যা। আম হতব্দাম্ধ হইয়াছ! আমার 
বোধ হয় নিশাতে 'নাদ্রত অবস্থায় স্বপ্ন 
দেঁখতোছি। 

রাজা । বৈবাহিক মহাশয় বোধ হয় হাঘরে 
মাগী তোমাকে জাদ্‌ করেচে। 

[বদ্যা। যাকে জাদু করে সুখী হবেন 
তাকেই জাদ? করেচেন। 

তপ। ব্যাই মহাশয়ের আতিশয় ভয় ছিল 
পাছে সোনা বলে পেতল্‌ বেচে যাই। 

বিদ্যা। ব্যান ঠাকুরুণ, সে বিষয়ে আর 
পতি কল্যন, তপম্বিনীর পুত্রকে রাজপন্ত 
কল্যেন, আমার জাবনসর্্বস্ব কাঁমনীকে 
পুত্রবধ করলেন। যে মাহলা মুহূর্ত মধ্যে 
পতি পূত্র পূত্রবধ বোৌন্টতা হয়ে রাজ- 
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সিংহাসনে বসিতে পারে সে জাদং জানে তার 
জন্দেহ ?কি। 

মাধ। রাম বলো, আমার ঘাম দিয়ে জবর 
ছাড়লো, বনে যেতে হবে না। উদর! আনন্দে 
নৃত্য কর, ছানাবড়া রসগোল্লার বিরহ যন্দণা 
তোমার ভোগ কাঁরতে হবে না-আঃ বড় 
রাণীর আগমনে পেটভরে খেয়ে বাঁচংব। 

তপ। মাধব, এতাঁদন ?ক উপবাস করে- 
ছিলে ? 

মাধ। উপবাস না হোক, উপবাসের বৈমান্ 
ভ্রাতা হয়েছিল-এ সকল উদরে গুণে মোস্ডা 
দেওয়া উপবাসের বৈমান্র ভাই অর্থাৎ প্রায় 
উপবাস। আগোনা মোন্ডা ব্যতীত এ উদরের 
মনও ওঠে না টোলও ওঠে না। 

জল। যখন হোঁদোলকু"কু'তের বাচ্ছা ধরা 
পড়েছে, তথাঁন আঁম জানি মহারাজের শুভ 
দন উপাস্থত। 

রাজা। কোই জলধর হোঁদোলকু*ংকৃ'তের 
বাচ্ছা তো ধরা পড়ে নি, হোঁদোলকু"খকু'তের 
ধাড়ী ধরা পড়েছিল। 

জল। মহারাজ, মেঘ চাইতে জল, একজন 
হারায়ে তিন জন পেলেন। 

শ্যামার প্রবেশ। 

শ্যামা। মহারাজ আশীর্বাদ করুূন। 

রাজা । কে শ্যামা, আজো বেচে আছ, 
তুমি কি প্রমদার সাঁঞ্গনণ হয়োছিলে ? 

শ্যামা। তা নইলে কি আপনার স্ব্ী পত্র 
জরীবত পেতেন, আঁম কত কম্টে বিজয়কে 
বঁচিয়েচ। 

তপ। প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার িছতেই 
পরিশোধ হবে না। 

রাজা । প্রয়াস, শ্যামা যাকে ভালবাসে, 
যে শ্যামাকে মাধবীলতা নাম দিয়াছে, শ্যামা 
তাকে পাবে, শ্যামাকে পরম সুখী করবো, 
আমার প্রিয় 'মাধবের সাহত শ্যামার বিয়ে দেব, 
শ্যামা প্রকৃত মাধবীলতা হবে। মাধব “মাধবী” 
লতা বিরহে মরে ভূত হয়ে আছে”। 

[ সলাজে শ্যামার প্রম্থান। 

মাধব। লোকের পাতা চাপা কপাল, 
আমার পাতর চাপা কপাল; অনেক দিন পরে 
পাতরখান প্রস্থান কল্যেন।-_মান্মহাশয় দেখ 


৯৮ দশনবন্ধু কচনাবলশ 


দৌঁখ আমার কপালটা চিক চিক্‌ কচ্চে বটে ? তপ। চল নাথ, প্রাণনাথ অল্তঃপৃরে যাই, 
শুঙ্ক তর মুঞ্জারল গুঞজারল আল, সুরমা বয়ানে হোর জীবন জুড়াই। 
সরভাজা, মাঁতিচুর, শামলী ধবলা। [ সকলের প্রস্থান। 
বিদ্যা। আপনারা অন্তঃপুরে আগমন 

করুন, আপনাদের দর্শন করে আমার স্বর্ণ 

প্রাতমা সরমা চরিতার্থ হন। সমাস্ত। 


বিয়েপাগলা বুড়ে। 


স্বদেশানুরাগণ শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রণয়পারাবারেষ্ণ। 
'প্রয়বন্ধু শারদাপ্রসন্ ! 


মদণীয় দনধাম ভ্ভবদণীয় কণক 'নকেতনের ?নকট নিবন্ধন বাল্যকালাবাঁধ তোমার সাঁহত 
আমার অকৃত্রিম বন্ধৃতা; তুমি সহত্র কর্ম পাঁরহার প্যরঃসর আমার পাঁরতোষ সাধন কারতে 
পরাঙ্মূখ নও। প্রথম দর্শনাবাঁধ তুমি আমায় এতই ভালবাস, তোমার নিতান্ত বাসনা আম 
সতত তোমার নিকট থাঁক কিন্তু কার্যগাঁতিকে সে স্নেহগর্ভ বাসনার সম্পাদন অসম্ভব । 
যাহাকে ভালবাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাঁকলে 'কয়দংশে মনের তৃপ্ততা জল্মে-_ 


এই প্রত্যয়ে নিভর কাঁরয়া নিদ্দোষ-আমোদপ্রদ মতপ্রণশত এতৎ প্রহসনাটি তোমার হস্তে ন্যস্ত 
কাঁরলাম। হাত 


দর্শনোংসকমনাঃ 
ভ্রীদীনবন্ধ্‌ দন্ত 


প্রথম অধ্ক 
প্রথম গভণাত্ক 


মাঁনরাম এবং রতা নাপতের প্রবেশ 

নাস। বুড়ো ব্যাটা বিশ্বনন্দূক। 

রতা। কেশব বাব্‌কে সকলেই ভাল বলে, 
কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগাল দেয়। বলে 
কালেজে পড়ে যখন জলপান পেয়েচে তখন 
ওর আর জাত 'ক? 

নাঁস। মাথার উপর শকুনি উড়চে, তবু 
দলাদাল কত্তে ছাড়ে না। আর বংসর বাগান 
বেচে দলাদলি করোছিল; স্কুলে একাঁট পয়সা 
[দতে হলে বলে আম দার ব্রাহ্মণ, কোথা হতে 
টাকা দেব? 

রতা। চনক্রবরাঁরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে 
বগৃনো দেইনি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল 
না, ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দলে না, দু'শ 
লোকেব ভাত পচালে। 

নাঁস। ওর জামাইযের বাড়ী হলো ভিন 
গাঁয়। তাকে বগৃনো দেবে কেন? তাকে দিতে 
গেলে আর একশ লোককে দিতে হয়। 

রতা। কেশব বাবুর বাপ যাঁদ ঘোষদের 
রক্ষা না কত্তেন তবে ব্যাটা তাদের জাত মেরে- 
ছিলো। | 

নাঁস। যথার্থ কথা বল্‌তে ক, রাজীব 
মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই। 
ভূবনের মামাদের এক বৎসর একঘরে করে 
রেখেচে। তাদের অপরাধ তো ভাঁর_কালী 
ঘোষের ছেলে 'ক্রিস্চান হতে গিয়ে ফিরে 
এসোছল, তা কালী ঘোষের জাত না মেরে 
তারে সমাজভুন্ত করে রেখেচে। 

রতা। কাল ব্যাটার ভার নাকাল কাঁরচি-- 
দশ গণ্ডা কাগের ডিমের শাঁস ওর মাতায় ঢেলে 
[দিইচি। 

নসি। কখন? 

রতা। কাল প্রাতঃস্নান করে নামাবাঁল- 
খানি গায় দিয়ে যেমন বাড়ী ঢুকবে, আম 
ওদের পাঁচিলের উপর থেকে এক হাড় শাঁস 
ঢেলে 'দয়ে পাঁলয়োছলেম; ব্যাটা আবার নেয়ে 
মরে। কত গালাগাল 'দিলে কিন্তু আমায় 
দেখতে পাই 'নি। 


নাঁস। ভুবন বড় মজা করেছে বুড়ো 
ধুঁত নামাবাল রেখে স্নান কততোছল, এই 
সময়ে পাঁটার নাঁড়ভূড় নামাবলিতে বেধে 
রেখে পাঁলয়েছিল। বুড়ো নামাবাল গায় দিতে 
গিয়ে কেদে মরে, বল্যে এ রতা নাপৃতে করে 
গিয়েচে। 

রতা। ব্যাটার আমার উপর ভারি রাগ। যে 
কিছ? করুক আমারে দোষে, বলে নাপৃতের 
ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরণত ফল 
ঘটে। 

ভুবনমোহনের প্রবেশ 

ভুব। ওহে ইনিস্পেক্টার বাব; এসেচেন, 
কাল আমাদের পরীক্ষা হবে। 

নাস। আমাদের পুরাণো' পড়া সব দেখা 
আছে। 

ভুব। আমি বিশেষ মনোনবেশ ক'রে 
পড়াগদীলন দেখবো । 

রতা। দেখ ভাই, পাঁণ্ডত মহাশয় আমাদের 
জন্যে এত পাঁরশ্রম করেন, আমরা যাঁদ ভাল 
পরাক্ষা না দিতে পাঁর তবে তিনি বড় দুঃখিত 
হবেন। 

ভুব। রাজীব মুখ্য্যে ইনিস্পেক্টার 
বাবুকে দেখে বড় রাগ করেচে, বল্যে এই 
ক্রিসচান ব্যাটা এয়েচে। 

নাঁস। ব্যাটা ইনিস্পেক্টার বাবুর উপর 
এত চট্লো কেন? 

রতা। ইনিম্পেক্টার বাবুর সহিত এক 
[দন বিধবাঁববাহ উপলক্ষে তর্ক হয়োছল, 
বাব; বলোছিলেন, “আপনার ষাট বংসর বয়সে 
স্তীবযোগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্ত্বার 
দারপারপগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েচেন, অতএব 
আপনার পোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা 
পুনর্্বার বিবাহ কারতৈ ইচ্ছুক কি না 
বিবেচনা করে দেখুন।» ব্যাটার বিচার কারবার 
ক্ষমতা নাই, গলাবাজতে যা কত্তে পারে; আর 
মুখখানি মেচোহাটা, ইনিস্পেক্টার বাবুকে 
যা না বলবের তাই বল্যে। 

নাঁস। আম সেখানে থাকলে বুড়োর 
গলায় জয়ট্যামটোম বেধে দিতেম। 


[বয়েপাগলা বুড়ো 


.. ব্নতা। 'যাঁদ পরমেম্বরের কৃপায় কাল 
পরাক্ষা ভাল দিতে পার, তবে বুড়োরি এক 
শদন আর আমার এক 'দিন। 

ভুব। ইনিস্প্ক্টার বাবুকে সন্তুম্ট কত্তে 
না পারলে কোন তামাসা ভাল লাগবে না। 

নসি। কাঁলকাতায় ছান্রেরা পরণক্ষার পর 
ঝাজীব মুখুয্যের বাঁজ দেব। 

ভুব। সে সাপটা আছে তো? 

রতা। সব আছে, পরাক্ষাঁট শেষ হোক 
না। 

নাস। ক সাপঃ 

রতা। সোলার সাপ। 

নসি। তাতে দি হবে। 

রতা। দুটি বাবলার কাঁটা আর একাঁট 
সোলার সাপে বুড়োর সব্বনাশ করবো যে 
রতার কথা সইতে পারে না, সেই রতার চড় 
খাবে আরো বলবে লাগে না। লোকে জানে 
বাবা যে সর্পের মন্ত্র জানতেন তা মরবের 
সময় আমায় দিয়ে গিয়েচেন বুড়োরে সাপে 
কামড়ালে কাজেই আমায় ডাকৃবে আম 
চপেটাঘাতে 'নার্্বষ করবো। 


গোপালের প্রবেশ 
গোপা। বড় মজা হয়েচে, রাজীব 
মুখুষ্যের খ্যাপান উঠেচে_ 
রতা। ক খ্যাপানঃ 
গোপা । “পে*চোর মা” 
তাঁড়য়ে কামূড়াতে আসে। 
নাস। কেন? 


গোপা। শে*চোর মা কুড়োর মেয়ের সঙ্গে 
কথা কইতেছিল, বুড়ো ঘরে ভাত খাচি্চিল, 
কথায় কথায় পে*চোর মা রামমাঁণকে বল্যে, 
তোমার বাপের চেয়ে আমার বয়স কম, বুড়ো 
ওমান তেলে বেগুনে জলে উঠলো, ভাত- 
গুলিন পে'চোর মার গায় ফেলে দিলে, আর 
এংটো হাতে মাগীর পিটে চাপড় মান্ডে লাগলো, 
মায়েশের রথের লোক জমে গেল। বুড়ো 
বল্‌তে নাগ্‌লো “দেখ দৌখ আমার বিবাহের 
সম্বন্ধ হচ্চে, বোট এখন কি না বলে আম 
ওর অপেক্ষা বড়, আমি যখন পাঠশালে লাখ 


বল্যেই ব্যাটা 


৯১০৬ 


তখন বোঁটকে এরুপ দৌখাঁচি।” 
নাস। কোন পেচোর মাঃ 
গোপা। রামাঁজ ডোমের মাগ-রামাঁজ 
মরে িয়েচে, মাগী একা আছে, কেউ নাই, 
কেরল একাঁট ধাড়ী শূকর নিয়ে থাকে। 
রতা। দুজনোর বয়স এক হবে। 
গোপা। যাঁদ কেহ বলে মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় পে*চোর মার বয়স কম, বুড়ো ওমান 
গালে মুখে চড়ায় "আর তাড়িয়ে কামড়াতে 
আসে; এখন আধিক বলৃতে হয় না; শুধু 
পে*চোর মা বল্যেই হয়। 
নেপথ্যে। বড়ো বামনা বোকা বর। 
পে“চোর মারে বিয়ে কর॥ 
রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং দশ জন বালকের 
প্রবেশ 
রাজী। যম 'নদ্রাগত আছেন, এত বালক 
মর্চে তোমাদের মরণ হয় না-_াঁক বলবো 
দৌড়াতে পার নে, তা নইলে একাঁট একাঁট 
ধার আর খাই। 
বালকগণ। বুড়ো বামনা বোকা বর। 
পে*চোর মারে বিয়ে কর 
বুড়ো বামনা বোকা বর। 
পেদ্চার মারে বিয়ে কর॥ 
নাস। যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েছে, 
ইনিস্পেক্টার বাব এয়েচেন, সকালে সকালে 
স্কুলে যা। 

[ বালকদের প্রস্থান। 
মহাশয়ের অদ্য স্নানে আঁধক বেলা হয়েচে, 
নানান্‌ কর্মে ব্যস্ত থাকেন। 

রাজী। আমাকে পাগল করেচে। 
নাঁস। আত অন্যায়, আপাঁন বিজ্ঞ, গ্রামের 
মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা আত 
অনুচিত। মহাশয়ের গৃহ শন্য হওয়াতে 
সকলেই দহঃখত। 

রাজী । তুম বাব আমার বাগানে যেও, 
তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়্‌তে 
দেব। 

১ রূতা। যে মেয়োট 'স্থির হয়েচে মখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্যল্ত হবে। 

রাজী। কোন মেয়োট ? 

রতা। আজ্ঞা-এঁ পে'চোর মা। 


৯০৭ 


রাজশ। দূর ব্যাটা পাজশী গভরন্রাব, যমের 
ভ্রম-ভাঁড় হাতে করগে, তোর লেখা পড়া কাজ 
কি। দেখি তোর কাকা জামগুলো কেমন করে 
খায়, রাজীব এমন ঠক্‌ নয় এখান নায়েবকে 
বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। পাজী-- 
আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়। 
[ সরোষে রাজীবের প্রস্থান। 
নাঁস। বেশ তৈয়ের হয়েছে। 
গোপা। 'বয়ের নামে নেচে ওঠে-কণক 
বাবুর বাগানের কাছে ওর চার বিঘা ব্রন্গত্তর 
জমি ছিল; রায় মহাশয় সেই জাম কয়েকখানার 
দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন তবু দিলে না, 
রামমণি কত উপরোধ করলে কিছুতেই শুনলে 
না; তারপর রতা 'িখায়ে দলে, বিয়ের 
সম্বন্ধ করে দেব স্বীকার করুন জাম অমাঁন 
দেবে। রায় মহাশয় তাই করে জাঁম হস্তগত 
করেচেন কিন্তু তার উাঁচত মূল্যের আঁধক 
। 
রতা। এখন বড় মজা যাচ্ছে-ব্যাটা দু 
বেলা লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চে বিয়ের কি 
হলো। কণক বাব আমায় বলেচেন একটা 
গোলমাল করে ব্রাহ্মণের ভ্রম ভঙ্গ করে দাওগে। 
আম কি করবো কোন উদ্দেশ পাঁচচ নে। 
ভূব। বাবা যে দুঃাঁখত হন, তা নইলে ওর 
রাখতে পাঁর। 
রতা। তোমাদের কারো কিছু কত্তে হবে 
না, একা রতা ওর মাতা খাবে। 
[সকলের প্রস্থান । 


[ম্বিতীয় গভণঙ্ক 
রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দরজার ঘর 
রাজীব আসান 
রাজী। পেচোর মা বেঁটিই, আমাকে 
বুড়ো করে তুলেচে, গ্রাম ময় রাষ্ট্র করে দিয়েচে 
ওর যখন বয়ে হয় আমি তখন মাল্লকদের 
বাড়ী গোমস্তাঁগাঁর কর্ম কারক ভয়ানক 
কথা ব্যস্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে 
ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো-এ কথা মনের 
ভিতর আন্দোলন কারলেও হান হতে পারে। 
মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর 


দাঁনবন্ধয রচনাবলণী 


আম বিশ বৎসরের নবীন পারুষ, আম 
দিয়ে নদী পার হতে পার, আমি ষোড়শশ 
প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে লতে পারি। 
বোটকে দেখলে আমার অঞ্গ জলে বায়, তা 
নইলে ছু টাকা দিয়ে বোটকে বলতে বাঁল 
পে*চো যে বার মরে সেই বার আম হই 
আবার ভারত ছাড়া বোটর নাম কাঁচচ, বোঁটর 
মুখভাঙগমা মনে হলে হৃংকম্প হয়। 
(দরোজায় আঘাত) কে-ও, ঠক্‌ ঠক্‌ করে 
ঘা মারে কে_ও। 

নেপথ্যে। আমরা দুটি আতাঁথ। 

রাজী। এখানে না, এখানে না, মেষ্সে- 
মান্ষের বাড়ী। 

নেপথ্যে। আজ্ঞা, সন্ধ্যা হয়েচে, আমরা 
কোথা যাই, আপনি অনন্ভ্রহ করে আমাদের 
স্থান দেন। 

রাজী। কি আমার সন্ধ্যা হয়েচে গো যা 
বাধ্‌ স্থানান্তরে যা, আমার বাড়শ লোক নাই, 
জন নাই, করে কম্মে কে। আম বুড়ো 
হাব্‌ড়া-- জব কেটে স্বগত) এই জন্যে ও 
সকল কথা আন্দোলন কন্তে চাই নে, দেখ দৌখ 
আপনিই “বুড়ো হাবৃড়া” বলে ফেল্যেম। 

নেপথ্যে। আমাদের কিছ চাল ডাল দেন, 
আমরা স্থানান্তরে পাক করে খাইগে, আমরা 
গনঃসম্বল, চাল ডাল 'দয়ে আমাদের রক্ষা 
করুন, আমরা 'দবসে চিড়ে খেয়ে রইচি। 

রাজীী। দূর হ ব্যাটারা, দূর হ এখান 
থেকে_ আঁতাঁথ ঝলে আসেন তার পর চুরি 
করে সব্বস্ব লয়ে যান। 

নেপথ্যে। আপনার বোধ কার কখন কিছ 
চুরি হয় নি। 

রাজী । হোক্‌ না হোক তোর বাবার কি, 
পাজা ব্যাটারা, গোচর ব্যাটারা। 

নেপথ্যে । নরপ্রেত, এই সন্ধ্যার সময় 
ব্রাঙ্গণ দুটোকে 'কাণৎ অন্নদান কত্তে পাল্যে 
না। চল অপর কোন বাড়ী যাওয়া যাক্‌। 

রাজী। রামমাণি বড় সন্তুষ্ট হয়েচে, কণক 
বাবুকে জম চারথান ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই 
সন্তুষ্ট হয়েচে, এখন কণক বাবু আমাকে 


বিয়েপাগলা বুড়ো 


'সন্তুষ্ট ররেন তবেই সকলের সল্তোষ, নইলে 
ঘর দরোজায় আগুন লাগাবো। কণক রায় 
তেমন লোক নয়, একটি মেয়ে স্থির করবেই, 
ক্ষমতা কত, মান কেমন, কণকের প্রতাপে বাঘে 
গোর্তে এক ঘাটে জল খায়। দেরোজায় 
আঘাত) ঠক, ঠক্‌, ঠক, রাতাদনই ঠক ঠক 
_€দরোজায় আঘাত) আবার ঠক্‌ ঠক্‌, কাঁচ্চই 
ঠক্‌- ঠক্‌ দেরোজায় আঘাত) কে-_-ও, কথা কয় 
না কেবল ঠক্‌ঠক্‌ দেরোজায় আঘাত) দরো- 
জাটা ভেঙ্গে ফেল, কে ও, রামমাঁণকে 
ডাকবো না কি? গিয়েচে ব্যাটারা; রতা ব্যাটা 
আমার পরমশন্রু, ব্যাটারে কি করে শাঁসত করি 
তার কছু উপায় দোখ নে। 

নেপথ্যে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয় আলয়ে আছেন? ওহে বাপু তাকয়ে 
ঠেসান দিয়ে আমরাও এক কালে ওর্‌প অধ্যয়ন 
কাঁরচি, পড়ায় এত মন 'দিয়েচ, আমার কথা 
শুনতে পাচ্ছো না? 

রাজনী। (স্বগত) এ ঘটক, আমাকে বালক 
নি, কেবল কাপড়ের পাড় দেখতে পেয়েচে। 
প্রেকাশ্যে) আপাঁন কার অনুসন্ধান কচ্যেন 
মহাশয় ? 

নেপথ্যে । আম রাজীবলোচন মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধান কচ্চি। 

রাজী। কি জন্যে? 

নেপথ্যে । দ্বার মোচন করুন, তার পরে 
বলূচ। 

রাজী। িজন্য এসেচেন, আর কার নিকট 
হতে এসেচেন, না বল্যে আম কখনই পড়া 
ছেড়ে উট্‌তে পাঁরনে- 

“মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পৃণ্যবান ॥৮ 

নেপথ্যে। বাবুজী, রাজীব বাবুর সম্বন্ধের 
জন্যে আমাকে কণক বাবু পাঁটয়েচেন,_ 
আম ঘটক। 
রাজী । “কিবা রূপ, কিবা গুণ কাঁহলেক ভাট। 

খলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট ॥৮ 

নেপথো। নবীন পুরুষেরা স্বভাবতঃ 
কবিতাপ্রয়_-আমি প্রেমাম্বুদ, রাজীবের 
বিচ্ছেদ সল্তস্ত চিত্তে প্রেমবার বর্ষণ কত্ত 


৬০৩ 


আমার আগমম। 
রাজী। স্বেগত) এই সম্সয় আমার চ্বকৃত 
নবীন কাঁবতাট কেন শ্াানয়ে 'দিই মা।' 
প্রেকাশ্যে) 
পশীরাত তুল্য কাঁটাল কোষ। 
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ ॥ 
পশ্কজ মূল ভাল কি লাগে। 
কণ্টক নাগ না যাঁদ রাগে ॥ 
চাকের মধু 'মান্ট কি হৈত। 
মৌমাচি খোঁচা না যাঁদ রৈত॥। 
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে। 
আঁগ্কত মৃগ সোমের অঙ্গে॥ 
নেপথ্যে। আপনার আত সম্্াব্য স্বর-- 
আপাঁন কপাট উল্ঘাটন করুন, আম ভিতরে 
গিয়ে আপনার নবীন মৃখচন্দ্রের অমৃত পান 
করে পারিতৃপ্ত হই। 
রাজী। যে আজ্ঞা। (কপাট উল্ঘাটন, 
ঘটকের প্রবেশ, প্নব্ত্বার দ্বার রোধ) 
ঘট। আম আঁধক ক্ষণ বসতে পারবো 
না, আপনার দেশ বড় মন্দ, বালকেরা আমাকে 
বিদেশশ দেখে গায় ধূলা 'দিয়েচে, আমি 
ওপাড়ায় আর যাব না। 
রাজী। মহাশয়, আপনার বাড়ী আপনার 
ঘর, এখানে থাকৃবেন, আপনার অপর স্থানে 
যেতে হবে না। 
ঘট। রাজীব বাবুকে একবার সংবাদ দেন। 
রাজী। আজ্ঞা আমারই নাম রাজীবলোচন 
_ও রামমাঁণ, রামমাঁণ, ওরে কলকেডায় একট 
আগুন দিয়ে যা- (তামাক সাজন) পিতা, 
ভ্রাতার পরলোক হওয়াতে সকল ভার আমার 
কোমল স্কন্ধে পড়েচে। আপনার মধ্যাহ্ন 
আহার হয়োছল কোথায় 2 
ঘট। কণক বাবুর বাড়ী--আঁম আপনাকে 
মূলকাটিতে ;একটা কথা বাল, আপনি কাহারো 
তামাসা ঠাট্রায় ভুলবেন না-এ সম্বন্ধে 
আপনাকে অনেকে ভাংচি দেবে, আপনার 
আত্মীয় বম্ধু সকলেই এ সম্বন্ধে অসম্মত 
হবে, আর বলবে পাঁচ ব্যাটা গাঁজাখোরে 'পিতৃ- 
হশন বালকাঁটকে নম্ট কচ্চে। 
রাজশ। আপনি আমার পরম বন্ধ, আমি 
কারো কথা শুনবো না, লোকে সহম্্র বার 


১০৪ 


নিষেধ কল্যেও ফিরবো না, আপাঁন যে পথে 
ষেরূপে লয়ে যাবেন সেই পথে সেইরুপে 
যাবো; আমি ম্রুক্বহীীন, আপনাকে আম 
সুর্ষ্বি কল্যেম। 

ঘট। আপনার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট 
হলেম- বয়স আপনার এমন আঁধক কি, 
আপনার পিতার ধীশব্দ নাম, অতুল্য এশ্বর্য;, 
কুলশীনের চূড়ামাণ, আত শিশুকালে বিয়ে 
1দয়োছলেন তাই আপনাকে দোজ্বরে বলতে 
হচ্চে, নচেং এমন বয়সে কত আইবুড়ো ছেলে 
রয়েচে_এই যে কণক বাবুর পনের বয়স ষোল 
বৎসর, এক্ষণে তাঁর পাত্রবধূর-_পরমেশবর 
করেন না' হয়-মৃত্যু হলে কি তাঁর পনন্রকে 
দোজবরে ঝলে ঘৃণা করবো? কন্যা-কর্তীরা 
সকল ভার আমাকে 'দিয়েচেন, এক্ষণে, এ পক্ষের 
মতের স্থিরতা জানতে পারলে লগ্ন নির্ণয় 
করে শুভকর্্ম সম্পন্ন করা যায়। 
রাজী। এ পক্ষের মতামত ক ? মহাশয় 
সে পক্ষের ভার লয়েচেন, এ পক্ষের ভারও 
মহাশয়ের উপর- ভাষা কথায় বলে “বরের 
পিট রা রিনি 
। 

ঘট। আমি আপনার কাঁবতা শাস্ততে আরো 
সন্তুষ্ট হইাচ; আপনার শাশুড়ীর ইচ্ছে একাঁট 
সুরাঁসক জামাই হয়, যেমন মেয়োট চট্‌পটে, 
হেশয়ালর হারে কথা কয়, তেমান একাঁট 
রাঁপকের হাতে পড়ে। 

রাজী। মেয়োটর বয়স কত ? 

ঘট। এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন 
না, মেয়োট তের উৎরে চোদ্দয় পড়েচে__ভদ্ু- 
লোকের ঘরে আঁভভাবক না থাকা বড় ক্রেশ, 
তোমার শ্বশুর, টাকা গহনা সব রেখে 
, শিয়েচেন, তবু যোটাযোট করে এমন লোক নাই 
বলে এত দিন আববাহতা রয়েচে-__বাপ;, তুমি 
এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্‌ ঢাক্‌ 
গুড়া গুড় কি, মেয়ের স্ীসংস্কার হয়েচে। 
রাজী। ভালইত, তাতে দোষ কি, তাতে 
দোষ কি? 

ঘট। তাওষে বয়সগুণে হয়েচে তা বোধ 
হয় না-চদ্পক আমাদের স্বভাবতঃ হজ্টপূম্ট, 
বিশেষ আদুরে মেয়ে, পাঁচ রকম খেতে পায় 


দীনবন্ধু রচনাবল? 


তাইতে তের বৎসরে ও ঘটনা ঘটেচে। 
রাজী। মহাশয় লাজ্জত হচ্ছেন কেন, আম 


এরুপই ত চাই। আমি ত আর পণ্চম বৎসরের 


বালকাঁট নই! বিশেষ আমার সংসারে 'গাক্ব 
নাই, মেয়ে বয়স্থা হলে আমার নানার্‌ূপে 
মঙ্গল । 
ঘট। আপনার যেমন মন তেমন ধন 
িলেচে। 
রামমাঁণর আগুন লইয়া প্রবেশ 
রাম। কোঁলকায় আগুন দিয়া) বাবা দুধ 
গরম করে আন্‌বো £ 
রাজী। (মুখ খিশচয়ে) বাবা দুদ গরম 
করে আনবো, পাজী বোট, আঁটকুড়ীর মেয়ে 
(মুখ খিশচয়া) ওয়ার বাবা কেলে বাবা। 
রাম। বুড়ো হলে বাহাত্তরে হয়, শূলের 
ব্যথায় মচ্চেন, দুধ-- 
রাজী । তোর সাত গোঁ্টর শুূল হোক 
পাজী বোট, দূর হ এখান থেকে, কড়েরাঁড়ী, 
আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর 
ভাতারের বাবা রাখে ভাল, না হয় নতুন আইন. 
ধরে বিয়ে কর গে। 
রাম। তোমার মাতিচ্ছল্ল ধরেচে, (রোদন) 
হা পরমেশ্বর! বিধবার কপালেও এত যল্গণা 
1লখোছলে, দাসীর মত খেটেও ভাল মূখে 
দুটো অন্ন পাইনে-বাবা আম তোমার_ 
রাজী । আ মলো আবার বলতে নাগলো 
_ওরে বাছা তুই বাড়ীর ভিতর যা, একজন 
ভিন্নদেশী লোক রয়েচে, একট লজ্জা কন্তে 
হয়। . 
রাম। আমার তিন কাল গেচে, আমার 
আবার লজ্জা কি, আমার যাঁদ গণেশ বেচে 
থাকৃতো গর চেয়ে বড় হতো। 
রাজী। বেট পাগলের মত কি আবোল 
তাবোল বকৃতে লাগলো, তোর কি ঘরে কাজ 
নেই।' 
রাম। ব্যথা আজ ধার নিঃ 
রাজী । আজো ধার নি, কালো ধার নি, 
কোন দিনও ধার নি-তোর পায়ে পাড় বাছা, 
তুই বাড়ীর ভিতর যা। 
রাম। মাগো, খেতে বল্যে মান্তে ধায়। 
[ প্রস্থান। 


বিল্লেপাগলা বুড়ো 


রাজন। 'যেষন মা তেমাঁন মেয়ে। 

ঘট।' মেয়েটি আত ব্যাঁপকা-আপনাকে 
পতা সম্বোধন কল্যে না? 

রাজী । €স্বগত) এই বুঝি কপালে আগুন 
লাগে। 

ঘট। কামিনীটি কে মহাশয় ? 

ঘ্াজী। আমার সতানাঁঝ-না, আমার 
সাবেক স্মীর মেয়ে। 

ঘট। মহাশয় আমার পাঁরশ্রম বিফল হলো। 

রাজী। কেন বাবা, অমঙ্গল কথা বল্যে 
কেন? 

ঘট। উাঁট তো আপনার মেয়ে? 

রাজণী। ঘটকরাজ-_ 

শবের অসাধ্য, স্বামী দৌখতে না পায়, 

ছেলে হয়, গুপ্ত কথা কিন্তু চাপা থাকে; 

কার ছেলে, কার বাপে, বাপ বলে ডাকে। 

কাঁমনী কুমার বটে নিশ্চয় বিচার, 

স্বামীর সন্তান বলা লোকে লোকাচার।_ 


মেয়োট আমার আম বালব কেমনে 2 
ঘট। মেয়োটর জন্ম তো আপনার 
ববাহের পর। 


রাজী । তারই বা নিশ্চয় কি- ব্রাঙ্গণের 
ঘরে, মহাশয় তো জ্ঞাত আছেন, মেয়ের বয়স 
দশ বংসর তখনও গভ্ধারণনর বিবাহ হয় 
নি। 


ঘট। তবে ব্রাহ্গণী দি এই মেয়ে কোলে 
করে পাক ফিরে ছিলেন? 

রাজশ। কোলে করে ফিরেচেন, কি হাত 
ধরে ফিরেচেন তা কি আমার মনে আছে। সে 
কি আজকের কথা তা আম তোমায় ঠিক করে 
বলবো, আমার বিবাহের দন পলাঁসর যুদ্ধ 
হয়- ঘটক বাবা, বলে ফেলোচ তার আর কি 
হবে, বাবা তুমি জানলে জানলে, শাশুড়ী 
ঠাকুরুণকে এ কথা বল না, তোমারে খুশী 
করবো, তোমাকে দেয় কত্তে আম দশ বিঘা 


র্রহ্গত্তর জাম বেচবো-সাত দোহাই বাবা মনে, 


কিছ; কর না, আম পিতৃ মাতৃ হন ব্রাহ্মণ 

বালক সকল ভার তোমার উপর, তুমি ওঠ্‌ 

বল্‌লে উঠবো, বস্‌ বললে বসৃবো। 
ঘট। আপান স্থির হন, আমি এমন ঘটক 
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নই' যে এ মাগী আপনার মেয়ে বলে আম 
বয়ে দিতে পারবো নাঃ ওর মা যাঁদ আপনার 
মেয়ে হয় তা হলেও িচপা নই। 

রাজী । আচ্ছা, আচ্ছা,-বারা বাঁচাল, 
আমি বলি তুমি বুঝি রাগ কল্যে। ু 

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার এক ভয় 
আছে। 

রাজী। ফি ভয়ঃ ওরে আবার ভয় ক? 

ঘট। উন পাছে আপনার নবাঁববাহতা 
প্রণায়নশকে তাচ্ছল্য করে মা না বলেন। 

রাজী। অবশ্য বলবে। আমার মেয়ে 
আমার স্ত্রীকে মা বলবে না! 

ঘট। সোৌঁট যাচাই না করে আম কথা 
স্থর কত্তে পার না। কারণ আমাদের মেয়োট 
আঁতশয় আভমানিনন, উনি যাঁদ মা না বলেন 
তা হলে সে আঁভমানে গলায় দাঁড় 'দিয়ে মন্ত্রে 
পারে। 

রাজশী। আম এখাঁন যাচাই করে 'দাচি ও 
_রামমাণি! ও রামমাঁণ-ওরে বাছা আর এক- 
বার বাহরে এস। 


রামমাঁণর প্রবেশ 


রাম। আমায় আবার ভাকৃচো কেন? যে 
গাল দিয়েছ, তাতে কি মন ওটে নি? 

রাজী। না মা তোমাকে কি আম গাল 
দিতে পার! তোমার জন্যে সংসারে মাথা "দিয়ে 
রইঁচি--তবে একটা কথা বলছিলাম ি--আমি 
যাঁদ আবার বয়ে কার তোমার যে নূতন মা 
হবে, তাকে তুমি মা বলে ডাকৃবে ক না? 

বাম। তোমার বিয়েও যেমন হবে, আমিও 
তেমাঁন মা বলে ডাকবো। বুড়ো হয়ে 
মচ্চেন। 

রাজণী। 'ু কথায় কি জবাব। ভাল মুখে 
একটা কথা বল্লেম, উন আমার গায় এক হাতা 
আগুন ফেলে দিলেন। এখন স্পম্ট করে বল, 
আম যারে বিয়ে করবো তুম তাকে মা বলবে 
কিনা? 

রাম। আমি আঁশবপট দিয়ে তার নাক 
কেটে দিব, আর তারে পেত বলে ডাকবো । 

রাজী। তোর ভাল "চিহ্ন নয়, আমাকে 
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রাগাঁচ্চিস, আপনার মরবার পথ কাঁচ্ছিস্‌। 
আমার স্ত্রীকে মা বলব কি না বল্‌? 

রাম। বলবো না। কথনো বলবো না! 
তোমার যা খাঁশ তাই করো। 

রাজী। বলবি নে__ 

পাম । না। 

রাজী। বলবি নে_ 

রাম। না। 

রাজী । তোর বাপ যে সে বলবে! বেরো 
বোট এখান থেকে মাকে মা বলবেন না। 
হাজার বার বলবি। তুই তো তুই, তোর বাপ 
যে সে বলবে। 
[ রামমণির বেগে প্রস্থান। 
ঘট। এ তো ভারি সর্বনাশ দেখাঁচ। 
রাজশী। না বাবা-এতে ভয় পেয়ো না। 
ব্রাহ্মণ বাড়ী আসুক আম যেমন করে পার 
মা বলয়ে দেব। 

ঘটা। তোমার মেয়েকে আমার আর এক 
ভয় আছে। 

রাজী। আর কি ভয়? 

ঘট। উীনি যে ব্যাঁপকা উীন অনেক ভাংচি 
দেবেন; উনি বলবেন মিছে সম্বন্ধ, মিছে বিয়ে, 
বাজারের বেশ্যা ধরে কন্যে সাঁজয়ে দেবে। 

রাজী। আমি কোনো কথা শুনবো না। 

ঘট। বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন 
কৌতৃকাঁবয়ে দিয়ে থাকে এবং পাঁচটা দৃন্টান্তও 
দেওয়া যেতে পারে- আমাব ভাবনা হচ্চে পাছে 
আপনি আপনার তনযার বাকপটুতায় 
আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা 
করেন-কেবল কণক বাবুর অনুরোধে আমার 
এ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। 

রাজশী। ঘটক মহাশয়, আম কাঁচ খোকা 
নই যে কারো পরামর্শে ভূল্‌বো, বিশেষ স্ত্রী- 
লোকের কথায় আম কখন কান দিই না, 
আপনার কোন চিন্তা নাই, আপানি 'যাঁদ রতা 
বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আম তাও 
গ্রহণ করবো-_ পাজণ ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছোট 
লোকের ছেলের কখন লেখা পড়া হয়? 

ঘট। (বিয়ে না করেন নাই করবেন, 
গালাগাল দেন কেন? াোন্লোথান) 

প্লাজী। ঘটক মহাশয় তোমারে না, তোমারে 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


না, আমার মাথা খাও ঘটক বাবা পেদদ্বয় 
ধারণপূর্বক) তুমি রাগ কর না, আমি রতা 
নাপৃতেকে বাঁলাচ। 

ঘট। তবু ভাল (উপবেশন) নাম ধরে 
গাল দিলে ভ্রম হতে পান্তো না। 

রাজী। রতা নাপৃতে পাজী, রতা নাপৃতে 
ছোট লোক; ঘটকরাজ আত ভদ্র, ঘটক মহা- 
শয় আতি সঙ্জন, ঘটক বাবা বড় লোক। 

ঘট। রতা বড় নন্ট বটে? 

রাজী। ব্যাটার নাম কল্যে আমার গা 
জহলে, আম যাঁদ ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পান্তেম 
তবে এত দন কণচক বধ কত্তেম, ব্যাটা আমার 
পরম শন্রু। 

ঘট। গ্রামের ভিতর আর কেউ আপনার 
মন্দ কচ্চে? 

রাজী । আর এক মাগী-ঘটকরাজ আমারে 
মাপ কত্তে হবে, আমি তার নাম কত্তে পারবো 
না। 

ঘট। আমাকে আপনার আঁবম্বাস ক? 


রাজী। বাবা আমাকে এইট মাপ কত্তে 
হবে। 

ঘট। ভদ্রলোকের মেয়ে ? 

রাজী। মহাভারত, মহাভারত -- ডোম, 
বুড়ো, কালো পেত্ী। 


ঘট। আপাঁন সম্বন্ধের কথা কারো কাছে 
ব্ন্ত করবেন না, বউ ঘরে এনে তবে সম্বন্ধের 
কথা প্রকাশ; আপপান এক শত টাকা 'স্থর 
করে রাখবেন। 

রাজী । আমার দুই শত টাকা মজুত 
আছে। 

ঘট। আপনার বাড়ীতে কোন উদ্যোগ 
কন্তে হবে না, আপানি শানবারে সন্ধ্যার পর 
আমার সঙ্গে যাবেন, রাববারের প্রাতে গৃহিশী 
[নয়ে দক্ষিণপাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে 
থাকৃবেন, কণক বাবু এঁ বাগান তাঁদের জন্য 
ভাড়া করেচেন। 

রাজশী। গোলমালের প্রয়োজন ক, সকল 
কাজ চুপ চুপি ভাল, আমার পায় পায় শল্রু। 

ঘট। আমি আজ যাই। 

রাজী। আম একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। 


বিয়েপাগলা বুড়ো 


ঘট। বলুন না?-সকল বিষয়ের মীমাংসা 
করে যাওয়া উীচত। 
রাজী। এমন কিছু নয়-মেয়োটর বর্ণাট 
কেমন 2 
ঘট। তরুণ তপন আভা বরণের ভাত, 
কাঁচাসোনা চাঁপা ফৃল খেয়েচেন নাতি! 
হেরে আভা, মনোলোভা, যোগণীর মন টলে, 
থেসাঁরর ডাল যেন বাঁধা মলমলে। 
নাঁসকার শোভা হেরে চণ্চল নয়ন, 
ঈষং অরুণ লাজে হয়েছে বরণ, 
কানাকানি কানে কানে কানের সাহত। 
অধরে ধরে না সুধা সতত সরস, 
[ভিজেছে 'শাশরে যেন নব তামরস। 
গোলাপি বরণ পন পয়োধরদ্বয়-_ 
[বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়-_ 
[বরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গাঁরমায়, 
স্থানাভাবে ঠেকাঠৌক সদা গায় গায়) 
তাতে ?কন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে, 
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে? 
গঠিত বিমল কুচ কোমলতা সারে, 
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে । 
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাঁকয়ে, 
কাম যেন তাঁব্‌ গেড়ে আছে বার 'দিয়ে। 
রাজী। “কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্যখান” 
_না হয় ন- 
“কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে, 
কাঁদে রে কলাঁঙ্কচাঁদ মগ লয়ে কোলে” 
না মহাশয়, ভুলে গিয়েচি-তা এরূপ হয়ে 
থাকে, কালেজের জলপানওয়ালারাও ঘটকের 
কাছে চমকে যায়। 
ঘট। “কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। 
[শহরে কদম্ব ভরে দাঁড়ম্ব বিদরে ॥৮ 
রাজী। আপাঁন শাশুড়ীর কাছে সেরে-সূরে 
নেবেন, বলবেন এ কাঁবতাঁট আম বাঁলাচ। 
ঘট। 'শকারী 'বড়ালের গোঁপ দেখলে 
চেনা যায়_আপনি সে রাঁসক তা আমি এক 
“মৌমাচি খোঁচাতেই” জানতে পেরেচি। 
রাজন। প্চাকের মধ মিষ্ট কি হইত, 
মৌমাছি খোঁচা না যাঁদ রইত।” 
ঘটক মহাশয় ইটি আমার আপনার রচন। 
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ঘট। বলেন কঃ 
রাজ। আজ্জা হা। 
ঘট। আপাঁন চম্পকলতার যোগা তরু, 
রাজযোটক হয়েচে। 


রাজী। আপাঁন রানে নন আহার করে 
থাকেন? 

ঘট। আজ্ঞা, আমার দাক্ষিণপাড়ায় যাওনের 
প্রয়োজন আছে, আম কণক বাবুর ওখানে 
আহার কর্বো-কোন কথা প্রকাশ না হয়, 
কণক বাবু এর ভিতরে আছেন কেউ না 
জানতে পারে। 

(প্রস্থান ।) 

রাজী। আমার পরম সৌভাগ্য-আমার 
রাবণের পুরা ধু ধু কচ্চে, কামিনীর আগমনে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোঁকয়ার উপর চিত 
হইয়া চক্ষু মদত কাঁরয়া) আহা! কি অপ- 
রূপ রূপ,-সোনার বর্ণ,_- মোটাসোটা-. 
দ্বিতয়ে বয়ে হয়েচে--(নিদ্রা।) 

নেপথ্যে। এই বেলা ফাঁটয়ে দে, আমি 
সাপ ফেলবো এখন। রোজীবের অঙ্গ্াীলর 
গালতে জানলা হইতে কাঁটা ফ:টাইয়া 
দেওন।) 

রাজী। বাবা রে গিচি- অঙ্গে সোলার 
সাপ পতন) খেয়ে ফেলেচে- (নেপথ্যে সাপ 
টানয়া লওন) এত বড় সাপ কখন দোখ 'নি 
(চিত হইয়া ভূমিতে পতন) একেবারে খেয়ে 
ফেলেচে, কাঁরয়েচে য়ে, ও রামমাঁণ, ও 
রামমাঁণ, ও রামমণি, ওরে আবাগের বোট, ঝট্‌ 
করে আয়, জলে মলাম মা রে-_কেউটে সাপে 
কামড়েচে, একেবারে মরিচি, শিগাঁগর আয়, 
আমার গা অবশ হয়েছে, আমার কপালে সুখ 
নাই, আমি এক দিন তার মুখ দেখে মরতেম 
সেও যে ছিল ভাল-. 

* রামমণর প্রবেশ । 

আত্গুলের গাঁলতে কেউটে সাপে কামূড়েছে। 

রাম। ও মা তাই তো রন্ত পড়চে যে, ও 
মা আম কোথায় যাবো, ও মা বাবা বই আর 
যে আমার কেউ নাই-- 

রাজশী। লোক ডাক্‌ জলে মলেম, আহা! 
সর্পাঘাতে মরণ হলো। দেরজায় আঘাত) 

রাম। ওগো তোমরা এস গো-ছ্বোর 
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উন্মোচন) আমার বাবার কাটি ঘা হয়েচে। 
দুই জন প্রাতবাসার প্রবেশ। 
প্রথম। তাই তো, খুব দাঁত বসেচে-- 
'দ্বতীয়। সাপ দেখোছলেন ? 
রাজী। অজগর কেউটে_আমার হাতে 
কামূড়ালে আম দেখতে পেলেম, তার পর হা 
করে গলা কামূড়াতে এল, লাঁফয়ে এসে 
'নিচেয় পড়লেম। 
প্রথম। রামমাঁণ, দৌড়ে তোদের কুয়ার 


দড়াগাছটা আন্‌। 
রোমমণির প্রস্থান ।) 
টদ্বতীয়ের প্রাত) তুমি দৌড়ে রতা- 
নাপৃতেকে ডেকে আন, তার বাপ মরণকালে 
তার সাপের মন্ত্র রতাকে দিয়ে গিয়েচে, সে 
মল্ম অব্যর্থ-সম্ধান। 
(দ্বতীয়ের প্রস্থান ।) 
রামমণির দড়া লয়ে পুনঃ প্রবেশ। 
রাম। ওগো নাপৃতেদের ছেলেকে ডাক 
গো, সে বড় মল্ম জানে গো 

প্রথম। দড়াগাছটা দাও। (ড়া দয়া হস্ত 
বন্ধন)। 

রাম। (রাজীবের হস্তে চিমটে কেটে) 
লাগে ? 

রাজী। আবার কাটো দোখ, প্দনর্্বার 
চিমাট কাটন) কোই কিছুই লাগে না। 

রাম। তবেই সর্বনাশ হয়েছে, আমার 
পোড়া কপাল পুড়েচে। 

রাজী। আর কেউ মন্ জানে নাঃ 

প্রথম। রতার বাপের মন্ত্র সাক্ষাৎ ধন্ব- 
তার, সে মন্ম মর্বের সময় আর কারো দ্যায় 
নি, কেবল রতাকে দিয়ে গিষেচে। 

রাজী। এমন সাপ আমি কখন দোখ নি 
আমার দৌঁহন্রকে আন্তে পাঠাও, আমার গা 
ঢুলচে, আমার বোধ হচ্চে বিষ মাতায় উঠেছে 
-আহা! কেবল প্রেমের অঙ্কুর হয়েছিল) 
রামমাঁণ তোরে বলবো না ভেবোছলাম, আমার 
সম্বন্ধে ্থিরতা হয়ৌছল, রাববারে বউ ঘরে 
আসে; আহা! মার কি আক্ষেপ, লক্ষী 
"এমন ঘরে আসবেন কেন? 

রে রারিরারুরানিতি 
দিয়ে নেবে_ 


দশীনবল্ধ রচনাবলশ 


রাজশী। মা! যে নিতো তা আম জানি-- 
আন্তম কালে তোমার সঙ্গে কলহ করবো না, 
তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমায় মুখে দাও, 
আমার চক বঃজে আসূচে_ 

রাম। বাবা! তোমারে যে কত মন্দ বালা, 


বাবা! তোমারে ছেড়ে থাকবো কেমন 
করে_ 
রতা নাপৃতে, নাঁসরাম, ভুবনমোহন এবং 


প্রীতবাসটর প্রবেশ। 
রাজী। বাবা রতন, তুমি শাগভ্রম্টে 
নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে 
সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার 
বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর। 
রতা। (দংশন অবলোকন কাঁরয়া) জাত 
সাপের দাঁত__ 
রেতে কাটে জাত সাপ 
রাখতে নারে ওঝার বাপ&৷ 
তবে বন্ধনটা সময়-মত হয়েচে ইতে কিছ 
ভরসা হচ্চে_একগাছ মুড়ো খ্যঙিরা আনুন। 
(রামমাণর প্রস্থান ।) 
আপনার গা কি ঝিম ঝিম করে আসচে 2 
রাজশী। খুব ঝিম্‌ ঝিম কচ্চে, আম যেন 
মদ খেইচি। 
রতা। যম বুঝি ছাড়েন না। 
মূড়ো ঝটা হস্তে রামমণির পুনঃপ্রবেশ। 
ও এখন রাখ, দোঁখ চপেটাঘাতে ক কন্তে 
পাঁর। (আপনার হস্তে ফঃ দয়া রাজীবের 
পৃষ্ঠে তন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় 
লাগে। 
রাজণ। রতন লাগে বুবি-বড় লাগে না। 
রতা। তবে সংখ্যা বাঁদ্ধ কত্তে হলো (সাত 
চপেটাঘাত।) 
রাজী। লাগে যেন। 
রতা। ঠিক্‌ করে বলো-যেন বিষ থাকৃতে 
লাগে বলে সর্বনাশ কর না। 
রাজী। আমার 'ঠক্‌ মনে হয় না, আবার 
মারো। 
রতা। আমার হাত যে জলে গ্েল_ 
(প্রাতবাসীর প্রাত) মহাশয় মাত্তে পারেন, 
আমি আপনার হস্ত মন্নপূত করে 'দিচ্চ। 
প্রথম। না বাপ আম পারবো না_এই 
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ভুবনকে বলো। 
রতা। ভুবন তোমার হাত দাও তো। 
(ভুবনের হস্তে ফং দেওন) মার। 
ভুবন। ফ্ব্গেত) আমাদের ভাত পাঁচয়েচ, 
আমাদের একঘরে করেচ প্রেকাশে) ক চড় 
মান্তে হবে? 
রতা। তন চড়। 
ভুবন। গ্রেণনা করে চপেটাঘাত) এক-_ 
দুই_তিন- চার-_-পাঁ 
প্রথম। আর কেন। 
রতা। হোক্‌ তবে সাতটা হোক্‌। 
ভুবন। এই পাঁচ-এই ছয়-এই সাত। 
রতা। কেমন মহাশয় লাগচে ? 
রাজনী। চপেটাঘাতে পিট ফুলে উঠেচে ও 
তার উপরে মাচ্চে, আম কিছুই বোধ কত্তে 
পাঁচ্চ নে। 
রতা। মূল মন্ম ভিন্ন বিষ যায় না_ 
মেন্ন পাঠ) 
এলো চুলে বেনেবউ আলতা 'দিয়ে পায়। 
যায়॥ 
আঁচোল বয়ে, উঠলো গিষে, হলদে সেপো 
ব্যাং। 
ঘুমের ঘোরে, কামড়ে ধরে, তার একটা ঠ্যাং। 
তাইতে সতাঁ, গভ'বতাঁ, পাঁত নাইকো ঘরে। 
হায় যুবতী, মৌনবতাঁ, বাক্য নাহ সরে॥ 
দৈবযোগে, অনুরাগে, সাপের ওঝা যায়। 


চায়॥ 
কুলের নারী, বলতে নার, পেটে দিলে হাত। 
ওঝার কোলে, বিলের জলে, কল্যে গর্ভপাত ॥ 
হাত পা হলো বেঙ্গের মত মানুষের মত গা। 
গলা হলো হাড়াগলের মত, শূয়োরের মত হাঁ॥ 
মা পালালো, বাপ্‌ পালালো, রইলো কাঁচ 

খোকা। 
কচ্মচিয়ে চিবিয়ে খেলে দশটা শংয়োপোকা ॥ 
ঘোড়া কেমো পাঁড়য়ে খেলে 


কেচো 'দিয়ে তাতে । 


আঙ্গুলে ধল্লে কেউটে দুটো গক্রো ধল্লে 
দাঁতে॥ 
উড়ে এল গরুড় পাঁক আকাশের 


১০৯৯ 


কাজ ফেলে। 
এক ঠোকরে নিয়ে গেল শয়োরমখো ছেলে ॥ 
আঙ্গুলগুলো রইল পড়ে খগপাঁতর ধরে। 
চেচে ছলে মৃড়ো ঝাঁটা ওঝার বাপে করে 
বাটার চোটে, আগুন উঠে, কেউটের ভাঙ্গে 
ঘাড়। 
হাঁড়র ঝি, পেণচোর মার আজ্ঞা, শিগাঁশির 
ছাড় 
(তন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা ক ঢুলচে? 
রাজী। বাবা রতন, তুমি ও বোঁটর নামটা 
বলো না। 
রাম। মন্তে আছে তা 'কি করবে_তুমি 
আবার মল্ত পড়ো। 

রাজণ এবার ও নামটা মনে মনে বলো। 

রাম। রোগণীতে মন্ত্র না শুনলে ক মন্ম 
ফলে? 

রতা। চুপ কর গো- (রাজীবের মুখের 
কাছে ঝাঁটা নাঁড়য়া পুনর্র্বার মন্ত্র পাঠানল্তর 

[তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার কাঁরয়া) কিরূপ বোধ হয়? 
রাজী । আমার বাপু গা ঘুর্‌চে, 

ঘুর্চে কি ঝাঁটায় ঘুর্চে তা আমি বলতে 

পার নে-শেষের ঝটাগ্নো বড় লেগেছে। 
রতা। আর ভয় নাই- (একটি ঝাঁটার কাট 
ভাঁঙ্গয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন) 
রাজী । বাবা রে মাঁরাঁচ, জবালাটা একট; 
থেমেছিল, আবার জবালিয়ে দিলে, বড় জবালা 
কচ্চে, মলেম। 
রতা। বচিলেম_এখন দশ কলসধ কুয়ার 
জল 'দয়ে নাইয়ে আনো। 

[ রাজীব, রামমণি ও প্রাতবাসীদগের প্রস্থান। 
ভুবন। আম ভাই ব্যাটাকে খুব মেরোচি। 
রতা। সে বোতলটা কই? 
নাঁস। এই যে। 
রতা। (বোতল গ্রহণ করিয়া) ব্যাটাকে এই 

আরকটি খাইয়ে যাব। 
ভুবন। কিসের আরক? 
রতা। এতে ভাঁটপাতার রস আছে, 

শিউীলপাতার রস আছে, বুড়ো গোরুর চোনা 
আছে, ভ্যান্ডার তেল আছে, প্যাজ রসমনের রস 
আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে; এর নাম 

“নরামৃত”। 


১৬১০ 


নরামৃত কল্যে পান। 
সশরীরে স্বর্গে যান॥। 
নরামৃতের সহমত গুণ 
বা।স পেটে বাঁজা বউ নরামৃত খায়। 
সাত ছেলে, পায় কোলে, পাতি পড়ে পায় ॥ 
ভুবন। হরে শখাঁড়র দোকান থেকে একট; 
মদ দলে হ'ত। 
রতা। আমি সে মত করোছলেম, নাঁস 
বল্যে বুড়োর ধন্্ম নম্ট হবে। 
নাস। চুপ্‌ কর, আসচে। 
রাজীব এবং প্রাতবাসদ্বয়ের প্রবেশ 
রতা। হস্তের বন্ধন খুলে দেন, আম 
নরামৃত খাওয়াই । 
'দ্বিতীয়। (হস্তের বন্ধন খুলিয়া) তোমার 
বাপের সেই আরক বটে ? 
রতা। আজ্ঞা হ্যাঁ (রাজীবের গালে আরক 
চাঁলয়া দেওন) 
রাজী। ও রামমাঁণ- ওয়াঃ ক খাওয়ালে 
ও রামমাণ, ওরে জল নিয়ে আয়, গন্ধ দেখ, 
ওয়া ওয়াঃ মলেম; ও রামমাঁণ ওরে নেবূর 
পাতা নিয়ে আয়__ওয়াঃ। 
প্রথম। ও বড় মাতব্বর ওষাঁধ, উঁটি উদরে 
ধারণ করে রাখুন। 
রাজী। ও মা গেলেম, আমার সাপের 
কামড় যে ভাল 'ছিল-_ওয়াঃ--আমার মরা যে 
ভাল 'ছল-_গন্ধে মরে গেলেম, নাড়ী উঠলো-_ 
ওয়াঃ ওয়া । 
রতা। নিব্ব্যাধ হয়েচেন, ওষধ বেশ 
ধরেছে। 
রামমাণির প্রবেশ 
বাড়ীর ভিতর লয়ে যাও-_রান্লিতে কিছু আহার 
দেবে না, দুই তিন বার দাস্ত হলেই মঙ্গল, 
বষ একেবারে অন্তর্ধান কর্বে। 
[ রামমাঁণ, রাজশবের এক 'দকে, অপর 
সকলের অপর 'দকে প্রস্থান। 


তৃতীয় গভঙ্ক 
রাজীব মুখোপাধ্যায়ের রসুই-ঘরের রোয়াক 
রামমাণ ও গৌরমাঁণর প্রবেশ 


রাম। টাকায় না হয় কি? টাকা নিয়ে মেয়ে 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


মেচোবাজারে বেচৃতে পারে, বুড়ো বরকে দিতে 
পারে না? 

গৌর। আমার বোধ হয়, ও পাড়ার 
ছোঁড়ারা, মিছোমাঁছ সম্ব্ধ করেছে; মেয়ে টেয়ে 
সব মথ্যে। 

রাম। আম গয়লাবউকে কণক বাবুর 
কাছে পাঠিয়োছলেম, তিনি বল্যেন বৃম্ধ 
ব্রাহ্ষণ মুন্নি কর্‌বে, তাইতে একটি মেয়ে 'স্রির 
করে 'দইচি, আমার এই জন্যে 'িম্বাস হচ্ছে, 
তা নইলে কি আম 'বশবাস কার। 

গৌর। মেয়োটর না কি বয়েস হয়েছে ? 

রাম। যত বয়েস হক, বাবার সঙ্গে কখনই 
সাজবে না-তার বাঁঝ মা নেই, তা থাক্‌লে 
কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশণীর 
জলন্ত আগুনে কাঁচা মেয়ে ফেলে। 

গৌর। আহা! দাদ! মা বাপযাঁদ 
একাদশশীর জবালা বুঝতেন তা হলে এত 'দিন 
বিধবা বিয়ে চলতো । 

রাম। গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হ'লে 
তুই বিয়ে কারসৃঃ 

গৌর। আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ 
যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর 
উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না-_-কখন 
ইচ্ছা হয় জাবনাধক প্রাণপাঁতর সঙ্গে 
উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল 
যাপন কার; কখন ইচ্ছা হয়, পাঁতর প্রণীতি- 
জনক বসন ভূষণে বিভূঁষিত হয়ে স্বামনর কাছে 
বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয়, 
একবয়সণ প্রাতিবাঁসনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে 
নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুককথা বলতে 
বলতে স্নান কার; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় 
কাঁচ খোকা কোলে ক'রে স্তন পান করাই; আর 
ছেলের মাতায় হাত বলাতে বুলাতে ঘুম 
পাড়াই; কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পালকিতে 
বসায়ে জিজ্ঞাসা কাঁর “বাধা তুম কোথা যাচ্চো,, 
আর পুত্র বলেন “মা আম তোমার দাসা 


পন্তে, ভাল ক'রে সংসারধন্ম কত্তে কার না 


1বয়েপাগলা বুড়ো 


সাধ যায়? 

রাম। 'আহা! পরমেশ্বর অনাথনী করে- 
“চেন কি করবে 'দাঁদ বলো। 

গৌর। দিদি! বাঁলকা বিধবাদের কত 
যাভনা-একাদশশর উপবাসে আমাদের অঞ্গ 
জহলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন 
জবল্‌্তে থাকে, জবর 'িকারে এমন 'পপাসা 
হয় না। একথান থাল 'নয়ে পেটে দই, তাতে 
কি জবালা নিবারণ হয়! দ্বাদশীর দিন সকালে 
গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল 
ঢেলে দিই তেমান গলা চিরে যায়, তার জন্যে 
আবার কাঁদন ক্লেশ পেতে হয়। আম যখন 
সধবা ছিলেম, তখন তিন বার ভাত খেতেম, 
এখন একবার বই খেতে নাই; রেতে থিদেয় 
যাঁদ মার তবু আর খেতে পাব না। দেখ্‌ দাদ 
এ সব পরমেশ্বর করেন নি, মান্‌ষে করেছে, 
[তাঁন যাঁদ কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা পিপাসা, 
আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেতো । 

রাম। গৌর! তুই প্রথম প্রথম কোন কথা 
বলাঁতস্‌ নে, এখন তোর এত ক্লেশ বোধ হচ্যে 
কেন বল্‌ দেখি? 

গোৌর। দাদ, প্রথম প্রথম প্রাণপাঁতির 
শোকে এমনি ব্যাকুল হয়েছিলেম আর কোন 
ক্রেশ ক্রেশ বোধ হ"্ত না; দাদ বিধবা হওয়ার 
মত সর্বনাশ তো আর নাই, তাতেই তো আগে 
সমরণে যাওয়া পদ্ধাত 'ছিল, প্রত্যহ একটু 
একট করে মরার চাইতে একেবারে মরা ভাল। 

রাম। আহা! যান সমরণের পাঁদ্য উঠিয়ে 
দিলেন, তান যাঁদ বিধবা বিয়ে চালিয়ে 
যেতেন তা হ'লে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হস্ত 
না। 

গোৌর। যে দন পাঁত মলেন সে দিন মনে 
করোছিলেম, আম প্রাণকান্তাঁবরহে এক দিনও 
বাঁচবো না, আর প্রাতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই 
মর্বো-কিল্তু সময়ে শোকে মাঁট পড়ে, এখন 
আর আমার সে ভাব নাই-আম ক নিষ্ঠুর, 
যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসৃতেন, 
আম সেই পাঁতকে একেবারে বিস্মৃত হহীচ। 
দিদি, আমার প্রাণপাঁত আমাকে আতিশয় ভাল 
বাসতেন, আমও তাঁর মুখ এক দণ্ড মা 


১৯১ 


চলত হলেও আমি আর ব্যাঝ বিলে কত্তে 
পারবো না। 

রাম। অনেক মেয়ে 'দ্বিতীয়ে বিয়ে না হতে 
বিধবা হয়েছে, তারা স্বামী কথন দোখ নি, 
তাদের বয়ে দিলে দোষ কি? 

গৌর। ছোট মেয়েটই কি, আর বড় 
মেয়োটই কি, ধবধবা 'বয়েতে দোষ নাই। 
বিধবা বিয়ে চলে গেলে কেউ 'বিয়ে কর্‌বে 
কেউ করবে না, এখন পুরুষদের মধ্যেও তো 
অমাঁন আছে, মাগ্‌ ম'লে কেউ বিয়ে করে, কেউ 
বিয়ে করে না, ন্তু তা বলে তো এমন কিছু 
নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে 
হবে, এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। 
সকল দেশে বিধবা 'বয়ের রাত আছে, আমা- 
দের শাস্দে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, 
সে কালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে, রামায়ণে 
শোনো 'নি বাল রাজা ম'লে তারার বিয়ে 
হয়ৌছল, রাবণের রাণী মন্দোদর বিধবা হয়ে 
বিয়ে করোছল-সবলোক মূর্খ, কেবল আমার 
বাবা আর কলকাতার বলদ পঞণ্চানন পাঁণ্ডত। 

রাম। বাবা বাহাত্ত্রে হয়েছেন, গুর কিছু 
জ্ঞান আছে, উনি সে দন স্কুলের পাণ্ডতের 
সঙ্গে বিচার কত্তে কত্তে বলোন 'বিধবারা বরণ 
উপপাঁতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কন্তে 
পারে না-আমার তিন কাল গেচে এক কাল 
আছে আমার ভাবনা ভাব নে-বাবা যাঁদ 
আপনার 'বয়ের উয্যগগ না ক'রে তোর বিয়ের 
উষ্যাগ কত্তেন তা হলে লোকেও 'নন্দে 
করতো না। আর তোর পাঁচটা ছেলে পিলে 
হতো স্দখে সংসারধ্্স করতে পাত্তিস্‌, 
হাঁড়নীর হালে থাকৃতে হ'ত না। 

গোৌর। সতশত্বের মহমা যেজানে, সে 
সধবাই হক্‌ আর বিধবাই হক্‌ প্রাণপণে 
সতীত্ব রক্ষা করে, আর যে সতীত্বের মাহমা 
জানে না সে পাঁত থাকলেও কুপথে যায়, পাঁত 
না থাকলেও কুপথে যায়। বাবা ভাবেন কেবল 
উপপাঁতি নিবারণের দ্ধন্যে বিধবা বিয়ের 
আন্দোলন হচ্যে। 


সশখলের প্রবেশ 
সুশশ। ছোট মাসি! এই পৃস্তকথানি 


৬৯২ 


আপনার জন্যে এনোৌচ। 
গৌরমণির হস্তে পৃস্তক দান 

রাম। সূশীল আজ কি যাবে? 

সশী। আমি কি থাকৃতে পার, কাল 
আমাদের কালেজ খুলবে। 

গোৌর। তোমাদের ইংরাঁজ পড়া হয় না। 

সুশী। হয় বই কি_এখন সংস্কৃত 
কালেজে ইংরাজিও পড়া হয়, সংস্কৃতও পড়া 
হয়। 

গোৌর। মেঝাঁদাঁদকে বলো, বাবা কারো কথা 
শুনবেন না, বিয়ে করবেন। 

সুশী। তোমরা যেমন পাগল তাই 'বয়ের 
কথা বিশ্বাস কচ্চো-_আম আর একাঁদন 
থাক্‌লে কোন- ছোড়া ঘটক সেজেচে ধরে দিতে 
পাত্তেম। 

রাম। না বাবা মিছে নয, আম দোঁখাঁচ 
ঘটক ভিনদেশী; এ গাঁর কেউ না। 

সুশী। বেশ তো বিয়ে করেন তোমাদেরই 
ভাল, তোমরা তন বৎসর মাতৃহীন হয়েচ 
আবার মা পাবে। 

গোৌর। তুম যাকে বিয়ে করে আনূবে সেই 
আমাদের মা হবে, বাবা যাকে বিয়ে করে 
আনবেন সে ছোট লোকের মেয়ে, সে ?ক 
আমাদের স্থল দেবে, না আমাদের স্নেহ 
করবে! 

সুশী। তোমরা 'নাশচল্ত থাক, ঠাকুরদাদার 
কখনই বিয়ে হবে না__ 

পে*চোর মার প্রবেশ 

এই তোমাদের মা এয়েচে-কেমন পেশচোর মা 
তুই মাঁসমাদের মা হতে এইচিস্‌ না? 

পেচো। মোর তো ইচ্ছে; বুড়ো যে মোরে 
দেকীল কেমড়ে খাত আসে। 

গৌর। ও মা পোড়ারমুখো মাগী বলে 
কি! 

রাম। পাগলের কথায় তুই আবার কথা 
কাচ্চস্‌। | 

সুশশী। ও পে*চোর মা, তুই বুড়ো 
বামুনকে বিয়ে করবি? 

পেচো। মুই তো আজ আঁচ, বুড়ো যে 
আজ হয় না। 

গৌর। মাগী বাঁঝ পাগল হয়েচে- হ্যাঁলা 


দীনবজ্ধ; রচনাবলী 


পে*চোর 'মা তুই যে ডুমৃনি, বামনের ছেলেরে 
বিয়ে করব কেমন করে? 

পেচো। ডুমৃনি বামৃানাত তপাতটা কি? 
তোমরাও প্যাট- জ্বলে উটাীল খাতি চাও, 
মোরাও প্যাট্‌ জলে উল খাঁতি চাই; 
তোমরাও গালাগালি দল আগ্‌ কর, মোরাও 
গালাগালি দিলি আগ্‌ করি; তোমার বাবা 
মারলেও বাকি বাঁশ, মুই মালও বুক বাঁশ; 
তাঁনারও দাঁত পড়েচে, মোরও দাঁতি পড়েছে, 
তবে মুই কোম হলাম কাস? 

রাম। আ বাট পাগল, বামুনের মর্যাদা 
জান ন।_বাবার গলায় একগাছ দাঁড় আছে 
দেখ নিঃ 

পে*চো। দাঁড় থাকৃলি কি মোরে বিয়ে 
কাত্ত পারে নাঃ 'তিতে ডোমের এখড়ে 
শোর্ডার গলায় যে দড় আছে, মোর ধাড়ী 
শোর্‌্ডার্‌ গলায় যে দাঁড় নেই, মোর ধাড়ীডের 
তো ছানা হতি লেগেচে। 

গৌর। চুপ্‌ কর্‌ আবাগের বোঁট- 
সুশীলকে ভাত দাও 'দাঁদ। 

সুশী। ঠাকুরদাদা আসুন, একত্রে খাব। 

রাম। বাবাকে বিয়ে কত্তে তোর যে বড় 
ইচ্ছে হলো? 

পে*চো। ঠাকুরবরের বরে বুড়ো বামন যাঁদ 
মোর বব হয়, মুই ন কড়ার 'সান্ন দেব। 

রাম। বাবা তোরে কিছ; বলেচে না 'কঃ 

পে*চো। বুড়ো কি মোরে দেকাঁতি পারে £ 
_ মুই স্বপোন দৌখচি, আর নাপিংগার ছেলে 
মোরে বলেচে। 

গোর। ক স্বপোন দেখোঁচস? 

পেচো। দ্যাল সাক্ক_মোরে য্যান বুড়ো 
বামন বে কচ্চে, মুই য্যান ওনার কোলে ছেলে 
[দচিচ। 

রাম। এ মাগী বাবার চেয়ে ক্ষেপে 
উঠেচে। ও 

পেশচো। স্বপনের কথা আযাট্টা দুটো 
সাঁত্য হয়, মুই ভাবৃতি ভাবাত যাঁতি নেগেচি, 
মোরে ফতা নাপৃতে ডাকূলে। 

সুশী। ফতা ক? 

পেচো। মুই ও নামডা ধাত্ত পার নে, 
মোর মিন:সৈর নামে বাদে। 


বিয়েগাগলা বড়ো 


গোঁর। মর মাগশ হাব-তার নাম হলো 
'্লামাজ এর মাম হলো যুতা। 

পে'চো। মা ঠাকৃরোণ ভেবে দ্যাকো, অতা 
বলতে গোল তানার নাম আসে। 

শশী । আচ্ছা আসে আসে, ফতা কি 
বলেচে বল। 

পে'চো। ফতা বল্যে, পে'চোর মা তোর 
কপাজ্জ ফিরেচে, নগোদ্দাপর ভস্চাঁজ্জ বক্তা 
দিয়েচে তোর সাথে বামনের বিয়ে হবে। 

রাম। নবদ্বীপের পশ্ডিতরা ঘাস খাম়্, 
এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে। 

পেশচো। ট্যাকা পাঁল তানারা গোর খাত 
কথা। 

গোৌর। আচ্ছা বাছা তুই এখন যা, বাবার 
গালে মুখে চাঁড়য়ে মর্বেন। 

পে*চো। স্বপোন যাঁদ ফলে। 

ঝোল্‌বো তানার গলে ॥ 

হাতে দেব রু'ল। 

মোম দেব চুলি 

ভাত খাব থালা থালা। 

তেল মাকবো জালা জালা ॥ 

নটের মাক দয়ে ছাই। 

আত দান শুয়োর খাই ॥ 

রাম। মাগী একেবারে উল্মাদ হয়েচে। 

সুশী। হ্যা রে পেচোর মা শুকরের 
মাংস কেমন লাগে 

পে*চো। ঝুনো নেরকোল খ্যায়েচো? 

সুশ। খেহীচ। 

পেশচো। তাঁবই খ্যায়েচো। 

গোৌর। দূর আবাগের বোঁট। 

পে'চো। মাঠাকরোণ আগ কর ক্যানো, 
শৃয়োরের মাংসো কাল না পেত্যয় যাবা ঠিক্‌ 
নের্কোলের মতো খাতি। 

রাম। পে"চোর মা তুই যা, নইলে আবার 
বাবার কাছে মার খাঁব। 


৯৬৩ 


রাম। আমার ভ্রতটী পচে গেল তব: বাবা 
দ্যাট টাকা দিতে পারলেন না, শুন্শচ ঘটক 
1মন্সেকে সাড়ে বারো গন্ডা টাকা 'দিম্লেচেন। 

সুশশী। বিম্নে যত হবে তা ভগবান্‌ 
জানেন, টাকাগ্ালন কেবল অনর্থক অপব্য় 
হচ্চে। রী 

রাজশবের প্রবেশ 

রাজী। (আসনে উপবেশন কারয়া) তুম 
ক এখানে দ্াঈঁদন থাকতে পার না; আজো 
তো নাতবউ হয় 'নি যে কান ম'লে দেবে! 

রাম। গৌর, তুই পান তৈয়ের কর গে 
আম ভাত আন। 

[রামমাঁণ ও গোৌরমাণর প্রস্থান। 

রাজী। তোমার জলপানি কোন মাস হতে 
পাবে ? 

সুশশ। গত মাস হতে পাব। 

বাজী। ক টাকা করে দেবে? 

সুশী। আট টাকা। 

রাজী। উপার কি আছে? 

সুশশ। যারা সত্যের মাহাত্ম্য জানে, তারা 
উপৃি কাকে বলে জানে না। 

রাজী। অপর লোকের কাছে এইরূপ 
বলতে হয় কিন্তু আমার কাছে গোপন করার 
আবশ্যক কি? 

সুশী। আপাঁন বিবেচনা করেন আমি 
মিথ্যা কথা বলে থাঁক। 

রাজী । দোষ কি, তোমাদের এ কালে 
কেমন এক রকম হয়েচে, মিথ্যা কথা কবে না, 
ভালতেও না, মন্দতেও না-যখন দাঁও প্যাঁচের 
দ্বারা অর্থ লাভ হয় তখন মিথ্যা বলতে দোষ 
নাই। আমি তো আর 1সশ্দকাটি গাঁড়য়ে চুরি 
কন্তে বল্‌চি নে। কলমের জোরে কিম্বা 
মোড় দিয়ে যে টাকা নিতে পারে সে তো 
বাহাদুর । 

সুশী। আপাঁন যের্প বিবেচনা কর্ন, 
আমার কোনরূপ প্রতারণা অথবা মিথ্যায় মন 
যায় না। যবনের অল্ল খেতে আপনার যেয়প 


পেচো। মুই আটটা শুয়োরের ট্যাং বলসা ঘৃণা হয, আমার মিথ্যা প্রবনায় সেইর্প 


পোড়া কাঁরাঁচ, তেল নূন আবানে খাত পাচ্চি 
নে, মোরে এট-টু তেল নুন দাও মুই যাই। 
[তৈল লবণ গ্রহণান্তর পে"চোর মার প্রস্থান। 


দী. র--৮ 


ঘণা হয়। 
রাজী । তোমার বাপ আঁত মূর্খ তাই 
তোমারে কালেজে পড়তে 'দয়েচে--কালেজে 


৯৯৪ 


পড়ে কেবল কথার কাস্তেন হয়, টাকার পন্থা 
দেখে না_সংপরামর্শ দিতে গেলেম একটা 
ফদুত্তর করে বসলে। 

সুশী। আপাঁন অন্যায় বলেন তা আম 
কি করবো-জলপান আট টাকা পাই তাতে 
আবার উপাঁর পাবো কি? 

রাজী । আরে আম মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ 
টাকা মাইনেতে পণ্চাশ টাকা উপাজ্জন কাঁরাচ। 
যাঁদ কেবল পাঁচ টাকায় নির্ভর করৃতেম তা 
হলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না, বাগানও কততে 
পাত্তেম না, পুকুরও কত্তে পাত্তেম না- একবার 
আমারে চুন কিনতে পাঠিয়োছল আমি দরের 
উপর কিছ রাখলেম আর বাল সয়ে কিছু 
পেলেম-এরূপ সকলেই করে থাকে, তুমিও 
উপৃরি পেয়ে থাকো, পাছে বুড়ো কিছ চায় 
তাই বল্‌চো না, বটে? 

সুশী। হ্যাঁ উপাঁর পেয়ে থাঁক। 

রাজী। কত? 

স্‌শশী। রাববার আর গ্রীজ্মের অবসর । 

রাজী। সে আবার কঃ 

সুশী। এ সময় কালেজে যেতে হয় না 
কিন্তু জলপানি পাই। 

রাজী। দাও ভাত দাও-ওদের সঙ্গে 
আমাদের আলাপ করাই অনুচিত। 

রাম। ভোত দিয়া) বেদনাটা সেরেচে? 

রাজী। না আজো টন্‌ টন্‌ কচ্চে। 

সুশী। পায় ক হয়েচে। 


রাম। পাড়ার ছোড়ারা খোঁপয়োছিল, 
তাদের তাড়া করে গিয়োছলেন, খানায় পড়ে 
পাটা ভেঙ্গে গিয়েচে। 

রাজী। বিকাল বেলা একট; চুন হলুদ 
করে রাখিস । 

রাম। রাখবো। আহা বড়ো শরীর বড় 
লাগন লেগেচে-তা বাবা তুম রাগ্গ কর কেন, 
পে*চোর মা হলো ডোম, পে'চোর মারে তুমি 
[বিয়ে কন্তে গেলে কেন? 


রাজশ। তুইও গোল্লাই গিইচিস, তুইও 
লাগাল, তুইও খ্যাপাতে আরম্ভ করাঁল-খা 
বাটি ভাত খা। (দুই হস্ত দ্বারা রামমণির 


দ্রীনবন্ধ রচনাবলণ 


অঙ্গে অন্ন ছড়াইয়া দেওন) খা আবাগের বিটি, 
ভাতও খা, আমারেও থা-_ 
[বেগে প্রস্থান। 


সৃশী। এমন পাগল হয়েচেন। 

রাম। এমন পোড়া কপাল করোছিলেম-: 
ঘর দোর সব সগ্‌ড় হয়ে গেল। 

সুশী। যাই আম তাঁকে শান্ত করে 

|] 


রাম। যাও-আঁম না নাইলে হেন্দেলে 
যেতে পারবো না। 


[ উভয়ের প্রস্থান। 


দ্বিতীয় অঞ্ক 
প্রথম গভণাঙ্ক 
বাগানের আটচালা 
ভুবন, নসিরাম এবং কেশবের প্রবেশ 


কেশব। ঘটকটা পেলে কোথায় 2 

ভুব। ও হীনিস্পেন্টার বাবর কাছে এসেচে; 
উমেদার, স্কুলের পাঁণ্ডাতি প্রার্থনা করে। 
কেশ। ও যের্প বাদ্ধমান সব্বাগ্রে 
ওকে কর্ম দেওয়া উীঁচত। 

রতা নাপৃতে এবং লোক চতুষ্টয়ের প্রবেশ 
রতা। বর আসবের সময় হয়েচে আমরা 
সাজ গে। 

ভুব। এদের বাড়ী কোথায় ? 

রতা। সে কথা কাল বলবো-হীন হবেন 
হবেন কনের দাদা, ইনি হবেন পুরোহিত। 
কেশ। আম ভাই ঠাকীর্ঝ সাজবো, তা 
নইলে ব্যাটার সঙ্গে কথা কওয়া যাবে না। 
রতা। আচ্ছা তুমি হবে বড় ঠাকুর্ঝ ভূবন 
হবে কনের বয়ান, নাঁসরাম হবেন শালাজ। 
আম ত ছাই ফ্যাল্তে ভাঙ্গা কুলো আছি, 
বুড়ো ব্যাটার মাগ সাজবো। 

কেশ। আমাদের আঁধক খরচ হবে না, বড় 
জোর দশ টাকা, আমরা একটা চাঁদা করে দেব। 
বুড়ো যে টাকা দিয়েচে তা ওর মেয়ে দুটিকে 
দেব, তাদের ভাল করে খেতেও দেয় না। 


[বয়েপাগলা বুড়ো 


রতা। গিল্টিকরা গহনায় যা খরচ হয়েছে 
আর খক্লচ' ি। এস আমরা যাই (লোক 
চতুষ্টয়ের প্রাত) আপনাঁদগের যের্প বলে 
[দিইচি সেইরূপ করবেন! 

[লোক চতুষ্টয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

কাকা। রতা নাপৃতে ভার নকুলে। 

মেসো। বুড়ো ব্যাটা যেমন নম্ট তেমান 
[বয়ের জোগাড় হয়েচে। 

দাদা। বেশ বাসরঘর সাজিয়েছে। 

ঘটক এবং বরবেশে রাজণবের প্রবেশ 

গাঁদর উপর রাজনবের উপবেশন 

কাকা। এই ক বর, কি সর্বনাশ, ঘটক 
মহাশয় সব কত্তে পারেন- সোনার চম্পক এই 
মড়ার হাড়ে অর্পণ করবো, আম ত পারবো 
না। 

ঘট। মহাশয় পাঁচ দিক্‌ বিবেচনা 
করুন-_ 

কাকা। রাখো তোমার পাঁচ 1দক্‌, দশ 
দিক্‌ হলেও মাঁড়পোড়ার ছেপ্ড়া মাজুরে মেয়ে 
দিতে পারবো না-দাদার যেন পরলোক 
হয়েচে, আমি ত জাীবত আছি, চম্পক আমার 
দাদার কত সাধের মেয়ে, শমশানঘাটের শুকনা 
বাঁশে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো? বলেন কি 2 
এমন সব্বনাশ করেচেন, এই জন্যে দাদা 
আপনাকে বন্ধু বলতেন-আরে টাকা! টাকা 
খেয়ে আমাদের এই সর্বনাশ কল্যেন। 

দাদা। খুড়া মহাশয় এখন উতলা হওনের 
সময় নয়। 

রাজন। বাবা তুমিই এর বিচার কর। 

ঘট। ইনি তোমার শালা, তোমার *বশুরের 
জোন্ঠ পূত্র। 

রাজী । তবে ত আমার পরম বন্ধু দাদা 
তুমি আমার মেগের ভাই, মাতার মাদার, 
কপালের তিলক, আম তোমার খড়মের বোলো, 
তোমার ইংরাজ জুতার ফিতে, দাদা আমার 
হয়ে তুমি দুটো বলো তা নইলে আমি ঘাটে 
এসে দেউলে হই, আমার গোয়ালপাড়ার সরষের 
নৌকা হাটখোলার নিচেয় ডোবে। 

কাকা। আহা মেয়ে ত না যেন সিংহ- 
বাহন দুঃসময় পেয়ে ঘটক মহাশয় কাল- 
সর্প হলেন। 


১১৬৫ 


দাদা। যখন কথা দেওয়া হয়েচে বিবাহ 
[দিতে হবে। 

রাজশী। মরদ€কি বাং 

হাতীক দাঁং। 

কাকা। তা হলো ভাল তোমরা যেমন 
বিধবা বিবাহের সহায়তা করে থাক তেমাঁম 
ত্বরায় বিধবা বাহ দিতে পার্বে। 

দাদা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন ক বৃদ্ধ 
হয়েচেন যে সহসা মৃত্যুর গ্রাসে প্রবেশ 
করবেন। যাঁদ মরেন চম্পকের পনব্্বার বাহ 
দেওয়া যাবে, তাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অসম্মত নন। 


রাজী। তা তো বটেই, বিধবা বিবাহ ' 


দেওয়া আত কর্তব্য, সকল ভদ্রলোকের মত 
আছে, কেবল কতকগুলো খোশামূদে বুড়ো, 
বকেয়া, বার্ধকখেগো 'বিদ্যাভূষণ 'বিপক্ষতা 
কচ্চে। 

কাকা। বাবাঁজর দেক্‌চি যে বিধবা 
[বিবাহে বিলক্ষণ মত। শালা ভাঁগনপাঁততে 
মিলবে ভাল। 

রাজী । নব্য তল্লের সকলের মত আছে। 

কাকা । তোমাদের যেরূপ মত হয় কর, 
আম আর বাড়ী ফিরে যাব না, আমি তণর্থ 
পযযটন করবো । 

দাদা। যখন সম্বন্ধের 'স্থিরতা হয় তখন 
আপাঁন অমত করেন 'ন, এখন এরূপ করা 
কেবল ধান্টমো প্রকাশ। 

রাজী। “ভাবতে উচিত 'ছল প্রাতজ্ঞা 
যখন ।” 

ঘট। ছোটবাবু কিং বয়স আঁধক 
হয়েচে বলে এমন উতলা হচ্চেন কেন, বরের 


আর আর অনেক গুণ আছে। বিষয় দেখুন, 


বিদ্যা দেখুন, রূপ দেখদন, রাঁসকতা দেখুন। 
বন্ধুর মেয়ে বলে আমারো স্নেহ আছে আম 
অপান্রে অর্পণ কচ নে। 

পুরো। হোটবাবুর সকলি অন্যায় । বাক্‌- 
দান হয়েচে, গানত্রে হারিদ্রা দেওয়া হয়েছে, 
নান্দীমুখ হয়েচে, বরপান্র সভায় উপাস্থত, 
এখন উনন অমগ্গলজনক বিবাদ উপাঁস্থত করে 
শুভ কর্মের বিলম্ব কচ্চেন_করুন লক্ষ কথা 
ব্যতীত 'ববাহ হয় না। 


১১৬ 


মেসো। পুরোহত মহাশয়ের অনুমাত 
হয়েচে, ছোটবাবু আর বিলম্বের আবশ্যকতা 
নাই, হন্টাচন্তে কন্যা সম্প্রদান কর। 

কাকা। আচ্ছা, কখান দাঁত হয়েচে দেখা 
আবশ্যক, বাবাঁজ দাঁতি দেখাও দৌখ। 

রাজী। আম বড় বাঁশ বাজাতেম তাই 
অল্প বয়সে গ্টিকতক দাঁত পড়ে 'গিয়েচে। 
(দাঁত বাহর কাঁরয়া দর্শায়ন) 

কাকা । সকলোর মত হচ্চে আমার অমত 


'ছেলোপলেকে এইরূপ তাড়না কত্তে হয়। মা 
ছেলেকে কত মন্দ বলে, তখাঁন আবার সেই 
ছেলে কোলে লয়ে স্তন পান করায়। 

কাকা। জামাই বাবুর কথাতে অঙ্গ 
শীতল হয়ে যায়। 

রাজী। আপান শবশুর নচেখ আঁদরসের 
কাঁবতা শুনায়ে দিতেম। 

ঘট। এখন কোন কথা বলবেন না, লোকে 
বল্‌বে বরটা ঠোঁটকাটা। বাসরঘরে আমার মান 


রক্ষা করেন তবে আপনাকে বাসরাবজয়ী বর 


বলবো । মাগীগুলো বড় ঠ্যাঠা, কান মোড়া 
বসে। 

রাজী। এ ত সুখের বিষয়। 

দাদা। এখন রহস্যের সময় নয়, লগন ভ্রন্ট 
হয়, বৈকুণ্ঠ নাপিতকে ডাকুন পাত্র লয়ে 


যাক্‌। 
বৈকুণ্ঠের প্রবেশ 

ঘট। বৈকুণ্ঠ আর 'বলম্ব ক'র না, পানর 
কোলে করে লও। 

বৈকু। আপাঁন যে বুড়ো বর এনেচেন এ কি 
কোলে করা যায়। 

কাকা। আমাঁদগের বংশের রীতি আছে 
সভা হতে বর নাঁপতের কোলে যায়, হেটে 
যাওয়া পদ্ধাত নাই। 

রাজী । পরামাঁণকের পো, আম আলগা 
দিয়ে কোলে উটবো, দেখ নিতে পার্‌্বে এখন, 
কিছু পাওয়ার 'পত্তেশ রাখত ? 


দশনবম্ধ রচনাবলশ 


বৈকৃ। পাওয়ার পিত্েশ রাখি, কোমীরকেও 
ভয় করি। 

দাদা। একটা সামান্য কর্মের জন্য শুভ 
কর্ম বন্ধ থাকবে? বৈকুণ্ঠ চেষ্টা করে দেখ 
বুড় মানুষ আঁধক ভার নয়। 

বৈকু। মহাশয় পুরাণো চাল দমে ভাঁর। 
এক একখানি হাড় এক একখান লোহার 
গরাদে। এ বোঝা 'নয়ে কি মাজা ভেঙ্গে 
ফেলবো। 

কাকা। উপায়? 
এজি আম লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে 

। 

পুরো। প্রচালত আচারানুসারে মাৃত্তকায় 
পদস্পর্শ হওয়া অবৈধ, উল্লম্ফ দ্বারা গমন 
কারলে মাঁত্তকা স্পর্শ হবে। 

রাজী । ঘটকরাজ, এক্ষণকার উপায়? এ 
কথা কেন আগে বলো নাই, আম একজন 
বলবান্‌ নাপিত আনৃতেম, না হয় এর জন্যে 
এক বিঘা রন্গত্তর জাঁম যেতো। 

ঘট। সামান্য বিষয় লয়ে আপনারা গোল 
কচ্যেন কেন। নাঁপত মুখের দিক্‌ ধরুক, 
স্থানে লয়ে যাই। 

রাজী। এ কথা ভাল, এ কথা ভাল-_ 
(চিত হইয়া শয়ন কাঁরয়া) ধর, ধর। 

বৈকৃ। হাঁ এরুপ হতে পারে 
€বৈকুণ্ঠ মস্তকের দিকে, ঘটক এবং দাদা 
তোমার পড়ো উড়ে যায়, বাঁশবাগানে বিয়েবাড়ী 
বেগধনপোড়া খায়। 

[ সকলের প্রস্থান। 


[ম্বিতশয় গরনা্ক 

বাগানের আটচালার অপর এক কামরা 
বাসর ঘর 

রতা নাপৃতে কনের বেশে আসীন, কেশব এবং 


ভুব। রতন এই বেলা ভাল করে বস, কাটা 
আসচে। 


[বয়েপাগলা বুড়ো 


কেশ। যে ছোঁড়া জুটিয়েচস গোল করে 
ফ্যালবে, এখন। 

রতা। না হে ওরা সব খনব চতুর, এত ক্ষণ 
দেখলে ত কেমন উল দলে শাক বাজালে। 

কেশ। ও ছোঁড়া কে, যে বুড়োর মাথায় 
'এক কলসী গোবর-গোলা ঢেলে দলে ? 

রতা। ও ছোঁড়া আমাদের স্কুলে পড়ে, 
ওকে একাদন বুড়ো ব্যাটা মার খাইয়োছল 
তাইতে ওর রাগ ছিল, গোবরগোলা মাথায় 
ঢেলে 'দিয়েচে। 

ভুব। আম ব্যাটার গা ধুয়ে দিইচি-ব্যাটা 
রাগ করি নি, বলে বিয়ের দিন এমন আমোদ 
করে থাকে। 

নেপথ্যে। এই ঘরে বাসর হয়েচে। 

কেশ। রতন! ঘোমটা দাও হে। 
€রাজীবের বরবেশে এবং নাঁসরাম আর পাঁচ 

জন বালকের নারীবেশে প্রবেশ) 

নাঁস। বসো ভাই কনের কাছে বসো। 

রাজশী। (উপ্‌বেশনানন্তর) আমার মনে বড় 
রেশ হয়েছে_ শাশুড়ী ঠাকুরুণ, উন স্ত্রীর 
মা, আমারো মা, আমাকে দেখে মরা কান্না 
কাদূলেন। 
. কেশ। মার ভাই এইট কোলের মেয়ে, 
তাইতে একট; কাঁদলেন। তা ভাই তুমিই ত 
বুঝৃতে পার, সকলোর ইচ্ছে মেয়ে অল্পবয়সী 
বরে পড়ে । সে কথায় আর কাজ কি, তুম এখন 
মার পেটের সন্তানের চাইতেও আপন। 'তাঁন 
বল্‌চেন উনন বেচে থাকুন। আমার চম্পক 
পাঁচ দিন মাচ ভাত খাক্‌। 

নাঁস। একবার দাঁড়াও ত ভাই জোঁকা 
দই তোমার কত দূর পর্য্যন্ত হয়। €েতা এবং 
রাজীবের একত্রে দণ্ডায়ন) 

কেশ। 'দাঁব্ব মানয়েচে, বসো। উেভয়ের 
উপবেশন) 

রাজী । আমার শরীর পাঁবন্ন হলো, চিত্ত 
প্রফুল্ল হলো, আমার সার্থক জল্ম, এমন 
নারীর লাভ কল্যেম। আমি পাঁজ দেখে- 
ছলেম, এই মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, তা 
ফল্লো। 

ভুব। ও মা সেক গো, তুমা ক ভ্যাড়া, 
বয়ান ভ্যাড়া বিয়ে কল্যে না কি? 


১৪৪ 


রাজী। আম ভ্যাড়া ছিলেম না তোমরা 
বানালে। 

কেশ। ঘটক যা বলোছল সাঁত্য রে, খুব 

| 

ভুব। বাসরঘর রসের বৃন্দাবন, যার মনে 
যা লাগে তিনি তা কর। ৃ 

নাস। ষোলো শ গোঁপিনী একা মাধব। 

রাজশী। “কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে। 

সে কালের আর কাঁদন আছে ।”% 

প্রথম বালক। বা রাসক, কানমলা খাও 
দেখ। দেজোরে কান মলন) 

রাজী । উঃ বাবা। দেজোরে কান মলন) 
লাগে মা- (সজোরে কান মলন) মলেম গিচি 
_-(সেজোরে কান মলন) মেরে ফেললে-নোক 
মলন) দম আটকালো, হাঁপয়েচি মা, ও 
রামমাণ। 

সকলে। ও মা এ 'ক। 

ভূব। রামমাঁণ কে গো? কানমলা খেয়ে 
এত চেশচান, ছি, ছি, ছি, এমন বর, এই 
তোমার রাঁসকতা। 

রাজ । কান দিয়ে যে রস গাঁড়য়ে পড়ে, 
না চেশচয়ে কার কি। 

ভুব। কাঁমনী কোমল কর কিবা কানমলা, 

নালনশর মূল কিবা নবনীর দলা। 

রাজী। আমি কৌতুক করে চেশচিয়েচি। 

ভূব। বটে, তবে তোমাকে নবনী খাওয়াই। 
(কান মলন) 

রাজী । উঃ উঃ বেস রূপাঁসি। কোন মলন) 
মলুন, বেশ, স্ন্দরীর হাত কি কোমল! 

ভুব। না, রাঁসক বটে। 

কেশ। একাঁট গান কর দোখ। 

রাজী । তোমরা মেয়েমানুষ, বাইনাচ কর 
আম শুনি। 

দ্বিতীয় বালক। নাচ শোনে না দেখে? 

রাজী নাচ শোনাও যায়, দেখাও যায়। 
তুমি নাচো আম চক বুজে তোমার মলের 
তন এন শব্দ শুনি 

ভূব। আগে তুম একটি গাও তার পর 
আমি নাচবো। 

কেশ। সে কি ভাই, আমোদ আহাদ না 
কল্যে মা কি ভাববেন; তুমিই যেন দোজবরে, 


৯৯৮ 


তাঁর চাঁপা ত দোজবরে নয়; গান কর, নাচো, 
তামাসা ঠাট্টা কর, রসের কথা কও। 

রাজী। শাশুড়ী ঠাকুরূণ গান ব্দাঝ বড় 
ভাল বাসেন? আচ্ছা বেশ গাঁচচ। (চন্তা 
কারয়া) আম ভাই গান ভাল জান না, 
কাঁবতা বাঁল। 

ভূব। কাঁবতা বিয়ানের সঙ্গে বলো, 
আমরা তোমায় একাঁদন পেইীচ, একাট গান 
শুনে মজে থাঁক। 

রাজী। আমার ব্রাঙ্গণী কি তোমার 
বিয়ান ? 

ভুব। ওগো হ্যাঁ গো, বিয়ানের বিয়ে না 
হতে জামাই হয়েছে। তোমার র্লেশ পেতে 
হবে না, তোর ঘর। 

রাজী । বিয়ানের কথাগুলিন বড় 'মাম্ট, 
যেন নলেন গুড়। বিয়ানের নামটি কি? 

কেশ। তোমার বয়ানের নাম চন্দ্রমুখী। 

রাজী। হ্যাঁ বয়ান, তোমার নাম 
চন্দ্রমুখী ? 

ভুব। আমার কি চন্দ্রমখ আছে, তা আমার 
নাম চন্দ্রমুখী হবে? 

রাজাঁ। বিয়ান, ব্রাহ্ষণীর সঙ্গে আমার 
বাড়ী চলো, তিন জনে বউ বউ খেলা করবো । 


নাস। দুঃখের কথা বলবো কি, ওর 
ভাতার ওকে খুব ভাল বাসে, বয়স অল্প 
পিল্তু খোঁড়া। 

রাজী। তবে হরেদরে বিয়ানের একট 
পুরো ভাতার হবে। আমার পা নেবেন, 
ব্যায়ের বয়স নেবেন, তা হলেই পাতরে পাচ 
[কল। 

কেশ। তোরা বাজে কতায় রাতি কাটালি 
গাও না ভাই, গীতের কথা ভূলে গেলে। 

রাজী। আম একটা ন্যাড়া নেড়'র গান 


গাই-_ 
মন মজ রে হারপদে, 
মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুল না মন আমোদ 
মদে। 
দারা সত পাঁরজনে, ও মন, ভেবে দেখ মনে 
মনে, 


দীনবন্ধ্য রচনাবলণ 


কেউ কারো নয় এই ভূবনে, হাঁরচরণ তীক্ি 
[বিপদে । 
. নাঁস। আহা! কি মধুর গান, আমার 
ইচ্ছে করে এখান কুঞ্জবনে গিয়ে রাধিকা রাজা 
হ্‌ই। 
রাজী। অনেক রান্র হয়েচে আমার ঘুম 
আসূচে। 
তৃতীয় বালক। বাসরঘরে ঘুমুলে মাগ- 
ভাতারে বনে না। 
নাঁস। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে 
দেব না। আমরা কি তোমার যুগ্যি নই ঃ 
আম কত ব'লে কয়ে মিন্সেরে ঘুম পাঁড়য়ে 
রেখে এলেম, আমি আজ সমস্ত রাত জাগ্‌বো। 
রাজ । আমার রাত জাগ্‌লে পেটে ব্যথা 
ধরে। 
ভূুব। ওলো না লো, ব্যাই একবার 
বিয়ানের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ কর্বেন, তাই 
আমাদের ছলে বিদায় দিচ্চেন। 
কেশ। ভালই ত, চল আমরা যাই, চাঁপা 
ত আর ছেলেমানুষাঁট নয়। 
ভুব। বয়ান নবীন যুূবতা, ষাট বছরের 
একটি ভাতার না হয়ে কুঁড়ি বৎসরের ?তনাঁট 
হলে বয়ানের মনের মত হতো। 
কেশ। (রাজীবের নিকট গিয়া) তা ভাই 
তুমি এখন চাঁপাকে 'নয়ে আমোদ কর, আমরা 
যাই, দেখ ভাই ছেলেমানূষ শান্ত করে রেখ- 
নাঁস। ঠাকুর যে মুখের কাছে মুখ নিয়ে 
যাচচিস্‌, দোখিস্‌ যেন কামড়ে ন্যায় না। 
ভুব। কামূড়ালে ক্ষেত কঃ বোনাই- 
ভাতার ত গাল নয়, শালী পোনের আনা 
মাগ। 
কেশ। তুই যেমন ব্যাইভাতারী তাই ও 
কথা বলৃচিস_আয় লো আমরা যাই। 
| রাজীব এবং রতা নাপৃতে ব্যতীত 
সকলের প্রস্থান; দ্বার রোধ। 
রাজী । সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার 
অন্ধের নড়ী, আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের 
তুম আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার 
গঙ্গামণ্ডল। তোমার গোলামকে একবার 
মুখখান দেখাও, আমার স্বর্গলাভ হক্‌। 


বিয়েপাগলা বুড়ো 


রতা। €অবৃগুষ্ঠন মোচন কারিয়া) 
ক্র্ণকাল ক্ষম নাথ অধীন তোমার, 
গাঁটা দিয়ে দেখে সবে দম্পাঁত 'বহার। 
এখনি যাইবে ওরা নিজ নিজ ঘরে, 
রাসলীলা কর পরে বিয়ের বাসরে। 
রাজী। আম দেখে আঁস কেহ আছে কি 
না, চোর দিকে অবলোকন) প্রাণকাল্তা ! 
জনপ্রাণ এখানে নাই। 
রতা। ভাল ভাল প্রাণনাথ আম একবার, 
দোঁখ উপক মারে কি না পাশে জানালার। 
চাঁর দিকে অবলোকন এবং উভয়ের উপবেশন 
রাজী। কাছে এস, আম একবার তোমার 
হাতখান ধার। 
রতা। কাছে কিম্বা দূরে থাকি উভয় সমান, 
যত দন নাহ পাই অল্তরেতে স্থান। 


রাজী । প্রেয়াস! আম বিচ্ছেদ আগুনে 
দগ্ধ হতোঁছলাম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ 
মুখের অমৃত 'দয়ে শীতল করলে । আঁম 
যে জবালা পেয়েচি তা আমিই জান, রামমাঁণও 
জানে না, গোরমাণও জানে না_এরা তোমার 
সতাীন ঝি, তোমাকে খুব যত্ন করবে, তা নইলে 
তোমার ঘর তোমার দোর তুমি তাদের তাঁড়য়ে 
দেবে। 
রতা। শুনিয়াছি তারা নাকি কাণ্টা আঁতশয়, 
পরম পাঁবন্র বাপে কটু কথা কয়। 
যোড় হাতে তব দাসী এই ভিক্ষা চায়, 
পরবশ তারা যেন না করে আমায়। 


রাজ। তুম যে আমার বুকপোরা ধন, 
আম কারো ছ:তে দেব? কাল পাঁজক হতে 
আপাঁন তুলে নিয়ে যাব, রামমণিকে আপনি 
মুখ দেখাব, তার পর ঘরে গিয়েই দে দোর। 
আমার যা আছে সব তোমার (কোমর হইতে 
চাবি খুলয়া) এই নাও চাঁব তোমার কাছে 
থাক। চোঁব দান) 
রতা। পিতা পরলোক গেলে জননশর সনে, 
হা বাবা হা বাবা বলে কাঁদ দুই জনে। 
1মলেচে গুণের পাঁত নব য্বরাজ। 
রাজশী। বিধৃমুখি! তুমি আমায় আনন্দ- 
সাগরে সাঁতার শেখাবে_আহা আহা কি মধুর 


১৯৪ 


বচন! প্রয়াস! আমায় বুড়ো বঙ্গে ঘৃণা করো 

না। 

রতা। প্রবীণ কি দীন হয় কিবা কদাকার, 
ভকাঁতভাজন ভর্তা অবশ্য ভাষ্যার। 


রাজী। স্ন্দার, আমাকে তোমার ভষ্ভি 

হয়ঃ 

রতা। দেবতা সমান পাঁত সাধনের ধন, 
হদয়মান্দরে রাঁখ কাঁরয়ে যতন। 
নানা আরাধনা কার মন কার এক, 
সরল বচন জলে কাঁর আঁভষেক। 
[বলেপন কার অঙ্গে আদর চন্দন, 
হেম উপবীত দিই সুখ আঁলঙ্গন। 
কপোল কমল কার দেব অঙ্গে দান। 
অবলা সরলা বালা আম অভাজন, , 
দবানাশ থাকে যেন পাঁতপদে মন। 


রোজশবের চরণ ধারণ) 


রাজশ। সোনার চাঁদ তুমি আমার স্বর্গে 
তুল্যে, আম আর বাড়ী যাব না, এইখানে 
পড়ে থাকবো। বিধুবদান একটা ছড়া বলো। 
রতা। মাথার উপর ধার পাঁতর বচন, 
বালব লালত ছড়া শুন হে মদন। 
কণক ফিশোরণ, 'পারতের পার, 
নিকুঞ্জ বন, 
মন উচাটন, মদত নয়ন, 
ভাবে মনে মন, কোথায় সে ধন, 
বংশীবদন। 
বিরহে বিকলা, সতত চপলা, 
বাঁচতে নার, 
বনে প্রাণ হার, হার হলো হি, 
কুসুম কেশাঁর, আহা মাঁর মাঁর, 
মরে গো নারাঁ। 
রমণশর মন, দি জান কেমন, 
এত অযতন, তরু তো রতন, 
কি কার উপায়, আর পায় পায়, 
পথে যদ: রায়, পড়ে প্রেম দায়, 
মজেচে ভাবে। 


যাও গো বৃন্দে। 
নৃপ্দরের ধান, শুনি ওঠে ধনা, 
দশনে পায় মাঁণ, পদ্মে দিনমি, 
সহজ মিলন, সুখ সন্তরণ, 
সুবোধ সূজন, ললনা কখন, 
মান না করে। 
রাজী। আহা মার এমন মধুর বচন কখন 
শুন দন, সুন্দরীর মুখ যেন অমৃতের ছড়া 
চ্চে। আহা! প্রেয়ীস বিচ্ছেদজবালা এমাঁন 
খেয়ে গম্ধমাদন মাথায় করে ঘুরে পড়েছিল। 
মরে। 
রতা। অনতঙ্গ অঙ্গনা অগ্গ বিনা পরশনে, 
প্রহারে প্রসূন বাণ বিরহিণণী মনে; 
কাঁমনী বিরহ বাণী আনে না অধরে, 
বিরলে বিকল মন মনাঁসজ শরে, 
লাবণ্য বিষণ্ন নয় বিদরে অন্তর, 
কণটক কুলায়' যথা রসাল ভিতর । 
রাজী। আহা আহা এমন মেয়ে ত কখন 
দোখ নি, আমার কপালে এত সুখ ছল, এত 
দন পরে জান্‌্লেম, বুড়ো বিটি আমার 
মঙ্গলের জন্যে মরেচে, “বস্তার মাগ মরে, কম- 
বস্তার ঘোড়া মরে।” প্রেয়স! তুমি আমার 
গালে একবার হাত দাও। 
রতা। বয়সে বাঁলকা বটে কাজে খাট নই, 
প্রাণপাঁত গাল দুটি করে করি লই। 
রোজশীবের কপোল ধারণ) 


দাঁনবন্ধু রচনাবলশী 


রাজী। আহা, আহা, মার, মার, কার ঘখ 


গা দেখবো । 

রতা। আম তব কেনা দাসী পদ আভরণ, 
মম কলেবর নাথ তব নিজ ধন, 
যাহা ইচ্ছা কর কান্ত বাধা নাহ তার, 
স্বামীর সোহাগে যাঁদ হইয়ে অবশ, 
দেখাই বিয়ের রেতে উদর কলস, 
কোতুক রঙ্গিণী রসময়ী রামাগণ, 
সবে না সরল মনে কোতুক কতকর, 
আজ কান্ত শান্ত হও দেখে বাম কর, 

(বোম হস্ত দর্শায়ন) 
রাজী। আহা কি দেখুলেম, মরে যাই, 

রূপের বালাই লয়ে_ 
তাঁড়ত তাঁড়ত বর্ণে তড়াগজ মুখ, 
উলটা কড়া সম যোড়া কুচ যোড়ে বুক, 
সূশ্রাব্য অমৃত বাক্যে জুড়াইল কর্ণ, 
অদ্যাবাঁধ খণগ্রস্ত আম অধমর্ণ। 
আম বড় মূঢ় কাব কাঁর হুয়া হয়া, 
ভৃত্যের বার্্ধক্যে যাঁদ না কর ধিক্কার, 
স্বকৃত মসৃণ পদ্য কাঁরব ন্যক্কার। 

রতা। কাঁবতা কানাই তুমি রসের গামলা, 
ছলনা কর না মোরে দোৌখয়ে অবলা। 
বলো বলো নিজ পদ্য এক তার তান, 


পঙ্কজ মূল ভাল কি লাগে। 

কণ্টক নাগ না যাঁদ রাগে॥ 

চাকের মধু 'মা্ট' ক হৈত। 
মৌমাঁচ খোঁচা না যাঁদ রৈত॥ 

আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে। 

আঁগ্কত মৃগ সোমের অঞ্গে॥ 
কবিতার কোমলতা ভাবের ভাঁঙ্গমা, 
কি বালব কত ভাল নাহ প্ররিসীমা। 
খাঁটিল ঘটক বাণ ভাগ্যে অধীনশর, 
বুড় বর বটে কিন্তু দুধ মরে ক্ষীর। 


বয়েপাগলা বুড়ো 


রাজী। সুন্দরি, আমার ঘুম 'গিয়েচে, রাত 
আমার দিন বোধ হচ্যে- প্রেয়াস ! তুমি এক বার 
আমার কাছে এস, তোমারে গোটা কত কথা 
শন্ধজ্ঞাসা কাঁর। 
রতা। কথার সময় নয় রসময় আজ, 

এখাঁন আসবে তব শ্যালক শ্যালাজ। 

রাজী। কারো আসতে দেব না, তুমি 
উতলা হও কেন, এস, এস, এস না-এই এস 
€অণ্চল ধাঁরয়া টানন)। 


রতা। রসরাজ কি কাজ সলাজ মার! 
মম অণ্চল ছাড় দু পায় ধার। 
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে, 
ভ্রমরা কি বসে কাঁলকা কমলে; 
নব পীন পয়োধর পাব যবে, 
রস সাগর নাগর শান্ত হবে। 
রহ মানস রঞ্জন ধৈর্য ধরে, 
সুখ নৃতন নূতন লাভ পরে। 
(যাইতে অগ্রসর) 
রাজী। সান্দর, এখন রাত আধক হয় নি 
_তুঁমি ঘর হতে গেলে আম গলায় দাঁড় 'দিয়ে 
মর্বো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যাঁদ যাও 
আম তোমার জেলের হাঁড় হয়ে সঙ্গে যাব, 
বস যেও না হেস্ত ধরিয়া টানন)। 
রতা। হাতেতে বেদনা বড় ছাড় না ছাড় না, 
ববাহ বাসরে নহে 'বাহত তাড়না । 
নাশ অবসান প্রাণ গেল শশধর; 
দমপাঁতি অরাতি রবি গগন উপর। 
যাই যাই বেলা হলো হাত ছাড় বধ, 
[দনে কি কামিনন কাল্তে দিতে পারে মধু 2 
রাজন । প্রেয়াস! বুড়ো বামুনের কথা রাখ, 
যেও না, প্রেয়ীস, তোমার পরকালে ভাল হবে-_ 
তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমারে আর পাগল 
ক'র না। আম রত্রবোঁদ হই, তুমি জয় জগন্নাথ 
হয়ে চড়ে বস। 
(রতানাপৃতের পদদ্বয় ধাঁরয়া শয়ন) 


রতা। অকল্যাণ অকস্মাং হেরে হাঁসি পায়, 

বাপের বয়াস পাত পাঁড়লেন পায়। 

(জানালার নিকটে নাঁসরামের আগমন) 
নাস। এ কি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে 
পেলে কি দুই হাতে খেতে হয়? ককাঁলয়ে 


৯২১ 


কাঁঠাল পাকালে মিষ্ট লাঞ্গে না। 
[নানরামের প্রস্থান। 

রতা। 'ছি ছি ভাই, কি বালাই, লাজে শ্ররে যাই, 

ণবয়ের কনের কাজ দোৌখল সবাই। 

(কয়দ্দূর গমন) 

রাজী। বাপধন আমার চলে! আম্দরে 
মেরে চলে, ব্লদ্মহত্যা হলো-যেও না স্ন্দারি, 
যেও না। 

রতা। রাত পুইয়েচে, কাক কোকিল 
ডাক্‌চে। 

[ রতানাপতের প্রস্থান। 

রাজশী। 'বাট জানালা দিয়ে কথা কয়ে 
আমার মাভায় বস্জ্রাঘাত কলে, বাট রাত- 
ব্যাড়ানী। বাট আকৃতা ভাতারের মাগ, তা 
নইলে সে ব্যাটা রেতে বেরুতে দেয়ঃ আহা 
কণক বাবুর প্রসাদাৎ কি রত্লই লাভ কাঁরাঁচ, 
বউ ঘরে তুলে কণক বাব্‌কে ভাল পেয়ারা, ভাল 
আতা পাঠিয়ে দেব। কণক বাব্‌ অনগ্রহ না 
কল্যে কি এ বুড়ো বয়সে অমন মেয়ে জুটতো ? 
যাঁদ মা দূর্গা থাকেন তবে তুই বুড়োরে যেমন 
স.খী কাঁল্য, এমান সখী তুই 'চিরাঁদন 
থাকৃবি। 

নাঁসরাম এবং ভূবনের প্রবেশ 

ভুব। কি ব্যাই, বয়ানের সঙ্গে আমোদ 
হলো কেমন? 

নাঁস। ঠাকুরজামাই ভাবৃূচো কি? আজ তো 
সখের সনন্রপাত, স্বর্গের সিপড়র প্রথম ধাপ, 
এতেই এই, না জান চাঁপার বয়সকালে 'কি 
হবে। 

রাজী। আমারে কিছু বল না; আম 
মারাচট, কি বেচে আছ তা' আমি বলতে 
পারি নে_আমার স্বর্ণলতাকে এইখানে নিয়ে 
এস, আমি ছোব না কেবল দেখবো, আমার 
কাছে বসে. থাকলে আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা 
থাকে_-তোমার পায় পাঁড় এক বার নিয়ে 
এস। 

নাস। সে এখন ঠাক্রুণের কাছে বসে 
রয়েচে, তাকে আনৃবের যো নাই-_আমরা এইচি 
এতে কি তোমার মন ওটে না? 

ভুব। বড় স্দখের বিষয় 'বিয়ানের সঞ্চে 
তোমার এমন মন মজেচে। 


৯১২২ 


নাঁস। ঠাকুরজামাই, ভাই, ছেলেমানুষ, কত 
লোকে কত কথা বলবে, তুমি ভাই খুব যত্র 
কর- চাঁপা বড় আঁভমান?, বড় কথা সইতে 
পারে না, তোমার মেয়েদের বলে দিও মন্দ 
কথা না বলে। 
রাজাঁ। আর মেয়ে! তারা কি আছে, মনে 
মনে তাদের গাঁ ছাড়া কারাঁচ। দেখবো যাঁদ 
ব্রা্মণী তাদের উপর রাজী হন তবেই তাদের 
মঞ্গল, নইলে তাদের হাতে টুকৃনি দিইচি। 
ভুব। 'িয়ান সতীনের নাম সইতে পারে 
যেন বেয়ানকে ছোঁয় না, তা হলে বিয়ান জলে 
ডুবে মরবে 

সতটীনের ঘা সওয়া যায়, 

সতান কাঁটা চাবয়ে খায়। 
রাজী। তোমরা ছু ভেব না, আম 
কাহাকেও ছঃতে দেব না, চুপ চুঁপ নিয়ে যাব, 

দশ দন পরে গাঁয় প্রকাশ কর্‌বো। 
নাস। এস, বাঁস বয়ে করসে, ঘোর 
থাকৃতে থাকৃতে বরকনে বিদেয় কত্তে হবে। 
[ প্রস্থান । 


তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 
রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠান 
রামমাণি ও গৌরমাঁণর প্রবেশ 
রাম। ভগবতাঁ এমন দয়া করবেন, বাবার 
বিয়ে মিছে বয়ে হবে। 
গৌর। যথার্থ বিয়ে হয় চারা কি, তানি 
আমাদের মা হবেন না আমরাই তাঁর মা হবো, 
মেয়ের মত যত্ব করবো, খাওয়াব, মাখাব, তাতে 
[ক হবে, যুবতীর যে পরমসূখ তা তো দিতে 
পারবো না, স্বামীর সুখ কখনই হবে না, 
বাবা তো বেচে মরা। 
রাজীবের প্রবেশ 
রাজী। ও মা রামমাঁণ, ও মা, তোমার মা 
এঁনাচ বরণ করে নাও। 
রাম। সাঁত্য সাত্য আম্মদের কপালে 
আগহন লেগেচে, পোড়া কপাল পশ্ড়েছে, বড়ো 
বাপের বিয়ে হয়েচে ! 
রাজী। আবাগের বোট আমাকে চরাদন 
জবালালে, আম ভালমুখে ডাকৃলেম ডীন 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


কান্না আরম্ভ করলেন, গুর ভাতার এখান 
মলো। 
রাম। কই আনো দোখ-আর বাপ হনে 
অমন কথাগুলো বলো না_-কনে কোথায় ? 
রাজী। বন্ধু বাবার কাছে। 
গোৌর। বন্ধ বাবা কে? 
রাজী। ঘটককে তোমাদের মা বন্ধ বাধা 
বলেন, আমিও বন্ধু বাবা বাল, তিনি আমার 
শবশুরের বন্ধ- বন্ধু বাবা! বন্ধু বাবা! নিয়ে 
এস। 
কনের হাত ধ'রে ঘটকের প্রবেশ 
গোৌর। দেখি মেয়ৌটর মুখ কেমন। 
ঘটক। জামাই বাবু ছংতে 1দবেন না। 
রাম। (ঘেটকের প্রাত) আঁটকুঁড়র ব্যাটা, 
সব্্বনেশে, আমার মত তোর মেগের হাত হক 
_কোথা থেকে এসে বুড়ো বয়সে বাবার 'বিয়ে 
দিলে-_তুই যেমন সব্বনাশ কাল্ল এমাঁন 
সর্বনাশ তোর হবে 
ঘট। বাছা 'মাছ "মাছ গাল দাও কেন, 
বউয়ের মুখ দেখ, সব দুঃখ যাবে, পনত্রশোক 
নিবারণ হবে। 
| হাস্যবদনে ঘটকের প্রস্থান। 
রাজনী। তুই বিট ধর্মের যাঁড়। এত 
ঝকূড়া কত্তে পাঁরস, তোর বাবার বন্ধয বাবা, 
গুরুলোক, প্রণাম না করে গাল দিলি, আ 
পাড়া কুশ্দুল-ঘরের দোর খুলে দে, আম 
ব্রাহ্মণীকে ঘরে তুঁলি। 
গোৌর। আচ্ছা আমরা ছ'তে চাই নে তুমিই 
একবার মুখটো দেখাও। 
পাঁচ জন শিশু এবং গ্রামস্থ কাঁতিপয় 
লোকের প্রবেশ 
শিশুগণ। বুড়ো বামূনা বোকা বর, 
পে*চোর মারে বিয়ে কর। 
বড়ো বামনা বোকা বর, 
পে'চোর মারে বিয়ে কর। 
রাজশী। দূর ব্যাটারা পাঁপম্ঠ গব্ভম্রাব, 
কেমন পে*চোর মা এই দ্যাখ €কনের 
অবগণ্ঠন মোচন) । 
গোৌর। ও মা এ যে সাঁত্য পেচোর মা, ও 
মা'কি ঘৃণা, কোথায় যাব-_মাগণর গায় গহনা 
দেখ, যেন সোনারবেনেদের বউ-_ 


বয়েপাগলা বুড়ো 


রাজশী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ) আমার 
স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পে*চোর মা হলো-আমি 
স্বপন দেখলেম, আমায় ছলনা কল্যে--আহা ! 
আহা! কেন এমন স্বর্গ মিথ্যা হলো--ও 
লক্ষণাঁছাড়া বাট পে*চোর মা তুই কেন কনে 
হলি-সে যে আমার ডোইরে কলাগাছে জল- 
ভরা মেয়ে মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই, 
(ভূমিতে পতন) কণক রায় নির্্বংশ হক, 
কণক রায়ের সর্বনাশ হক-. 
পে'চোর মা। কানাতি নেগলে ক্যান, 
তোমার ছ্যালে কোলে কর। (কাপড়ের ভিতর 
হইতে অলঙ্কারে ভাঁষত শুকরের ছানা 
রাজীবের গান্রে ফেলন)। 
রাজী। আঁটকুড়ীর মেয়ে, পেতান, শুয়োর 
খাঁগ, শুয়োরের বাচ্ছা আমার গায় 'দাল 
ক্যান? শয়োরের বাচ্ছা এ রামী বাঁড়র 
গায় দে। 
[ শুকরের ছানা রামমাঁণর গান্রে 
ফেলিয়া রাজণবের প্রস্থান। 
রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, 
শুয়োরের ছানা গায় দিলে-_অমন বাপের মুখে 
আগুন, চিলতে গিয়ে শোও-খুব হয়েছে, 
আমি তো তাই বাল, কণক বাবু বুদ্ধিমান, 
[তানি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন। 
পে*চোর মা। (শুয়োরের বাচ্ছা কোলে 
লয়ে) বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার 
কোলে গিইলে বাবা-কোলে নেলে না, আগ 
করে ফেলে দিয়েছে, 'দাঁদর গায় উটেলে। 
গোৌর। পেচোর মা তোর বয়ে হলো 
কোথায়। 
পে'চোর। মোর স্বপোন কি 'মিত্যে। 
তোমার বাবা মোর হাত ধরে আনূলে। 
রাম। তোকে নিয়ে গিয়েছিল কে? 
পে'চোর। নরলোকে পাঁরর মেয়েদের 
[চন্তি পারে 2 
গোৌর। পাঁরর মেয়ে কোথা পোল ? 
পে*চোর। ঝৃজকো ব্যালাডায় আত আছে 
কি নেই, মুই শোরের ছানাডা নিয়ে শুয়ে 
অইচি, দুটো পাঁরর মেয়ে বল্যে পেচোর মা 
তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, 
মুই এই ছানাডারে বড় ভালোবাস, এডারে 


৯২৩ 


সাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কাঁত পাঁর নে, 
মোরে গয়না পরালে, এডারে গয়না পরালে, 
পালাকতে তুলে দেলে, বলে দেলে কতা কস্‌ 
নে, মুখ দেখানো হালি কতা কস। 

রাম। বাবার গায়ে শুয়োরের বাচ্ছা দিলি 
ক্যান? পু 

পে"চোর। তানারা বলে 'দয়েলো, শোরের 
ভাতার বশ করা কত ওষুধ জান, শোরের 
ছানা গায় দেওয়া নতুন শেকলাম। 
ইনাত মোরে পর্তম বলেলো মোর কপাল 
ফরেচে। 

রতা। রোমমাঁণর প্রীতি) ওগো বাছা 
তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না 
যে ব্রত নিয়ম কর, এই পণ্চাশাঁট টাকা তোমরা 
দুই বনে নাও, আর চাঁবাঁট তোমার বাবাকে 
দিও, 'তনি কাল রেতে আহনাদে চাঁব দিয়ে 
ফেলেছিলেন। 

রাম। গোর টাকা রাখ আমি দৌঁড়ে 
একটা ডুব 'ঈদযে আস, শুয়োরের ছানা 


ছঃইচি। [প্রস্থান। 
পে*চোর। ভাই ছঃয়ে নাত চায়! ও মা 
মুই কনে যাব। 


গোৌর। দাও আমার কাছে টাকা চাঁব দাও 
-আহা, বুড়ো মানুষকে কেউ তো মারি 
ধার ?ন। 
রতা। মারবে কে? 
গৌর। বেশ হয়েছে, মিছে বিয়ে হলো 
আমরা টাকা পেলুম। 
[ প্রস্থান । 
পে*চোর। বড় মেয়ে গেল, ছোট মেয়ে 
গেল, মোরে ঘরে তোলে কেডা, মোর বামুন 
ভাতার কনে গেল? 
প্রথম শিশ্। দূর বাট ডুমান। 
পেশচোর। বুড়োর বেতে বামাঁন হইচি, মুই 
আকন ডুমূনি বামনি। 
রতা। ওলো ডুমৃনি বামূনি, আমার সঙ্গে 
আয়, তোর হারাধন খুজে 'দিইগে। 
[সকলের প্রস্থান। 
সমাস্ত 
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“09 000. 105151016 5101116 01 7110, 1 000 10850 180 1898176 (0 69 1080 95, 
19 05 09]] (0)6০---79951] 1! :9/121025172019. 

“0০10 1000 (2509 1706 97061] 10010 01110]. 106 2) [10105 0026 11060109669, 
42188241721. 

“/]] ! ঠা 529 1001) 9০ 20020016 107809, 

001 জা) 10100 90 88811909090? 0০০0111775, 


পঃর।ষ 


জীবনচন্দ্র ধেনবান্‌ ব্যান্ত)। অটলাবহারী জোবনচন্দ্রের পূত্র)। গোকুলচন্দ্র (অটলের 

খুড়*বশুর) | নকুলেশ্বর (উকিল) । িমচাঁদ, ভোলা তটলের ইয়ার) । রামমাণক্য বোগ্গাল)। 

দামা (অটলের ভৃতা)। কেনারার্ম টঁডপুটী মাজন্ট্রেট)। বোদক ব্লোক্গণ পাণ্ডত)। রামধন 
রায় অটলের 'পিতৃব্য)। 


ত্র 


শ্গম্ি জৌবনচন্দ্রের স্ত্ী ও অটলের মাতা)। সৌদামনী (অটলের ভগ্নী)। কুম্াদনী 
জেটলের স্বশ)। কাণ্চন (বেশ্যা)। 


প্রথম 'অঞ্ফ 
প্রথম গভা্ক 


কাঁকুড়গাছা- নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা 
নকুলেম্বর এবং 'নিমে দণ্ডের প্রবেশ 


নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে ? 

নিম। পানায়, খায় না। 

নকু। স্মরাপান-নিবারণণ সভা কচ্চে কি? 

[িম। 006580105 & 09010000156 ০1 
10190011665. 

নকু। নাহে এ সভায় দেশের অনেক 
মত্গল হয়েছে-মদ খাওয়া অনেক কমেচে। 

নম। প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কমূচে, গোপনে 
খাওয়া বাড়্‌চে। 

নকু। তুমি মাতাল, এ সভায় দক উপকার 
হচ্চে তুম বুঝবে কিঃ অনেক ভদ্রসন্তান 
মাতালদের অনুরোধে পড়ে মদ খেতে আরম্ভ 
কর্‌্তো-এখন অনুরোধ কারবামান্র তারা বলে 
ভায়ারা ওমৃনি পেচয়ে যান। 

[অিম। 7202 7725৫. 

নকু। সে আবার কিঃ 


নিম। অনেকে অনুরোধে পড়ে প্রাতিজ্ঞা- 
পরে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখলেই 
এগয়ে আসেন। 

নকু। সে দুই একটি। 

নিম। ঠক্‌ বাচতে গাঁ উজুড়। 

নকু। আমার সংস্কার হয়ে পড়েছে, এখন 
আর ছাড়া দুদ্কর, তা নইলে আম সভায় নাম 
লখয়ে মদ ছাড়তেম। 

নিম। তোমার স্বশরও 
হয়েছে? 

নকু। কমান না। 

নিম। প্রথমও না, দ্বিতীয়ও না? 

নকু। সে মদ ছোঁয় না। 

নিম। তবে তাঁকে নাম লেখাতে বলো। 

নকু। সেযে তোর বোন্‌ হয়। 

ণিম। আর গোঁতম মুনি আমার বোনাই 
হয়। 

নকু। নিমচাঁদ তুই কেন সরাপান- 


কি সংস্কার 


নিবারধশ সভার সভ্য হ না। 
নিম। আগে লিবারের উপরূম হক" 
কতকগ্যালন নাম কাটা সেপাই ঢকেছেন। 


ঘণ্টায় যাঁদের পেটে জায়গা নাই-_-তাঁরা চির- 
কাল মদ খেয়ে নেচে বেড়ালেন, এখন উদরে 
স্থান সংকীর্ণ বিধায় অষ্টম হেনারর 
ক্যাথারাইন পাঁরত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে 
টলরনারানারর রা 

। 

নকু। নিমচাঁদ, আপনার কথায় আপাঁন 
ঠকলে-ও সকল রোগ মদেতেই জল্মে 
সুতরাং মদ আত ভয়ঙ্কর শত্রু 

[নম। রস বাবা একটু খেয়ে নিই, 
বাঁদ্ধকে সজীব কার, তার পর তোমার কথার 
উত্তর 'দাঁচ। মদ্যপান) 

নকু। অধীনকে 'কাণ্চং দিতে আজ্ঞা 
হক্‌। 

নিম। এস, বাপ্‌ এস। মেদ্য দান) 

নকু। দ্য পানানন্তর) এত ভাবি, কম 
করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ, দোৌখবামান্ত 
প্রাণটা লাপয়ে ওঠে। 

নিম। (মদ্য পান করিয়া) মদ খেলেই যে 
রোগ জাঁল্মবে এমন কিছু 'নিদান শাস্রে লেখা 
নাই-যাঁদই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে 
একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অন্কল- 
তায় জাঁতভেদ উঠয়ে 'দিলেম, তাঁত সোমার 
বেণে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার 
কলোম, যে মহাত্বার গুণপ্রভাবে বন্ধৃপণ্ডে 
একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যোেম, 
সেই মহাত্মাকে 'বিনশ্বর শরগরের অসস্থতা 
হেতু পাঁরত্যাগ করবো? পণলের অনুরোধে 
মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ-কৃতঘযতার 
পরাকাম্ঠা-শরীর অসস্থ হন গোল্লাই যান- 
মনকে রোগ স্পর্শ কত্তে পারে না, মদের 
বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত করবো ? 
“77009 00100 2110 50111 10109105 
[10517101915, 2100. 51000 9০0০ 

16001775., 


নকু। রোগে জঙ্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া 


১২৬ 


না ছাড়া সমান-কারণ তাঁরা কাজের বার, 
তাঁদের স্রাপান-নিবারণী সভায় নাম না 
ধিলখয়ে নিমতলার দিকে সাড়ে তিন হাত 
ভূমির মৌরাঁস পাট্রা লওয়া কর্তব্য- আমার 
প্রস্তাব এই, যারা মদ কখন থায় নি অথবা 
যারা কেবল খেতে আরম্ভ করেছে, এই সকল 
ভয়ানক রোগের আশঙগুকায় তাদের মদ হতে 
তফাৎ থাকা উচিত। 


নিম। তুমি আর এক গেলাস না খেলে 
উপদেশবীজ বপন কর্‌বো, আঁচরাৎ অঞ্কারত 
হবে। 

নকু। মেদ্য পান করিয়া) আম ত কাজের 
বার হইচি-আমার জন্যে আম বাল না-_ 
দেশের মণ্গলের জন্যে বাঁল-_ 

[নম। 01191009 98105 2 10106 
আম আমার জন্যে বাল, সরাপান-নিবারণী 
সভা যাঁদ ত্বরায় নিপাত না হয় আমার ভার 
অমঙ্গল-বড় মানষের ছেলে ব্যাটারা এক 
একাঁট করে সভ্য হবে, আর আম ধেনো খেয়ে 
মর্বো-এক ব্যাটা বড় মান্ষের ছেলে মদ 
ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রাতিপালন হয়। 


নকু। তুম যা বলো তা বলো, আমার 
বিবেচনায় সুরাপান-নিবারণী সভাঁট আত 
উপয্যন্ত সময় সংস্থাঁপত হয়েছে-এ সভাট 
না হলে অসংখা যুবক সরাপানে প্রবৃত্ত হয়ে 
অকালে মৃত্যুগ্রাসে পাঁতিত হতো। 

নিম। রোগের ভয়ে মদ না খাওয়া অথবা 
ধরে ছেড়ে দেওয়া আত ভীরুতার কর্ম্ম_ 

10909 %/980 19 11015612016 

[01119 01 500061117.” 
তোমার সঙ্গে সভাপাঁতি খুড়োর পাঁরচয় 
আছে? 

নকু। আছে। 

িম। তাঁকে বলে পাঠাও, পাঁরণয়- 
নবারণী নামে একটি শাখা সভা স্থাপন 
করুন। 

নকু। পাঁরণয়ের অপরাধ ? 

নিম। হাতবৃত্ত খজে খুজে দেখা যাচ্চে 


দীনবন্ধু বুচনাবলী 


কাঁতিপয় 'বিবাহতা কামিনশ পাঁতিকে প্লানাঁটন 
দেখয়ে উপপাঁত করেছে এবং দুই একটি 
দজ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্তৃক পাতি 
বিনাশিত হয়েছে_সূতরাং বিবাহটা আত 
ভয়ঙ্কর, বিবাহ প্রচালত থাকাতে অস্মদ্দেশে 
কত বিদ্যাবশারদ দেশাহতৈষী যূবক কামাতুরা 
কামধ্যরার হস্তে অকালে মানবলীলা সংবরণ 
কাঁরতেছেন; কত যুবক, যাঁহাদের বিদ্যা, 
বদান্যতা, দেশানুরাগিতা, সাহস, বঙ্গভূমির 
মুখোজ্জবল কাঁরতোছিল, যাঁহাদগের বঙ্গ- 
দেশের সভ্যতার সেনাপাঁত পদে আঁভাঁষন্ত 
করণের আয়োজন হয়ৌছল, যাঁহারা বঙ্গ- 
সমাজের কুসংস্কারকলাপ নিরাকরণের সদ্‌পায় 
অবলম্বন কাঁরতোছলেন, সেই সকল যুবক 
ভশ্নোদ্ম হয়ে একেবারে অকম্মণ্য হয়ে 
পড়েছেন; কত যুবক রমণশর কুচারন্রজাত 
দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখয়া যেমন চেয়ারে 
উপবেশন কাঁরতোছলেন, অমাঁন হস করে 
অনলাশখা হয়ে পুড়ে মরেছেন। যখন দেখা 
যাইতেছে বিবাহ দ্বারা এবধাবধ 'বাঁবধ আঁনষ্ট 
ঘাঁটতেছে, তখন বিবাহ হইতে আবন্টেন্‌ 
হওয়া সর্্বতোভাবে কর্তব্য । 

নকু। তুম ঠাট্টা কর আর যা কর, আঁম 
এ সভার কখন 'নন্দা করবো না। 

নিম। দেখ দোখ বাবা, আস্পর্থার কথা 
দেখ দোখ, মদ খেয়ে পাড়া হয় বলে মদ ত্যাগ 
কত্তে হবে!_পাঁড়া হয়, প্রতীকার কর্‌, 
মোঁডকল  সায়ান্স হয়েচে কি জন্যেঃ পড়া 
আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ 
পাঁব_ 

“7২101 079 0:985019, 

০৬/০০ 1116 [01625010, 

5০61 19 10158510106 2661 10211), 

নকু। তুই দোখস্‌ আম ত্বরায় সভায় নাম 
লেখাব। 

নিম। বাবা ব্রাশ্ডির ভাঁটতে না চোঁয়ালে 
তোমার ক্ষুধা হয় না; তুমি নাম লেখালে, সাড়ে 
1তন হাত ভূমির মৌরাঁস পাট্রা নিতে হবে। 

নকু। কেন রামসান্দর বাবু বিশ বংসর 
একাঁদক্রমে মদ খেয়েছেন, এখন মদ ছেড়ে 


সধবার একাদশশ 


দিয়ে সরাপানধনবারিণণ সভার সভ্য হয়েছেন, 
সভ্য হয়ে তান ত বেশ আছেন। 

[নম। তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা 
"তান বিশ বৎসরে যেকার্গো বোঝাই 
নিয়েচেন, বিশ বংদর যাবে হজম কত্তে-তিনি 
সভায় বসে মদের জাবর কাটছেন। (ভাঁঙ্গর 
সাঁহত জাবর কাটন।) 

অটলাবহারাীর প্রবেশ 
এস আমার মাখনলাল, মদের গোপাল, এস। 
অট। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বাঁঝ ? 
নকু। কেবল গোরচান্দ্ুকা ভেজেছে। 
নিম। পালা আরম্ভ কাঁর। (মদ্য পান) 
অটল বাবা এক সপ নাও. 

অট। আম মদ খাব না, সকলেই বলে 
একবার ধল্লে আর ছাড়া যায় না_-আম সে 
দন তোমাদের অন্মরোধে একট খেচুলেম, 
তাতে আমার হেডেক্‌ হয়োছল। 

নিম। তোমার হেডাঁটিতে আইরিশ স্টু 
হয়। 

নকু। কেন? 

নিম। অনেক পোট্যাটো আছে। 

নকু। অটলকে একট শ্যামপেন দাও। 

অট। আম তাও খেতে পার্বো না। 

নিম। তুমি কি প্রাতিজ্ঞাপন্ে বাঁদরে 
আঁচ্‌ড়েচ? থাঁড়, সই করেচ? 

অট। সই কার আর না কার, আম মদ 
খাব না। 

নিম। তোর বাবা খাবে। 

অট। আমার বাবা পরম ধাঁম্্মক, প্রত্যহ 
শিবপূজা করেন। 

নিম। তাই এমন গণেশের জন্ম হয়েছে। 
(অটলের হস্তে শ্যামূপেন্‌ দিয়া) ঢক্‌ করে 
গিলে ফেল, লক্ষী বাপ্‌ আমার। 

অট। নকুল বাবু খাব? 

নকু। খাও, একটু খেতে দোষ ক? তুমি 
তআর মাতাল হচ্চো না। মডরেটাল খাওয়ায় 
কোন অপকার করে না-আমোদ করা বইত 


নয় 

নম। জাঁড়য়ে গেল। 

অট। (মদ্য পান কাঁরয়া) আম কিন্তু 
আর খাব না। 


৯২৭ 


নম। কাণ্চনকে তুম কি রেখেছ? 

অট। বোট তিন-শ টাকা মাপয়ারা চায়। 

নিম। তুচছ কথা--তোমার বাবা যে বিষয় 
করেচেন, অমন বিষয় আমার থাকলে আম 
কাণুনের গভ্ধারণশকে রাখতেম। 

নকু। কাণ্চন আজ আসবে কথা আছে৷ 

নিম। তবে মগ্জলাচরণ কাঁর। (মদ্য পান) 
অটল শান্তর সম্ভাষণ উপযোগী আয়োজন 
কর, আর একট; শ্যামপেন খাও। 

অট। নকুল বাবু চুপ করে রইলেন যে- 
উনি ?ক মদ ত্যাগ করেছেন না কি? 

নকু। বাপ্‌ আমাদের উদর সমদ্রাবশেষ_ 
এক ঘড়া তুল্যেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্লেও 
বাড়ে না। (মদ্য পান) 

নিম। এখন তুমি একট খাও। 

অট। 'নমচাঁদ তোর পায় পাঁড় আমায় 
আর দিস নে_বাবা যাঁদ জানতে পারেন, 
আম মদ খেইচি তান গলায় দাঁড় দেবেন। 

নিম। তুমি নকুল বাবুর অনুরোধে খেতে 
পাল্যে আমার অনুরোধে খেতে পার নাঃ 
আমি তোমার সতাত বাপ? তুই যাঁদ এক 
গেলাস না খাস্‌ আমি গলায় দাঁড় দেব, তোর 
[পতৃহত্যার পাতক হবে। 

অট। মাহীর ভাই মদে আমার বড় ভয়- 
আম আর খাব না। 

নকৃ। পেড়াঁপাঁড় কাজ কি। 

নিম। খাবে না? 

অট। না। 

নিম। যা ব্যাটা তুই প্যারিসাইড-, তোর 
মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়। 

কাণ্ুনের প্রবেশ 

নকু। একাকনী নাক? 

নিম। (করযোড়পূৰ্বক কাণনের প্রাত) 

পৃণ্য পুঞ্জ পণ্ড দোব সৌরণি! 

ধর্ম, অর্থ কাম মোক্ষ বোৌরাণি! 

নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধৰংস ডায়ান! 

সাঁধবপুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি! 

নাঁস্ত ধন্ম নাঁস্ত কর্ম পাঁপান! 

কৃ িহৰ দুম্ট কাল সাঁপান! 

দণ্ডধার কাট কুণ্ড বাঁসান! 

বার বার লক্ষ জার নাশান! 


১২৯ 


নৃত্য গণত হাব ভাব শাঁলান! 
পাপ তাপ প্দজ্প মাল মালান! 


পেশয়াজ সাজ অগ্গ শোভনি! 

পাপ দত্ত বিত্ত মত্ত রাঁত্গাণ! 

লালমুণ্ড হাডাঁডসার আঁঙ্গান! 
কাণ্চন, চাঁদবদনে একটু মদ দেবে ? 

কাণ্চ। ও নকুল বাবু দেখ দোখ নিমে দত্ত 
আমায় বিরন্ত করে_মাইর আম এ জন্যে 
আস নে_ 

নিম। খাও না একট্‌- মেদের গেলাস 
মূখে দেওনম) 

কাণ্। তুই ভারি পাঁজ--যাদের কাছে 
এইচি তারা কিছ বলূচে না, তোর বাবু অত 
ন্যাকরায় কাজ কি। 

নিম। দঃ বোট কমবান্ত_ 

কাণ্। তুই আমায় বোট বোট কারস নে 
বলৃচি। 

িম। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়েছে ? 

নকু। কাণ্ন, অটল বাবুকে দেখতে 
পাচ্চো? 

কাণ্। অটলবাব আমার প্রাতি বড় 
'নর্দ্দয়-উাঁন সাত দিন ভাঁড়ুয়ে এক 'দিন 
যান। ডীঁন বড়মানূষ, আমরা গাঁরব, আমাদের 
বাড়ীতে ডান গেলে গুর মানের খব্্ব হয়_ 
আমরা নাচতে জান নে, গাইতে জানি নে, 
কথা কইতে জানি নে, কিসে গুর মনোরঞ্জন 
করবো ? 

অট। আম যে কাল গিচলেম। 

কাণ্চ। চাঁকতের ন্যায়। 

নিম। শালী আমার সঙ্গে কথা কইলে 
যেন হাঁড়িচাঁচা ডাকৃতে লাগলো, এখন কথা 
কচ্চে যেন সেতার বাজে। 

নকু। অটল, কাণ্চনের সঙ্গে একট: 
সম্ভাষণ কর। 

অট। কাণ্ন, তুমি ভাল আছ? 

নিম। দূর ব্যাটা বন্ধেশবরতোকে একট, 
মদ দিতে বলেচে-_ 

অট। তা আমি বুঝৃতে পার নি--এএেক 


দশনবজ্ধু রচনাবঙ্গশ 


গেলাস শ্যামপেল্‌ কাণ্ডনের হস্তে দান) 
কাণ্ঠ। তুমি আগে খাড। 

অট। তুমি প্রসাদ করে দাও। 

কাণ্চ। (কা্ং পান করিয়া) এই নাও। 
অট। কেমন নকুল বাবু এইটুক খাই তা 
নইলে কাণ্চনের অপমান হয়। (মদ্য পান) 
নিম। তুই ব্যাটা পাঁজর ধাড়ী, তখন 
1পতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন কাল্ল, এখন অনারাসে 
বেশ্যার উচ্ছন্ট খোল- তোর সঙ্গে ঘাঁদ আর 
কথা কই কাণ্চন যেন আমার মাগ হয়। 
নকৃ। আমরা তবে সরে দাঁড়াই। 

নিম। অফর কল্যে না খেলে যে কত 
অপমান বাণৎ কিছ বোঝে না, পাঁজ, চাসা, 
ক্যাডোভরাস-। 

অট। নিমচাঁদ তুই রাগ কারস নে ভাই, 
তোর অনুরোধে একটু খাচ্চি। 

নিম। £0761709 17017018016--এই 
গেলাসাঁট খাও দেোখ। মেদ্য দান) 

অট। (মদ্য পান কাঁরয়া) দেখ ভাই, সব 
খেইচি। 

[নিম। উত্তম বালক। 

অট। আমার মাতাটা রূণ্‌ ঝৃণ্‌ কচ্চে। 
কাণ্। রস আমি তোমার মাতায় একট; 
গোলাপজল 'দয়ে 'দিই। (অটলের মস্তকে 
গোলাপজল দান) 

নিম। দেখ বাবা যেন গঞ্গা যমুনা একক 
হয়ে এলাহাবাদ হয়ে পড়ে না। 

নকু। কাণ্চন একাঁট গাও না ভাই। 
কাণ্। (গত, রাগ মূলতান, তাল 
আড়াঠেকা) 

চলো লো সজান সবে সরোজ কাননে যাই 
সশীতিল সমঈরণে জীবন জুড়াই; 

বনে নটবর, জবলে কলেবর, তাঁপত অন্তর, 

পুড়ে হলো ছাই। 

অট। আমার মনটা ভার প্রফল্প হয়েছে-__ 
বেশ গেয়েছ বিবিজান। 

নিম। একট: ব্রাণ্ডি খা। 

অট। না আঁম স্পট খাব না। 
নিম। শ্যামূপেন খেয়েচ আ্যাীসাডটী হবে 
--একট; ব্রাশ্ডি খাও আ্যাসাডটীর আদ্যকৃত্য 
হয়ে যাবে। 


সধবায় একাদশশ 


অট! এখন আমার প্রাণ ৃখসাগরে সাঁতার 
দচে। এখন আমায় যা দেবে তাই খাব। 
€ব্রাণ্ডি পান) 
নিম। 10905 1106 & ৪০০০ ০০/-- 
অট। 4৯ 5০০০ 00 ৬111 121170. 1)15 
6০9০৫, 00৫ & 0680 9০9 111 9015 1001780 
1015 10185--- 
নম । £110 911] 06 ৪. 001109১1106 
০৪১ 21] 06 0899 01 1019 116. 
অট। আমার ইচ্ছে কচ্চে কাণ্চনের সঙ্গে 
এক বার নাঁচ। 
নিম। পলকা। 
কাণ্চন। আম একটু বাগানে বেড়াইগে। 
[কাণনের প্রস্থান । 
নকু। কাণ্চনের গলাটি বেশ 'মাম্ট। 
অট। গেল কোথায় ? 
নিম। 00 00 ৪. 00105 10101) 100 
006 ০৪ 00 07 1091, 
অট। আম তাকে ধরে নিয়ে আসি। 
[অটলের প্রস্থান । 
নকু। এ গওটা শশঘ্র খারাপ হবে। 
নিম। কিছ বল না বাবা, ওর বাপ 
গনো সৎকর্ম ব্যয় হক তুমি দেখবে এক 
হস্তার মধ্যে অটল টল্‌ টল্‌ কচ্চেন। 
“] 90115670610709 0০ ০০ 219010০ 
1205 0102) 
1৬9 0026 52115 06015, 0০0) 120 
200 9092110. 


নকু। চলো একটু বাতাসে যাই। 
[প্রস্থান। 


ম্বতীয় গর্ভাঙ্ক 
চিতপূর রোড । গোকুল বাবুর বৈটকখানা 
গোকুলচন্দ্র এবং জীবনচন্দ্রের প্রবেশ 


জীব। আম ভাই আশ্চর্য্য হইচি, মাস 
দুই তিনের মধ্যে ন্রিশ হাজার টাকা খরচ করে 
ফেলেচে ! 


গোকু। আপনার শাস্ন নাই। 
দী. র--৯ 


৯২ 


জীব। কি করে শাষন কাঁয়-একাঁট বই 
ছেলে নাই--ট্রাকা না দিলে জলে ঝাঁপ 'দিতে 
যায়, চিলের ছাদ থেকে হাত পা ছেড়ে দেয়। 

গোকু। আমার অমন ছেলে হলে আমি 
সানে আচ্‌ড়ে মাত্তেম-সেই বেশ্যামাগণীকে 
বাঁগতে করে গড়ের মাটে বেড়য়ে বেড়ায় । 

জশব। তোমার ব্যানের দৌরাতেযে আম 
আরো ভেকো হইাঁচি-ছেলেকে শাঁসত কল্যে 
তান আহার 'নদ্া ত্যাগ করেন- তাঁর বা 
অপরাধ দেব ক, যে সুবোধ ছেলে সচ্চন্দে 
আত্মহত্যা কত্তে পারে, কাজেই ছেলেরে 'কিছু 
বলতে দেয় না। 

গোকু। আমার মতে ওর হাতে এক পয়সা 
দেওয়া নয়, ওকে বাড়ীর বার হতে দেওয়া নয়৷ 

জব। আমি কি টাকা দিই, গাল দেন-_ 
সে দিন গাল্ির বাঝ্সটা জোর করে খুলে দশ 
হাজার টাকার একখানা কোম্পাঁনর কাগজ 
[নয়ে গেল। 

গোকু। ব্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন 
দোক, ছেলটর জন্মের ত কোন দোষ নাই। 

জীব। তোমার সেকেলে ব্যান, তার 
ছেলেতে সন্দ হয় না-একেলে ব্যানেরা লেখা- 
পড়া শিখেছেন, গাউন পরেছেন, বাগানে 
যাচ্চেন, এ'দেব ছেলেতে সন্দ হবে ।-ব্যানরে 
যা খাঁস তাই করুন, আমার একটি কথা 
তোমার ভাই রাখতে হবে। 

গোকু। আজ্ঞা করুন। 

জীব। ওকে তোমার হোসে নিয়ে হোঁসের 
কাজ শেখাতে হবে, আর রোজ রান্নে তোমার 
কাছে এসে পড়াশুনা করবে_-আঁম তোমার 
নিন্দা কত্তেম_তুমি জাত মান না, ব্রন্গসভায় 
যাও, আপনিও দশক্ষা হলে না, ব্যানকেও দণক্ষা 
হতে দিলে না_কিন্তু এখন আম দেখৃঁচ 
তোমরা মাতার মাঁণ, তোমাদের মধ্যে মদও চলে 
না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একর হয়ে 
সুযোগ কর-কিন্তু আমার কুলাঙ্গারের সব 
বিপরীত-বল্‌বো কি মদ খায়, বেশ্যাবাড়ীতে 
অল্ন আহার করে, আর যত মাতালের সঙ্গে 
মল--গুওটা এসব ছেড়ে যাঁদ তোমার সঙ্গে 
[মিশে গোর খায় তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হই নে-_ 
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তুম যা ভাল বোঝ ভাই তাই কর আমার 
ছেলে, তোমার দাদার জামাই--অধঃপাতে গেলে 
শুধু আমার যাবে না। 

গোকু। আমায় বলচেন আম নিয়ে যাব, 
কাজকণর্ম শেখাবার চেষ্টা কর্বো-কল্তু ফল 
দর্শে এমন বোধ হয় না-কারণ ও গোড়ায় 
বিগ্‌ড়েছে, তাতে বড় মান্ষের ছেলে। 

জশব। তোমার কাছে যাওয়া আসা কল্যেই 
ও শুধরে যাবে। অটলকে আম আসতে 
বালাছ। 

গোকু। আম তাকে শোধ্রাব কি সে 
আমায় বেগ্‌ড়াবে তা নিশ্চয় বলা যায় না। 

জাঁব। লেখা পড়া ভাল করে শিখলে না, 
[িল্তু তবু ইংরাজি কইতে পারে মন্দ নয়_ 
অনেক বই 'কনেচে। 

অটলের প্রবেশ 

অট। গুড মার্নং-আপাঁন আমায় নাক 
ডেকেচেন £-আ'ম শীঘ্র যাব। 

গোকু। দেখ অটল তুমি সদ্বংশজাত ভদ্রু- 
সন্তান, অতুল এম্বের আধকারী, তোমার 
উচিত নয়, তুমি কতকগুলো সদাচারভ্রষ্ট 
মাতালের সঙ্গে সহবাস কর। 

অট। বাবা বুঝি লাগয়েচেন 2 

গোকু। তোমার বাবার লাগাতে হবে কেন, 
দেশশুদ্ধ লোক তোমার নিন্দা কচ্চে-তুমি 
ধর্মকর্ম কর্‌বে, এডুকেশান কাঁমাঁটর মেম্বর 
হবে, অনরোর মাজন্ট্রেটে হবে, লেফটেনাণ্ট 
গবর্ণরের কাউন্সেলেব মেম্বর হবে, দেশোল্নাতর 
চেম্টা করবে, দুঃখীদের প্রাতপালন করবে, 
তোমার কি উচিত বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া । 

অট। বাবা যাঁদ এখানে না থাকৃতেন 
আম আচছা জবাব দিতেম। 

জশীব। জবাব দিয়ে কাজ নাই, গোকুল যে 
উপদেশ দেন তাই গ্রহণ কর। তুম ত বাবা 
অবুজ নও, লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান জন্মেছে, 
তোমার কি ওগুলো ভাল দেখায়। 

অট। কোনগুলো তাই ভেঙ্গে বলো না, 
তার পর আমি জবাব দিতে পার ভাল, না হয় 
হার মেনে উঠে যাব। 

গোকু। তুমি অসংসঙ্গ ছেড়ে দাও। 

অট। আমি কার সঙ্গে অসৎসঙ্গা কর্মচ 


দশনবন্ধু রচনাবলণ 


একটা দেখয়ে দাও আম এখনি তাকে ত্যাগ 
কর্‌চি। 

গোকু। তোমার সকাল অসংসঙ্গ। 

অট। নকুলেশ্বর হাইকোর্টের উকীল, সে 
বড় মন্দ লোক !-নিমচাঁদ যে ইংরাজ জানে 
তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেলতে পারে। 

গোকু। তারা অত্যন্ত মদ খায়_ 

অট। তুম মদ খাও না? __বিশ্বনাথ 
লা'দের দোকানে তোমার খাতা ধরে দিতে 
পারি। কেন বাবার সুমুখে বলতে ব্াঝ 
লঙ্জা হয়। 

গোকু। আম যখন মদ খেতেম কারো ভয় 
করে খেতেম না, সুরাপান-নিবারণী সভার 
প্রাতজ্ঞাপন্রে স্বাক্ষর ক'রে আম মদ একেবারে 
ছেড়ে 'দিইচি। মদ অস্মদাদর পক্ষে আত 
আনম্টকর, সেই 'ববেচনায় ত্যাগ কাঁরাঁচ। 

অট। অনেক খরচ পড়ে ব'লে ত্যাগ 
করেচেন। 

গোকু। সে কারণ হলেই বা দূষ্য কি 
টাকা অকারণ মদে অপব্যয় না করে সংকর্মে 
ব্যয় কল্যে ইহকালেরও ভাল, পরকালেরও 
ভাল। 

অট। আমার আর কি দোষ?-_ “গুলো” 
বল্যেন যে- চট্‌ চট্‌ ক'রে বলুন আম বিদায় 
হই। ৃ 

গোকু। তোমাকে সূরাপানশনবারণ সভার 
সভ্য হ'তে হবে। 

অট। নিমচদি বলেচে পাঁরণয়-নবারিণী 
সভা না স্থাপন কল্যে কোন ভদ্রুসন্তান 
সুরাপানশনবারণণী সভাব সভ্য হবে না। 

গোকু। সে পাঁজ ব্যাটার কথা ছেড়ে দাও 
-তোমার উচিত এ সভায় নাম লেখান। 


অট। আমার উচিত নয়। 
গোকু। কেন? 
অট। কারণ আমার টাকার কাম নেই-_ 


আমার শ্যামূপেন কিন্বের ক্ষমতা আছে-_ 
যাদের টাকা নাই, যারা ধেনো খেয়ে মরে, তারা 
গয়ে নাম লেখাক্‌। 
জীব। তোমার অবশ্য নাম লেখাতে হবে। 
অট। তা হ'লে আম বেহ্ধ সভায়ও নাম 
লেখাব। 


সধবার একাদশশ 


জীব! তা লেখাস। 

জট। গোকুল বাবু, ধরে বেধে পারত 
আর ঘষেমেজে রূপ কথনই হয় না। 

গোকু। উীন তোমার পতা, গর সুমুখে 
এরুপ কথা বল্‌চো। 

অট। িলাঁট পড়লে তালাটি পড়ে, 
ঘাঁটালেই বলতে হয়। 

জীব। গোকুল বাবুর হোসে তোমাকে 
যেতে হবে। 

অট। আম ত রোজই সে দকে যাই। 

গোকু। তোমাকে প্রত্যহ দশটার সময় 
আমার হোসে যেতে হবে, আমি তোমাকে 
হোৌসের কাজ শেখাব। 

অট। আম রোজ রোজ যেতে পার্‌বো না, 
যে দন অবসর পাব সেই দন যাব। 

জীব। তোর আবার অবসর ক? 
জহালায় আম কি আত্মহত্যা হবো। 

অট। এই উীন নাকে কাঁদেন। 

জশব। দেখ অটল তুই যাঁদ গোকুল বাবু 
যা বলে তা না শুনিস, আম নিশ্য় গলায় 
দাঁড় দেব। 

অট। দ্যাও, তেরাত্রে শ্রাদ্ধ কর্বো। 

জীব। দেখলে গোকুল বাবু গুওটার কথা 
দেখলে । গোকুল বাবু, তুমি ওকে কখন 
ছাড়বে না-ওকে তোমায় দিলেম, তম মাবো, 
কাটো, ফাঁসী দাও, তোমার যা খাস তাই কর। 

অট। কাণ্চন যে বলে- (জব কেটে) 
লোকে যে বলে তা বড় মিথ্যে নয়-_ 

বেরয়ে এলেম বেশ্যা হলেম্‌ 

কুল কল্যেম্‌ ক্ষয়, 

এখন কিনা ভাতার শালা ধম্‌কে কথা কয়। 

জীব! হয় তুই মর্‌, না হয় আঁম মাঁর। 

অট। মর্‌ মর্‌ কচ্চো মার কাছে বলে দেব, 
তখন মজাটি টের পাবেন। 

জীব। আম তোর পতা, পতা পরম 
গুরু, পিতার প্রাত এমাঁন উত্তর-পরশুরাম 
পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করে- 
ছিলেন। 

অট। বড় কাজ করেছেন! 

গোকু। তোমার কথাগুলিন আত ককশি, 
আর তোমার কিছমান্র সহৃদয়তা নাই-এ সকল 


তোর 
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কুংীসত দলে থাকার ফল । 

অট। কুতাসত দল ত ত্যাগ করয়েচেন, 
আর কি কত্তে হবে বলুন। 

গোকু। সে বেশ্যাবোটকে তোমার ত্যা 
কন্তে হবে। 

অট। আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ 
শীতল হয়ে গেল কাল আম দশ হাজার টাকা 
ভেঙ্গে তার গহনা গকনে 'দলেম, ঘর সাজয়ে 
1দলেম, আজ আম তাকে ছেড়ে দই, আর 
উাঁন গিয়ে ভরত হন-- 

জীব। ও আঁটকুড়ীর ব্যাটা কারে 'কি 
বাঁলস্‌, উনি যে তোর *বশুর হন-আম 
কোথায় যাব তোর জবালায়, তোর ক লেখা 
পড়া শিখে এই ভব্যতা হয়েছে! 

অট। আম ভব্যতাও জান, সভ্যতাও 
জাঁন- আমায় রাগালে আমি সব ভুলে যাই 

জঁব। উন মন্দ বলূচেন কিঃ বেশ্যা 
রাখলে লোকে 'নন্দা করে, তাই ছেড়ে দিতে 
বলচেন। 

গোকুঁ। বেশ্যা রাখা লোকতঃ ধর্মতঃ 
বিরুদ্ধ-বিশেষ যাদের স্তী আছে তারা যাঁদ 
বেশ্যা রাখে, তারা নিতান্ত নরাধম, পাষাণহৃদয়, 
স্তীহত্যাপাতকাঁ। 

জব। ব্যাই তোমায় বলবো কি, মাসে 
মাসে মাগণকে তিন শত টাকা মাসয়ারা দিতে 
হয। 

অট। সে টাকা তুম দাও না আমার মা 
দ্যায়? 

জীব। তোমার মা উপপাঁত ক'রে এনে 
দেন-যা গ্‌ওটা আজ হতে তোকে আম 
ত্যজ্যপূত্র কল্যেম। 

[ জীবনচন্দ্রের সরোষে প্রস্থান। 
গোকু। তোমাকে ত্যজ্যপূত্র হতে হ'বে। 
অট। ও রাগ কিছ, নয়-_মার কাছে গেলেই 

জল হয়ে যাবেন, আবার আমায় কত আদর 
কর্বেন। 
গোকু। তবে তোমার মাই তোমার মাতা 
খাচ্চেন। 
অঠ। আম যাই মহাশয়-আম কাণ্নকে 
নিয়ে রামলীলে দেখতে যাব। 
[উভয়ের প্রস্থান। 


১৩২ 


দ্বিতীয় অঙ্ক 

প্রথম গডাঙ্ক 
কাঁশারিপাড়া। কুমুদিনীর শয়নঘর 
কুম্যাদনী এবং সৌদামিনীর প্রবেশ 


কুমম। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল-- 
আম ভাই আর সইতে পারি নে, আম গলায় 
দাঁড় দে মর্বো। 

সৌদা। আস্তে বাঁলস্‌, মা শুনলে রাগ 
কর্বেন। 

কুমূ। করুন গে-সাধে বাল, মনের 
দুঃখে বাঁল-দেখ দোখ ভাই রন্ত মাংসের 
শরীর ত বটে, ঠাকুরজামাই এক শাঁনবার লা 
এলে তোমার মনাট কেমন হয়, চক্‌ যে ছল 
ছল্‌ কত্তে থাকে। 

সৌদা। তা ভাই দুধের সাধ তো ঘোলে 
িিরচাজিরিনারাজদারন 
দই। 

কুমু। তুই আর কাটা ঘায় নূনের ছিটে 
দিস নে-তুই যে ভাতারকামড়া তুই আবার 
অন্য নোককে 'দাব, ঘরে এসে একটা ঠাকুর- 
জামাই দুটো হয় তাতেও তোর মন ওটে কি 
না সন্দ। 

সৌদা। আমার বড় সাধ, আমার ভাতার 
একাঁদন মদ খেয়ে ঘরে আসে আর এক মাগীকে 
রাখে । 

কুমু। দুর মড়া, তোর আজগাঁব সাধ 
দেখে আর বাঁচি নে। 

সৌদা। তোকে দেখাই কেমন ক'রে বশ 
কত্তে হয়। 

কুমু। তোর বশের যাঁদ এত জোর, তোর 
ভাইকে দিয়ে কেন দেখা না? 

সৌদা। তোদের বুঝি হয়ে থাকে তাই 
বলচিস্‌। 

কুমু। তুই নাক বশের বড়াই ,কাঁচচস্‌ তাই 
বলচি_পোড়া কপালের দশা দেখ দোঁখ ভাই, 
আজ দশ দন বাপের বাড়ী থেকে এইচ এক 
[দন তাকে ঘরে দেখতে পেলেম না, এক মরে 
যায় জান্লূম আপদ গেল, চকের উপর এ 
পপোড়ান সহ্য হয় না-রাত দিন মদ খেয়ে 


-* শ্মৈচে বেড়াবে। 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


মৌদা। ও ভাই কালেজে পড়ার দোষ। 

কুমূ। তোর ভাই আবার কোন কালে 
কালেজে পড়লে? আদরের ঢেশক কালেজে 
নিলে না তাই গৌরমোহন আডূডির স্কুলে 
দিন দুই একখান বয়ের পাত উলৃটিচলো আর 
হেয়ার সাহেবের ₹কুলে মাস কত পড়েচলো। 

সৌদা। তবে ইধারাঁজ পড়ার দোষ। 

কুমূ। কেন গোকুল কাকা ক হই্ধারাঁজ 
পড়েন নি? চন্দ্রবাব্‌ যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর 
চাল্পশ টাকা ক'রে জলপাঁন পেয়েছেন, 
বিরাজের ভাতার যে ইংরিজিটোলের ভট্চাষ্য 
হয়ে বেরয়েচে, এরা কি মাগ্‌কে একা রেখে 
বাগানে কাণ্চনকে নিয়ে আমোদ করে, না মদ 
খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো কারে 
ডাকৃতে থাকে? 

সৌদা। সকলে যে বলে কালেজে পড়লে 
রত বিগড়ে যায়। 


কুমু। যারা তোমার দাদাকে দেখেছে আর 
তোমার দাদার খাস্‌ ইয়ার নিমে দত্তকে দেখেচে 
তারাই বলে। গোকুল কাকার মত নোকদের 
দেখলে এমন কথা কখন বলতো না-ছোট 
খুড়ীর বেয়ারাম হ'লে গোকুল কাকা সাত দিন 
হোসে যান নি, কেমন চীরাত্তর কারো দিকে 
উপ্চু নজরে চান না। 

সৌদা। ক জান ভাই। 

কুম। কেন তোর ভাতার তো ইংরিজি 
পাড়চে, সে কাঁদন কাণ্ণনকে এনেচে লো? 


সৌদা। দাদার ভাই কেমন পিরৃধাত্ত_ 
তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ 
রেখে সেই সুষ্টকো মাগীকে নিয়ে থাকে_ 
দৌখাঁচস্‌ তার হাত পা গুণো যেন বাকারি। 

কুমু। সেকি আমার ঠাকুরীঝ তাই আম 
তাকে দেখতে যাব? 

সৌদা। তুই ভাই'ঠাট্টা বই আর জানিস 
নে। 
কুমু। তোর যে অন্যায়, সে হলো বাজারে 
বেশ্যে, বাগানে থাকে, সে বাকা 'কি সাঁকারি 
তা আমি কেমন ক'রে দেখবো, আর তুই বা 
কেমন ক'রে দেখল সোনাগাছণী গেচাল না 
কি? 


সধবার একাদশণ 


মোৌদা। তোকে ভাই কথায় কেউ পার্‌বে 
না।. 

কুমু। এর আর পারাপান্ধি কি, তুই যে 
খবর বলচিস্‌ হয় তুই সোনাগাছণী গেচাল, 
নয় তোর ভাই তোকে বলেচে--“সৌদামন”, 
তুম বেশ গোলগাল, কাণ্চন হাড়গোড়ভাঙ্গা 
দ।” 

সৌদা। তুই ভাই নিয়ে খুব টানতে 
পারিস্‌। 

কুমু। কিন্তু তোমার ভেয়ের কিছুই কত্ত 
পাল্যেম না-তুমি যে নবীন ছকার রূপের 
ডালি ঘরে রয়েচ, তাই বুঝ হেরে যাঁচ্চ। 
সৌদা। তোর যা খাস তাই বল্‌, আম 
কথা কব না। 

কুমুূ। মনের মত হ'লে কে কথা কয়ে 
থাকে ভাই £ মণি ধরে বসাঁল নাক? মুখে 
যে আর কথা নাই-ভেয়ের কোল না পেলে 
বোল ফুটবে না। বুঝাঁচ-ডাকৃবো না দি 
হ্যালোঃ (সৌদামিনীর চিবুক ধাঁরয়া) 
বলো দ্যাওরা রে এর ব্যাওরা কি? 
নোন্দায়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি। 
হা, হা, হা। 

সৌদা। তুই ভাই এত রঙ্গও জানিস্‌। 
কুমু। কাণ্চুনীর ও কথা কোথা শুনল? 
সৌঁদা। তুই বাপের বাড়ী গেলে দাদা এক 
দন বিকেল বেলা কাণ্নকে বৈটকখানায় এনে- 
শছলেন-_ 

কুমু। ঠাকুর বাড়া ছিলেন না? 
সৌদা। দাদা ত আর কারো লজ্জা করেন 
না-াতাঁন এখন এক এক দিন কাণ্চনকে 
গাড়ীতে ক'রে বৈটকখানায় নিয়ে আসেন-_বাবা 
কত দিন দেখেছেন। 

কুমুূ। তার পর। 

সৌদা। তার পর ভাই, দাদা মদ খেয়ে বড় 
বাড়াবাঁড় কত্তে নাগ্লেন, কাণ্চনের গলা ধরে 
বারেপ্ডায় এসে নাচতে নাগলেন, পাড়ার সব 
লোক জড় হলো-_ও বাড়ীর বড় কাকা এসে 
দাদাকে বকৃতে নাগলেন আর কাণ্টনকে 
কত গালাগালি দিলেন-সে বোট কসৃবি, বড় 
কাকাকে মানবে কেন, সেও ফিরয়ে গাল 
দিলে, বড় কাকা রাগ করে বোঁটকে বাড়ী থেকে 
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বার ক'রে দিলেন। বোট দাদাকে কত গাল 
দিয়ে গেল, আর বলে গেল, “তোন থাপ খাঁদ 
আমায় আস্তে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর 
দেখা, তা নইলে এই পর্য্যস্ত।” 

কুমু। বেশ হয়েচুলো, তবে বেটি আবার 
এলো কেমন করে? 

সৌদা। আগে বরং ছিল ভাল, এখন 
আরো সর্বনাশ হয়েচে। 

কুমু। কেন? কেনঃ 

সৌদা। কাণ্থন বের্‌য়ে গেলে দাদা সাপের 
মত গজ-রাতে নাগলেন আর বড় কাকাকে শালা 
বাং বলে গাল দিলেন; বড় কাকা বাবার 
কাছে বলতে গেলেন। 

কুমূ। কায়েতের ঘরের ঢেশক। 

সৌদা। বড় কাকা বের্য়ে গেলে দাদা 
একটা বন্দ্‌ক বার ক'রে বল্যেন, এখান গাল 
খেয়ে মরবো- 

কুমূ। মা গো শুনে জবর আসে। 

সৌদা। মার ভাই একাঁট ছেলে, 'তাঁন 
তখান বাইরে গিয়ে হাত ধরে বাড়ীর ভিতর 
আনূলেন -_ দাদা ক তা শোনেন, মা কত 
বল্যেন, এমন পরার মত বউ ঘরে রয়েছে, দাদা 
বলো, “আমার কাণ্চনকে এনে দাও, তা নইলে 
গাল খেয়ে মর্বো, নয় গঞ্গায় ডুবে মরূবো, 
নয় কাশী চলে যাব” 

কুমূ। তাই কেন কত্তে দলেন না। 

সৌদা। বাবা এসে কত বুঝলেন, তা কি 
তিন, শোনেন-বোঁট ভাই দাদারে [কি করেছে, 
বোঁট হয় তো যাদু জানে-_ 

কুমু। তোমার মা যে যাদুমাঁণ যাদুমাণ 
করেন, তাই লোকে এত যাদু করে। 

সৌদা। বাবা তো আর যাদমাঁণ যাদুমাণ 
করেন না, তা দাদা বাবাকেও ত ভয় করেন না 
--বাবা কত রাগ কত্তে লাগলেন, বল্যেন, এমন 
সোনার সীতে ঘরে রয়েছে, তবু এ 'নন্দে না 
কুড়ুলে ঘর চলে না, তা দাদা বল্যেন, “সাতে 
নিয়ে তুম থাক, আম কাণ্চনকে না পেলে 
গলায় দাঁড় 'দিয়ে মর্বো।” 

কুমূ। এমন পোড়া কপালের হাতেও 
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সৌদা। বাবা রাগ করে দাদাকে একটা 
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নাত মেরে বাইরে গেলেন, মা কাঁদ্দে নাগলেন 
আর বাবারে কত গালাগালি দিলেন। তার পর 
মার কান্না দেখে আর দাদার চিক্রুনি দেখে 
বাবা কাণ্চনকে ডাক্‌য়ে এনে বাড়শর ভিতর 
পাঠয়ে দিলেন। 

কুমু। তবে আর ঠাকুরুন আমায় আনূলেন 
কেন? 

সোৌদা। মা তার পর কাণ্চনের হাত দুটি 
ধরে বল্যেন, “মা, তোমার হাতে ছেলে সংপে 
দিলেম, দেখ বাছা, যেন আম গোপালহারা 
হই নে।” 

কুমূ। অমন গোপালকে নুন খাইয়ে মান্তে 
হয়। 

সোঁদা! মার ভাই সাত নাই পাঁচ নাই, এত 
দোৌলৎ, একাঁট ছেলে, যে আব্দার ন্যায় তাই 
শনৃতে হয়। 

কুমূ। তুই তবে একটি উপপাঁতর আবদার 
নে, তোর মার তুই একটি মেয়ে, তোর 
আবূদারও শুন্বেন। 

সৌদা। তুই এত রাঁসকতা জানিস, দাদার 
ত কিছু কত্তে পাঁরস্‌ নে। 

কুমূ। তোমার দাদা যে ষণ্ডামাকধ, সে 
রাঁসকতার কি ধার ধারে-শুনেচে কাণ্চনকে 
অনেক বড়মান্ষের ছেলে রেখেচলো, ওমান 
তার জন্যে পাগল হয়েছে। রূপ গুণ, বয়েস 
তোমার দাদা ত চায় না, লোকে বাবু 
খাব, মরণটা হয় ত বাঁচি। 

সৌদা। কাণ্চনকে দেখবিঃ যখন সে 
গাড়ীতে ওঠে, ছাদ থেকে দেখা যায়__দাদা 
আবার কেচি। 'দয়ে পা প£চয়ে দেন, মাহীর । 
আর ভাবিস, কি ছাঁ-ই বেরালে মেরেছে। 

| উভয়ের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গভশঙ্ক 
কাঁশারিপাড়া। অটলাঁবহারীর বৈটকখানা 


অটলাবহারণ এবং কাণ্চনের প্রবেশ 
কাণ্। তুমি যাঁদ নিমে দত্তকে আমার 


দীনবন্ধ্ রচনাবলণী 


বাড়ী আর 'নয়ে যাও, তা হ'লে আম কিন্তু 
বাড়ীর ভিতর গিয়ে মায়ের কাছে বলে দেব। 

অট। জান! জান! তার উপর এত রাগ 
কচ্চো কেন জানি। 

কাণ্ু। ব্যাটা, ভাই বড় 'বিরস্ত করে- ব্যাটা 
মাতাল হ'লে আমার বড় ভয় করে। 

অট। কেন জানি, আম তোমায় যে দিন 
থেকে রোঁখাঁচ, সেই দিন থেকে 'িমচাঁদ তোমায় 
ত মাসী বলে ডাকে জান। 

কাণ্চ। মাতাল হ'লে নিজের মাস বড় 
জ্ঞান থাকে, তা আবার পাতানে মাসী। 

অট। না, জান, সে আমার বৃজম ফ্রেন্ড, 
জান সে আমায় বলেচে, ফ্রেণ্ডের মেয়েমানূষ 
মাসীর মত দেখতে হয়। 

কাণ্। আমার কপালে বন্‌পো উপপাঁতই 
ঘটে-প্রয়শঙ্কর যখন আমায় রাখলে, তখন 
রমানাথ আমায় মাসী বলতো, তার পর সেই 
রমানাথ আমায় সেবাদাসী কল্লেন; পাছে 
রমানাথ মনে কছ্‌ ভাবে, তুমি আমায় যা 
বলতে, তা মনে আছেঃ এখন আম তোমার 
জান হহীঁচ। 

অট। (গীত) “হায় কি কল্যে মাসী বলে 
হায় কি কল্যে মাসী বলে” তুমি যে মাঁলনী 
মাসী-হিরে মাঁলনী ফিরে চাও-জানি 
(কাণ্চনের হস্ত ধাঁরয়া) তুম আমায় মেরে 
ফেল জান, তোমার মুখ দেখে আম মরে 
যাই, জাঁন। 

কাণ্। এই যে অটল, রাঁসকতা 'শাখচিস্‌। 

অট। না শিখবো কেন বাবা-সহরের 
প্রধান চিজ কাণ্ণনমাঁণ মাতায় ধারচি। 


দামার প্রবেশ 


দামা। গাড়ী তোয়ের হয়েছে। 
অট। এস জানি তোমায় তুলে দিয়ে আঁস 
_আমার আঁচল দিয়ে 'তোমার পা পুচয়ে 
নেবো 
জান! জান! 
আমি কি জান? 
সাবাস সাবাস বেশ পয়ার হয়েছে। 
জানি! জানি! 
আমি ক জানি? 


সধবার একাদশশ 


দামা, মেজটা সাফ কর । 
। (অটল এবং কাণনেয প্রস্থান। 

দামা। (মেজ ঝাঁড়তে বাড়তে) বোকা 
বাবুর কাছে নইলে চাকার পোষায়? কত 
[জিনিস ভাংচি, কত জানিস চার কাঁচচ, বাবুর 
[হসেবও নেই, িতেবও নেই। এক এক বেটা 
বাব আছে এমন কঞ্জচস, বাজারের পরতাল 
দেয়-যেমন কাপূটে বাব তেমৃনি কসাই 
চাকরও আছে। নবীন বাবু দুঁদন অন্তর 
একটি ক'রে পয়সা দেন সুপার আনতে, 
বাবুর খানসামা সেঁটি মাল ক'রে ক'সো পেয়ারা 
শুক্য়ে কেটে সুপার করে দেয়, বাবুর মন্দ 
বল্‌বের যো নাই, তা হ'লে খানসামা ওমান 
বলবে, এক পয়সার ভাল সুপার এক দিন বই 
হয় না। আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ 
ধরেচেন, কোটা বালাখানা করে ফেলবো । 

অটল এবং 'নিমে দত্তের প্রবেশ 

নিম। তোমাকে আজ থেকে হীন্ডয়ান্‌ 
বাইরন্‌ বল্‌বো- চেয়ারে উপবেশন) 

অট। (উপবেশন কাঁরয়া) বড় মজাদার 
রাইম হয়েছে_ 

জানি! জান! 
আম কি জান? 
আর এক লাইন বাড়য়ে দেওয়া 


জানি! জান! 
আম কি জানি? 
দাও পাঁণি। 
অট। ব্রেভো, ব্েভো-_ 
জান! জান! 
আমি কি জানি? 
দাও পাঁণ। 
আম কেন বাঁল না, দাও ব্র্যাশ্ডি পানশ-_ 
নিম। তা হ'লে ও লাইনের বিউটি রইলো 
কোথা? পাঁণি অর্থে হাত, দাও পাঁণ, দাও 
হাত, কি না বিয়ে কর-- 
অট। সাবাস, সাবাস, লেগে যা রে গুরো 
আমাকে বিয়ে কর- ব্রাশ্ডি পানশতে মানে হয় 


নিম। 
যাক্‌_ 


বা 
নিম। ব্রাণ্ডি পানীতে মানে হয় না, িল্তু 


১৩৫ 


মজা হয়__ 
অট। বেস বেস্‌ ডবোল বেস্‌-দামা, 
ব্রাশ্ড আন-- 
[দামার প্রস্থান । 
ব্রাশ্ডি পানীতে মানে হয় না, কিন্তু মজা হয়। 
ভোলাচাঁদের প্রবেশ 
ভোলা । িনিমচাঁদের মুখের নিকটে হস্ত 
উত্তোলন কাঁরয়া) আনার্ড সার, স্মেল্‌ সার্‌, 
সার্‌, স্মেল্‌ সার্‌, ওল্‌ডো টম স্মেল্‌ সার্- 
নিম। তান হন কে? 
অট। মুক্তে*বর বাবুর জামাই। 
ভোলা । সান্‌ ইনূলা সার্-স্মেল সার্‌, 
কান্ট্র স্মেল সার-_বাড়ী থেকে কান্ট খেয়ে 
বেরয়েছিলেম, রেলওয়ের ল্টেশনে টেলিগ্রাফ 
বাবুরো, ফ্রেণ্ডেস্‌ সার্‌, ওল্‌ডো টম খাইয়ে 
দিলে-মক্স্ডে সার্‌, এক্সাকউজ্‌ সার্‌, 
আনার্ড সার্‌- 
নিম। মুক্তেশ্বর বাব অমন বিজ্ঞ লোক 
হয়ে এই কূর্্ম অবতারের হস্তে কন্যা প্রদ্দান 
করেছেন ? 
ভোলা । ইউ নো মাই ফাদার ইনূলা সার 
-ইউ মাই ফাদার ইনূলা সার্‌-_-(নিমচাঁদের 
পদধূলি গ্রহণ) ইউ মাই ফাদার ইনূলা সার্‌- 
আই সানইন্লা সার্‌। 
অট। তুমি ক এখন এলে? 
ভোলা । ইয়েস সার্‌। 


(অটলের পদধূলি গ্রহণ)। এক্সীকউজ সার্‌, 
সান ইনূলা সার্‌। 

[নম। তুমি বাপ এত অল্প বয়সে মদ 
ধল্যে কেন? 

ভোলা । গ্ালতে শরার খারাপ হয়ে যায় 
বলেশগুলি ইজ ভোঁর ব্যাড সার্‌। 


অট। গোকুল বাবুর বাড়ী আমার 
নিমন্ত্রণ আছে, আম এখাঁন সেখানে ধাব- 


১৩৬ 


ভোলা । আই জাইন ইউ সার্‌, আই 
জাইন ইউ সার্‌, হোয়ের্‌ ইউ গো আই গো, 


সাগর পেড়ে ধূাত পরা, মিকালে হোন: 
জুতাজোড়াঁট বোধ হয় পথে আসতে 
[কনেচো, ঠফতের বদলে রূপার বগৃজস, হাতে 
হাড়ের হ্যান্ডেল বেতের ছাড়, আঙ্গুলে দুটি 
আধাট-_ 


মাই ফাদার্‌ ইনূলা সার 
নিম। জামাই বাবু, ত্বরায় *বশুরবাড়ী 
যাও, তুমি যে বাহার 'দয়ে এয়েচো, তোমার 
ীবরহে আমাদের মেয়ে এতক্ষণ কত কাঁদচে_ 
ভোলা। ইয়োর ডাটার ইজ নাইন্‌ 
সার- 
অট। ন'মাস কি রে, 
বংসরের হবে। 
নিম। দূর ব্যাটা গভ্রাব, ও বল্‌চে ন 
মাস গরভবতী- 
ভোলা । বোৌলমেন্ট সার্‌, প্রেগনান্ট সার্‌ 
_ইয়েস্‌ সার্‌। 
দামার প্রবেশ এবং মেজের উপর মদ্যাঁদ রক্ষা 
নিম। “121 69106 15850179819 
[11151 266 01101 
717290950০0 1100 19 ০0 
11105102110.” 
মাসীর হেল্‌তো পান কার। মেদ্য পান) 
অট। মালনী মাসীর হেল্‌্তো খাই। 
মেদ্য পান) 
নিম। জামাইবাবু একটু খাও। 
ভোলা । আই ইট্‌ ইন্‌ প্রেজেন্স ফাদার 


ইন্লা? 
[ এক গেলাস মদ্য লইয়া প্রস্থান। 
অট। ছেলট বেতাঁরবৎ নয়। 
নিম। প্ারর রাজা চাঁলত বিফ, এবং তাঁর 


পোনের ষোল 


দীনবজ্ধ রচনাবলণ 


রাশ চলিত লক্ষী, রাগী এক এক দিন 
জগন্নাথের কাছে রাতে কেলি কন্তে যান, 
জগন্নাথ, দাদা বলভদ্রের সাক্ষাতে স্ত্রীর সাঁহত 
বহার কত্তে পারেন না, রাণণও ভাশুরের কাছে 
মুখ খুলতে পারেন না, পান্ডারা রাখীর 
আসবের আগে বলরামের মুখে একখানা 
কাপড় 'দিয়ে রাখে-জগন্নাথ বেতাঁরবৎ নয়, 
দাদার মূখে কাপড় দিয়ে রসকেলি করেন- 
জামাইবাবুর সেইরূপ তাঁরবং। 
ভোলাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ 
ভোলা। কম্‌ সার্‌, সান্‌ ইনূলা কম্‌ 
সার্‌। 
নিম। তুমি গুওটা যে এক গেলাস রম 
খেয়েছ, তুমি সান্‌ ইনজা কেমন ক'রে, তুমি 
বৈবাঁহক। দামা, মদ ঢাল__-মেদ্য পান) আবার 
ঢাল_-পানী দেও মৎং-_গুওটা পান্তা ভাত ক'রে 
ফেলেছে-তোর বাবুর বাড়ী ক আম 
আরান্দো খেতে এইাঁচ £ মেদ্য পান) হঠ হু, 
আবার ঢাল-__ 
অট। তুই ভাই গেলাসটা ফেলে দে, 
বোতলের কানায় খা। 
[নিম। “4 10210151 00106 (0 1009০- 
17010 ! 962১ &, 1721161 1-- 
49 ৮156 9০01) 70020, 1101 
00 7 1101001 01796 ! 
আচড়াইয়া গেলাস ভাঁঙ্গয়া বোতলের কানায় 
মদ্য পান 
10110 01] 005 ০০007) 0 076 


6০90016 15 1)8181161 (0 016 7001. 
শত্রুর শেষ রাখতে নাই, দেখ বাবা, সব 
খেইচি। 

ভোলা । আই ডু ক্যান্‌ সার্‌, বটল সার 

[নম । চুপ্রাও ০০. 71090 0101)10, 
গুওটা সার্‌ সার্‌ ক'রে মাতা ধরূয়ে দেছে-_ 
ফের যাঁদ সার সার্‌ 'করাব, এক বোতলের 
বাঁড় তোকে কাশ 'মন্রের ঘাটে পাঠাব-_ 

ভোলা। নো সার, সান্‌ ইনূলা সার, 
সার্‌, ইলেভেন ডেজ্‌ ডু সার্‌, হাঙ্গর সার্‌, 
দিস্‌ সাইড্‌ সার্‌, দ্যাট সাইড সার, ওয়াটার 
ওয়াটার হোল নাইট সার্‌। 


সধবার একাদশখ 


অট। আমায় কেউ একটু মদ দেয় না, 
যখন খেতৈম. না, তখন সব শালারা আগে 
আমায় দিত-_ 
ভোলা। আই গিভ্‌ সার (মদ্য দান) 
অট। চিরজীবা হয়ে থাক:। মেদ্য পান) 
রামমাণিকোর প্রবেশ 
এস এস রামমাণক্য বাব এস-- (মুখের 


আঘ্রাণ গ্রহণ) ব্যাটা ধেনো থেয়ে মরেচে, ব্যাটা . 


বিক্রমপুরে বাঙ্গাল-_ 
রাম। আপনারা তঃ কলকত্বাই-_বাগ্গালের 
দেনো মদ বালো। 
নিম। (রামমাণিক্যের হস্তে এক গেলাস 
ব্রান্ড দয়া) খা ব্যাটা, একট; িলাত+ মদ খা, 
তোর দেহ পাব হক্‌ তোর শ্রীপাঠ বিবুমপুর 
তরে যাক্‌। 
রাম। জোবর তো-এত পান করবার 
পারমু ক্যান? 
অট। ব্যাটা দুটো ভাঁটি খেয়ে হজম করেন, 
আবার বলচেন পারুম ক্যান-দেখ দেখ, 
ব্যাটা গেলাসের উপর কি মল্ল পড়চে। 
রাম। হোদন কষে লইচি- 
নিম। ব্যাটা খাবেন ব্রাণ্ডি, মন্ত্রের ধূম 
দেখ, ভাদ্রবয়ে'র কাছে শোবেন, মাজে একটা 
বাঁলস দিয়ে-দে ব্যাটা গেলাস দে--(গেলাস 
গ্রহণ) 
অট। না হে দাও। (গেলাস দান) 
রাম। বাঁণ্ডল খাইম তো বতোল 'চবায়ে 
খাইমু। (বোতলের কানায় মদ্য পান) দ্যাহো 
দ্যাহো, বতোলে কি কিছ রাকৃচি_হুক্না। 
অট। দেখ ভাই, ব্যাটা এতক্ষণ চালাকি 
কচ্যেলো-বাষ্গালকে চেনা ভার__ 
রাম। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর ক্যান ঃ 
বাগ্গাল সায়োরে ভাসে আসচে নাহি ? বিক্রম- 
পর কলকত্বা আন্ট 'দনের বাবধান, ক্যাবোল 
শনকট, ব্যাসকোম্‌ কি? 
ভোলা । বাঙ্গাল, পঠটি মাচের কাত্গাল-- 
বাঙ্গাল, গঙ্গাজলের কাঙ্গাল, 
বাঙ্গাল, ডেঞ্গা পথের কাঙ্গাল, 
বাঙ্গাল, ভাল কথার কাঞঙ্গাল-_ 
রাম। পঁঙ্গর পৃত্‌ কেডা! হিট্‌কাইচেন্‌ 
আর খ্যাপাইবার লাগ্‌্চেন্-দ্যাশে হইতো, 
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প্যাটে পারা দিয়া জিহহাডা টানে বাইর 
করতাম, আর অমাবস্যা দেকতেন-হালা গর্ব 
ম্রাব, হবয়ার, বল্পক, ব'ত। 

অট। রামমাঁণকা, আর এক গেলাস খা। 

রাম। মেদাপান কারয়া) প্যাটে পোরে-_ 
জাল্‌তো। দগৃদো লোতুকা 'ন আছে। , 

[ন্ম। ক'রে নিতে পার যাঁদ। 

রাম। বাজা মোটোর ? 

অট। দুর ব্যাটা বাঙ্গাল, এ ফি ভূনোর 
দোকান ? 

রাম। হালা দুইটা মোটোর দিবার পারেন 
না ক্যাবোল বাঙ্গাল কইবার পারেন। 

গনম। রামমাঁণক্য তোদের দেশে মেয়ে- 
মানুষ আছে? 

রাম। স্বচ্ছন্দ। 

নম। পটে? 

রাম। কলকত্বাই স্বীয়া লোক না! 

নম। আমরা তোদের দেশে যাব-_-ওর 
মেগের নাম ক 2 

অট। ভাগ্যধরী। 

িম। আমরা তোর বিক্রমপুর যাব- 

রাম। নদণীতো প্রবীণ । 

নম। জ্টীমারে যাবো তোর ভাগ্যধরণকে 
আনবো 

রাম। হালা বাই হালা, হীক তোর 
কুলকত্বাই মাগ উম লোকের লগে খরাপ কাম 
করবে-বাগ্যেদরী বাইবাতার করবে, স্যাও 
বালো পরের লগে দেহ দেবে না-কোন দন 
না। 

অট। তোর বাগ্যদরী তো সতণ বড়--আ 
বাঙ্গাল। 

রাম। প্নীঞ্গর বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্যা 
মস্তক গুরাই দিচে- বাঙ্গাল কউশ ক্যান 
এতো অকাদ্য কাইচি তব্‌ কলকর্ার মত হবার 
পারাঁচ নাঃ কলকত্বার মত না করৃচি কি? 
মাগীবারী গোচ, মাগুর চিকোন দৃতি 
পরাইচি, গোরার বারীর 'বিস্কাট বক্ষোন 
করাচি, বাশ্ডিল থাইচি_এতো কর্যাও ক্ললকত্বার 
মত হবার পারলাম না, তবে এ পাপ 
দেহতে আর কাজ ক, আম জলে জাপ 
দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুম্বরে বন্ধোন করুক__ 
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(মাতাল হইয়া পপাত ধরণীতলে) 
অট। ব্যাটা পাতি মাতাল, খুব মাতাল 
হয়েছে_ ব্রাণ্ডি পান পাকা লোকের কাজ। 
নম। কাঁবর উীন্ত-- 
“11006 1,62171176 19 &. 08:0561005 
00105 
10110100960 01: 62309 20 1179 
[১191121) 51011176- 
এখানে প্যায়ারয়ান অর্থে ?পপে। 
ভোলা । ইয়েস সার্‌, ড্রাঙ্কর্ড সার্‌, সানু 
ইনূলা সার্‌_ 
অট। এমন কোন বিষয় নাই যে 
সেক্সাপয়ার থেকে কোটেসান দেওয়া যায় 
না। 
[নম। তোমার কাণ্চন যেমন সত, এও 
তেমনি সেক্সীপয়ার। 
অট। কেন, ল্যাম্প্রেয়ার আনো দোঁক-__ 
[নিম। “4১ 1001 1010110 01009 1)11/5011 
819170 90056 
৩ 0106 118 ৬6196 1091063 
[72179 17016 110 [0099০- 
এর আবার ল্যাম্প্রেয়ার কি দেখাব, ও বাণ, 
বেয়াদব, মাতাল, মূর্খ 
জান! জানি! 
আম কি জানি? 
তার পর কিঃ 
অট। তুইও মাতাল হইাঁচস্‌-- 
নিম। তোমার টেমৃপরেচার্টা সমান করে 
নাও না বাবা। 
অটট। মেদ্াযপান কারয়া) আম হাজার খাই, 
মাতাল হই নে-দামা, বাঙ্গালবাবূকে খাটে 
শুইয়ে রেখে আয়। 
িম। (দামা কর্তৃক রামমাণিক্যের অচৈতন্য 
দেহ টানতে দৌখয়া) “নাঁলনীদলগতজলবৎং 
তরলং*_ 
“যেই শিরে বান্ধো সোনার পাগাঁড় 
শমশানেতে যাবে গড়াগাঁড়।” 
আহা! কি পারতাপ--“নয়ন মুদিলে সব 
শব্রে”--09176 00 4[119 10015006190 
০০001)00%, 1010) 91036 ০০106 
“০ 0৪%০91191 1600105--১ 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


অট। তুই দেকৃঁচি বাঞ্গালের বাবার বাবা 


নিম। (ভোলাচাঁদের মস্তকে চপেটাঘাত 
কারয়া) “11015 15 109 211016176 ১-015 05 
105 11017110911) 2100. 01015 15 10 161 
18100. 

অট। এবার তুই সেক্সপেয়ার বলাঁচস্‌ 
তার আর কোন সন্দ নাই-আমরা ও ্লে-টা 
হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়োছিলেম-_ 
11510109107 01 ৬6109171815 আমরা অনেক: 
বার পাঁড়চি-_ 

[নম। [10205 18501790%, 7091] 
90২], (17865 0125121121])%-_তুই ব্যাটা আর 
বদ্যে খরচ কারস নে-তোর বাপ ব্যাটা 
[বিষয় করেছে, বসে বসে খা--পাঁচ ইয়়ারকে 
খাওয়া- মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে 
তোর কোন্‌ বাবা সেক্সাঁপয়ার পাঁড়য়েছিল £ 
তুই কোন্‌ ক্লাসে পাঁড়াছস ? 

অট। 11 1179 73819090+3 01855. 

1নম। 7২21116 10 019:101755 1101]. 
হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেভ্‌ মাস্টার জাল্তো 
বড়মান্ষর ছেলে ব্যাটারা রমানাথের একড়ে, 
আপনারাও পড়বে না, কারো পড়তে দেবেও 
না-তাইতে একটা বাজ কেলাস ক'রে সব 
কেলাস থেকে রমানাথের এখড়ে বেচে সেই 
কেলাসে 'দিয়োছিল-_ 

ভোলা। আই রাঁড্‌ সারৃ-রীড সার 
রাইট সার্-লার্জো সার্‌, িডালং সার্‌, 
স্মাল সার্‌-_ 

অট। আম এখন ঘরে বসে পাঁড়। 

নিম। মদের দোকানের ক্যাটলগ্‌ ? 

অট। ঘরে পড়লে বাঁঝ 'বিদ্যে হয় না? 


নিম। তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও 
হবে, সুন্দরও হবে__ 

অট। পেটও হবে__ 

ভোলা। বোঁলমেন্ট স্যার? প্রেগনাণ্ট 
সার? হুজ্‌ সার্‌? 

অট। তোমার শাশুড়ীর। 


ভোলা । মাদার ইন্‌লা সার্‌ গুড্‌ সার্‌। 
নিম । দামা ব্যাটা গেল কোথা? আর এক- 
বার স্নানযাত্া কত্তে' হবে। 


সধবার একাদশ 


অট। আবার খাবি, তোর পেটে 'ক হয়েছে 
আজ? 
নিম। 71)5 80150 6210 ৪০813 00 
006 1217, 
“4৯110 01010103 210 681969 10: 
01101020211). 
"  বোরম্বার মুখব্যাদান কাঁরয়া ভঙ্গি 
দর্শয়ন !) 
অট। এ ব্যাটাকেও শোয়াতে হলো-- 
নিমচাঁদ শ্াব 2-ও নিমচাঁদ! ঘুমো, ব্যাটা 
চ্ছেলে চেয়ারে বসেই ঘুমো। 
কেনারাম এবং আরদাঁলর প্রবেশ 
" হাললো, হাল্‌্লো, কেনারাম বাব্‌ ষে। 
কেনা। তোমার সঙ্গে ভাই সাক্ষাৎ কত্ত 
এলেম। 
[নিম। তিনি হন কেঃ 
আর। (হাতযোড় কাঁরয়া) ডেপুটি মেজে- 
স্টার রায় বাহাদুর-হাঁকম্‌। 
নিম। চিকিৎসা কত্তে জানে? 
408050 0000 10910 11011015601 (0 £. 
10110 01598.50 
41510010 0010 006 1106100179 
৪ 10909190 5010৬ ; 
[২826 ০0 006 ৮/110090 (:000155 
0 0176 01911 ; 
“4১10 10 80119 ক বলে দেও না। 
কেনা। আম ডান্তার নই! 
'নম। হাকিম বল্যে যে তুমি ডক্টর্‌ 
জন্সনের 'চাকংসা কর নাই ? 
কেনা । না। 
নিম । সেই জন্যে_তা হলে বলতে 
£[1161617 005 102061 
11151 11110150910 1)110511, 


ইনি কি তোমার মোসায়েব? 


কেনা। ও আমার আরদালি। 
নম। তবে ওরে লেজে বেদে এসেচেন 
কেন? 
কেনা। তুই বাইরে যা। 
[ আরদালির প্রস্থান। 


ভোলা । (কেনারামের প্রাত) অনার্ড সার, 
ঘাটরাম ডেপুটি সার 
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অট। ঘাঁটরাম কি রে? 

ভোলা। ও"র নাম ঘটিরাম ডেপুটি। 

নিম। সরকার বাহাদুর তোমাকে ঘটিরাম 
খৈতাব দিয়েছে ? 

কেনা। এই জন্যে কলকাতায় আসতে 
ইচ্ছে করে না-হাঁকম দেখে তোমরা একট;ু' 
ভয় কর না, আমার আরদালকে গলা টিপে 
তাড়ূয়ে দিলে_আমার সাক্ষাতে আমায় ঘাঁট- 
রাম বলচো! মপোস্বালে আমরা কারো বাড়ী 
গেলে উ্চ আসনে বাঁস-_ 

নিম। যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায়। 

কেনা। আমার আরদালকে কত মান্য 
করে 

ানম। ঘাঁটরাম ডেপুটি সেলাম.! 

অট। ঘাটরাম নামাট টপলে কোথা ? 

কেনা । ভাই. বাঙ্গালা হাতের লেখা, পড়া 
বড় কাঠন-আঁম এক দন মুচিরাম ফাঁরয়া- 
দর নাম পড়তে ঘাঁটরাম বলোছলুম, আমার 
আরদালি, ঘাঁটরাম ফাঁরয়াঁদ হাজির ? ঘাঁটরাম 
ফাঁরয়াঁদ হাঁজর? বলে ফক্রাতে লাগলো, 
[কিন্তু কেউ হাজির হলো না, আম ভার কড়া 
হাকিম, তখাঁন ঘাঁটরাম ফরিয়াদর মোকর্দ্দমা 
খারিজ ক'রে দিলুম, তার পর মাচরাম 
ফরিয়াদ, সে ব্যাটা সেইখানেই ছিল, বল্যে- 
ধর্ম অবতার, এ মোকদ্দমা আমার, আম 
বল্যেম, তুমি বড় বজ্জাৎ, যখন ঘাঁটরামের ডাক 
হলো, তখন কেন তুমি হাঁজর হলে না, সে 
বল্যে তার নাম মুঁচরাম, ঘাঁটরাম নয়-_ 

অট। তুমি মুচিরামে ঘাঁটরাম পড়লে 
কেন? 

কেনা। আমরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ 
জলের মত পড়তে পার, [কিন্তু ভাই, মপো- 
স্বালে গিয়ে দেখলেম, হাতের লেখা সেরূপ 
নয়, ব্যাটারা মু লেখে ঘয়ের মত, চ" লেখে 
টয়ের মত, তাইতে ভূল হলো। 

নিম। তবে ঢল্‌য়ে এসেছ? 

কেনা । ঢলাবো কেন? আমি খুব সপ্রাতভ, 
হাকমও খুব কড়া_পেজ্কার বল্যে, ধর্ম 
অবতার, ঘাঁটরাম নাম নয়, মুচিরামই ওর নাম 
-আমি মুখ ভারি ক'বে বল্যেম, তোম্‌ চুপ 
রও, আর বল্যেম, মুঁচরাম কখন নাম হ'তে 


৯১৪৩ 


শারে না, মুচরাম যাঁদ নাম হয়, তবে কেন 
বামনরাম নাম হক্‌ না? কায়েতরাম নাম হক্‌ 
নাঃ তার মোকদ্দমাটি গ্রহণ কল্যেম, কিন্তু 
যে 'িখোঁছল, তার চসমৃনামাই হলো । 

অট। আর সেই দিন হ'তে তোমার নাম 
হলো ঘাঁটরাম। 

কেনা। আমার সাক্ষাতে কেউ বলতে 
পারে না পাগল ব্যাটারা আমার নাম রেখেছে 
ঘাঁটরাম ডেপ্নাট, আমার কাছাঁর আসৃতে 
হ'লে বলে, ঘাঁটরামের কাছাঁর যাচ্চ। আম 
কাছারিতে ইস্তেহার লট্‌কে দিলেম, যে ঘাঁট- 
রাম বলবে তার মেয়াদ দেব_ 

নিম। কোন্‌ ধারা অনুসারে ? 

কেনা । আমরা ,হাকিম, যে ধারা খাটাতে 
ইচ্ছে কাঁর, সেই ধারা খাটাতে পাঁর। এক দন 
এক জন মোস্তার মোকদ্দমায় হেরে যাওয়াতে 
আমায় বল্যে, “কেবৃলা হাকিম, যা খাঁস তাই 
কত্তে পারেন”_আমার ভার রাগ হলো, 
হাঁকম বল্যে, তৎক্ষণাৎ কন্‌টেমৃটো আফ্‌ 
কোর্ট ব'লে তার জাঁরমানা কলোম-সে বলো, 
ধর্ম অবতার, অপরাধ কিঃ আম বল্যেম, 
তুমি আমাকে কেবৃলা হাঁকম বলেছ-- 

অট। কেব্লা বুঝি বোকাটে ? 

কেনা । না হে না, কেবৃলা মানে মহাশয়, 
পেত্কার আমায় বলে দলে, তা কিন্ত 
আম তখন বিশ্বাস কল্যেম না, আম 
ভার কড়া হাঁকম, আমলার কোন কথা 
শুন না 

নিম। “০ 819 0109 ০01 (1056, 
11086 911]1 106 991০ 000১ 1 100 
৫০9৬1] 010 99.৮ তোমার মত ঘাঁটরাম 
ডেপুটি কটি আছে? 

কেনা। ঘাঁটরাম আর কারো কপালে ঘটে 
'ন-_ঘাঁটরামে আমার মান বেড়ে গেল, সকলে 
বল্যে, ইধারাঁজতে যারা খুব লায়েক, তারা 
বাঞ্গালা ভাল জানে না। 

ীানম। কেবৃলা হাঁকম চুপ কর, তোমার 
পারচয় পাওয়া গিয়েছে 

ভোলা । ঘাঁটরাম ডেপুঁট সার, কেব্‌লা 
হাঁকম সার্‌, ইংলিস সার্‌, রীড্‌ সার্‌, গুড 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


পার- 

অট। ডেপুটি বাবু ইংরাজিতে খ্দব 
লায়েক। 

শনম। কেটে জোড়া দেন। বৃদ্ধির দৌড় 
ঘাঁটরামেই প্রকাশ হয়েছে। 

কেনা । আপাঁন কোথায় পড়েছেন 2 

[নম। গৌরমোহন আডূভির গ্কুলে। 

কেনা। আঁম পড়োছ কালেজে। গৌর- 
মোহন আডাঁডর স্কুলে পড়লে খনব বিদ্যা হয় 
না, ডেপুটি মাজন্ট্রেটও হ'তে পারে না। 

[নিম। আর কালেজে পড়লে ঘাঁটরাম 
ডেপুটিও হ'তে পারে, কেবৃলা হাকিমও 
হ'তে পারে- বাবা, সকৃতলার জোরে ঘাঁটরাম 
ডেপ্যাট হয়েছ, বদ্যার জোরে হও ন- 
তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দোঁখ 
আমার মত ইংরাঁজ জানে-__হ 1680 12081151), 
1109 1511511517) 12110 121081151), 50০০- 
0010 11) 157181151)7 001010 20 [1061191, 
01091 11) 12:1081151) বাবা! ছেলের হাতে 
ধিপটে নয়-কি খাবে বাবা বলো তো- (০1815 
10 120195১, 51007 101 [060 2100 
0181705 101 11010995. 

কেনা। অটল বাবু, আঁম যাই 

অট। বস না, তোমায় ক জোর করে 
খাইয়ে দেবে 2179 15 2 19001. 

নিম। দূর ব্যাটা 10197-তোর বাবার 
ভাষায় বল- দেখুন দোখ মহাশয়, ব্যাটা হেলে 
ধত্তে পারে না, কেউটে ধন্তে যায় 

কেনা। ডান মীন্‌ করেছেন টিটোট্লার। 

নিম। তবে আমি ঘাটরাম ডেপদাঁট মীন 


করে তোমাকে শালা বাল। তুমি মদ্য পান 
করবে না কেন? 
কেনা। আম কখন খাই নে। 


ভোলা । ইট্‌ সার্‌, ঈট্‌ সার 

নিম। তোমার ক প্রেজাঁডস্‌ আছে? 

কেনা। আমার প্রেজডিস্‌ কিছ নাই, 
আমাকে রব্রাহ্গঘমাজের সম্পাদক করেছে-_ 

শানম। একটু মদ খাবে না কেন? 

কেনা। হিন্দুদের কাছে তা হলে বড় 
[মথ্যা কথা বলতে হয়। 

1নম। তুম মুরাঁগ খাও? 


সধবার একাদশ 


কেনা। আমার প্রেজুডিসং নাই, কিন্তু 
রাগ থেতে আমার বড় ভয় করে-_ 

নিম। £১:27৮ ০০৬৪০. তাড়কেশবরের 
দোকানের বিস্কুট খাও? 

কেনা। কোন তাড়কেশবর ? 

নিম। ভাল ঘাঁটরাম! মৃসোলমানের 
দোকানের বিসৃকুট, যারা তাড়কেম্বরের দাড়ি 
রেখেছে। 

কেনা। এক 'দন দু দন খাই। 

নম। তাতে 'মথ্যা বলা হয় না? 

কেনা। আমার ত প্রেজডস্‌ নাই, 
আমাকে পেড়া পড় কেন? হিন্দুরা আমায় 


নিন্দে করবে, সেই ভয়তে আম কিছ 
কার নে। 
নিম। তুমি বিদ্বান বান্ত, মস্ত একটা 


হাঁকম, কালেজে অনেক কাল পড়েছ, ব্রাহ্গ 
হয়েছ, তোমার কিছুমান প্রেজাডস- নাই, আচ্ছা 
আমাদের অনুরোধে একটু মদ গালে দাও, 
অধর্ম্ম হবে বলতে পার না, কারণ, তোমার 
প্রেজুডস্‌ নাই_আর যাদদ আমার অফর 
গ্রহণ না ক'রে আমাকে ইন্‌সলট কর, থামের 
গায় ঘাঁট আচ্‌ড়ে ভাংবো-_ 

কেনা। অটল বাব, আমি বাড়ী যাই-- 
আরদাঁল! আরদাল! ডেপুটি মাজিজ্ট্রেটের 
আরদাল ওখানে আছে ? 

অট। বস না_তোমার যাঁদ প্রেজুডিস্‌ 
না থাকে, তবে একটু খাও। তা নইলে ওর 
বড় অপমান হয়। 

নিম। বাবা কালেজে পড়ে বিদ্বান হয়েছ, 
ইংরাজি এটাঁকেট 'শিখেছ, একজন জেন্টেল-- 
ম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়। 

কেনা। আম মহাশয় আতঙ্গুলে ক'রে 
একটু গালে ?দিই তঙ্গুলী দ্বারা মুখে মদ্য 
দান)। 

নিম। 111901 5০ কেবলা হাকিম, 
101০1) 00118০0 ঘাঁটরাম ডেপুটি 

অট। আঙ্গুল উপ্চু করে রয়েছ কেন 2 

কেনা । না, না-এঁ আঙ্গুলটো দিয়ে মদ 
ছঃইচি, ওটা বাড়ী গিয়ে ধুতে হবে। | 

ভোলা । 'ফিংগার সার, ওয়াশ সার্‌, 
প্রেজাডস্‌ দার, ফিয়ার সার্‌। 


৯৪৯ 


[নম। তোমার সম্পূর্ণ প্রেজঁডস্‌ আছে 
তুমি ব্রা্ষসমাজের মেম্বর হলে কেমন 
কারে? 

কেনা। আম প্রত্যহ সকালে উপাসনা 
কার, তার পর অন্য কর্ম করি। 

নিম। আচ্ছা বাবা ব্রাহ্গধর্মের তুমি 
বঝেছ কিঃ 

কেনা। আম সমাজের সম্পাদক, আম 
আর কিছু বুঝতে পার নি। 

[ানম। আচ্ছা বাবা, তুম ত্রাহ্ধ, সত্যবাদী, 
িতৌন্দ্রয়, বিদ্বান্‌, হাকিম, সহম্ত্র সহমত 
লোকের প্রাণ তোমার হাতে, তোমাকে আম 
একটি প্রশ্ন কাঁর, তুমি তার যথার্থ উত্তর দাও 
_কন্তু বাবা ধম্মত বল্‌তে হবে। 

কেনা। আঁম মহাশয়, মিথ্যা কথা কখন 
বল্‌বো না, মিথ্যা কথা বল্যে পরজাঁর হয়, 
িনাল-কোডের ১৯৩ ধারায় পরজারতে ৭ 
বংসর মেয়াদ লেখা আছে-আমাকে যা 
[জিজ্ঞাসা করবেন. আম সত্য বলবো । আম 
হলোপ্‌ নিতে পাঁর, হলোপ্‌ আমার মুখস্থ 
আছে। 
কাঁরতোছ, এক্ষণে যাহা কাহব তাহা সত্য, পতা 
[ভিন্ন হইবে না।” 

নিম। আচ্ছা বাবা, হলোপ্‌ নিয়েচ, এখন 
আর মিথ্যা বলতে পার্বে না-তুমি ব্রাহ্ম 
হয়েছ, 'হন্দুশাস্তে তোত্রশ কোট দেবতা 
আছে, এর তুম সব ত্যাগ করেছ, ক দাঁট 
একটি বেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ 
বলো? 'সাদ্ধদাতা গণেশ আছেন, যাঁর পূজা 
অগ্রে না কল্যে কোন দেবতার প্‌জা হয় না, 
মা শেতলা আছেন, যাঁর কুদীষ্টতে সপ্যুর 
এক গড় হয়, পৃরুষোত্তমে জয়জগন্নাথ আছেন 
“রথে চ বামনং দম্টবা পুনজন্মি না বিদ্যতে” 
বলো দোঁখ বাবা, তুমি কি হন্দর সব দেবতা 
ত্যাগ্গ করেছ, কি কারো কারো রেখেছ ? 

কেনা। 1075 0009000 15 
[010)660. 

িনম। সময় নাও, মনের ভিতরে সক্ষন- 
রুপে বিচার কর, তার পর উত্তর দাও-_বাবা, 
বউবাজারে কালী জিব মেলয়ে আছেন- 


৬০1 


১৪২ 


(হস্ত উচ্চ করিয়া জিহবা দর্শায়ন) 'ফিরাঁঞ্গরে 
ক্রশচান, তব তারা কালকে ভয় ক'রে পূজা 
দেয়, তাহাতে তাঁর নাম 'ফাঁরাগ্গ কালী-_ 
বলো বাবা, ভেবে বলো। 

কেনা । আম কেতাব না দেখে উত্তর দিতে 
পারি না, আপাঁন ভার শন্ত প্রশ্ন করেছেন-_ 
আম কাল বল্বো। পরজাঁরর শন্ত সাজা, 
পরজারতে সেসান কেস হয়। 

নিম। দূর ব্যাটা ঘাঁটরাম-_তুমি ব্রাহ্মধ্ম 
যত বূঝেছ, তা এক আঁচড়ে জানা 'গিয়াছে-- 
যখন র্রাহ্ষধম্ম্রে সূত্র হচ্চে “একমেবা- 
দিবতনয়ং তখন তোন্রশ কোট দেবতার সব 
ত্যাগ কারাচস কি না বলতে কত ক্ষণ 
লাগে? 

কেনা। একটি আদৃঁটি ঠাকুর হ'লে খপ্‌ 
করে বলা যায়, তৌন্রশ কোটির কথা এক দনে 
বলা যায় না-জাঁন কি, যাঁদ দুটো একটা 
রাখবের মত হয়? 

[ানম। ঘাঁটরাম ডেপ্ঁট হাঁজর? ঘাঁটরাম 
ডেপুঁট হাজর ?_ 

কেনা। দেখ অটল, তোমার বাড়ীতে 
হাঁকমের অপমান হচ্ছে, তুম কিন্তু জবাব- 
দাহতে পড়্‌বে। 

নিম। ওরে ব্যাটা, এটা কলকাতা, 
মপোস্বাল নয়_তুই তো ঘাঁটরাম, বলাতে 
গেলে তোর বড় হাকিমদের 'নয়ে কি তামাসা 
করে দৌখাঁচস 2 না দেখে থাঁকস, ভ্যাঁনাট 
ফেয়ার পড়্‌গে, কালেক্টার আফ বগাঁল- 
ওয়ালাকে কেমন ঘাঁটরাম করোঁছল দেখতে 
পাবি। 

কেনা। আমাদের সকলে মান্য করে, ভয় 
মর্মান্তিক হয়_- 

নিম। কেবলা, মহাশয়, জনাব, হুজুর, 
আজ্ঞা হয়_ 

কেনা। আপাঁন কি হয়েছেন? 

নম। তোমার ফালসানর আসামনী। 

কেনা। অটল, ফ্যাল্সানি কারে বলে 
জান? 

ভোলা । রেপ্‌ সার্‌, রেপ্‌ সার্‌, আই 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


সার, নো সার্‌। 
নম। (এক গেলাস মদ্য লইয়া) 
+$/1065 15 1006 100100810 ০1 
07058177210 
“106 10015 ০ 0110, 006 128015 
৬০ (10100, 
বাবা, যাঁদ সাইন কত্তে চাও তবে মদটা ধর। 
কেনা । মদ খেলে লোকে আমায় 'নন্দে 
করবে, এখন সকলেই আমাকে শিম্টু শান্ত 
বলে, আম ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু হিন্দুদের মন 
রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখতে গিয়ে বনাৎ ক'রে 
টাকা ফেলে 'দয়ে প্রণাম কার-_ 

“নাম। তোমাকে যাঁদ পাঁচ দিন আম 
দখল পাই, তা হ'লে আম ফরচুন করে নিতে 
পাঁর। 

অট। কেমন করে? 

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেন্টের কাছে 
একখান ঘর তৈয়ার কার, তার 'ভতরে 
ডেপুটি বাব্‌কে রেখে দিই, তার পর ছাপয়ে 
দই, মপোস্বাল হতে শামূলা মাথায় দেওয়া 
এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে, গড়ের মাঠে 
অবাঁস্থাত_বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা 
আট আট আনা, মেয়েরা ওমানি-_ 

অট। মেয়েরা ওমৃনি কেন ? 

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কাঁড় 
[দিয়ে দেখতে আসবে? 

কেনা । মপোস্বালে আম শামূলা মাতায় 
দিয়ে পাইচালি কার আর মেয়েরা একদ্‌্টে 
চেয়ে থাকে, এক এক জন হাঁসে-_ 

নিম। আপাঁন ক বলেন? 

কেনা। আম বুঝ হাঁকম হয়ে তাদের 
সঙ্গে কথা কবো, তা হলে যে লোকে আমায় 
হাল্কা বলবে, যাঁদ আম মেয়েমানূষদের 
সঙ্গে কথা কই, তা হলে যখন এজলাসে বসে 
ফয়সালা করবো, তখন যে লোকে মনে মনে 
বলবে, "হাকিম শালা বড় লম্পট ।% 

অট। তুমি ইধারাঁজতে ফয়সালা লেখ, না 
বাঙ্গালায় লেখ? 

কেনা। ইংরাজতে 'লাখ। 

নিম। সাহেবরা বুঝতে পারে ? 

কেনা। সাহেবরা ইংরাজি বুঝতে পারবে 


সধবার একাদশ 


কেন, আপাঁনই কেবল ইধারাঁজ বুঝৃতে 
পারেন? 

নিম। আচ্ছা বাবা, তুই যে বড় ইধধারাঁজ 
ইধারাঁজ কচ্চিস, একটা তরজমা কর্‌ দোঁখ? 

কেনা। যা বলবে, আম তাই তরজমা 
কত্তে পারি-কালেকটার সাহেব আমাকে কত 
কাগজ দেন তরজমা কত্তে। 

নিম। আচ্ছা কর দৌখ-_ভাদ্র মাসের 
কৃষ্পক্ষে অন্টমী 'তাঁথতে শ্রীকৃষ দৈবকীর 
গে জন্মগ্রহণ করিলেন_এর ইধারাঁজ কর 
দোঁথ বাবা, বিদ্যা বোঝা যাবে এখন-ক বাবা, 
বাগ দেখলে নাঁকঃ কথা নাই যে। 

কেনা। আর কবার বলুন। 

নিম। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অম্টমশ 
[তাঁথতে শরীক দৈবকীর গর্ভে জন্মাগ্রহণ 
করিলেন_বাবা, এ তোমার হলোপ পড়া নয়, 
এতে বিদ্যা চাই। 

কেনা। আম যখন তরজমা কার, 'তিন 
চার খান ভিক্সোনার নিই আর এক একটা 
কথা মত্তজ্তমূকে জিজ্ঞাসা কাঁর-এখানে বসে 
এ তরজমা কন্তে পার নে। 

ভোলা । আই ডু ক্যান সার্বডু সার্‌? 
সান্‌ ইন্‌লা ডু সার্‌? 

অট। কর তো জামাই বাবদ, তুমি যাঁদ ঠিক 
কত্তে পার, তোমাকে আম ডেপুটি বাবু করে 
দেব- ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তাঁথতে 
শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কল্যেন। 

ভোলা । ইন্‌ দি মান্থো অগস্টো সার 

'নম। তুই যাঁদ সার্‌ বলব, তবে তোকে 
আম ঘাঁটরাম করবো । 

ভোলা । ইন্‌ দি মান্থো আগম্টো, আন্‌ 
দি ব্র্যাক এইট ডেজ, ষেণাঁজ টেক বার্থ 
ইন দি বেলী আফ দৈবকী- 

নিম। বাহবা জামাই বাবু 

ভোলা । সার্‌ নট সে সার 

কেনা । আবার বলো দেখি ? 

ভোলা। ইন দি মানথো আগত্টো, আন্‌ 
শদ ব্যাক এইট ডেজ কিষেণূঁজ টেক বার্থ 
ইন দি বেলী আফ দৈবকী। ঘাঁটরাম 
ডেপাট নট্‌ ক্যান্‌ সার্‌। 

কেনা। কৃফপক্ষের অন্টমী ব্যাঝ র্যাক্‌ 
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এইট ডেজৃ? তা তো হতে পারে না। 
নম। “9 5001 09801) 007678 109 
07617551553 63:09$ 
+/00 0605016 12615 ৬110 
18565 10050 9211. 
ডেপ্াটবাব আপনার সাহত সাক্ষাৎ হওয়াতে 
আম যে ক পর্য্যন্ত আহ্াদত হইাচ, তা 
একমুখে কত বল্‌বো, আপনি বড় লোক, 
আমাদের মনে রাখবেন, আপনার নাম 
আমার জপমালা হয়ে রইল; আপনার নামাঁট 
কি? 
কেনা। আমার নাম কেনারাম ঘোষ। 
[নম। ঘোষ? 
কেনা। হাঁ। 
নিম। ?ক ঘোষ, গয়লা ঘোষ, না কায়েত 
ঘোষ ? 
কেনা । কায়েত ঘোষ । 
নিম। পাঁজ, তুমি পাঁজ, তোমার বাবা 
পাঁজ, তোমার বাবার বাবা পাঁজ, তোমার সাত 
পুরুষ পাঁজ, তোমার আঁদশুরেয় সভা 
পাঁজি-_ 
কেনা। অটল ভাই তোমার বাড়তে আম 
থান্তে চাই নে, সাত পুরুষ ধরে গাল 'দিচ্ছে-_ 
উঃ মাতাল হয়েছেন বলে গুঁকে ভয় কত্তে হবে 
-_আরদাল! আরদাল!-তুমি আমাকে 
পাঁজ বলবে কেন? তুমিও পাঁজ। 
নিম। রাগ করো না বাবা, প্রমাণ দেব-_ 
না পার, জুতো মারো, আমার মাতায় জুতো 
বাবার মাতায় জূতো মারো, আমার 91981 
000 বাবার মাতায় জুতো মারো, সহহ্্র 
পুর্ষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্য- 
কুক্জের মাতায় জুতো মারো-__ 
অট। ব্যাটার মুখ যেন মাঁন্টতের 
দোকান। * 
নিম। সাবাস বাবা, বেশ বলেচো বাবা, 
লাক কথার এক কথা, পায়ের ধূলা দে, 
(টলের পদধ্যাল গ্রহণ) এরে বলে উইট্‌ঁ- 
(অটলের দাঁড় ধরে) ওরে আমার রাঁসক 


ছেলে !1---10 195101)6 [116 112112116-- 


আঁদশূর রাজার নিমন্মণানুসারে কান্যকুক্জ 
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হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ জন কায়স্থ 
তাঁহার যজ্ঞে উপাঁস্থত হইয়াছলেন-_ উভয় 
বগগের তুল্য মান, উভয় বর্গই সসম্মানে 
আহৃত। রাজা কায়স্থ পণ্ের একে একে 
পরিচয় লইলেন-মিত্রজ! ব্রাহ্মণঠাকুরদের 
সাঁহত ক সম্বন্ধঃ আজ্ঞে আম ব্রাহ্গণের 
ভৃত্য-_-2661085 955! বসজর 
আজ্রে আমও এ 4000167. ঘোষজ! 
আজ্রে (ডিটো--/ 00110 2110 029 
৪3111551 01 0160 211 অধুনা মহারাজ 
যাঁধান্ঠর-বষরাজা আঁদশূর তেজ;- 
পুঞ্জ দত্তজ মহোদয় সমীপবতাঁ হইয়া 
জিজ্ঞাস হইলেন- দত্তজ মহাশয়ের কি উত্তর ? 
দত্ত মহামতি গাত্রোথান করিলেন-_ (দন্ডায়মান) 
এবং বক্ষে হস্ত দিয়া বাঁললেন-_“দত্ত কারো 
ভৃত্য নয়”-110৬ 1009015, 10৬1 10109000- 
09710155 100৬ ০০1৭1 9810- সোভাননল্লা 
(বুকে চড় মাঁরয়া) জিতারহ বাবা, জিতারহ 
বাবা-কি 50116 এরে বাল 10191 
০০০৪৪০--এমন মর্যাল করেজের ছেলে আমি, 
আম তোমাকে পাঁজ বলবো তার আবার 
কথা ?-দত্ত কারো ভৃত্য নয়”_-11)650 
দ্/010 51101110 00 ৮7011621027 191091ও 
0 £0910-কেমন বাবা ঘাঁটরাম, হয়েছে? 

কেনা । ঘোষজ 9111165 হলো কেন? 

[নিম। 8908056 1)9 09581 15280, 
15280 02628 19০০9০, 2110 18000 0০881 
3০১ ৮100 001 00 1780 ০%91% 361- 
51010 1021) 0093, 11910019, 01111. 

কেনা। আপনার কোথায় থাকা হয় 
মহাশয় ? 

নিম। আগুন চাপা থাকৃবের নয়। তুমি 
ভাই রোম, গ্রীস, ইংলাণ্ড, ইণ্ডিয়ার সব প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা কর, এট ছাড়ান দাও-না হয় দু 
নম্বর কম দিও। 

অট। এই বার বড় মজা হয়েচে-যে 
থাকেন-_ 

কেনা। মহাশয় কার বাড়ীতে থাকেন? 

অট। ঘোষেরদের বাড়ী বল্‌ 


নিম। হৃজুর! ঘাঁটরাম হুজ্র! চক্ষু 


দীনবন্ধ্‌ রচনাবলশ 


খুলে দেখুন, হুজুরের নাকের উপর সাক্ষীকে 
তাঁলম কচ্চে_ঘাঁটরাম কেব্লা! শুনুন। 
কেনা। আম শুনতে চাই না। 
নিম। তা হলে সাক্ষী বিদায় পায় কেমন 
করে? ধর্ম অবতার! ঘাঁটরাম অবতার! 
বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, স্বনামো পুরুষো 
ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, *বশুরের নামে অধম, 
শালার নামে অধমাধম-বিচারপাঁতি আপন 
হাকিম, ঘাঁটরাম, আমি সেই অধমাধম- 
তাঁর বাড়তে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে 
কোন শালা চিনতে পারে না হুজুর! বন্দা 
মজ্‌র, ধামারধামা দামার চাইতেও অধম। 
অট। মর্যাল করেজের ছেলে হয়ে 91115 
ঘোষের বাড়ী থাঁকস্‌ ? 
[নম। “11700 71720 710 0700. 59991+ 
“1012 1726 10615176 181169. 
(ঢুলে ভীমতে পতন ।) 
অট। থাক্‌ ব্যাটা পড়ে থাক্‌। 
কেনা। আম এই বেলা যাই। 
গোকুল বাবুর বাড়ী যেতে হবে। 
অট। আঁমও যাব-_বসো একন্লে যাই। 
ভোলা । আই জাইন ইউ, হোয়ের ইউ গো 
আই গো। 
অট। তুমি ভার মাতাল হয়েছ, তুমি শোও 
গে যাও, আমাদের সঙ্গে যেতে পাবে না। 
ভোলা । আই জাইন ইউ-- 
অট। আচ্ছা তুমি এখন একটু শোও গে 
_দামা, জামাইবাবুকে শুইয়ে আয়-_যাবার 
সময় তোমাকে ডেকে যাব। 
[ দামা এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান । 
কেনা। দত্তজা যাঁদ মদ ছাড়েন, উনি 
ডেপুটি ম্যাজন্ট্রেট হতে পারেন__ 
অট। ০০০৮ 
লম্পট। 
কেনা । মহেম্বর মে বন না বেচে 
আছে? 
অট। আছে বই 'ক-_সে খুব সূন্দরণী, 
তা ভাই ওর কেমন উইক্‌ৃনেস্‌, তারে রেখে 
বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। 
কেনা। চল এই বেলা যাই, ও উঠলে 


আমায় 


সধবার একাদশশ 


যাওয়া মাস্কল হবে। 

ট। ওকে লিয়ে যাই, গোকুল বাবুর 
বাড়ীর কাছে ছেড়ে দেব--ওকে নিমন্রণের কথা 
কিছু বল না। 


কেনা। ওরে সঙ্গে নিয়ে কাজ নাই, লোকে 


করবে. 

1নম। “1২1৪০৮০৫১ ! 11200৩৫৮ ! 
1200600 ! 1355/2151%180007 2 936%/815 
নিমচাঁদ, 78০৬216 কালনিমে। ক বাবা 
ঘাঁটরাম 000501190 কচ্চো। 

কেনা। না মহাশয়, আমি আপনাকে কিছু 
বাঁল নাই, আমার উপর রাগ করবেন না 
মহাশয়। 

নিম। আপন এক্ষণে কোথায় কর্ম্ম 
করেন? 

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জে ডেপুটি 
ম্যাঁজন্ট্রেট কার, এক্ষণে অবসর লয়ে বাড়া 
এীঁসাঁচ। আপাঁন ক করেন? 

নিম। আমি অটলের বৈটকখানায় মদ খাই, 
এক্ষণে ঢুলে পড়ে রইচি।-মেসো মহাশয়, 
চলুন মাসীর বাড়ী যাওয়া যাক্‌। 

অট। তুই ওঠ, আর এক জায়গায় চল্‌। 

[নম । প্রসন্নর বাড়ী? ডেপ্যাট বাবু, আম 
তোমার পিনাল্‌ কোড, এতে সব ক্লাইম্‌ 
আছে, আমারে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা 
পড়ে মার। 

[সকলের প্রস্থান । 


তৃতীয় গভণত্ক 
ণিতপূর রোড গোকুল বাবুর বাড়ার সম্মদখে 
অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর রায় 
দবারপালম্বয় আসীন 
অযো। হামারা লট মে ভগবান আ্যাছা 
দুখ লিখা হায়। 
রঘু। তুলাঁস জন্মতোহিজিখ দুখ সুখ্‌ 
সম্পৎসাৎ, 
বেয়াধ্‌ ঘাটে যো বয়েদ ছোঁ কলম 
গাহে কেও হাৎঃ 
মনমে ধণর রাখ ভাইয়া, লিলাট্‌ মে যো লিখা 
থা হো 'গিরা। 
দশ. র--১০ 


১৪৩৫ 


অযো। হাম যো কাম করতে হে এ 
কাম্‌ মে বখেড়া লাগ বাতা, কেনা র্যাপয়া 
খরচ কর্‌কে সাদ 'কিয়া-_ 

রঘ্‌। ভগবান বব কৃপা করেগা খাক্মে 
শর্কর নিকলেগা-- 
ভিজ, বন্‌ মিলে না লাকাঁড়, সারর মলে 

নানীর, 

পড়ে উপাস্‌ কুবের ঘর যো বিপচ্ছ 
রঘৃবীর। 
বিন্‌ বন্‌ মিলে যো লাকাড়ি, বিন্‌ সার 
মলে যো নপর। 

মিলে আহার দাঁরদ্রু ঘর যোঁ স্বপচ্ছ 
গ 1 
অযো। হামারা ভাইয়া আযাছা কাম করে 
গা কভী দেল্মে খেয়াল হুয়া নেই--ভাই 
হোকর্‌ ভাইকা রোণ্ড লেকে ভাগ গেই? 

ক্যা বদবন্ত। 

রঘু। মহারাজাঁজ লিখা হায় কি নেই- 

বাঁধক বধে মৃগবান ছোঁ। 

রুধরে দেহেত বাতায়, 

অংহিৎ অনৃহৎ হোতো হায় 

তুলাঁস দ্বরাদম পায়। 
বাবলোক আওতে হে'। 

অযো। ভর্ভ্রষ্ট- 
অটলাবহারণ, 'নিমচাঁদ, কেনারাম এবং দামার 


প্রবেশ 
অট। নিমচাঁদ তুই বাড়ী যা। 
[ অটল এবং দামার বাড়ীর ভিতর গমন। 
নিম। কেনারামের প্রতি) ৬108 058 5 
0315? [0580 0107. এ ত প্রসম্নর বাড়ী? 
কেনা । না। 
িম। কোন্‌ দেবীর বাড়া? 
কেন্ত। গোকুল বাবুর বাড়ী। 
নম। কেউ রেখেছে ? 
কেনা। না-- 


[ কেনারামের বাড়ীর ভিতর গমন। 
[নম। তবে আমও যাই। (যাইতে জগ্রসর) 
অযো। তোমরা ধানা মানা হায়। 
নিম। আলবং বায়োঙ্গা-পবাালক্‌ ছোর 
ক না? 


১5% 


অধযো। ক্যা? 

পনম। পবাঁলক হাউস ক না? 

রঘু। তুমি কি বল্তেছেন গো? 

[নম। 7১00110 100096, 066 200295. 

রঘ। আছে, বাব্ীজর হৌস্‌ আছে- 

নিম। বাহীজর হাউস, আরো ভাল-- 
ছেড়ে দাও বাবা, আম বাহীজর গান শননবো-- 
উপরের বারাণ্ডায় গোকুলচন্দ্রকে দৌখয়া) 

“0019 075 5251, 2100 00119 15 

005 50001 

“4৯1159১1811 9010) 2100 111] 006 

617৬1085 দরওয়ান। 
গোকু। নেকাল দেও বাণংকো-- 

নিম। (গোকুলের দিকে চাহয়া) 5108, 
1762%001% 10059 ! তর হো গিয়া বাবা-- 

গোকু। দরজা বন্দ করে রাখ 

1নম। আচ্ছা বাবা, বাত্গলাই গাও বাবা। 

গোকু। তুই বাব বাড়ী যা। 

নম। তোর ঘরে লোক আছে না কি? 
বাই সাহেব রোঁড মান গ্রাটস্‌ না বাবা। 

গোকু। আওনে দেও মৎ__ 

“নম। “2০1০, 1201০, ৪০০ 
100৬ 0095 0০ 8010? 18119 00, 
4৯৮১ 8010, 4৯0011109, 1102১ 1109, 
00111779১ 0011109, 011111112, 4৯00111072, 


ব৪0011109, ব90011109, 4১০1০, /৯০1০ে, ' 


৪০, 19005, 00০90 [2০0৮ 
গোকু। তুই এই বেলা বাড়ী যা, তা নইলে 
পাহারাওয়ালায় ধরে নিয়ে যাবে। 
[ বারান্ডা হইতে গোকুলের প্রস্থান। 
[নিম । “006 18019 2170 11115 19 119 1951. 
(অযোধ্যাঁসংএর ঘাড় ধাঁরয়া মুখ চুম্বন) 
অযো। এ ছছরা! (নিমচাঁদকে রাস্তায় 
চিত করিয়া ফেলন-_স্বারপালদ্বয়ের বাড়ীর 
ভিতর গমন) । 
নিম। “5০ 5৯০০ ৬25 11929 ৩০ 
19021. 11005 ০০], 
“00 0965 216 ০10০1 (6215__ 
কারণ আম এখন মনে কাচ্চি আর খাব না, 
কল্তু সেটা মনে করা মান পাঁথবীটে ঘোরে, 
ক সূর্ধটা ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে--সর্ধয 


দীনবঙ্ধূ রচনাবল? 


ঘোরে না? না- এখন রার হয়েছে--সধ্য 
মামা রোজার পর সম্্যাকালে চাট্ট খেতে 
গেছেন, এখন ত পাঁথবাঁটে বন বন করে 
ঘুর্চে-পৃথবী ঘোরে- ঘোরে ঘ্ছরুক। 
একজন দাসীর প্রবেশ 
দাসী। এখানে পড়ে কে? এ যে দেখুঁচি 
অটলবাবুর ইয়ার-এই গাড়ী করে নে 
ব্যাড়ানো হয়, জামা জোড়া পরানো হয়, এক 
গেলাসে মদ খাওয়া হয়--তা গাড়ী করে বাড়ী 
[দয়ে আসতে পাল্যেন না। তোমার এমন 
দশা হয়েছে কেনঃ 
দিম। “1015 13 006 91206 01 10218 
[0-09% 16 19005 1010 
£]1)2 (07190 16895 01 1801৩, 
€0-100110%/ 010939501005- 
তার পরেই আমার দশা। 
দাসী। আহা মূখে গ্যাঁজা উটচে, 
সূরাকগুলো গায় ফুট্চে-সুখী নোক কি 
সুরাকতে শুতে পারে ? 
1নম। “1176 (12106 00560], 178096 
£:8৬০ 56188015, 
[79100 11200 0)০ 11005 2170 
5060] ০001) 01 ডা2] 
“[$ 0)11০০-0115210 060 0£ 


0077. 
আমার কুস্‌মশয্যা অপেক্ষাও সূকুমার বোধ 
হচ্চে। 

দাসী। আহা! বাছা কি আবোল 
তাবোল বকূচে-- 
ণানম। মাস! 


দাসী। ফ্যান বাবা মাসী মাসী কচ্চো? 
হাজার হোক্‌ বড় নোকের ছেলে কি না, 
গোঁরব দেখে খেম্না করে না, মাসী বলে 
ডাকৃচে-জল এনে দেব, অখে দেবে ? 

নিম। মাস! 

দাস । ক্যান বাবা। 

িম। তুই এক কম্্ম কতে পারিস্‌। 

দাসশী। কি কর্ম বাবা? 

[নিম। তুই কুটনী হতে পাঁরস্‌? 

দাসী। তোর মা বন গিয়ে হোক্‌-- 


খুব হয়েছে, গোল্লায় যাও, নিমতলার ঘাটে 


গিয়ে শোও। 
[দাসীর প্রস্থান। 

নিম। মদের কি 'বাচন্র গাঁত! এত 
লাফালাঁফ, ঝাঁপাঝাঁপ, সব স্থির 9011, 
91111] 25 0680)--কালেখা কামানের মত 
পড়ে আঁছ--নড়া চড়ার দফা শেষ_ চেক্ষু 
মুদত কাঁরয়া) মা কালীঘাটের জগন্নাথ! 
আমায় উঠ্‌য়ে দাও, আম চন্দ্রাবলীর কুজ্জে 
গমন কার। জগন্নাথ, তুমি ভাই আমার 
খুড়ো, তোমার মাগ সুভদ্রা দাদি আমার 
পিসী-বাবা জগন্নাথ, তুমি যাঁদ কালণঘাটের 
সঙ্গে 40815810965 হও, তা হলে 
আর কেলে মার গোস্ত, পোলাও কালয়ে-_ 
সুভদ্রাপাসি £10816910)906 শুনে রাগ কর 
না, আম ঘটক নই-হে সুভদ্রে! হে ধনঞ্জয়- 
মনোরপ্জনকারাণ! হে আঁভমন্যপ্রসা্বান! হে 
যশোদাদুলালসহোদরে! তুমি হাত পা বার 
কর, সমুদ্রের ডাক্‌ থেমেছে, ঝড়তুফান আর 
কিছ নাই-সাদ দোহাই পিস মা, হাত পা 
বার করে তোমার উপযস্ত ভাইপোকে 
তোলো-_ 

বারাবলাসনণদ্বয়ের প্রবেশ। 

সোনার চাঁদ ভাল আছো? 

প্রথমা। আ মরে যাই, স্তব হতে হতে 
আবার আমাদের খবর 'নিচ্চেন। 

নিম।, পাছে বলো পাত লম্পট, গ্র্যালাস্টরি 
জানে না_-আঁম পান্ডা তোদের জগন্নাথ 
দেখাব-_ 

দ্বিতীয়া । 
দেখতে পাবে। 

নিম। ড্র ধরে টানূলে পরে মন রয় না 
ঘরে। 

প্রথমা । াঁদ্বিতীয়াকে দেখায়ে)ট এই 
তোমার যাব, একে নিয়ে যাও। 

চ্বতীয়া। আঁম ভাই একে জানি, সেই 
বাঙ্গালবাবূর সঙ্গে এক 'দিন গ্যাচলো-_ 

প্রথমা । (দ্বিতীয়াকে ধাক্কা দিয়া 'নম- 
চার্দের নিকট ফেলিয়া দিয়া) তুই তবে ঠাকুর- 


সাজ্জন এলেই জগন্নাথ 
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বা 
গমম। “[ 006 10800100210 111 1001 
০0256 10 17181101771) 17419170105 আআ] 
8০ 00 016 19090170940. 


দ্বিতীয়া । 


ভাই কেউ কখন বাপের কালে দৌখ [ন, যাঁদ 
আমায় কামড়াতো। 
নিম। মদ খাঁবঃ 
প্রথমা । মদের ফল তো এই? 
[নিম। তবে যা, সভায় গিয়ে নাম লেখা। 
দ্বতীয়া। আমরা অনেক কাল নাম 
[িখৃয়ীচ। 
[বারাবলাসনদ্বয়ের প্রস্থান। 
নিম। “00116 91621)--0 5196, 
06 ০61810. 10701 0 1992৩, 
“1115 09100601906 01 ৮10 
(175 02110 ০01 ০০, 
“10 10001 17805 ০910), 
0116 1119011913 1916899. 
11) 100175150 00059 
091৬6018000 10151) 2170 10৬--- 
চদ্দ বংসর কেন, চদ্দ হাজার বৎসর বনে থান্তে 
থাকে -- পবনতনয়ের প্রত্যাগমন পয্যন্ত 
এইরূপে বাস, তার পর সীতা পাই ভাল, 
নইলে সীতাও যে পথে, জগন্নাথও সেই পথে। 
জাবনচন্দ্রু এবং এক জন বোৌঁদকের প্রবেশ । 
জব। আপাঁন অগ্রসর হন দেবতার 
পদার্পণে বাড়ী পবিন্ন হয়। 
বোদ। মহাশয় অনুরোধ করতেছেন, 
যাওয়ার বাধা কি? তবে কি না, বোদককুলে 
এমন কুলকজ্জল কেহই জল্মগ্রহণ করে নাই 
যে, শ্রের দান গ্রহণ করে; ভোজন দরে 
থাক্‌, পদপ্রক্ষালন করে না_ অশব্রপাঁতগ্রাহী 
প্রাতজ্ঞাটা কেবল আমাদের বংশেই আছে-- 
ব্রান্মণের প্রাত--(নিমচাঁদের উপর পতন) হা 
রাম! হা রাম! 
নিম। ভক্ত হন্‌ূমান, জানকশীর কুশল বলো 
-হন্মান্‌, তুমি আমার পরমভন্ত। (বৌদিককে 
আলিঙ্গন) 
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বৌঁদ। হে রাম! মাতাল না কি ? 
নিম। তোমার জননী অঞ্জনার সার্থক 
কোক এমন রত প্রসব করেছেন -: ভন্ত 
হন্মান! মুখ পুড়েছে কেমন ক'রে বাপৃ 
-তোমার পোড়া পদ্মাস্য চুম্বন কাঁর। 
(বৈদিকের গালে কামড়ায়ন) 
বৌদ। উহহহ কি প্রচণ্ড কামড়-- 
জাীঁব। আঘাত পেয়েচেন? 
[নম। 4৯৮১ 70850 211 5010521, 
জীব। কি ওঃকিও?ঃ 
বোৌদ। আর কি ও-কপোলদেশটা এক- 
কালে দন্ত দ্বারা দুই খণ্ড ক'রে ফেলেছে_ 
রাধরধারা নির্গত হইতেছে- মহাশয়, ছাড়ে 
না। 
জাঁব। তুই ব্যাটা কে রে? 
নতুবা চাবকে লাল ক'রে দেব-- 
[নিম। 0 1770925009১ (1015 29 [0 (09 
5০69061) 90961 আপাঁন অটলের গর্ভ- 
ধাঁরণী, আপনাকে দণ্ডবধ_ 
বোদ। (গান্রোথান কাঁরয়া) আপনার 
সাহত বৌল্লকটের পাঁরচয় আছে দেখাঁচ 
যে। 
জীব। যে সুসন্তান, কত লোকের সাহত 
পাঁরচয় হবে-এদের জন্যেই অটল 'বিষয়টা 
ছারে খারে দিচ্চে-_ 
ধনম। “75 80065 11096, 10170 
117)009-1826 006 ৬1)110, 
96699 11019, ৬/1)101) 10016 021701720101) 
৫0008 01901) 1910) 19116. 
জীব। তুই কি নিমচাঁদ? 
ণনম। হাঁ বাবা, আম তোমার কালানমে 
মাধা। 


ছেড়ে দে, 


তা যথার্থ বটে-আমার বষয়টা 


নিম। তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে 
পড়েছে-_ 

জশব। সাজ্জন আসূচে। 
[জাবনচন্দ্র এবং বৌদকের বাড়ীর ভিতর গমন 


সাজ্জন এবং পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ। 
নিম। (সাজ্জনের হস্তস্থিত আলোর 
প্রত দৃষ্টি কাঁরয়া) 


দশনবষ্ধু রচনাবলশ 


“71911 1 17015 11501 00501076 ০1 
17685929986 ০০৫. 
5001 00512091081 ০০991651081] 09810, 
“412 1 6%01553 0366 0:001217060 ? 
সাঙ্জন। এ য়া হায়? 
প্রথ, পাহা। দার পিকে মাতোয়ালা হুয়া । 
সাজ্জন। ৬1791 13 006 1882005: সা10) 
9০00? 
[নম। “1500 98212561006 985, 1 010 
10 :17661. 91)2109 
“শু 6০01 10010 2 106. 
সাজ্জন। আব টোমারা ডর মালম 
হুয়া। 
নিম। পিসামা, হাত পা বার করো 
হ'য়ে পড়ে আছ বাবা। 
সার্জন। টোম্‌কো টানামে ষানা হোগা 
উঠাও। 
[নম। “1৬৪1) ০০ 2 1051) 2021051 
0)076110+3 01559. 
+/৯110 176 190199. 
সাজ্জন। টোমু কোন হায়? 
নিম। আমি 'হমাদ্র অঙ্গজ মৈনাক, 
পাখার জবালায জলে ডুবে রইচি। 
সা্জন। 1 111 010 ০00 11) 08০ 
[70017], 
[নিম। 41010 ০8৫৫, 
[01019165. 
সাজ্জন। জলাঁদ উঠাও। 
দ্বিতী, পাহা। উঠবে উঠ্‌। হেস্তে চাদর 
বন্ধন করিয়া উঠায়ন।) 
সাজ্জন। 12৬01% 01001910 51)0010 
99 11980650 (1703, 
[নিম । 00 109109 2, 3018-17-18. 
কাঁড় দিয়ে কিনলেম, 
দাঁড় দিয়ে বাঁদূলেম, 
হাতে 'দলেম মাকু, 
একবার ভ্যা কর তো বাপ। 
ব্যা ব্যা ব্যায়া, ব্যা ব্যা ব্যায়া, বাসর ঘরে নিষ্বে 
চল বাবা। 


2100 0110 


[প্রস্থান । 


সধধার একাদশন 


চতুর্থ গরাঙ্ক * 


[চিতপুর রোড। গোকুল বাবুর বৈটকথখানা 
জীবনচন্্র গোকুলচন্দ্রু এবং বৌদক আসীন 
বোদ। অটল বাবু গেলেন কোথায় 2 


সব্ধনাশ হয়ে উঠ্‌লো--আবাগের ব্যাটা মদ 
না খেলে আর আহার কত্তে পারে না- এখন 
ওরে মদ ছাড়্‌তেই বা বাল. কেমন করে? 
শেষ কালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বসবে? 

গোকু। আপনি বুঝি ওদের কথায় ভুলে 
গিয়েছেন-_মদ ছাড়লে শরীর অসস্থ হয় 
কে বলেছেঃ আম সহম্র সহম্র দ্টান্ত 
দেখাতে পার, মদ ছেড়ে কোন অসুখ হয় নি, 
বরং শরীর সুস্থ হয়েছে। গাঁজাখোরেরা বলে, 
ছাড়লে কিছ খাওয়া যায় না। আপাঁন যাঁদ 
একটু শাসিত করেন, তা হলে মদ ছাড়াবার 
চেস্টা করা যায়। 

বোদ। আম ষে প্রস্তাব করুলেম তাই 
িয়ংকাল করে দেখুন-আপনারা দুই স্ত্রী- 
পুরুষে এবং অটল. এবং অটলের কায়স্থনশ 
িছ দিন কাশীতে িষে বাস করুূন-_আঁমিও 
আপনাদের সমভিব্যাহারে থাকৃবো। 

গোকু। এ পরামর্শ মন্দ নয়_তা হলে ওর 
শোধরাবার সম্ভাবনা- সর্বদা কাছে কাছে 
রাখবেন। 

অটল এবং কেনারামের প্রবেশ। 

জীব। আচ্ছা অটল তুই একবার ভেবে 
দেখদেখ, এই কেনারাম বাবু কেমন শিষ্ট, 
কেমন শান্ত, দেখে চক্ষ2 জুড়োয়_-কেমন 
কাজকম্ম কচ্চে, দশ জনকে প্রাতপালন কচ্চে। 

কেনা। আপনারা বিজ্ঞ, পিতৃতুল্য, আপনা- 
দের যাঁদ মান্য না করবো, আপনাদের যাঁদ 
কথা না শুনূবো, তবে আমাদের লেখা পড়ার 
ফল কিঃ 

অটল। ঘাঁটরাম ডেপৃঁটির মুখে যে খোই 
ফ:ট্‌চে। 

জশব। কেনারাম বাবু কি মদ খান? 

কেনা। আম কি এমনি কুলাঙ্গার, মদ 
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খেয়ে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করবো? বিশেষ 
মদ খেলে কর্তারা দুঃখিত হবেন, ভীহাদের 
মনে কি দুঃখ দেওয়া সভাতার কাজ? 

অট। আঙ্গুলে করে খেলে ক প্র্ষ 
নরকস্থ হয় ? 

কেনা । অটল বাব্‌ ব্যাম্ধমান্‌, আপনি যা 
বলবেন, উনি তাই শুনবেন-কি বলেন অটল 
বাবু? 

জশব। অটল, আমি তোর বাপ, বাপের 
কথা অমান্য কারস নে_আ'ম তোকে বলাঁচ, 
তুই শপথ করে বল, আমার পায় হাত 'দয়ে 
দাব্ব কর, আর মদ খাঁবনে। 

অট। আমার যাঁদ মদ ত্যাগ করবের ক্ষমতা 
থাক্‌তো, তা হলে আম আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন 
কত্তেম না-মদে আমার সংস্কার হয়েছে, এখন 
মদ ত্যাগ কলোই আমার ধক্ষমাকাশ হবে, 
আঠারো দিনের মধ্যে মরে যাব, তোমার আর 
নাই, আঁটকুড়ো হয়ে থাকবে। 

জশীব। এ শোন গোকুল বাবু, ওর গর্র্ভ- 
ধাঁরণীর কাছে এরূপ বলে আর সে কাঁদতে 
থাকে। 

গোকু। বাপ, পিতামাতাকে প্রবণনা কন্তে 
নাই-কার মুখে শ্দনেছ, মদ ছাড়লে 
যক্ষা হয়? মদেতে বরং যক্ষা জল্মাতে 
পারে। 

কেনা। আম মহাশয়, এ ভয়েতে মদের 
কাছে যাই না, মদ খেয়ে যাঁদ অজ্প বয়সে মরে 
যাই, তা হলে প্রোমোসানও পাব না, মানুষ 
মানযেত্বাও কত্তে পারবো না, ব্রাহ্মণ পশ্ডিতকে 
দু টাকা দিতেও পারবো না। 

বোঁদ। কেনারাম আতি সশীল, 'বিলক্ষণ 


তুই কলকাতায় বসে বসে কোন 
কাজ ত কারস নে, তোকে আমার সঙ্গো যেতে 
হবে-তুই 'যাঁব, বউমা যাবেন, গিনি যাবেন, 
আর ভর্রাচা্য মহাশয় যাবেন-: 

অট। কোথায়? 

জশব। কাশশ। 

অট। আমায় “কিন্তু দশ হাজার টাকা দিতে 
হবে। 


জীব। তুই যাঁদ আমার কথার বাধ্য 


১৫৩ 
হস্‌, তুই যত টাকা চাস আম দিতে 
পাঁরি। 


অট। আম ত বল্‌চি বাব। 

বৈদি। তবে আপনারা অটল বাব্‌কে 
অবাধ্য বলেন কেন? 
জীব। আপান একটা ভাল 'দিন দেখে 
দেবেন। 

বোদ। পরম্ব উত্তম দিন আছে। 

অট। পরশু আম যেতে পারবো না। 

জীব। কেন? 

অট। একখানা ম্টীমার ভাড়া কত্তে হবে। 

জশীব। স্টধমারের প্রয়োজন কি? রেলের 
গাড়ীতে যাব। 

অট। রেলের গাড়ীতে আমার যাওয়া হতে 
পারে না। 

জশব। কেন? 

অট। কারণ আছে। 

জীব। কি কারণ আমার কাছে বল-। 

অট। আম আপনার সূমুখে সে কথা 
বলতে পারবো না। 

জীব। রেলের গাড়ীতে স্বচছন্দে যাব, দু 
দিনে গিয়ে পেশছবো। রেলের গাড়ীতে গেলে 
তোর কি হয়? 

অট। আম গোকুল বাবুর কাছে বাঁল। 

গোকু। আচ্ছা বলো। 

অট। (চুপ চুপি) রেলের গাড়ীতে 
কাণ্চনের মাতা ধরে। 

গোকু। কাণ্চনকে এখানে রেখে যাবে, 
তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কাশী থাকবে। 

অট। তা হলে ত ভার আমোদ হলো- 
বৃঝাচ, আমি নিতান্ত মূর্খ নই, কাণ্ুনকে 
ছাড়াবার জন্য এ 'ফাঁকর হচ্চে-_ 


র প্রবেশ 

ভোলা । দিস্‌ ইজ ভার্চু? দিস্‌ ইজ্‌ 
ছা 

গোকু। এ কে রে বাবু ঃ 

ভোলা। সান্‌ইন্লা সার্‌-হা্গরশ সার, 
এমৃটি বেল সার্‌। 

অট। মুক্তে*বর বাবুর জামাই। 

গোকু। অমন স্ন্দরী মেয়ে ওই বাঁদোরকে 


দীনবন্ধ রচনাবলী 


1দয়েছেন- ক্লেয়ে ত নয়, যেন পরাী-- 
ভোলা। গুড্‌ সার্‌, বিডাট সার্‌, নাইন 
মল্ধেস সার্‌। 
জীব। এই সকল লোক নিয়ে তোর 
সহবাস-এক গুওটা রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে 
রয়েছে। 
ভোলা । গন সার, সাঙ্্জন ক্যাচ গার্‌। 
অট। কখন? 
ভোলা । নাউ সার্‌। 
[ অটল এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান । 
গোকু। ও যে মদ খেতে আরম্ভ করেছে, 
ওর আশা ছেড়ে দেন। 
বৈদি। আপাাঁন কাশী লয়ে যান্‌ আমার 
পরাগর্শ গ্রহণ করুন। 
জীব। গেলে ত নিয়ে যাব_আর রাত করে 
প্রয়োজন কি? 
[ সকলের প্রস্থান। 


তৃতীয় অঙ্ক 


প্রথম গর্ভাঞ্ক 


কাঁকুড়গাছা। নকুলেশবরের উদ্যানের বৈটকখানা 
নিমে দত্ত আসীন 

িম। (যোড়হস্তে দেয়ালস্থ ক্রিওপ্যাটরা 
ছবির প্রাত) মা! পাপাত্ার পাঁরঘ্াণ হেতু 
আপাঁন ক মোহনী মূর্ত ধারণ করে 
অবনীতে অবতঈর্ণা হলেন । মা! ভাষায় বলো। 
আমার কোন পুরুষে প্রাকৃত অধ্যয়ন করে নাই; 
জনান! আম আত দীন, সহায় সম্পাত্ত হন, 
কোনরূপে অটলের টোবলে, নকুলের বাগানে 
হারনামামৃত পান করে মাতালযান্রা নির্বাহ 
করা; মা আম আত অজ্ঞ, ভাষায় না বল্যে কি 
প্রকারে ত্বদীয় সদুপদেশ হাদয়গ্গম হবে 2 আহা, 
জননীর কি মধুর ধবান, যেন প্রভাতে পবন- 
হল্লোলে 'কিয়াবাড়ীীতে ঝাড় দুলে শব্দ হচ্চে। 
মা আমাকে পাপ্রয়তম পত্র” বলে সম্ভাষণ করে 
আপনার ভভ্তবাংসল্যের পরাকাম্ঠা প্রকাশ 
কর্লেন-যে আজ্ঞা চুপ করলেম_মা আমার 
প্রীতি অদ্য সদয় হয়েছেন, আমার যাতে-_এই 
দেখ চুপ কাঁরাছ, আর কথা কবো না-_ মা যাঁদ 
দেখা দিলেন, তবে এই করে যাবেন_ মাইরি 


সবার একাদশশ 


মা, এইবার নিতান্তই চুপ কর্লেম-মা তুমি 
হচ্চো জগতের মা, তোমার কাছে--লাদ দোহাই 
জননি, এই বার একেবারে চুপ্‌ করবো, তুমি 
অন্তদ্ধান হয়ো না;-.ও বাপু রসনা, তুমি 
কাণ্চৎ স্থির হও তো, তুম বাপু অনেক 
মনস্তাপের কারণ, এক এক সময় এমন তপ্ত 
ফ্যান্‌ নিঃসৃত কর, লোকের অন্তঃকরণের এক- 
পুরু চামড়া উঠে যায়-আ মরু, তুই "স্থির 
হতে পালনে ?-জনান বলুন, আম জব 
ব্যাটার পায় বোঁড় দিয়ে রাখ । (ঞ্গুলী বেম্টন 
কাঁরয়া জিহবা ধারণ) আহা কি সুলালত 
ভাষা-মা যাঁদ বর দেবেন, তবে এই বর দেন, 
যেন ভস্মজা বোতলস্মন্দরী আমার সহধাম্মণী 
হন; মা, দুঃখের কথা বলবো কি, অদ্যাঁপ 
আমার হাতের জল শহদ্ধ হয় নি; আমার যোট 
প্রধান গুণ, লোকে সেইটি প্রধান দোষ বিবেচনা 
করে, আম র খেতে পার বলে আত্মশ্লাঘা 
করি, লোকে মাতাল বলে নিন্দে করে। জনাঁন, 
কাঁলকাতায় লোকে গণ দেখে না; কেবল বিষয় 
খোঁজে, মা আম চুকৃঁলি কচ্চ নে--কাঁলকাতার 
লোকে স্বর্ণখুরে-গর্দভকে কন্যাদান কর্‌বে, 
তব সদ্‌গুণাঁবাশিস্ট বিষয়হীন সংপান্রকে মেয়ে 
দেবে না- মা, হাস্তিমূর্খ অটল-ছাগলের বিবাহ 
হয়েছে, আর আধক আপনাকে কি পাঁরচয় 
দেব। জনান, আম যেমন ভীম, বোতল চার:- 
হাঁসনী আমার তেমান হাঁড়ম্বা, এক্ষণে এই 
বর দিয়ে যান, যেন উাঁন আমার হৃদয়ে হার 
করে কোট্শাসপের মধ্যে ঘটোতকচের উদ্ভব 
করেন_কি অনুমাত হয়ঃ আহা “তথাজ্তু” 
শব্দট মাষের মুখ হতে যেন কমলামধ্‌ পাঁতিত । 
হলো-অন্তর্ধান হলেন, আহা! যা হক্‌ 
বোঁটকে খুব ফাঁক দিইচি আমার 'বিষে হযেচে, 
তব ফাঁক দিষে বিষের বর নিইচি। (ক্রাশ্ডির 
বোতলের প্রতি) হদাবলাঁসান, তোমার চিন্তা 
কিঃ তুম সতঈনে পড়লে বটে, কল্তু তোমার 
সপত্বীর ফল্লণা ভোগ কত্তে হবে না; তুম 
আমার সয়া রাণী, আমি অহানাশ তোমার 
অধরসধা পান করবো, ভুলেও তোমার সতখনের 
কাছে যাব না। আহা! ছোট রাণীর কি রূপ- 
লাবণ্য-গোলাঞ্গিনি, শ্যামবরণা, লম্বগ্রশবা, 
বক্ষঃস্থলে ভাব পয়োধরথর কি মনোহর! 


১৮৯ 


প্রণায়নী প্রো হলে দেশে আর লোক 
রাখবেন না-“অমনতং বালভাষিতং” আমার 
মুখের উপর মুখ রেখে একবার কথা কও তো। 
(বোতলে মুখ দিয়া মদ্যপান) বল্‌তে কি, 
বড় রাণর অধর চুম্বন করে থদথ্‌ খেরে 
মাঁরাট, লোকলক্জাতয়ে মাগীর তামাকপোড়া- 
মাখা থুথুগুলোকে সুধা বাঁলাঁচ, কিন্তু ছোট 
রাখীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত, 'যেন এখান 
সাগর হতে উঠলো । 
রামমাণিক্যের প্রবেশ 

রাম। বস্যা বস্যা বাণ্ডিল খাইচো নাহ? 
ও িমচাঁদ, চানে যাইবা নাঃ (বোতলের মুখে 
মুখ দিয়া মদ্যপান।) বোরো তো ঠান্ডা, আর 
নি আছে? 

নিম। (বোতল হস্তে লইয়া) প্রয়াস, 
তম এমন কামূকী, হানমূনের মধ্যে আমার 
চকের উপর এই কাজটা কল্যে-তাই একটা 
সভ্য ভব্য লোক হক; বাঙ্গাল, ঝাঁক্‌ড়া চুল, 
জুলূপি বয়ে সর্ষের তেল পড়্‌চে, ধোপা 
নাপতের খরচ নাই,মজা স.পাঁর খায়, ভাঁগনশী- 
পাঁতকে বলে বূনির জামাই, বন্্রকে বলে ঠাটা, 
চন্দ্রাবন্দুকে ধলেশ্বরীতে 'বিসঙ্জন "দিয়েছে, 
গামূলা চড়ে বাঁড়গঞ্গা পার হয়, এমন 
সুপরুষকেও উপপাঁত করলে! তোমাকে ধিক্‌, 
তোমার নারীকুলে ধিক, মেয়েমানূষকে যে 
[শ্বাস করে, তার মাগ্‌কে ঠেশট কনে দাও। 
এই দণ্ডেই তোমাকে ডাইভোর্স কর্বো-- 

রাম। বোজলাম না, কারে কও? 

নম। সান্দার, দেখ তোমার সতশত্বের 
সাঁহত তোমার সুধা তোমায় পরিত্যাগ করেছে, 
ভদ্রুসমাজে তোমার আর স্থান হতে পারে না, 
তুম দূর হও। (বোতল গড়াইয়া দেওন) 
ফুলেব ঘায মূচ্ছা যান, দৌড়োবার ধুম দেখ? 

রাম। বতোল তোর মাগ নাহ? 

নম তোর জন্যই ত আমার গৃহ শন্য 
হলো, তোর কাছে মাগ আদায় করবো, দে 
বাণ্টৎ আমার মাগ এনে দে। গেলা ধাঁরয়া 
প্রহার ।) 

রাম। ম্যারে ফেলছে, ম্যারে ফেলে, 
নউল বাব দ্যাহো, দ্যাহো, এহানে আসে 
দ্যাহো, পাঁঙ্গর বাই হালা মাতাল হইয়া ম্যায়ে 


১৬২ 


ক্যাবোল ছোট মাইয়া, খোইদোই খ্যাইয়া একা- 
দশ করবে কেমনে? 

নকুলেশবর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ 

নকু। কিহে? 'কিহে? 

রাম। নিমে হালা গলা ধর্যা পৃজ্টে চর 
মার্চে। 

নকু। তাইতে এত চখংকার, আম বাল 
বাঘে ধরেছে। 

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ। 

[নম। ডেপুটি বাবু তুমি শামৃলা মাতায় 
দিয়ে এসেচ বেশ করেছ, তোমার কোটে আমার 
এক মোকদ্দমা আছে-আরদালি খুড়ো, তুমি 
আগয়ে এস, ঘাঁটরাম ফাঁরয়াদী হাঁজর বলে 
চেচাও। সুবিচার কত্তে হবে বাবা। 

কেনা । কি মোকদ্দমা মহাশয় ? 

নম। এই বাঙ্গাল ব্যাটা আমার 'ববা- 
িতা স্তর ধর্্ম নম্ট করেছে। 

কেনা। আপনার স্ত্রীর কনসেন্ট ছিল? 

[নম। স্তীর কনসেন্টের কথা কেন 
[জজ্ঞাসা কচ্চেন? 

কেনা। তা নইলে সাজার যোগ্য কি না 
কেমন করে জানবো। 


নিম। আচ্ছা আম স্বাঁকার কলম স্মীর 
কনসেন্ট ছিল। 

কেনা। তা হলে ডান বেকসর খালাস 
পাবেন, না হয় কিছু জাঁরমানা করা যাবে-_ 
আরদাল, তোর মনে আছে, এমনধারা 
মোকদ্দমায় মাঁজন্ট্রেট সাহেব কি করেন? 

আরদা। ধর্ম অবতার, আম মোকদ্দমার 
কথা শুনি নি। 

নিম। ঘাঁটরাম ডেপুটি, আর 'বিদ্যে খরচ 
কন্তে হবে না, হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মল্লন, 
খুড়ো-বাবা, যাঁদ জিজ্ঞাসা কর্বের আবশ্া- 
কতা হলো, তুমি কেন নকুল বাবুকে জিজ্ঞাসা 
কল্যে না, আরদালির কাছে 'রিফার করে কেন 
লোক হাঁসালে ? 

কেনা। ও অনেক দিন কাছাঁরতে কর্ম্ম 
কচ্চে। 


দশনবষ্ধয রচনাঝলণ 


কাঞ্চনের প্রবেশ। 

নকু। নিমচাঁদ, দেখ দোথ তোমার মাসশ 
এলো কি না? 

কাণ্ঠ। মাহীর ভাই, আম কেবল তোমার 
অনুরোধে এলেম, আদুরে ছেলে, আমায় ভাই 
ঘরের মাগ করে তুলেছে, কারো কাছে যেতে 
দেয় না। ওর মায়ের জন্যে আমি ভাই এত 
সহ্য কার। আম যাঁদ কারো সঙ্গে কথা কই, 
ব্যাটা ওমৃনি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তান 
আমায় ডেকে পাঠান, কত 'মনাঁত করেন-- 
তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে [দিহইীচ। 

নকু। ভক্তের উপায় ? 

নিম। তুলসাদাস। 

কেনা। সাজা হবে, সাজা হবে, আডল.- 
টার কেসে কনসেন্ট থাকলেও মেয়াদ 
হবে। 

নিম। ক বাবা, কিছ পকেটস্থ করে রায় 
[ফিরলে না কিঃ 

কেনা। সে কথাঁট আমায় কেউ বলৃতে 
পারবেন না-আমাকে একাঁদন ডান্তার বাবু 
তাঁর স্তীর হাতের খিরেলা, খাজা, নিমৃঁক 
পাঠ্য়ে দিচিলেন, আর 'লখে চলেন 
প955000ও থি0ো 175 [00901 16.” আমি 
তখান ফিরয়ে দিলেম, আর বলে পাঠালেম, 
আম হাঁকম হয়ে কারো দ্রব্য গ্রহণ কার না_ 
সেই অবাঁধ ডান্তার বাব আমার সঙ্গে আর 
কথা কন না। 

নম। আম হলে তোমাকে লক্ষন বিলাস 
খাওয়াতেম। 

নকু। আম হলে জুতোর বাঁড় মান্তেম। 

কেনা। কেন নকুলবাবু, আম কি মন্দ 
কাঁরাছ-সকলেই বলে হীন ভার বেরেওয়া 
হাকিম্‌। 

নিম। তুমি ভদ্রলোকের যে অপমান 
করেছ, তোমার মুখ দেখতে নাই-_901921- 
9010101]5 17) 2৮010176 90196150601), 
এর চেয়ে তুমি যাঁদ সাঁত্য সাত্য ঘুস নিতে, 
সে যে ছিল ভাল। 

কেনা। আমি ঘুস খাই নে। 

নিম। কেন? 

কেনা। লোকে নিন্দে করবে আর 


লধবার একাদশ 


পাহেবেরা কম্ম ছাড়য়ে দেবে। 
? 


কেনা। ঘুসের আবার প্রেজাডস্‌ কি, 
% ত আর মদ নয়? 
নিম। হেসোনা বাবা, আম জান, 


“হিন্দুরা যেমন প্রেজুডিস্‌ বশতঃ মদ খায় না, 
তেমান অনেক হাকিম প্রেজাঁডস বশতঃ ঘুস 
খায় না। তুম লেখা পড়া শিখেছ, তোমার 
প্রেজাডস্‌ গিয়েছে, কেবল অর্ধচন্দ্রের ভয়েতে 
'ঘুস খাও না-তুমি সাধু পরদষ, প্রেজুডিস্‌ 


নকু। আপনার বেশ্যালয় গাঁতাবাধ 
আছে? 

নিম। প্রেজুডস নাই। 

কেনা। আম কখন বেশ্যালয় যাই না, 
ওতে পাপ হয়। 

কাও। আমার বাড়ীতে এক দন 
গ্যাছলেন। 


কেনা। আম তথখাঁন উঠে এচলেম। 

কাণ্ঠ। উঠে এচ্‌লে, না ইচ্ছে তাড়য়ে 
দয়োছল। 

নিম। বাহবা ঘাঁটরাম--বাবা ড্ব 'দিয়ে 
জল খেলে গলায় বাধে। 

নকু। সাত্য সাত্য গিয়েছিলে 2 

কাণ। এই আরদাল ব্যাটাকে সঙ্গে করে 
নয়ে গিচিলেন- আম ভাই বসে রইচি, 
আরদাল সঙ্গে করে এই ম্ার্ত এসে 
উপাস্থত; সে দন আরদাল খুড়ো চাপরাস- 
খানি ইটের গঠড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফর্সা 
করে এনেছিলেন। আমার দাসী জিজ্ঞাসা 
কল্যে, কি চাও গা? আরদালি খুড়ো ওমান 
গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন, “ইনি ডেপুটি 
মাজিষ্ট্েটং এইখানে আজ থাক্বেন।” ইচ্ছে 
হাঁসতে হাঁসতে শামূলার উপর হ!কোর জল 
ঢেলে 'দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে 
আস্তে উঠে গেলেন। 

কেনা। তুঁম বুঝি কিছ বল নি, এখন 
ভাল মানুষ হচ্চেন। 

কাণখ। আমি কি বলোৌছলেম? 

কেনা। তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে, কত টাকা 


১৫৩ 


মাইনে পাও, আমি বলোোম, দ্‌ শ টাকা, তুম 
বল্যে, “তোমার মত ডেপুটি আমার কোচ্ম্যান 
আছে,” তাতেই ত তোমার দাসী আস্কারা 
পেলে- জেলায় হলে কেমন দাসী দেখাতেম। 

নিম। কাণ্চনের সঙ্গে আলাপ ছিল? 

কেনা । আম বাগানে দেখোছলেম, সেখানে : 
অনেক লোক 'ছল, কিছ বলতে পারি নি, 
তাইতে এক দন বাড়ীতে 'গয়ৌছলেম, 'কিল্তু 
এক দিন বই আর যাহীনি-- 

নকু। আবার কি কন্তে যাবে, হ*কোর জল 
খেতে? 

কেনা । কাণ্চন, তুমি বেশ গাইতে পার-- 

নিম। 'ছ, 'ছি, ছি, ঘাঁটরাম, তুমি নিতান্ত 
অসভ্য, তোমার কিছমান্র সামাজিকতা নাই। 
উাঁন ভ্রিদশাধিপাঁত প্রধানা নর্তকী, শাপত্রন্টে 
ধরণীধামে বারাবলাসনর্পে জন্মগ্রহণ 
করেছেন, ওকে তুমি “কাঞ্চন” বলে সম্বোধন 
কল্যে। 

নকু। “কাণ্চন বাবু” বলা উাঁচত 'ছল। 

কেনা। বাবু তো স্তীলোকের খাটে না, 
ব্যাকরণ দেখুন। 

নকু। আপনার খুব তো ব্যাকরণ বোধ। 

কেনা। আমাদের কাছারতে মেয়ের 
নামেতে মুসম্মৎ দেয়, আম তবে তাই 
বঁলি। 

নিম। কেন, আমাদের বঞ্গভাষায় কি 
দুঁভক্ষ হয়েছে, তাই তুমি যাবানক ভাষার 
নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো? তুম ব্যাকরণ পড়েছ, 
বাবু শব্দাট স্তী করে নিতে পার না? 

কেনা । বাবু বাবুনী- 

িম। হাবু হাবুন”ী, ঘাঁটরাম ঘাঁটরামনশ। 

কেনা। কেন, বাবু বাবুনী হয় না? 

নিম। সাধু শব্দের স্ব কি? 

কেনা। সাধ সাধূনীী। 

নিম। কদ' কদুনপ। 

কেনা। আচ্ছা তবে আপাঁন বলুন । 

নিম। সাধু সাধবী, তেমাঁন বাব বাব্বণ, 
তোমার উঁচত কাণ্চনকে কাণ্চন বাব্বণী বলা। 
আমরাও আগে বাব্বী বল্তেম, এখন বন্ধুত্ব 
হয়েছে, তাই শুধ্‌ কাণ্ঠন বাঁল। 

নকু। দেখলে বাবা কাঁলকাতায় থাকার 
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গণ, একটা নতুন কথা শিখে গেলে। 

[নম। শামূলা মাতায় দিয়ে সমন জার 
কল্যেই বিদ্যা হয় না। 

কেনা। আমি জেলায় স্কুল কর্বের জন্য 
কত টাকা চাঁদা দিইচি। 

নিম। দিয়েছ, না শুধু সই করেছ? 
অনেক ব্যাটা গৌরবাঁপ্রয় গোবরগণেশ আছে, 
সই করে, কিন্তু টাকা দেয় না। 

কেনা। আঁম মহাশয় এমন পাঁজ নই যে, 
সই করবো তা আবার দেব না-কাণ্ন বাব্ব! 
তোমার অনেক বিষয় আছে, তুমি অনেক টাকা 
করেছ, তোমার পত্র কন্যা নাই, তোমার উচিত 
একাঁট দরিদ্রুতারণ বিদ্যালয় করে যাওয়া, যাতে 
তোমার নাম করে গাঁরবের ছেলেরা অনায়াসে 
পড়তে পারে। 

কাণ্চন। আমি বাবু টাকা কোথা পাব 2 

কেনা। না বাঁব্ব, তোমার অনেক টাকা 
আছে, বাব্বি, তুমি একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় 
স্থাপন করে যাও, অনেক গাঁরবের ছেলে 
প্রাতপালন হবে। 

নিম। আম দারদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন 
কত্তে বাল না। 

কেনা। আপনি কি স্থাপন কত্তে বলেন ? 

নিম। লম্পটতাঁরণ আছ্ডা _: যাতে 
কান্টনের নাম করে উপায়হীন লম্পটেরা 
অনায়াসে নিস্তার পাবে। 

কেনা। তাতে থাকৃবে ক? 

নিম। মদ, চরস, গাঁজা, গাল, গুল, 
হ'কো, কল্‌কে আর- তোমার ভাল 
করুন গে 
“অহল্যা দৌপদন কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা । 
পণ্ট কন্যাঃ স্মরেল্িত্যং মহাপাতকনাশনং।” 

নকু। এর একটা কাঁমাট ফর্ম কত্ত 


। 

নিম। কাঁমাঁটর হাতে দিও না, দিও না, 
দিও না, বহবারম্ভে লঘটাক্রয়া হয়ে পড়বে। 

কাণ্চন। নকুল বাব, আম ভাই বাড় 


নকু। সেকি? 
নিম। মেসো মহাশয়ের আস্‌্বের সময় 
হয়েছে, মাসীর প্রাণ আন্ঢান্‌ কচ্চে। 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


কাণ্। এখানে এনে সে ভাই ভার হ্বাধ 
করে। 

রাম। ঠাহা তো দইচে, হাব্াঁল বানায়ে 
িইচে, ওলোগ্কার 'দিইচে, পরের বাগানে 
যাবার দেবে ক্যান? নেকুলের প্রাত) আমার 
বাগ্যদার কি পরের লগে যায়, কওাদ বাহীভ £ 

নকু। কেনারাম বাবু রামমাণক্যের সাঁহত 
আলাপ করুন। 

কেনা। আপনার নিবাস কোথা 2 

রাম। পদ্মার পার। 

প্র, বয়স্য। তাতে মহাশয় বুঝবো কি? 
মালদহ হতে পারে, রামপ্দর হতে পারে, 
ঢাকাও হতে পারে। 

কেনা। জেলা বলুন না? 

রাম। ডাহার জেলা বিক্রমপুর পোর্গণা, 
নোবাবগঞ্জের থানা, আমার পুত দশ আঁনর 
মূস্তারকার, বোনানীপ্দর বাসা, আঁম স্বজ্প 
দিন আসূচি_ র্‌ 

কেনা । এই বার আপাঁন বেশ বলেছেন। 


কেনা । ভাগ্যধরীর ভাগাধর। 
রাম। আপাঁন বারালেন, আম তো 
বারালেম্‌ না। 


কেনা। রাগ করবেন না মহাশয়, এ'রা 
আমায় িখয়ে দিচলেন-আমার নাম 
কেনারাম। 

রাম। ব্যাতোন 2 

[নম। তোর ভাগ্যধরশরে নিকে দিবি 
নাক? 

রাম। হালা মাতাল, বালো মানষের 


সইতে কথা কবার দেয় না-মোশারা না 
জানলে বদ্র অবদ্র জান কেমনে 2 
কেনা। আম 'নপাতগঞ্জের ডেপুটি 
মাঁজন্ট্রেট, আমার বেতন দুই শত টাকা । 
রাম। আপনি অতি বদ্র, ড্যাড্ডা মোন- 
সোবের ব্যাতোন পাইচেন। ছাট লয়ে 
আসূচেন ? 
কেনা। আজ্ঞে হাঁ_কল্য গমন করবো । 
রাম। কল্যই ম্যালা করবেনঃ জর্‌- 
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[বারো । 

কেনা। জাঁকে যাব। 

দ্বাম। বাক্য পর? (েকলের হাস্য) হাস্‌ 
দেও ক্যান? 

কেনা । ভাকঘরে টাকা জমা করে 'দিলে 
তারা আমার যাওয়ার ডাক বসাবে। 
. ক্লাম। পাঁলন্দার মাদ্দ যাবেন নাহি? 
হাপাইবেন্‌ তো। 

পানম। দূর ব্যাটা বাঙ্গাল, ডাকের 
পাল্রিতে যাবেন, রাস্তায় এক শ দু শ 
বেহারা থাকৃবে। 

জাম। বাশ্‌তো খাটো, এত বেহারা ধর্বে 
কেমনে? 

শানম। আহা, রামমাণক্যের বাদ্ধি কি 
সরু যেন নাই-_ 

“নাই ষাই খাচ্চো তাই থাকলে কোথা পেতে ? 
কহে কাব কালিদাস পথে যেতে যেতে ।% 
রামমাণিক্যের যাঁদ থাকৃতো কার সাধ্য অঞ্গ- 

হখন বলে। 
রাম। আমাগোর হেয়াল আছে। 
কাণ্ঠ। একটা বল দোখ? 
রাম। এট্রটকান পোলাগুয়া জলে নাও শেচে, 
[চনা জোহে কামড় দিলা তুড়্‌ তুড়াইয়া নাচে।” 


দ্ব, বয়স্য। বাহবা, এ ত বড় চমৎকার 
হে'য়াল। 
রাম। কও 'দনি ক? 


কাণ্ঠ। এ হেয্মালি কেউ বলতে পার্বে 
না, তুম আর এক বার বলো আর অর্থ করে 
ঘাও। 
রাম। হারাহীচ। 
“এট্ুকাঁন পোলাগুয়া জলে নাও শেচে, 
চিনা জোহে কামড় দিলা তুড় তুড়াইয়া নাচে।” 
খোইডা। 


কাণ্ঠ। মিলয়ে দাও। 

নিম। 'কি মাস, আর বিরহযন্তরণা সহ্য 
কত্তে পার নাঃ 

কেনা । আপনি ইংরিজি পড়েছেন? 

রাম। পড়্‌চি, বোরো গোলমাল ঠ্যাহে। 

কেনা। কেন? 

রাম। মর্দাগোর পের্লাউনে হি, হিজ 
[হম অইচে; মাইয়াগোর নামে শি, হার, হারু 
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কইচে; যাঁদ মন্দ্দগোর শহ, হিজ, হম 
অইল, তবে মাইয়াগোর "ীশ, শিজ- " শিম” 
অইবে না ক্যান? 

দনম। আর কি? 
রাম। আর এই হালার পুত্‌ “কোষ 
এংরাজির কোমূডা যে দাহ দেইচো সে দাহ 


লাগৃচে, কোম আইবারও হয়, কোম যাইবায়ও 
হয়। আমাগোর মান্টের বখ্গোচন্দ্র বলেন, 
কোমূভা গর্বম্রাব, কোম্‌ আহেনও, ষানও, 
আর কহন কহন থাহেন্‌। 


ভৃত্যের প্রবেশ 
ভত্য। পাত হয়েছে। 
কাণ্। আম ভাই বাড়ী যাই। 
নকু। কিছ খেয়ে যাও। 


! 


'নিম। বাচুর ফেলে কি থাকা যায়। 
কাণ্চ। আমার ভাই বড় ভাবনা 
আম ইচ্ছেকে বলে এইচি, বাঁলস্‌ 
গোলাপীর মেয়ের 'দ্বিতীয়ে বিয়ে দেখতে 

গোঁছ-_ 
নিম। বাপের বিয়ে দেখয়ে দেবে এখন। 


[সকলের প্রস্থান। 
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কাঁশারপাড়া। অটলের বৈটকখানা 
কাণ্থন এবং অটলের প্রবেশ। 

অট। তুম কেন গেলে তা বলো, জান, 
আম তোমার সমুখে গাল খেয়ে মর্বো। 

কাণ্। বিলক্ষণ রাঁসক হইচিস, এমন 
কল্যে লোকে ঠাট্টা করবে । এ ত আরো 
গৌরবের কথা, অটলবাবূর মেয়েমানুষ নকুল 
বাবুর বাগানে শিয়োছল; আবার তোমার 
বাগানে এক দিন নকুল বাবুর মেয়েমানুষ 
আস্‌বে। 

অট। তারু সাত পুরুষে কখন মেয়েমানূষ 
রেখেছে? শালা এত বড়মানূুষ, তব একটা 
মেয়েমান্ষ রাখতে পারেন না, গান শুনবের 
নাম করে আমার জানিকে বাগানে নিয়ে যান। 
আমি তাকেও কিছু বলবো না, তোমাকেও 
কিছু বলবো না, আমি মাতা কুটে মরবো-- 
(দেয়ালে মাতাকুটন)। 
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কাণ্চ। অটল, তুই পাগল হালি না কি! 
আমি তো আর তোর ঘরের মা নই যে, 
বাগানে গিইচি বলে তোর মুখ হেট হবে। 
নিষে দত্তের প্রবেশ 
অট। ঘরের মাগ বের্য়ে গেলেও আমার 
মুখ হেট হয় না_তুমি কেন গেলে তা বলো, 
তুমি আমায় ফাঁক 'দিয়ে কেন গেলে তা 
বলো ? 
নিম। মেদ্যপান)--[161 055৫ ০0- 
80161109 
15---7101 (0 198৬6 01)00176, 
9০৫ 8960 0101070৬717.” 
অট। জানিকে আম এত ভাল বাস, 
জাঁন আমাকে একটা; ভাল বাসে না__ 
নিম। কেমন মাস, আমি ঠিক বলে- 
1ছিলেম ক না-ব্যাটা আজ বাড়ী মাতায় 
করেছে-বাবা “যার ধন তার ধন নয় নেতো 
মারে দোই।% 
অট। আম আজ মর্বো, মরে জানকে 
দেখাব, আম জানকে ভালবাস কি না। 


(কাঁমজ ছিপড়য়া আপনার বক্ষে চপেটাঘাত)। 


কাণ। ছি লক্ষমী, তুমি তো আর ছেলে- 
মান্য নও; কেদে কেদে ফুলচোষে। 

নিম। (অটলের দাঁড় ধাঁরয়া গঁতা)। 

ভাবনা কি তোমার” 

অট। আমার দুঃখের সময় আদর ভাল 
লাগে না 

পদাঘাতে নিমেদত্তের দূরে পতন 

নিম। বাবা তম বোকারাম অকালকুত্মাণ্ড, 
তুমি বেশ্যার বজ্জাঁতর অন্ত পাবে? মেদ্য 
পান) তোমার কাণ্চন যত সত তা পায়েসে 
প্রকাশ। 

অট। এ শোন জানি-_জানি, তম আমাকে 
দণ্ধে মেরো না জানি; জানি, তুমি আমাকে 
একেবারে যমের বাড়ী পাঠ্য়ে দাও-আঁম 
মর্বো, মাইরি আম মর্বো। (বক্ষে 
চপেটাঘাত)। 

কাণ্। (নিমে দত্তের প্রত) তুই বাবু 
এতও জানস 


দশনবম্ধ্য রচনাবলশ 


[নম। বাবা, তুম হাতে কলমে (লিখতে 
পার, আমি বলতে পার নে? 

কাণ্। কি বলবে? 

নিম। তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন 
[দিতে হয়, না পেটভাতা ? 

কাণ্। আ মরণ, আমার স্বয়ম্বর নার 
আবার কেঃ 

নিম। খেতে বসে যার মুখে পায়েসের 
বাটি ধরেছিলে। 

(অটল গলায় রুমাল বাম্ধয়া মোড়া দিতে 
[দতে মূচ্ছিত হইয়া পতন) 
কাণ্চ। ও কি, ও কি, গেলার রুমাল 
খুঁলয়া) অটল! অটল! মুখ দিয়ে রম্ত পড়্‌চে 
যে, মূচ্ছো হলো নাকিঃ (ক্োড়ে কারয়া 

অটলকে ধারণ) 

নিম। গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে, 
নীড়মণি, আহা হা হু হা হ+, গোকুড়ে 
যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মাঁণ, আহা বেশ! 

কাণ। তোর সকল সময় তামাসা-_অটল 
যে মরে, তুই দৌড়ে বাড়ীর ভিতর যা, মাকে 
ডেকে আন্‌। 

নিম। আম বাবা সব পার, বড় মানষের 
বাড়ীর ভিতর যেতে পার নে- মটন্‌ করে 
ফেলবে। 


কাণ্। এই চোরা 'সিশড় দিয়ে বাড়ীর 


কাণ্চ। তুই তো ভার নেমোখারাম, যা না। 
নিম। বড়মান্ষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও 
যে, কামরূপ কামিক্ষে যাওয়াও সে। 
কাণ্। তবে তুই এখানে বস্‌, আম ডেকে 
আন। 
[ কাণনের প্রস্থান । 

নিম। (অটলের মুখের কাছে বাঁসয়া 
গত) 

“ব্যাটা বল কেটা তোর মাসী, ৃ 
"মাসী মাসী করে ব্যাটা গলায় 'দাল ফাঁসিশ। 
আহা! পিতা, আমি তোমার জ্যেম্ত পত্র 
শ্রা্ধাঁধকারী, অন্তিম কালে আপনার অস্গে 
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হরিনামামৃত 'সিন্তন কীর। (বোতল লইয়া গ্রাত্রে মাতা খাস মা বাস নে, তোমায় না দেখলে 
মদ্দাপ্রদান) ।. গোপাল আমার আবার গলায় দড়শী দেবে। 
অট। হ+--আ। [কাণ্চনের পশ্চাৎ গমন। 
নিম। বাবা, "বষস্য বিষমোষধংত স্পর্শ সৌদা। স্বেগত) সাদে বৌ বলে, বিধবা 
মানসে চৈতন্য। পিতা! মাসী আমার অবধরে, হয়ে থাকা ভাল-সাত জন্ম থুবড়ো হয়ে 
এমনি করে যাবেন যেন চাল ঝাড়ুতে না হয় থাক সেও ভাল, তব্‌ যেন দাদার মত 
১ নেপথ্যে। নিমচাঁদ, মা যাচ্ছেন, তুই ওখান ভাতারাঁট না হয়। গন্ধ দেখ, ন্যাকার ওঠে। 
হতে ষা। (নাকে অণ্চল দেওন।) 
নম। দূর বোট কমবান্ত, এমন সময় অট। (চক্ষু উল্মীলন কাঁরয়া) জান, 
বাধা দিলি, তোর কপালে ক্লেশ আছে তা জানি, তোমায় আম গলার মাদুলি করে 
আম করবো কি। রাখবো জানি 
[প্রস্থান। সোদা। দাদা আম, দাদা আঙ্গ 
কাণ্চন, গান, এবং জলহস্তে সৌদামনীর সৌদামনা। 
প্রবেশ ৬০ চস 
শাল । ও কাণ্ঠন, আমার ছেলে রি ছখাড় দর; হ- 
একেবারে মেরে ১৬৪ বাবার নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, এখানে আয়। 


গা দয়ে ঘাম বেরচ্চে। সৌদামনী জল দে নমচাঁদের প্রবেশ 
ত মা- মুখে জলদান।) আম বে*চে উঠাঁচ। 
1 নম। ফাঁসীকান্ঠের সৌভাগ্য। 
সৌদা। ও মা দাদার গায় যে মদ? , শিম! 
গাল্ন। দূর আবাণি, সরাদি গর্মতে অট। তুই বস্‌, আম মাকে দেখা "দিয়ে 
বাছার এত ঘাম হয়েছে। : পু আঁস। তুই অমনধারা কচ্চিস কেন? 
সৌদা। গন্ধ যে। টিলা দাদাকে 
গরমির |] অটলের প্রস্থান। 
এ সনি বর খামে গধ হর না.  দিম। মহাদেব! বোমৃভোলানাথ! নিস্তার 


দিয়েছে। কর মা, তোমার গণেশের ম.গ্ডু শানর দান্টতে 

ক মামা হোন কহ! উড়ে জেল বাপ- (চিত হইয়া শয়ন) রে 
গান্ন। বাবা, এমন কম্মও করে, আমার পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধম্ম লজ্জা মান- 
আঁধার ঘরের মাঁণক, সকল দৌলত তোমার, মর্যযাদাপারপল্থী মদ্যপায়ী, মাতাল! রে 
গলায় দাঁড় দিতে হয়? নিমচাঁদ! তুমি এক বার নয়ন নিমশলন করে 
অট। জান যায় কেন মা, জান যায় ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে ক হয়েছ। তুম 
কেন? আমার বক জালা কচ্চে__€চক্ষ স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ 
মদত কাঁরয়া থাকন।) | *  একাঁট ভূত, ঘত দূর অধঃপাতে যেতে হয় তা 


গিয়েছ। 
কাণ্। নাও বাছা, তোমার ছেলে বেচে “11785 26 0) ছা0150 জা1]] ০০256, 
আছে, তুমি ষে কথা বলেছ, আমার গা 


* 01915601171 15210 
কাঁপূচে। আম চল্যেম বাছা, এমন খুনের 0 7109 0)০গ ০15 0০০16 
কাছে ভদ্দলোকে থাকে? 


হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ 

[কানের প্রস্থান। কাঁরাছ, আমাকে অধন্মাকর মাঁদরাহস্তে 
গিন্ন। যাসনে যাসনে ও কাণ্ন নিপাঁতিত কল্যেঃ যে পিতা চৈন্ের রোদে, 
যাসনে। সৌদ্ামনী তোর দাদার কাছে জ্যৈগ্ঠের 'নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষার, পৌষের 
বাঁসস। ও কাণ্চন, কাণ্ঠন, ও কাণ্ণন, আমার শীতে মুমূর্ধ হইয়া আমার আহার আহরণ 


৯৫৬৮ 


করেছেন, সে 'পতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু 
মা্দিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ 
কাঁরয়া রাখতেন এবং মূখ চুম্বন কাঁরতে 
কাঁরতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কন্তেন, সেই 
জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হত- 
ভাঁগনশ বলে কপালে করাঘাত করেন; যে 
*বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ 
বোধ করোছলেন, তান এখন আমাকে দেখলে 
মুখ ফির্য়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখলে 
তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ 
আমায় দেখলে হাঁসেন-দাঁতে মাস মধূর 
হাঁস। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন ?-- 
আ!ম সকলের ঘৃণাস্পদ, আম জঘন্যতার 
জলানাধ, আম আপনার কুচারত্রে আপাঁন 
কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে 
এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও 
বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণে*বরী কাবো 
কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা 
শ্‌ন্‌তে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। 
আহা! আমার নেশা হযেছে বটে, কিন্তু আম 
বেশ দেখতে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে 
কানাকান করছে, কুরগ্গনয়নশ কার্ধান্তর- 
ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে 
করকপোল হযে ভাবনাপ্রবাহে ভাসমানা 
আছেন, আল্দলায়ত কেশ, লুশ্ঠিত অণ্চল, 
অশ্রুবার নথের মান্তার গায় মুন্তার ন্যায় 
দিতেছে, কেহ আসে ?ি না, এক এক বার 
মুখ ফিরয়ে ছ্লেখচেন।-মদ ক ছাড়বো ! আম 
ছাড়তে পাঁর বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সে 
কালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায়-_ডাক্‌ 
ওজা, ডাক্‌ ওজা, ঝাঁড়য়ে আমার মদ ছাড়য়ে 
দেক- আম সরধনী সভায় নাম লেখাব, 
কারো কথা শুনবো না; সভাপাঁত খুড়ো মদের 
গঙ্গামযরা, গঙ্গাময়রা ভূত ছাড়াতে পারে, 
সভাপাঁত খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে__বাবা, 
ভূতের ওজা আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে 
গিয়েছে দেখ বাবা, তুমি আপান খেয়ে যেন 
আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় 
নাম লেখাব? গোকুল বাবু হবো ? ব্যাটা পাঁজ, 
নচ্ছার, অসভা, নিন্দ'য়, সে দিন দরওয়ান দিয়ে 
আমাকে বাড়ী হতে বার করে 'দয়েছে- 


দীনবন্ধু রচনার 


(গাব্লোখান কারিয়া মেজের উপর মস্ট্যাথাত) 
এর পাঁরশোধ দেবো তবে ছাড়বো- তোমার 
সদর দরজা বন্ধ থাকবে, তোমার অন্দরে চুকবো 
-শালা মাগমূখো। বাণ্ঠৎ কালেজের নাষ 
ডুবুলে, মদ খেতে চায় না-অটল আমার 
আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল 
ভেঙ্গে এত মজা কাঁচচ। বড়কাকা ব্যাটা জব্দ 
হয়েচে, এখন গোক্‌্লো ব্যাটাকে জব্দ কর্বের 
উপায় ক? মল্লযুদ্ধ করবো, কি বলো? 


বটে ত। 
অটলের প্রবেশ 

অট। কাণ্চন কেমন নেমোখারাম দেখলি, 
আমায় না বলে চলে গেছে, আম কি করবো 
তাই ভাবৃচি। নকুল বাবুকে আম জান্তেম 
ভাল মানুষ, এখন বোধ হচ্চে উন লম্পট। 

[নম। লম্পটের মানে জান ? 

অট। গোকুল বাবু যে আমার উপর চটা, 
তা নইলে নকুল বাব্‌কে জব্দ কন্তে পাত্তেম। 

[নম। গোক্‌লো ব্যাটা ভার পাঁজ। 

অট। আমায় কাণ্ণনকে ছেড়ে দিতে বলেন। 

[িম। তুই কেন বাল্প নে, তোমার মাগাঁটকে 
দাও কাণ্চনকে ছেড়ে 1দঁচচ। 

অট। আম তা বলৃতেম, কেবল বাবা 
ছিলেন বলে রেয়াৎ কাঁরাছ, বাবা আবার অসভ্য 
ভাব্বেন। 

নিম। গোকুলের মাগকে দৌখাছিস্‌। 

অট। এমন সান্দরী তুই কখন দৌখস্‌ নি, 
[ঠিক যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রাত খারাপ 
বলে আমার সূমূখে আসে না, তা নইলে 
গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম। 

নম। বয়স কত? 

অট। সতের কি আঠার আমার স্ত্রীর 
চাইতে মাসকতকের বড়। 

নিম। সুড়ঙ্গ কাটতে পাল্যে ব্যাটার 
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা কাঁর। 

অট। গোকুল বাবর মাগ যাঁদ বের্য়ে 
আসে, তা হলে আম কাণ্চনকে ছেড়ে দিই। 

নিম। তোর বাপ্‌কে একথা বলবো 
না'কিঃ 

অট। মাইর আমি যথার্থ বল্‌চি, কাণ্নের 
বড় অহঙ্কার হয়েছে, তা হঙ্গে একবার দেখাই। 


মধবার একাদশী 


তাকে বার কল্পুবের এক 'ফাঁকর আছে। 

[নম। গৃহস্থের মেয়ে বার করুবের মতলব 
কর না বাবা,ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার 
কথা শোনো, গোক্লো ব্যাটাকে ধরে একাঁদন 
খুব করে চাব্‌কে দাও, কাণ্চনকে না রাখ, 
তোমার মেগের কাছে যাও-_ 

অট+ তুই তবে তোর মেগের কাছে যা। 

নম। 00000 5001.93 ৪ 09260 1 
296. অটল্‌ কি গালাগাঁলই তুই 'দাল। 

অট। কাল আমাদের বাড়ীর ভিতর মেয়ে 
কাব হবে, একটা দ্বিতীয় 'বিয়ে আছে, গোকুল 
বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব আসবে, সেই 
সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা 'সশড় দিয়ে 
বাড়ীর ভিতর যাস, গোকুল বাবুর স্ত্রীকে 
ধরে বৈটকখানায় আঁনস। 

নিম। এ কি ভদ্রলোকে পারে? 

অট। মদ খেতে পার? কেশবের মেয়ে- 
মানুষকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে 
যেতে পার £ 

[নম। 10216 00 911 0120 1725 

0900106 2, 1702.) 
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অট। একট; মদ খাওয়া যাক্‌। মেদ্যপান) 
চল এখন একবার কাণ্চনের কাছে যাই, বোট 
মাকে গাল 'দয়ে গিয়েছে। যাঁদ রাগ করে থাকে, 
তবে আর একশ টাকা বাড়য়ে দতে হবে। 

নিম। ঘটীরাম ডেপুটি পি বংসরে এক 
গ্রেড বাড়তে পেলে না, তুই মাস কতকের 
মধ্যে ফোর্ত গ্রেড করে 'দাঁল, তোর সা্ভসে 
প্রোমোসান বড় র্যাপিভ্‌। 


[ প্রস্থান। 


ভূতশয় গর্ভা্ক 
কাঁশারিপাড়া। অটলাবহারীর বৈটকখানা 
মোগলের বেশে অটলাবহারী এবং এক জন 
ড়ার প্রবেশ 
অট। চিন্তে পারবে ত? 
হিজ। যার কাঁকালে ঘাঁড় রয়েছে ত? 
অট। মস্ত চেন কুল্‌চে, নালাম্বরী 
সাঁড় পরা। 


2৬০ 


[হজ । ঘাঁড় তো কারো কাঁকালে নাই? 

অট। না, আমি তো খড়খড়ে তুলে তোমার 
চিনয়ে দিইচি। 

[হজ। আম বেশ চিন্তে পেরেছি। 

অট। তুমি এই চোরা 'সপড় 'দয়ে আমার 
ঘরে যাবে, তার পর আস্তে আস্তে মেয়েদের : 
দলে মিশবে, তার পর হাত ধরে কথা কইতে 
কইতে আমার ঘরে নিয়ে আসবে, সেখানে 
এসে মুখ ঢেকে চোরা 'সিশড় দিয়ে এখানে 
[নয়ে আসবে। তুমি যাঁদ আনৃতে পার, সোনার 
গহনা দিয়ে, আর যে বারাণসীর সাঁড় 'দিয়ে 
তোমায় বড়মানষের মেয়ে সাজয়ে 'দিইচি, তা 
আম আর ফিরে নেব না। বলো গোকুল বাবু 
বৈটকখানায় বসে আছেন, আম মোগলের সাজ 
পরে আছি, আমায় চিন্তে পার্বে না। 

[হজ। ও যাঁদ তোমার কাছে না থাকে, 
আম নসণরাম বাবুর বউকে বার করে আন্তে 
পাঁর, সে ভাঁর জবালাতন হয়েছে, তার ভাতার 
রেতে বাড়ী থাকে না, দিনের বেলা বৈটক- 
খানায় মেয়েমানুষ নিয়ে আসে, সে বলে, 
বের্‌য়ে যেতে পাল্যে বাঁচি। তুম যাঁদ তাকে 
রাখ, আম তাকে এখান এনে 'দিতে পার, সে 
এমন সুন্দরী, তোমার কাণ্চন তার বাঁ পায় 
আলতা পরাতে পারে না। 

অট। আগে ত এটা কি হয় দেখা যাক্‌। 
নিমচাঁদ যাঁদ জিজ্ঞাসা করে তো বলো, গোকুল 
তা নইলে ব্যাটা গোল কর্ব্--তুঁমি এই বেলা 
যাও। [হিজড়ার প্রস্থান । 
একট; জেয়াদা করে মদ খাই। (মদ্যপান।) বড় 
মজা হবে এখন-নিমে যে মদ খেয়েছে, আর 
খাঁনক খেলেই ও আর মন্দ বলবে না। যো 
না থাকৃতে চায় চোরা 'সশড় দেখয়ে দেব, 
তা দিয়ে বাড়ার ভিতর যাবে। 


নিম। দ নইলে এত পন্মফূল একরে দেখা 


৯৬০ 


যার? আমি সমাগতা' সল্দরশগণের হেল্ত 
পান করি। (মদ্যপান।) 

অট। গোকুল বাবুর স্মীকে দোখাঁচস্‌ 
তো? 

নিম। আ্যালবার্টচেনধারিণণী ? 

অট। হাঁ গোকুল বাবুর স্ী খুব লেখা 
পড়া জানে। 

নিম। যেরূপ কথাবার্তা কচ্চে, যেরূপ 
হে*সে হেসে মেয়েদের অভ্যর্থনা কচ্চে, বোধ 
হয় খুব রাঁসকা। 

অট। একট একটু ইংারাজও জানে। 

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভার মাগ্‌কপালে, 
িন্তু ছ:ড় ভাতারকপালে নয় বাবা-এ বত্ব 
আমার হাতে পড়লে, রাইট্‌ ম্যান ইন্‌ দি 
রাইট্‌ প্লেস হতো। (মদ্যপান ।) চেনধারণীর 
নাম কি জানস? 

অট। অনঙ্গরাঁঙ্গণণী। 

নিম। গোক্লো মাচ দি কামদেব? আ 
শালা পাঁজ- রামচন্দ্র আত 'নর্রবোধ, এমন 
অমূল্য মৃস্তার মালা মর্কটের হস্তে প্রদান 
করেছেন? 

অট। বেরয়ে আসবে। 

[নিয় । মাইরি? 

অট। মাহারি। 
পাঠ্য়েছিল। 

নিম। মর্খের সঙ্গে লোক স্বর্গে যায় না, 
সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজ হয়েছে? 
আমার ত কিছ মান্র বিশ্বাস হয় না। তোমার 
জন্যে কুলাগ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার 
[দিতে পারে না। 

অট। মাইর গানমচাঁদ। সে বেরূয়ে আসতে 
চেয়েছে। সাতপুকুরের কাছে একটা বাগান 
ভাড়া নিতে হবে, তোর নাম করে রাখবো, 
আমার সঙ্গে যেমন হোক্‌ একটা সম্পর্ক 
আছে। 

নিম। ব্যাটার কি নিম্ঠে! 

জঅট। তোর নামে বেনাম কর্বো। 

ধনম। আচ্ছা বাবা, টাকা তোমার, ভোগ 
আমার-- 


আমার কাছে লোক 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


আনাড়র ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে, 

ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে। 

অট। আম মেঘনাদবধ 'কাঁনাঁচ। 

নিম। আম পড়বো । 

অট। আমার বড় ভাল বোধ হয় না। 

নিম। ওর ভালমন্দ তুম বুঝবে ক, তুঁষি 
পড়েচ দাতাকর্ণণ তোমার বাপ পড়েছে দাশ- 
রাথ, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশদাস। 
সাইকেল দাদা বাঙ্গালার মিলটন। তুমি 
বাবা মোগলের পোষাক কল্যে কি ঘরে বসে 
থাকৃতে ? 

অট। ঘরে যাঁদ মেয়েমানুষ পাই, তবে 
বাজারে যাব কেন ? 

নম। কি বাবা, মেগের প্রাত সদয় হলে 
নাকি? 

অট। মাগ বই বাঁঝ আর ঘরে মেয়েমানুষ 

৮ 


নিম। সকাল মেষেমানুষ। 
অট। তুই একটু বসু, এখান গোকুল 
বাবুব স্বী এখানে আস্বে। আঁ সেই 
1হজ্‌ডাটাকে পাঠুযোছ, সে চোরা 'সিপড় 'দিষে 
অনঙ্গবাত্গণীকে ধরে আনবে। 
নম। ড/9 11255 ৮%/111170  0810863 
" 01011017-_ 
অট। আমাকে তুই গোকুল বাৰ বলে 
ডাঁকস। 
নিম। 31909 680 11121) ! 
চ২91001651655১ 19201161003) 
19017910105, 101001955 11181) ! 


অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে 
কেন? (মদ্যপান।) খা একটু মদ খা। 

নিম। মেদ্যপান কাঁরয়া) গোকুল বাবু । 

অট। কি বলৃচৌ?ঃ 

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্র 
লোকের অপমান করেছ বাবা, তুম ব্রাহ্মণের 
গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্মশাপ হয়েছে, 
তোমার নিস্তার নাই--[109 160001055 0? 
006 1009081)0 86 %151050 02. 016 অতি 
00 096 11010 200 10010) 2০116181101. 


সধবার একাদশ 


''মুখাবৃতা কুম্ুদিনশকে বক্ষে কাঁরয়া হিজড়ার 
প্রবেশ 


কুমূ। ও মা ক সর্বনাশ! আমাকে ছল 
করে নিমে দত্তের কাছে ধরে নিয়ে এল-- 

হিজ। এই খাটে বসো। এখানে তোমার 
স্বামী আছেন, তোমার ভয় কি? 

[ হিজড়ার প্রস্থান। 

কুমু। ও মা, আমি কোথায় যাব, ও 
ঠাকুরাঝ, একবার দৌড়ে আয়-_ 

অট। চুপ কর না, তোমায় ত কেউ আর 
মাচ্চে না। 

নিম। গোকুল বাবু? 

অট। কি বল্‌চো ভাই। 

[নিম। তোমার স্লী কেমন আলবর্টচেন 
ঝুলয়েচেন দেখলে বাবা কুমুদনীর প্রাত) 
তুমি রাগ কচ্চো কেন বাছা? 

কুমু। যত লক্ষনীছাড়া মাতাল যুটে 
আমার সব্্বনাশ কল্যে, একটু মানের ভয় নেই, 
লজ্জার ভয় নেই। 

নিম। এ বোঁট কাণ্চনের ধা পেয়েছে, 
আমায় দেখতে পারে না। গোকুল, তুই 
আলাপচারী কর্‌, আম ও ঘর থেকে কাপড় 
ছেড়ে আস বাবা-নিতান্ত নারাজ নয়। 

[নিমে দত্তের প্রস্থান । 


কুমু। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে 
কেন? 

অট। তোমায় আম বাগানে নিয়ে যাব। 

কুমু। কাণ্নের দাসীর দরকার হয়েছে 
না কিঃ হা পরমেশ্বর! আমার আপনার স্বামণ 
আমায় এমৃনি অপমান করে-_ মরণটা হয় ত 
বাঁচ- মেূচ্ছিতা) 

অট। দোঁখ-কেমুদনীর মুখের রুমাল 
খুঁলযা) এ কি, কুমাঁদনীকে এনেচে যে, কি 
সর্বনাশ !_নিমচাঁদ, নিমচাঁদ! বড় খারাপ 
হয়েচে, বড় খারাপ হয়েচে, তাকে না এনে 
কুমদনশীকে এনেচে-_ 

নেপথ্যে । ঠা 101 10 90010. 


রামধন রায়ের বেগে প্রবেশ। 
রাম। অটলা ব্যাটা গেল কোথা? তার 
মাতালের দলে তার যে জাত মাল্যে-এই যে 


দশ, র--১১ 


২১৬১ 


এক ব্যাটা-পাঁজ জেটগকে ধাঁরয়া চর্্স- 
পাদকাঘাত) 

অট। আম, আম, আঁম-- 

রাম। তদ্দু লোকের বাড়ীতে কি সব্বনাশ 
কাঁল্প বল্‌ দৌখ, হারামজাদা, পাঁজ মাতাল-- 
কেপোলে চপেটাঘাত মারতে মারতে কারিম 
দাঁড় পতনানন্তর অটলের মুখ প্রকাশ) 

অট। বড় কাকা আম, বড় কাকা আম 
(চপেটাঘাত) আঁম অটলাবধহারশ-_আঁম কু 
জানি নে, নিমে করেছে, নিমে ও ঘরে কাপড় 
ছাড়তে গিয়েছে। 

রাম। সেই ব্যাটাই আসল নম্ট। 

[ রামধনের প্রস্থান। 

অট। উঃ, রাগের মাতার মেরেছে, বড় 
লেগেছে, উঠতে পার নে, বাবা গো গেলেন 
(রোদন) । 

কুমূ। তোমার গাল ফুলে উঠেছে যে। 
(ণ্ল দয়া চক্ষু মুছাইয়া) তুমি কাঁদ 
কেন, আমার কপালে যা ছল তা হলো। 

অট। তোমার দোষেই তো এঁট ঘট্‌লো-_ 

কুমু। অবাক্‌, আম 'কি কলম, তুমি 
আমায় দেখতে পার না বলে আমি কি বেরয়ে 
যাঁচছলেম না কি? আমার যেমন পোড়া কপাল, 
তোমার তেমান বাম্ধ। 

অট। তুম গোকুল বাবুর স্বর ঘাঁড় কেন 
কোমরে দিলে ? 

কুমু। তান পাঁরবেশন কন্তে গেলেন, 
আমায় ঘাঁড়টা দিয়ে গেলেন। 

অট। তাইতে তো ভুল হলো। 

কুমূ। ও মা, কি সব্বনাশ! তুমি কি ছোট 
খুড়ীকে ধরে আন্তে লোক পাঠয়োছিলে ? 
তোমার কি একটু বাদ্ধ নেই, তোমার কি 
একটু ধম্মজ্ঞান নেই, তোমার কি মা মাঁস 
জ্ঞান নেই_ ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী, 
শাশুড়ীও য়ে, মাও সে 

অট। তোমার আর লেকচার দিতে হবে 
না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যা, 
উনি আবার আমার কাছে 'গিন্নীপনা কত্তে 
এলেন। 

প্রবেশ । 
সৌদা। (স্বগত) বাবা রে, সেই ঘর। 


৯৬ 
(প্রকাশে) দাদা আমি সৌদাঁমনী, দাদা আম 
সৌদামিনী 


অট। আ মলো লক্ষনীছাড়া ছঠড়, তুই 
আমায় কানা পেয়োচস্‌ না কিঃ 

কুমু। দাদার গুণ দেখে অমন করে। 

সৌদা। তুই বাড়ীর ভিতর আর, মা কত 
কদিচেন। 

কুমু। বমের বাড়ী যাই। 

[ সৌদাঁমনশ এবং কুমুদনণর প্রস্থান। 

অট। ভান আপদে পাঁড়ীচ-মদ খেতে 
শিখে আমার এই সর্বনাশ হলো- সব ছেড়ে 
ছুড়ে 'দিয়ে দন কত কাশা বযাই। 

নেপথ্যে। বাবা গিইচি, বাবা গিইচি, 
তোমার ভয়েতে আম খাটের নিচেয় নুক্য়ে 
রইচি- একেবারে শিইচি, রাম বাবু ছেড়ে দাও, 
আম অগস্ত্য যাত্রা কাঁর। 

[নমে দত্তের গলা 'টাঁপয়া রামধনের প্রবেশ । 

রাম। হারামজাদা, পাঁজ, মদ খেলে আর 
চোকে কানে দেখতে পাও না? 

ণনম। (রামধনের কিল খাইতে খাইতে) 
€0005-0৬/1০2-1101106 08 আবার মারে-: 
দূর ব্যাটাচ্ছেলে, তোর যে আউট হয়ে গেছে 

রাম। তোমার মাংলামটে বার কচ্চি। 
(কোন মলন) 

নিম। “4৯5 1901005 83 ৪. (41০65 (010 
(219. কানমলা যে একবার হয়ে গেছে, ও 
আর ভাল লাগবে কেন? 

রাম। দূর্‌ ব্যাটা পাঁজ। গেলাটিপ)। 

নিম। 11805 190900100 (০০ গলা- 
টিপি হয়ে গেছে বাবা, এখন আর কিছু 
টেপো। 

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে 'দিই। 

নম । কেন বাবা জানসগুলো নম্ট করবে, 
মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে 
না। 

রাম। হারামজাদা ব্যাটারা, ধসে বসে মদ 
মারবেন আর লোকের সর্বনাশ কর্বেন- 

দিম। আমরা তো মদ মার, আপাঁন যে 
মাতাল মারেন। 

রাম। মেরে মেরে তোমার হাড় গণড়ো 


কফনবো। প্রেহার) 


দীনবল্ধ, রচনাবলী 


নিম। হাত কর না বাবা, বথেন্ট প্রহার 
হয়েছে। পাতি বেড়ে যাচ্ছে, উপসংহারের কাল 
উপণাঞ্ঘত। রাম বাবু, আপাঁন আত বিজ্ঞ, 
অনেক পারশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের 
কিলকলাপ কি পযান্ত জ্ঞানপ্রদ, তা যারা 
অধ্যয়ন করেছে, তারাই বলতে পারে, আপনার 
পদাঘাতপঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, 4১0 009 1530 
(10061) 1901 005 16890 আপনার অর্ধ চন্দ 
গ্ালন যার পর নাই 71178, আপনার 
অর্ধচন্দ্রে আমার ব্যাম্ধ যের্প মার্জত 
হয়েছে, 1,001 00 12110087) [010091502180- 
176 পড়ে এরূপ হয় 'নি। 

রাম। ব্যাটা মদ খেয়ে জ্ঞানশ্‌ন্য হয়েছে। 

নম। 10 061] 5০0. 10079 0000, [212 
3800০১ 900 /010 11986 2 0201021 
[010199507 01 11012] [01111090117 

রাম। মদ খেয়ে উৎসন্ন যেতে চাস যা, এ 
কিঃ আজ পাঁচ জন ভদ্র লোকের পারিবার 
বাড়ীতে এসেছে, তুই ব্যাটা মেয়ে সেজে বাড়ীর 
ভিতর গিয়ে বউ বার করে নিয়ে এল? 

[নম। 102101190 116, সম্পূর্ণ মিথ্যা 
কথা, আপনাকে কে বলেছে? 

রাম। অটল বলেছে। 
নিম। “থু 1901 00৬0 (02105 1013 199 
--001 01805 8, 19019 ; 

“01 0100 09150 2 091], 7 21010011011 
0766. 

অটল, তোমার মাগ তুম নিয়ে এলে বাবা, এখন 
কিছুই জানি নে মহাশয়। আম কি এমন কাজ 
কত্তে পার? 

রাম। তবে কে করেছে? 

[ননম। সময়। সভ্যতার সাহত 'বিদ্যাভাবের 
উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। রামবাবু, 
চেপে যাও বাবা, 15 05801095 ০০ ৮০- 
60195. 

«10 2900] 2, 10015019161 11121 13 19851 
2170 20106, 

“15 (51098 ৬৪৮ 0 ৫12৬ 106৬ 1018 
০1716 01). 


[বিশেষ কোন দোষ দ্ট হয় না, ঘে হেতু অট 


সধধার 


.ঙ্বীয় সহধাম্মণণর সহিত আলাপচারশ করেছে, 
না হয়'অটলকে স্মৈণ বলে ঘ্‌ণা করুন; বাদ 
ধলেন আমার সুমৃখে এনেছে, তাতেই বা দোষ 
কিঃ ভাবুন, আপনার উপব্ন্ত ভাইপো 
সভ্যতার অনুগামী হয়ে তাঁর হদয়াপ্রয় বল্ধূর 
সহিত আলাপ করুয়ে দিচিলেন--চ50)216 
91721001081100 15 7090 ৪ 080 1010% 
8180172 61010100018, 


[নম। ব্রাহ্ম মতে কত্তে হবে; অনেক বৃষ 
পার কারছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল 
লাগবে না। 

রাম। 
যাবে। 

িম। এইবার ফুঁলসের মত কথা বল্যেন। 
কুলের কুচ্ছ ব্যস্ত করা কাপরুষের কাজ- একট; 
সূত্র পেলে যা কখন ঘটে 'নি, তা রট্‌য়ে দেবে। 
আম শপথ করে বলতে পারি, তোমাদের 
কুলের কোন কামিনীকে আম কখন দো নি, 
িকল্তু তুম যাঁদ নালিশ কর, আম বাড়ীর 
[ভিতর গিয়োছলেম, লোকে বলবে ওদের 
বাড়খর ছেলেগুলো সব নিমের মত-_ 


সে ব্যবস্থা পীলসে লওয়া 


[ 16161 00 ০ 51901102103 95০1)001 £0 , 


90217091, 
[ রামধনের প্রস্থান। 
অট। কি সর্বনাশ! 
দাীম। (€অটলের 'বিরস বদন অবলোকন 


কাঁরয়া)। 
“1 [1900 0965 ০963১ 006 0, 100৬ 
21161) ! 170৬ ০1029106৫ 
“চা0োথ। 1017), ভ1)০১ 2) 005 0209 
1981179 01 1151) 
£0010060 107 08050911061 01151) 
[7998১ 0105 02015171196 
“11511805 0)00211 0112170, 

অট। তুই আর আমায় বিরন্ত্র কারস নে, 


এফাঘশন 


তোরাই আমাকে মদ খাওয়াতে শেখালি, ভাইতে 
আমার এই সব্্থনাশ হলো-তোকেও ভুগতে 
হবে। 

নিম। --" ০ 29150 12908 1082৫ 

20 60108] 0080.” 

অট। আম তোর মুখ আর দেখুবো না: 
জুতোর চোটে আমার গাল জবলূচে, আম মদ 
ছেড়ে দেব। 

নিম। যাবজ্জীবন, না যতক্ষণ জহলবে? 
৮৮058590010 190201 
৬০৬9 100806 10 0810, 89 ড1019101 8100 
010. 

অট। তোর আর ঠাট্রাকত্তে হবে না,তোর 
সঙ্গে মিশেই ত আমার এত অপমান হলো, 
তোকে আম আর বাড়ীতে আসতে দেব না, 
বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কু-পরামর্শ 
1দয়োছালি। 

নম। তুই যাঁদ কিছুমাত্র লেখাপড়া 
জানতিস, তোর কথায় আম রাগ কত্তেম। 
তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান করা 
হয়। কিন্তু আজ অবাঁধ প্রীতজ্ঞা এই, সরা- 
পানানবারিণী সভায় নাম লেখাতে হয় সেও 
স্বীকার, তোর মত অধমাতা পামরের সঙ্গে 
আর আলাপ কর্‌বো না। টব০ ০2৬৪0 001 
1180. 

অট। ওরা আমাকে মজালেন আবার রাগ 
কচ্চেন। 

[নম। বাবা, আম মদ খাই আর 
যা কার, তোকে বারম্বার বাঁলাচ, রানে 
কখন বাইরে থাঁকস্‌ নে, আপনার ঘরে গিয়ে 
শুস। 

অট। আর তুম কাণ্ণনের বাড়ীতে রাত 


কাটাও। 
তোমার বুদ্ধির পাঁরাধতে টাউন 


১৯৬৩ 


[নম। 
হলের থামে দুপেশ্ছ হয়। আপাঁন কাছে থেকে 
যেন রাত বাঁচালে, দন বাঁচাবার উপায় 'কি, 
নকুলেব বাগানের উপায় কি? কাণ্চনের সতশত্ব 
যেন চৌকি (দিয়ে রক্ষা কল্য, তোমার মেগের 
সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ? ক্যাডা- 
ভারাস। শেয়ন) 

অট। বাবা এসে কত গাল দেবেন এখন, 


১৬৪ দীনবজ্ধ্‌ রচনাবলী 


বল্‌বেন মদ ধরে এই ফল ফল্‌লো। খেইচি, অনেক ব্রাশ্ডি না খেলে বেদন্য 
, খুমম। 7005 0981: 019089 যাবে না। 
401 051119106 1080 জা0) 0368 0) নিম। কি বোল রাঁললে বাবা বলো আয় বার, 
1098590, 200 10%$ মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চায়। 
£]])07 5৮1661১10৩৬ 580. 10 17611- মাতালের মান তুমি, গাঁণকার গাঁত, 
(100 (0008) 006 01081060 সধবার একাদশ”, তুম যার পাঁত। 
135191101) 95১ 01800195901 
0100)001) ০:- [প্রস্ফান্‌। 


অট। 'নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আসৃতে 
আসৃতে আমরা বাগানে যাই, যে মার সমাপ্ত 


লীলাবতী 


নাটক 


“পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং 

নচোঁদদং দ্বন্দবযোজায়ষ্যং। 

আস্মন দ্বয়ে রূপাবিধানযস্্ঃ 

পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোহভাবষ/২ ॥৮ 
রঘুবংশ। 


মজ্জীবনময় 
শ্রীষুন্ত বাবু গুরুচরণ দাস সহৃদয় 
হদয়বান্ধবেষু 


সহোদরপ্রাতম গুরুচরণ ! 

অপাঁরাঁমত আযাস সহকারে লীলাবতঈ নাটক প্রকটন কারয়াছি। 'বিদ্যানূরাগণ মহোদয়গণ 
সমখপে আদরভাজন হয় এঁকান্তিক আশা । কত 'দনে সে আশা ফলবতাী হইবে, আদৌ সে 
আশা ফলবতা হইবে কি না, ভবিষ্যতের উদরকন্দরে নাহত। কিন্তু আপাততঃ প্রচুর প্রণাতির 
কারণ এই, প্রথম দর্শনেই যে বন্ধুর মনের সাহত মন সহধর্মপদার্থের ন্যায় তরালত হইয়াছে 
তদবাঁধ যে বন্ধ্‌ প্রয়োদপাঁরতাপের অংশ গ্রহণে যথাক্রমে উল্নাত খর্্বতা সাধন কাঁরতেছেন, সেই 
বন্ধুর হস্তে আত যত্নের বস্তু অর্পণ কাঁরতে সক্ষম হইতোঁছ। ভাই, এই স্থলে একাঁট কথা 
বাঁল-কথাটি নৃতন নহে, কিন্তু বাললে সখশী হই, সেই জন্য বাঁল- সৌহার্দ না থাকিলে 
অবনীর অর্ধেক আনন্দের অপনয়ন হইত। গুরুচরণ! লীলাবতশ তোমার হস্তে প্রদান 
নি নাতির হাসি নান বালান ভারা 
সফল | 


প্রণয়ানুরাগী 
শ্রীদীনবন্ধয মিল্ত 


নাট্যোলাখত ব্যান্তগ, 


পুরঘগণ 
হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় (জামদার)। অরাঁবন্দ (হরাবলাসের পুত্ন)। শ্রীনাথ (হরাবলাসের 
শ্যালক) । লালতমোহন (হরাবলাসের ভবনে প্রাতপালিত)। 'সিম্ধেবের (লাঁলতের বম্ধু)। 
পাশ্ডত (লীলাবতাীর শিক্ষক) । ভোলানাথ চৌধুরী €জাঁমদার) । হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ (ভোলা- 
নাথের ভাগনেয়দ্বয়) । যোগজীবন, যজ্ঞেশবর (ক্রন্ষচারীদ্বয়)। রঘুয়া (উড়ে ভত্য)। 


কামিনশগণ 
লালাবতী হেরাবিলাসের কন্যা) । শারদাসূন্দবী (লশলাধতখর সই এবং হেমচাঁদের স্মশ)। 
ক্ষশরোদবাসনী অেরাবন্দের স্তর) রাজলক্ষমী (সিদ্ধেশবরের স্ত্রশ)। অহল্যা (ভোলা- 
নাথের স্ত্)। ঘটক, প্রাতবাসী, দাস-দাসশ, ইয়ারগণ ইত্যাদ। 


প্রথম অঙ্ক 

) প্রথম গরভাত্ক 

শ্রীরামপুর- নদেরচাঁদের বৈটকথানা। 

, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ 

নদে। দেখাব? 

হেম। দেখাব। 

মদে। দেখাব? 

হৈম। দেখাব। 

নদে। দেখাব? 

হেম। দেখাব। 

নদে। তন সাঁত্য কল্লে, এখন না দেখাও, 
নরকে পচে মর্বে। 


হেম। কিন্তু ভাই দেখা মান। 

নদে। তুমি ত দেখাও, তার পর আমার 
চকের গুণ থাকে সফল হব, তব্দ গুল খেয়ে 
বসে গেচে। 

হেম। গলির দোষ দাও কেন ভাই, 
তোমার বার মেসে বসা চক্‌-_আর যা কর তা 
কর দাদা নেমোখারামিটে করো না। 

নদে। ললিত বাব্‌ তার যে বাহারের কথা 
বল্লে। 

হেম। কোথায়? 

নদে। সম্ধেশ্বরের কাছে। 'সিদ্ধেশবর যে 
বড় বন্ধু, সিম্ধেশবিরের মাগ যে লালতের সঙ্গে 
কথা কয়। লাঁলত কোথাকার কে তারে গাগ 
দেখাতে পাল্লেন, আর আমরা এক বাড়ীর 
ছেলে বললেও হয়, সে দিকে তাকালে মাথা 
কেটে ফেলেন। 

হেম। ও দু ব্যাটাই বয়াটে। তুমি যারে 
দেখতে চাচ্চো িসদ্ধেবের তারে দেখেছে। 

নদে। লুকযে? 

হেম। না, সদ্ধেশববের সূচারনর বলে 
ললতের সঙ্গে যেতে পেয়োছল। 

নদে। এবারে এক্সচেপ্র থেকে একখানা 
সূচাবতত কিনে আনৃবো, গায় দিয়ে লোকের 
বাড়ীর 'ভিতর যাব। 

হেম। তার দাম বড়। 

নদে। কত? 

হেম। গোজল্ম পরিত্যাগ । 

নদে। ঠিক বাঁলাচস-_ আমাদের যে নাম 


দেখলে আদহাত ঘোমটা দেন। 
হেম। আম বলে দইচি, তোমার সঙ্গে 
আবার কথা কইবে। মাও ভত্সনা করেছেন। 
নদে। মামন মামার কুনৃকী হাতশ ছলেন 
তা জানিস তো? 
হেম। কুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ, 
তুই ক্রমে ক্রমে ভারি বেয়াড়া হয়ে যাঁচ্চস। 
ও সব কথা ভাল লাগে না। 


নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস? 

হেম। আমার স্তর কাছে সে বসে 
ভাবি নে। 

নদে। চরজীবাঁ হয়ে থাক, তোমার 
কল্যাণে আজ খেমৃটির নাচ দেব, মদের শ্রাঙ্থ 
করব। 


হেম। বেশ কথা। 
শ্লীনাথের প্রবেশ। 
মামা যে। 
নদে। সরকার মামা। 
শ্রীনা। তবে তোমার ধপসশর ছেলেদের 
ডাক। 


নদে। রাগ কর কেন বাবা? 

শ্রীনা। অমৃতং বালভাষতং-_আর এক- 
বার বলো। 

হেম। মামা বসো। 

শ্লীনা। তোমাব মামা কোথায়? 

হেম। কলকাতায় গেছেন। 

নদে। মামা, কিছু খাবে? 

শ্রীনা। এক আছে? 

নদে। যা চাবে, আমার এমন মামার বাড়শ 


| 

শ্লীনা। মামার বাড়ীই বটে। 

হেম। কি খাবে? 

শ্লীনা। তারপ। 

হেম। কি রাঁসকতাই শিখেছ বালহারি 
যাই। 


লা 


৯৬৮ 


[সদ্ধেবের এবং লাঁলগমোহনের প্রবেশ। 

লাল। এস মামা বাড়ী যাই। 

নদে। 'সিদ্ধেন্বর বাবু, বসো জাত যাবে 
না-ললিত বাবু, এত ব্যস্ত কেন, এখানে 
মেয়ে মানুষ নাই। 

লাল। বেলা যেষায়। 

1সদ্ধে। 
দাঁড়ায় না। 

শ্্রীনা। আর নারীর যৌবন। 

নদে। আর রেলওয়ের গাড়ী । 

্রীনা। যাও যমের বাড়ী। 

হেম। কেন, ঠিক বলেচে-আম সে দিন 
হাঁসফাঁস করে দৌড়ে ম্টেসনে গেলেম, আর 
পোঁ করে গাড়ী বোরয়ে গেল। 

লাল। যেমন কাঁলদাস তেমান মাল্লনাথ। 

[সিদ্ধে। চমতকার টিপৃ্পনী? 

নদে। টিপনী কিঃ 

শ্ীনা। অন্তর টিপ্নী- খাবে। 

নদে। তুমি ত বিদ্বান সেই ভাল। 

লাল। চল সধু। 

নদে। বসুন না মহাশয়-তামাক দে রে। 

শ্রীনা। কার জন্যে? 

নদে। বাবুদের জন্যে। 

লাল। মামা ও"র জন্যে হতে কি দোষ? 

শ্রীনা। নিজের জন্যে হলে বলতেন, গাঁজা 
দেরে। 

নদে। আম হান্ট ঠাকুরের পায় হাত ?দয়ে 
দাব্ব কন্তে পার, গাঁজা ছেড়ে [দিইচি। 

শ্রীনা। চাবুক ? 

হেম। সে যে দিন মদে নেশা না হয়, 
রোজ ত নয়। 

[সদ্ধে। মাণিক। 

শ্রীনা। মাঁণকজোড়। €হেমচাঁদের এবং 
নদেরচাদের দাঁড় ধাঁরয়া সুরের সাঁহত।) 

কোথায় মা ওলাবাব বেউলা রাঁড়ীর মেয়ে, 

কানাই বলাই নাচে একবার দেখ চেয়ে, 

ও মা একবার দেখ চেয়ে। 

নদে। শ্ত্রীনাথবাব্দ, তুমি বড় বাড়াবাঁড় 
কচ্চো-_আমরা ছোটলোকের ছেলে নই-- 


[ উপবেশন। 
সময় আর দ্লোত কারো জন্যে 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


শ্রীনা। বাপ রে, বাঁচি ক তোমরা হাতে 


দাও। 

হেম। নদেরচাঁদ তুই থাক্‌ না, আম এবার 
*বশুরবাড়ী গিয়ে গর চালাক বার 
করবো । 

শ্রীনা। 'িধূবাব, এবারকার কার্তকে 
ঝটকায় শ্রীরামপূরের সব দাঁড়কাকগদনো মরে 
গেছে। 

[সদ্ধে। সব কি মরেছে? 


শ্রীনা। গোটা দুই আছে" দাঁড়কাকগনো 
কাকদের মধ্যে কুলীন। 

1সদ্ধে। কাকের আবার কুলশন। 

শ্রীনা। যেমন গাঁজার ভ্যাল্‌সা। 

নদে। বড় চালাক কচ্চো-আঘম দম্ভ 
করে বলৃতে পার শ্রীরামপ্রে আমার কাছে 
এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁদা ঘর, 
আমরা আসল কুলনের ছেলে। 

শ্রীনা। আ্টডুব্রেড্‌। 

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্পে বামন 
বেরোয়। 

শ্রীনা। গোঁদোলপাড়ার ওষুধ খেতে হয় 
ঢেশকরাম, অমন কথা ক বলতে আছে? 
ব্রাহ্ষণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবশত গলায়, বিপ্র- 
চরণেভ্যো নমঃ, তাঁকে ওর্‌পে বার কন্তে আছে, 
পইতেয় যে চোনা লাগবে। 

লল। কথাটা আতশয় রূঢ় হয়েছে। 
এসির নিন নালা 

1 

হেম। রাগের মাথায় বৌরয়ে গেছে। 

ললি। এলুম ভদ্ুলোকের বাড়ী, বস্‌বো, 
কথা কবো, তামাক খাব, তা কেবল ঝকূড়া 
আর কামূড়াকামাঁড়ি। 

নদে। তামাক দে রে। 

শ্রীনা। গাঁজা দে রে। 

নদে। (হাসিয়া) মামার কেবল তামাসা। 

শ্রীনা। (দুই হস্ত অঞ্জালবদ্ধ কারয়া 
নদেরচাঁদের মুখের কাছে লইয়া।) বাছা রে-- 

সিদ্ধে। ও কি মামা। 

ভ্রীনা। মাঁণক মাঁটতে পড়ে। 

লাল। নদেরচাঁদ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ 
হয়েছে কোথা ? 


জীলাবতশ 


নদে! প্লাজার বাড়ী। 
শ্রীনা। লক্ষনীছাড়ী। 
নদে। সে কথাঁট বলতে পারবে না, 


রাজকন্যা, আরমান 'বাব। . 
লাল। “কং ন করোত বাধ্ধাদ তুষ্টঃ 
ণকং ন করোত স এব হি রুষ্টঃ। 
উচ্টে লুম্পাত রম্বা যম্বা 
তস্মৈ দত্তা 'নাবড় 'নিতম্বা ॥» 
নদে। 'দাঁক্ব কাঁবতাটি-_-“নাবড়ানতম্বা” 
ক 'সধু বাবু? 
৩ নাবড় নিতম্ব আছে যার, অর্থাৎ 
] 
নদে। নিতম্ব কি? 
হেম। স্তন। 
লাল। হেমবাবুর খুব ত ব্যৎপাত্ত। 
হেম। আম পশ্বাবলণ টলন সব পাঁড়াছ। 
লাল। নতুন বই ছু পড়েছেন ? 
হেম। িলোত্তমা সম্ভাবনা পাঁড়ছি। 
শ্রীনা। মাইকেলের মাথা খেয়েছ। 
নদে। 'ত্রাটশ্‌ লাইবোৌর থেকে মামা যত 
বই আনেন আমরা সব দোঁখ। 
লাল। 'ব্বাটশ্‌ লাইবোর__ 
সদ্ধে। মেট কাফ-_ 
হেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেট্‌ ফাক্‌। 
নদে। ম্যাড্‌ কাফ- 
শ্রীনা। তোমবা দুটিই তাই-_চলো। 
| শ্রীনাথ, ললিত এবং সদ্ধেশ্বরের প্রস্থান। 
নদে! হেমা, সব্বনাশ করে গেছে, বাচুর 
বলেছে। (চিল্তা।) হেমা তোর পায় পাঁড় 
ওদের ফিরো-ডাক্‌ ডাক্‌ ভুলে গেলম- 
উতোর দেব-_ 
হেম। মামা, মামা, যেও না, একটা কথা 
শুনে যাও। 
নদে। লাঁলত বাবুদের আনতে বল। 
হেম। মামা একবার এস, লাঁলত বাব্দের 
নিয়ে এস। 
শ্রীনাথ, ললিত এবং সদ্ধেশবরের পুনঃপ্রবেশ। 
বাবা, আঁদারে 'িল মার, উতোর শুনে যাও। 


নদে। বাচুর না পানালে দুদ পেতে 
কোথা? 
শ্লীনা। (বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের 


১৬৯ 
কনা রাখিয়া দাক্ষণ হস্ত বক্র করিয়া) বগ্‌ 


দেখেচ? 
[শ্্রীনাথ, লালত এবং 'সিম্ধেশ্বরের প্রস্থান | 
হেম। ভায়া, মান্তমণ্ডপে চলো, খদাল 
খাওয়া যাক্‌। 
নদে। চাবুক কস্‌তে হবে। 
[ প্রস্থান] 


শ্ৰতীয় গর্ভাত্ক 


শ্রীরামপুর- হেমচাঁদের শয়নঘর। 
হেমচাঁদের প্রবেশ। 

হেম। রাক্ষুসী -_ পেতী - উননমুখনী -- 
বেরালখাগণ। এত করে বলোম, বাল বাপের 
বাড়ী যাচ্চো নদেরচাঁদের এক দন দেখিয়ো-- 
তা বলেন “অমন সব্বনেশে কথা বল না*-_ 
আবার কাদিলেন। বলেন সে “সতী ত্বের শ্বেত- 
পদ্ম”--সতীত্বের ধবল। সংস্কৃত পড়েছেন-- 
আঁস্তাকুড় ঝাঁট 'দয়েছেন। বলেন “সে সরম- 
কুমারী”_সরম কুব্ঃরী_“পরুষের সন্মদখে 
লজ্জায় কথা কয় না”-সধ্দবাব আমার মেয়ে- 
মানুষ৷ হাজার টাকা দিলেম তার পর বল্যেম; 
ভাবূলেম মন নরম হয়েছে-ও মা একেবারে 
আগুন, বলেন “মা'রে গিয়ে বলে দিই-মা 
আমায় গণ্গাপার করে দেবে। বলেন “এতে 
আমার সতীত্বে কলঙ্ক হবে”-ওরে আমার 
সতীত্বের চুবাঁড় “অধর হবে” ওরে 
আমার ধম্মবড়াই। এখন, বাল এখন--কেমন 
মজাঁট হয়েচে, তাঁর সেই সরমকুমারীর সঙ্গে 
নদেরচাঁদের সম্ব্ধ হয়েছে। আগে বলবো না, 
একটু রঙ্গ কার। এতক্ষণ ঘরে বসে আছ 
এখন এল না, অন্য লোকের মাগ বাবু ঘরে 
এলে ছুতোনতায় ঘরে আসে-কি করে এখানে 
আঁন। মা,বোধ কার নীচেয় আছেন--সাড়া, 
সুঁড় দিই-চোৌঁৎকার স্বরে) আমার বই নে 
গেল কে? বাহবা আমার বই নে গেল কে 

নেপথ্যে। ও হেম ঘরে এইচিসৃ? 

হেম। (মুখ খিচয়ে) ঘরে নাতো কি 
মাঠে? 

নেপথ্যে। কি চাচিচস: হেম? 

হেম। (মূখ খিচয়ে) কি চাচ্চিস্‌ হেম। 
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দীনবন্ধু রচনষেলণ 


নেপথো। দাসীরে ওখানে আছে, আমি মূন্ট্যাঘাত করিয়া) এক শ বার। 


খেতে বাঁসাঁচ। 
হেম। মুখ খিচয়ে) আমার মাথাটা 
খাও আম বাঁচ। 
₹নপথ্যে। জল দেবে? 
হেম। (মুখ িচয়ে) জল দেবে বই কি। 
নেপথ্যে। তামাক দেবে? 
৪ (মুখ খিচয়ে) তামাক দেবে বই 
। 
নেপথ্যে। বউকে ও ঘরে যেতে বলবো? 
হেম। নোকি সুরে) তানানা তানানা তুম 
তানা দেরে না।-এই যে ঝম্‌ ঝম ক্তে কন্তে 
আসূচেন। 


শারদাসন্দরণর প্রবেশ 
শার। আহা কি মধুর ভাষেই মায়ের 
সঙ্গে কথা কইলে। 


হেম। সে ত তোমার দোষ_তুঁমি এতক্ষণ 
কার ঘাস কার্টাছলে ? 


শার। যার খাই। 
হেম। তোমায় একটা সূসমাচার দিতে 
এলেম। 


শার। কার বুঝি সর্বনাশ হয়েছে? 

হেম। তুমি দেখাতে পার্বে না? 
শার। উঃ পোড়ার দশা আর 'ক-_অমন 
কর তো ঠাকুরুণের কাছে বলে দেব। 

হেম। ঠাকুবুণ তোমার দিকে না আমার 
ঈদকে? নদেরচাঁদের সূমূখে ঘোমটা "দিয়ে 
কেমন লাঞ্ছনা জান তো? 

শার। তোমার এই সমাচার না আর কিছু 
আছে? 

হেম। ঘোড়ায় চড়ে এলে না কিঃ 

শার। স্ত্রীর সঙ্গে কি এইরুপ আলাপ 
করে? ভাল কথা ক তোমার মুখে নাই। 


হেম। স্বামীর মনের মত হতৈ, ভাল 
কথা শুনতে। | 

শার। কি কল্যে মনের মত হয়, তাই 
বলো. কাঁর। 

হেম। কথা শুনলে। 

শার। আম কি অবাধ? 

হেম। (মেজের উপর একট প্রচণ্ড 


শার। চমকে উঠিয়া) কিসে? 

হেম। তুমি আমার অবাধ, মার অবাধ, 
মাসীর অবাধা। 

শার। ও মা! সে 'ি কথা, শুনে যে আমার 
হংকম্প হয়। আম বউমানৃষ, সাতেও নাই, 
পাঁচেও নাই, 'যাঁন যা বলেন তাই শৃনি। 

হেম। শোন বই কি? 

শার। কেন তাঁরা ত আমার নিন্দে 
করেন না। 

হেম। তোমার সাক্ষাতে করবে? 

শার। তোমার পায় পাড়, আমার মাথা 
খাও, বলো, আম 'কি নিন্দের কাজ কাঁরাচ-- 
আর দণ্ধে মেরো না, আমার গ্য কাঁপচে। 

হেম। তোমায় আম বাঁলাচ, মা বলেচেন, 
দিও না, তবু তুম তারে দেখে বুড়ো বয়সে 
ধেড়ে কাচ সেকেন্দার গজের দেড় গজ ঘোমটা 
দাও-কেন সে কি আমার পর, না সে উলুবন 
থেকে ভেসে এসেছে? সে গোবাঘা নয় যে 
তোমারে দেখলে হা করে কামূড়ে নেবে? 

শার। সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম 'দয়ে জবর 
ছাড়ুল। 

হেম। এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হলো? 

শাব। আমি কি তুচ্ছ কথা বলূচি। 

হেম। আর দেখ আসি স্বামী-_গুরুলোক 
_গুরুনিন্দে অধোগাত। গুকে এত ভাল বাঁস 
কত গয়না 'দইঁচ, কুলশনের ছেলে দশটা 'বিয়ে 
কল্যে কর্তে পার, আর একটা 'বিয়ে কল্যেম 
না-নদেরচাঁদকে ফাঁক 'দিয়ে একাদন দুদন 
রাত্রে ঘরে আঁস--তব্‌ ভান আমাকে ছকড়া- 
নকড়া করেন। 

শার। দেখ নাথ, তুমি যাঁদ আমার সকল 
গহনা কেড়ে নাও, আর কতকগুলো বয়ে কর, 
আম যে মনোদহঃ্খে আছি এর চাইতে আর 
আধক দৃঃখ হবে না। 

হেম। তোমার 'কি দুঃখ 2 

শার। তুম তা জান না এই দুঃখ । 

হেম। দুঃখ দুঃখ করে আমাকে মেরে 
ফেল্যে-একটু ঘরে এল্‌ম আর ডান সাপের 


লীলাবতশ 
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ছাড় খ্লে বসলেন-আমি দশটা বিয়ে স্তর তাঁর নিকটে কত পুস্তক গড়েন, আমার 


করবো তবে ছাড়ূবো। 

শ্ার। তুমি কুঁড়টে বিয়ে কর। 

হেম। নদেয়চাঁদের সঙ্গে ₹তামার কথা 
কইতে হবে। 

শার। আমি তা পারবো না। 

হেম। আরো বলেন আঁম কিসে 
অবাঁধ্য। 

শার। হই হই আম অবাধ্য আমই আছ 
-এ নিন্দেযর আমার যা হবার তা হবে। 

হেম। 'সদ্ধেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের 
লালতের সঙ্গে কথা কইলে কেমন করে? 

শার। তার স্বামী তাকে ভাল বাসে, তার 
স্বামণর বজ্ধু, তাই সে কথা কয়েছে। 

হেম। নদেরচাঁদ বুঝি তোমার স্বামশর 
বোনাই? এ ষে স্বামীর ভাই, বন্ধুর 
বাবা। 

শার। ভাই কি বোনাই তা তুমিই জান। 

হেম। বা রসকে সিধ বাবুর সঙ্গে 
কথা কবে ? 

শার। আমি িদ্‌ নিদু চাই নে, আম যে 
বদ পেইচি সেই ভাল। 

হেম। সে যে বেহ্গ সমাজ করেছে বাঙ্গ 
হবেঃ 

শার। আম তোমাকে বারংবার বাঁলাচ, 
আঁম তোমার পায় ধরে নাত কাঁরাঁচ, ধর্মের 
কথা 'নয়ে ঠাট্টা তামাসা কর না কিন্তু আমার 
অল্তঃকরণে ব্যথা দেওয়াই তোমার মানস, তুমি 
যখন তখন এইরূপ উপহাস কর-সদ্ধেশবর 
বাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেছেন, তাঁর স্তর ব্রা্মকা 
হয়েছেন, এটা নিন্দার কথা না সখ্যাতর 
কথা ? 

হেম। সৃখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে 
একঘরে করতো না। 

শার। যারা একঘরে করেছে তারাই বলে 
পরোপকারী এখানে আর নাই, আর তোমাদের 
লোকে যা বলে তা শুনে আমি কেবল নিজ্জনে 
বসে কাঁদ। ব্রাহ্ম ধর্মের যত পৃস্তক, আমার 
কাছে সকলি আছে, তুমি যাঁদ শোনো আমি 
তোমার কাছে বসে পাঁড়। সদ্ধেশ্বর বাবুর 


পক সাধ করে না তোমার কাছে যনে পাড়? 

হেম। কেন মিছে জবালাতন্ন, কর মেয়ে 
মান্ষের পড়া শুনোয় কাজ ফি, ধম্মেতেই 
বা কাজ! কঃ-রাঁদো বাড়ো খাও ব্যস) 

শার। তুম একথানি পুস্তক পড়ো, ভাল, 
না লাগে আর পড়ো না। 

হেম। যার নাম ভাল লাগে না, তা কখন 
পড়তে ভাল লাগে ? 

শার। আম তোমাকে ব্রাহ্গধর্মমের সব 
পুস্তক পড়াবো, আঁম তোমাকে ত্রাহ্ম করবো, 
আম তোমাকে কুপথে যেতে দেব না--আমম 
তোমার স্ত্রী, দোখ 'দাখি আমার অনুরোধ 
তুমি কেমন করে অবহেলা কর-- 

হেম। হো, হো, হো, পারি সাহেব 
এয়েছেন- আমাকে খ্রীষ্টান কচ্চেন--আমাকে 
আলোয় নিয়ে চল্যন। -দেখ যেন আলো 
আঁধার লাগে না-নদেরচাঁদ যে বলে “হেমাকে 
হেমার মাগই খারাপ কল্যে” তা বড় 'মছে 
নয়। 

শার। আমার মরণ হয় তো বাঁচি। 

হেম। রাগ হলো না কি? বাবা রে! চক 
যে জবল্‌চে। 

শার। আম কার উপর রাগ করবো । 

হেম। তোমাকে একটা ভাল কথা বলতে 
এলেম। 

শার। আর তোমার ভাল কথা বল্‌তে হবে 
না। 

হেম। তবে একটা মন্দ কথা বাঁল। 

শার। যে চিবদুঃাখনী তার ভালই বা ফি 
আর মন্দই বা কঃ 

হেম। আমার কথা শুনলে না, আমাকে 
অপমান কল, আচ্ছা আম বাইরে চল্যেম। 
যোইতে অগ্রসর) 

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া) যা বলৃতে 
হয় বলো, রাগ করে আমাব মাথা খেয়ো না। 

হেম। দেখাতে পারবে না? 

শার। তোমার পাষ পাঁড, ভাল কথা বলো 
_ষে কথায় আমি মনে ব্যথা পাই সে কথা কি 
তোমার বলা উচিত! 

হেম। সদ্ধেশবরের সঙ্গো কথা কয়েচে ? 
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শার। কয়েচে। 

হেম। কাঁচাল ছিল? 

শার। 'ছিল। 

হেম। এই বাঁঝ তোমার “সণতশীত্বের 
'খ্বেতেপপ্” 2 

শার। তারা চিরকাল পাঁশ্চমে ছিল, তাই 
কাঁচাল পরে-_তার মা পরেচে বন পরেচে, তাই 
সে পরে, তাতে দোষটা কঃ সেতো আর 
শুধু কাঁচাল গায় দিয়ে লোকের সুমূখে আসে 
নি, যে তার নিন্দে কর্‌বে। 

হেম। আর কি ছিল ? 

শার। তার পায় কালো রেশাম মোজা 
ছিল, গায় কাঁচাল ছিল, একাঁট সাঁটনের চোস্ত 
লম্বা কুরতি ছিল, তার উপরে বারাণসণ শাড়ৰ 
পরা ভিল। 

হেম। কি বাহার! নদেরচাঁদের সার্থক 
জীবন। 

শার। পোড়াকপাল আর 'কি-_ গৃহস্থের 
মেয়েকে অমন করে বলতে নাই। সেও এক 
জনের মেয়ে, সেও এক জনের ভগ্নী_পরের 
মেয়ে পরের ভগ্নীকে আপনার মেয়ে আপনার 
কথা নিয়ে কোন্‌ ভদ্র লোকে রঙ্গ করে থাকে 
বল দোঁথ। 

হেম। প্ুরুতঠাকুরুণ, চুপ করন, দই 
আসূচে-স্বচনীর কথা ঢের শানাচ, 
তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচন শেখাতে 
হবে না. 

শার। 
কথা কইবে। 

হেম। 
রাঙ্গাবেন। 

শার। আম কোন্‌ বাঁদর বাঁদী যে 
তোমায় চক রাঙ্গাবো। 

হেম। কেন তোমার নাম করে' যাঁদ কেউ 
আমার সার্থক জীবন বলে তা হলে ক 
তোমার মুখখানি আম্ন আগুনের নুড়োর 
মত হয়? 

শার। আম যে তোমার মাগ। 

হেম। সে বাঁঝ নদেরচাঁদের পিসী ? 

শার। সে নদেরচাঁদের 'পসী হতে যাবে 


কোন্‌ শাল আর তোমার সঞ্চে 


দীনবন্ধ্‌ রচনাবঙগণী 


কেন? সে গৃহস্ণের মেনে 

হেম। তবে বলবো? 

শারু। বলো কান পেতে আছ, বাঁধর 
হই নি। . 

হেম। বধের কি গোঃ 

শার। কালা হই 'ন। 

হেম। সংস্কৃত বলেচ-_দাশরাথ হয়েচ-_ 
টুপ কাঁরাঁচ, ছড়া কাটাও গো আঁধকারাী 
মহাশয় ।-বাজে খরচ ছেড়ে দাও, যা করেছ 
সে কালে করেছ-বধ ফধ্‌ এখানে বলো না 
গায় পয়জারের বাঁড় পড়ে। পৃর5ষজ্যাটা সওয়া 
যায়, মেয়েজ্যাটা বড় বালাই। 

শার। আর ব্যাকখানা কর না, তোমার 
পায় পাঁড়াঁচ, আম আর ভাল কথা কব না 
আজ অবাধ অগ্গীকার কর্লেম। 

হেম। ফঙ্গীকার ক গো? 

শার। তুমি ক বল্‌্চিলে বলো আম শুনে 
যাই। 

হেম। তুমি দেখালে না, কিন্তু নদেরচাঁদ 
আর এক 'ফাকরে দেখবে। 

শার। এ আব তাঁতীর বাড়ী নয়। 

হেম। দেখবে, দেখবে, দেখবে। 

শার। কখন না, কখন না, কখন না। 

হেম। শোন তবে বাঁল আম কথাট মজার, 

নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার; 

তোমার সয়ের বাপ করেছেন পণ, 

জামাই লবেন বেছে কুলীন-নল্দন। 

শার। মাইর, আমার মাথা খাও! 

হেম। ঘটক ব্যাটাই মাথা খেয়েছে। 

শার। মামা রাজি হয়েচেন 2 

হেম। মামার মেয়ে না বাবার মেয়ে? 

শার। এখন ছেলে দেখবে। 

হেম। ছেলে আবার দেখবে কি! পুতের 
মুতে কাঁড়-রাজারা রাজকন্যা দেবার জন্যে 
হাত যোড় করোছল, তাদের ছাই কপালে 
ঘটলো না। 

শার। আহা! মা নাই, ভাই নাই, অমন 
মেয়োট শমশানে ফেলে দেবে? 

ঘা বত রব তিত রানা বি 
মাসীকে বলে 'দীচ্চ, তুমি নদেরচাঁদকে মর্‌ 
বলেচ। 


লীলাবতী 


শার& ঝহবা আম মন বল্লুম কখন? ও 
মাসেকি কথা গো? আমি আপনার দুঃখে 
আপান মর্াচ- চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন।) 


হেম। (স্বশ্গত) এই বেলা ফাঁকৃতালে 
একটা কাজ সেরে নিই-- (প্রকাশে ।) ঝাঁজরা 
চকে আমাকে ফাকি দিতে পার্বে না, মাসীকে 
এ কথাও বলবো, তুমি সম্বন্ধ শুনে কেদেচ, 
চল্যেম-_ 

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধারয়া।) তোমার 
পায়ে পাঁড়। আমার মাথা খাও, তুমি কারো 
কিছ বলো না-বিয়ের কথায় চক্ষের জল 
ফেলে, তাঁর ছেলের অমঙ্গল কাঁরাঁচ শুনলে, 
[তান আমায় স্থল দেবেন না-আম তা হলে 
জন্মের মত তাঁর চক্ষের 'বষ হবো- সাত 
দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমায় আজ 
বাঁচাও। দেখ, স্বামী সতীর জীবন, মনের 
কথা বল্‌্বের এক মান স্থান--আমাদের পাঁত 
বই আর গাঁত নাই-কামিনী পাঁতর কাছে কত 
মনের কথা বলে, তাতে সঙ্গতও আছে 
অসঙ্গতও আছে, পাত কামিনীর মেয়ে বুদ্ধি 
বলে রাগ করেন না, বরণ আদর করে বেশ 
করে বুঝয়ে দিয়ে অসগ্গত কথা বলা নিবারণ 
করেন। যাঁদ উচাটন মনে আমার মুখ দিয়ে 
কোন মন্দ কথা বের্ষে থাকে, তুমি আমার 
স্বামী, লজ্জা নিবারণ করার কর্তা, তোমার কি 
উচিত, সে কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে 
দুঃখের ভাঁগননী করাঃ আমায় লাঞ্থনা খাইয়ে 
তুম কি সখী হবে? আম বড় ব্যাকুল হয়ে 
বল্‌চি, একাঁদন মাপ কর, তোমার চিরদুঃশখিনশ 
দাসীর একাঁদন একাঁট কথা রাখ। চেক্ষে 
অণ্চল 'দিয়া রোদন এবং যাইতে অগ্রসর ।) 

হেম। যাও যেঃ 

শার। আসাঁচি। 


[ প্রস্থান । 


হেম। মন্দ ব্যাপার নয়-_ওর দুঃখ দেখে 
আমার কান্না আসূচে, মিম্টি কথায় মন ভজে 
গেল, যেন গঙ্গার জল বেড়ে বাঁদাঘাটের 
পাথরের পইটে ভিজে ষাচ্চে। সাধে বাবা বলেন 
«এইটি বাড়শর মধ্যে লক্ষ্নী বউ”- বউ ভাল 
কিচ্তু ইয়ার বদ্‌। 


১৭৩ 


শারদার প্‌নঃ প্রবেশ 

শার। তুমি ভেবে দেখ এক দিনও আমার 
কোন দোষ পাও নি। ' 

হেম। তুম ষে ভয়ানক কথা বলেচ, "আমি 
চেপে রাখৃঁচি, তুমি আমার একাঁট কথা রাখ। 
শার। বলো। , 
হেম। তুমি নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা 
খুলে থাকবে, আর তার সঙ্গে কথা কবে। 
শার। আমি ঘোমটা দিয়ে কথা কবো। 
হেম। তুমি কি সামান্য ধনী-_ 

শার। তুমি রাগ কর না, আম ঘোমটা 
খুলে কথা কবো, কিন্তু কেবল তোমার 
সাক্ষাতে। 

হেম। তানাতকিতুমি তার সঙ্গে 
বাগানে যাবে। 

শার। সে দিন বারেন্ডায় ঠাকুরপো 
আমায় লক্ষ্য করে বল্যেন “আমার নদেরচাঁদকে 
কেউ দেখতে পারে না।” 

হেম। আমার অসাক্ষাতে তোমার যা খুঁস 
তাই কর। 

নেপথ্যে। দাদাবাব ঘরে আছ? 

হেম। এস, লক্ষমণ ভাই এস!_ও কি 
ঘোমটা দাও যে? 

শার। (চক্ষু মুছিয়া।) ঘোমটা 'দাচ্চনে, 
কাপড় চোপড়গ্নো সেরে সুরে গায় 'দাঁচ্চ; 
যে পাত্লা কাপড় পরে রইচি, দুপুরো করে 
না দিলে কারো সমুখে যাবার জো নাই। 
(দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান ।) 

হেম। চেয়ারে বসনা? 


শাব। না আম দাঁড়য়ে থাঁক। 
নদেরচাঁদের প্রবেশ 
নদে। ঘটককে কুলাজর কথা সব বলে 


দিষে এলেম- বউ চিন্তে পার? শোরদাসহন্দরী 
নাঁসকা পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবনত- 
মুখা)। 

হেম। এই বাঁঝ তোমার কথা কওয়া? 

শার। (অস্ফুট স্বরে ।) পাল 

হেম। তুমি যাঁদ “পার” না বলো তোমায় 
কেটে ফেল্‌্বো--বল্যে নাঃ বল্যে না?- পয় 
আকার পা, রয় দাঁড় হস্বি রি, এই দুটো 


১৭৪ 


একন করে “পারি” বলতে পার না? কে'দেচ 


কেন বলবো? 
শার। (মৃদ্‌স্বরে।) পাঁর। 
হেম। অনেক কম্টে আজ ঘোমটা 


খালায়াচ। 
নদে। এক 'বয়েন না দিলে লজ্জা যায় না-- 
শার। €হেমচাঁদের প্রাত মৃদুস্বরে।) 
মাঁথ গে। 
[শারদাসূল্দরীর দ্রুতগাঁত প্রস্থান। 
হেম। আমার 'পিশ্ডি মাখ গে-এখন 
তিনটে বাজে নি বলে ছেলেদের আসবের 
সময় হয়েচে। 
নদে। ওই ত কারচুপির কাজ। 
হেম। 'বয়েনের কথা না বল্যে আর 
খানিক থাকৃত। 
নদে। পেটে একখান মুখে একখান ভাল 
লাগে না;_আগে আমার তান আসুন কত 
রঙ্গ দেখাব। 
হেম। ঘরের মাগ কি খেমটাওয়ালশী ? 
নদে। তুই থাঁকস্‌ থাঁকস্‌ চমৃকে 
উঠিস্‌ ম্যান্তমন্ডপে চলো, গুল টানি গে, 
পাঁচ ইয়ার নিয়ে মদ খাই গে। 
হেম। আজ ভাই রাত্রে বাড়ী আসবো; ও 
বাপের বাড়ী যাবে। 
নদে। তুমি যমের বাড়ী যাও। 
হেম। বেণেরা নাক নালশ করেছে £ 
নদে। আমার মোল্তার বলো, তুঁড়তে 
উড়্‌য়ে দেবে। 
হেম। গুল খাডালা ? 
নদে। চলো, খাই গে। 
[প্রস্থান। 


তৃতীয় গভভগঙ্ক 
শ্রীরামপুর- সিদ্ধে*বরের পুস্তকালয় 
রাজলক্ষমণ এবং শারদাসন্দরণর প্রবেশ 
রাজ। যোটালে কেঃ 
শার। তাঁরাই প্রস্তাব করেছেন।_ বন 
শুনে অবাধ আম কি পর্যান্ত ব্যাকুল হইচি 
তা আমি তোমায় কথায় বলৃতে পারি নে। 


দশনবজ্ধু রচনাবলশ 


যাড়শতে যাঁদ সপ্বন্ধের কথায় আহশ্রাদ না কার 
ম্সাসের মূখে তিরস্কারের স্রোত বইতে থাকে। 
রাজ। লীলাবতশর লোকাতশত সৌলার্ষ; 
বানরের ভূষণ হবে? এই বাঁক ললাবতীর 
ধবদ্যার পুরস্কার 2 দেখ ভাই, লীলাবতণ যাঁদ 
নদেরচাঁদকে বিয়ে করে, সে যেন লেখাপড়া- 
গুলো ভুলে যায়, তার পর বিয়ে করে। কি 
সর্বনাশ! লীলাবতশর মরা-খবরে ত আমার 
এত দুঃখ হতো না। লশলাবতীর বাগ শ্নাঁচ 
লশলাবতশকে বড় ভাল বাসেন, কিম্তু এখন 
বোধ হচ্চে তান ললাবতশর পরম শল্রু। 
শার। তাঁর স্নেহের পারসীমা নাই, কিন্তু 
কুলীনের নাম শুনলে তান সব ভূলে যান। 
নদেরচাঁদ বড় কুলন, তাই তান পাত্রের দোষ 
গুণ বিবেচনা কচ্চেন না। 
রাজ। জনক-হদয় যাঁদ স্নেহরসে গলে, 
কুপান্রে কন্যায় দান করেন কি বলেঃ 
কুপাঁত সতণর পক্ষে গহন কানন,- 
অসন্তোষ-অন্ধকার সদা দরশন, 
কুবচন কাঁটা, কালসাপ কদাচার, 
ধমক ভল্লুক ভীম, শার্দল প্রহার 
প্রব্না নম্ট শিবা, ক্রোধ দাবানল, 
জহালাইতে অবলায় সতত প্রবল-- 
হেন বনে বনবাস দিলে তনয়ায়, 
পাষাণ-হদয় বিনা 'ক বাল 'পিতায় ? 
শার। (দীর্ঘ নিশবাস।) এখন বনু, উপায় 
অনুসন্ধান কর। লশলাবতশ নদেরচাঁদের হাতে 
পড়লে এক 'দিনও বাঁচবে না। তোমাকে আর 
তোমার স্বামীকে সে পরমবন্ধু বিবেচনা করে, 
লীলাবতঈকে রক্ষা করে বন্ধূর কাজ কর। 
আনন্দ-উৎসব সদা কুসুম কাননে- 
নয়ন আনন্দ-হুদে সম্তরণ করে 
হেরে যবে অনিমেষে পবনে কম্পিত 
সুশোভিত ফুলকুল অলিকুল-ীনাঁধ; 
কি আনন্দ নাঁসকার যবে অনুকূল 
মন্দ মন্দ গম্ধবহ, সৌবভে মোদিত, 
অকাতরে করে দান পাঁরমল ধন, 
[শিখাইতে বদান্যতা মানবাঁনকরে : 
ভীঁন্তমতা বিহাঁঞ্গনশ স্বনাথ সাহত্ 
চম্পকের ডালে গায় বনা-তানলয়ে 
বিশ্বাপতা-সৃগৌরব; শুনিলে যে বৰ 


শশলাবতণ 


আনন্দে পাগল হয় শ্রবপযূখল। 

এ [ুছন: কুস্মম-বন সেই লালাবতা, 

কারবে কি সেই বনে বরাহ 'ব্হার? 

রাজ। লশলাবত” নাক তোমার সই! 

শার। তোমায় কে বল্যে 

রাজ। লাগত বাবু বলেচেন। 

শার। লশলাবতশ আমার ভাঁগনশ; আমরা 
একবয়সণ; ছেলে কালে সই পাতয়েছিলেম, 
এখন তাই আছে। 

রাজ। লশলাবতশ কি হেম বাবুর সমৃথে 
বার হন? 

শার। বন, তুম এ কথাটি জিজ্ঞাসা কল্লে 
কেন? আমার মাথা খাও, বলো এ কথাট 
জিজ্ঞাসা কর্বের ভাব 'কি! 

রাজ। ভাই, আমার জন্য কোন ভাব নাই। 

শার। বনু, আমার জ্বামী 'নন্দার পানর, 
তা আম স্বাকার কার; কল্তু ভাই আমার 
কাছে আমার স্বামশর যাঁদ কেউ নিন্দা করে 
তাতে আম মনে আতশয় ব্যথা পাই। 

রাজ। ভাঁগান, আম কি তোমার শন, 
তাই তোমার মনে ব্যথা দেব। 

শার। আমার স্বামী যে সকল কাজ 
করেন তাতে তাঁকে ঘৃণা না করে থাকা যায় 
না; কিন্ত দাদ, আমি এক মুহূর্তের নামিতেও 
স্বামীকে ঘৃণা কার না। আম স্বামশর কুচারন্র 
জন্য রাগ কার, বাদানুবাদ কারি, কিন্তু কখন 
স্বামীকে মন্দ কথা বাঁল না। দেখ বন্‌, যখন 
একাগ্র চিন্তে পরমে*বরের কাছে প্রার্থনা কার, 
আমার স্বামীর ধর্মে মাত হক্‌ আর কুসংসর্গ 
গিয়ে সংসত্গ হক্‌। 

রাজ। বন, আঁমও সব্্বশুভদাতা দয়া- 
নিধান পরমে*বরের নিকটে প্রার্থনা কার, 
তোমার স্বামী তোমাকে পরম সুখী করুন। 

শার। যাঁদ নদেরচাঁদ আমার স্বামীকে এক 
মাস ছেড়ে দেয়, আর সেই এক মাস তিনি 

বাবুর সমাজভু্ত হয়ে থাকেন, তা 

হলে আমার স্বামীর সকল দোষ দর হয়ে 
যায়। আমার স্বামশর অল্তঃকরণ নশরস নয়, 
[তান হাবূলার মত অনেক কাজ করেন বটে, 
িল্তু নিষ্ঠুরের মত কোন কাজ করেন না। 
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রাজ। দিদি, তুমিবার ল্য তাঁর চারনর 
সংশোধন কন্তে কঁদন লাগে। লাগত বাবু 
বলেন শারদাস্ক্দরীর মত সংলেখক দুল, 
শারদাসুন্দরশর মত ধর্সপরায়ণা দ-প্টিশোচর 
হয় না। তুমি হতাশ হয়ো না, পরমেশ্বর 
তোমাকে অবশাই সুখী কর্বেন। ৃ 

শার। সে আমার আকাশা-কুসঅ বোধ হয়। 
আম এলেম লশলাবতশর কথা বলতে তা 
আপনার কথায় [দন কাটালেম। 'সদ্ধেম্বর 
বাবুকে একবার কাশশপুর যেতে বলো, যাতে 
এ সম্বন্ধ না ঘটে তাই করে আসুন। 

রাজ। তিনি এখান আসবেন, লাল্গিতবাবূর 
আসবের কথা আছে। 

শার। আম এই বেলা যাই। 

রাজ। কেন আমার স্বামীর সমৃখে বার 
হতে তোমার ?ক ভয় হয়, না লজ্জা হয়? 

শার। সদ্ধে*বর বাবর যে বিশুদ্ধ 
স্বভাব তাঁর সুমূখে যেতে ভয়ও হয় না, 
লজ্জাও হয় না। 

রাজ। তবে কেন খানক থেকে তাঁর সঙ্গো 
সাক্ষাৎ করে যাও না? তোমার পড়া শুনতে 
তাঁর ভার ইচ্ছে। 

শার। ঘুবতীজবন 'পাঁত, তাঁর হাত ধার 

দেশান্তরে যেতে পারি; বচ্ধু-দরশন 

[নিতান্ত সহজ কথা; 'কিল্তু একাকনন 

পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে? 

দবানাশ 'বিষাদনী আম লো সজান, 

আমোদ আনন্দ কেন সাজবে আমায় ? 

কেন বা হইবে ইচ্ছা করিতে এ সব? 

পাঁতিকে সু-মতি যদ দেন দয়াময়, 

তাঁর সনে তবালয়ে হইব উদয়, 

পাঁড়ব তুঁষতে তব পাঁতর অন্তর, 

গাইব গম্ভীর ভ্রল্গসঞ্গণীত সুন্দর । 

[ প্রস্থান। 

রাজ। গ্রমন স্নৈহময়ী রমণী যার স্ত্রী 
তার কিছুর অভাব নাই,_পৃথিবশী তার স্বর্গ । 
আহা! হেমবাব্‌ যাঁদব্রাহ্ম হন আমরা একটি 
পাঁবন্লা ব্রাহ্িকা প্রাপ্ত হই। 

[সদ্ধে*বর এবং লালতমোহনের প্রবেশ 

[সদ্ধে। আমি ভাবৃছিলেষ, সূর্যাদেব 
অস্তাচলের পথ ভুলে আমার পৃস্তকাগারে 


ষ 
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প্রবেশ কয়েছেন, তা নয়, তুম ঘর আলো করে 
বসে আছো । 

রাজ। লালতবাব্‌, লশলাবতশর না কি 
নদেরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে? 

[সদ্ধে। রাজলক্ষমীর কাছে পাঁথবীর খবর 
_তুমি একখান সংবাদপত্র কর, তোমার যে 
সমাচার-সংগ্রহ, তুম অনায়াসে একখান পন্র 
চালাতে পার্বে। 

রাজ। দুঃখের সময় ঠাট্টা তামাসা ভাল 
লাগে না। 

[সদ্ধে। দুঃখ কি? সম্বন্ধ হলেই যাঁদ 
বিয়ে হতো, তা হলে রাজলক্ষমনী আমার 
রাজলক্ষমী হতেন না। 

রাজ। লালিতবাবু, আপনারা কি এমন 
বিয়ে দিতে দেবেন ? 

লাল। কেহ কি সূরাভি নবীন পদ্ম 
অনল শিখায় আহত দেয়? সম্বন্ধ হক, 
লগনপ হক, পান্র সভাস্থ হক্‌, তথাঁপ এ 
[বয়ে হতে দেব না। 

রাজ। পান্ন সভাস্থ হলে কি হবে? 

[সদ্ধে। শিশুপাল-বধ। 

লাল। সধু, নদেরচাঁদের কৌলীন্যে কোন 
দোষ আছে কি না সেইটে বিশেষ করে 
অনুসন্ধান কত্তে হবে; কারণ কোৌলপশন্যে যাঁদ 
দোষ না থাকে কর্তার অমত করা নিতান্ত 
কঠিন হয়ে উঠবে। 

িদ্ধে। কর্তা কি নদেরচাঁদের চাঁরত্রের 
কথা অবগত নন--যে কন্যাকে বিষ খাওয়ান 
আবশ্যক তাকেও এমন পানে দেওয়া যায় না। 

রাজ। বিমাতা সতীনাঝকেও এমন পাত্রে 
গদতে পারে না। 

লাল। কুসংস্কাবান্ধ ব্যান্তর হৃদয় বিমাতার 
হৃদয় অপেক্ষাও নিম্ঠুর। 

রাজ। লশলাবতীব কপালে এই ছিল! 
পাঁরণয়ের পৃম্টি কি অবলার সরল মনে বাথা 
দবার জন্য 2 

লাঁল। সুপাঁবন্ন পারিণয়, অবনীতে সংধাময়, 

সুখ-মন্দাঁকনীর 'নিদান, 
কারবার 'বাহত 'বিধান। 
একাসনে দুইজন, যেন, লক্ষরী-নারায়ণ, 


দীনবন্ধ্ রচনাবলণ 


বসে সুখে আনল্দ-অন্তরে, 

এ হেরে উহার মুখ, উদ্নয় অতুল সুখ, 
“ষেন স্বর্গ ভুবন-পভতরে) 
প্রণয়-চাঁন্দুকা-ভাঁত, ঘরময় 'দিবারাঁতি, 

বিনোদ-কুমূদ বিকাঁসিত, 
আনন্দ-বসম্ত-রাস, 'বিরাজত বার মাস, 
নল্দন-বাপন 'বানান্দিত; 
যে দকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়, 
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে। 
সুখী স্বামী সমাদরে, কাল্তাকর করে করে 
পশীরাত-পৃরিত বাণী বলে, 
“তব সন্ধানে সতী, অমলা অমরাবতণী, 
“ভুলে যাই নর ন*্বরতা, | 
“অভাব অভাব হয়, পারতাপ পরাজস্ঈ, 
“ব্যাধ বলে বিনয়-বারতা ।” 
রমণী অমাঁন হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে, 
বলে “কান্ত কামিনী কেমনে 
“পাঁতিত পাঁতর অযতনে ?” 
নব শিশু সুখরাঁশ, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁস, 
পেলে কোলে কাল-সহকারে, 
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ, 
কাড়াকাঁড় কোলে লইবারে। 
সিদ্ধে। মনোমত সহধার্্সণণী নরে যদ পায়, 
স্বর্গে মর্তো 'বাভম্নতা রাহল কোথায় ? 
পুরোভাগে প্রণায়নী হলে বিরাজত, 
পারিজাত-পাঁরমলে চিত্ত বিমোঁদিত, 
নাদব-ীবশদ-সূধা পাঁতত বচনে, 
আরাধনা-আঁবম্কার অম্বৃজ-লোচনে। 
লভয়াছি শতাদরে কার পাঁরণয়, 
ভান্তমতশ ধর্ম দারা পাঁবশ্-হৃদয়। 
রাজ। কর্তা যাঁদ একবার নদেরচাঁদকে 
দেখেন তান কখনই অমন রুপবতী মেয়ে 
তার হাতে দেবেন না।- মেয়ে ত নয়, যেন 
নবদৃর্গা। 
লাল। আভাময়ণ লগলাবত, হদয়- মাধুরী, 
সাবমলা দেববালা অনুভব হয়;-- 
ললাট 'বিশদ্ধ ধর্ম; সরম লোচন; 
সরলতা গণ্ডকান্তি; সশশলতা নাসা; 
সাাবদ্যা রসনা; স্নেহ সুন্দর অধর; 
দয়া মায়া দুই পাঁণ রমণশয়-শোভা। 


এই দেবয়ালা মম স্লেহের ভাজন; 

নাশিতে তাহারে আম দেব না কখন। 
[সদ্ধে। সুরূপা রমণণী মনো-মোহিত-কারিণণী, 

ধর্সপরায়ণা হলে আরো বিমোহনশ;_ 

সুন্দরতা-নবন্ধন আদরে কমলে, 

আদর-ভাজন আরো সৌরভের বলে; 

কাণ্চন আপন গদণে সকলে রঞ্জনে, 

কত শোভা আরো তার মাণ সংমিলনে; 

মনোহর-কলেবর কমলা-নিকর, 

িস্টতা আধার হেতু আরো মনোহর! 

রাজ। কুপাঁত কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী 
জেনেছেন আজো জানতেচেন। 

লাঁল। সিদ্ধে*বর, তুম হেমচাঁদকে সমাজে 
আসতে নিষেধ করেছ না কি? 

[সদ্ধে। সাধে কাঁরাছ, তান সমাজ হতে 
করেন, লোকে সমন্দয় ব্রাহ্মদের নিন্দা করে। 

লাল। সে নিন্দায় সমাজের 'িছ:মানর ক্ষাঁত 
হবে না, কিন্তু তাতে হেমের চারন্র শোধরাতে 
পারে, তার মনে ঘৃণা হবে যে তার জন্যে 
সমৃদয সমাজের নিন্দা হচ্চে এবং দশ দিন 
আসৃতে আস্তে সে কুসংসর্গ ছেড়ে দিতে 
পারে। ভাব দোখ আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম 
আছেন, যাঁরা পূর্বে পশদবৎ ছিলেন এক্ষণে 
তাঁরা দেবতা স্বরূপ । আমার নিতান্ত অনুরোধ, 
উপকার কত্তে না পারলেম, মন্দকে ভাল কত্তে 


আসার আর কোন বাধা থাকে না। তা হলে 
আঁম কত সুখী হবো, তা বলে জানাতে পার 
না। 

[িসদ্ধে। তোমার যাতে মত, রাজলক্ষনীর 
যাতে মত, তাতে আমার অমত কি। আম 
প্রীতজ্ঞা ক্চি, হেমকে সমাজভুন্ত করবো, শুধু 
সমাজভুন্ত কেন, যাতে তার চাঁরন্র সংশোধন হয়, 
তার [বিশেষ চেষ্টা করবো। কিন্তু ভাই, সে 
স্বভাবতঃ বড় নির্বোধ, শুনিচি রাগের মাথায় 
শারদাস্ন্দরীকে যা না বল্‌্বের তাও বলে; 

দশ, র_-১২ 
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লাল। সধ্, আঁম মামার কাছে যাই, তুমি, 
সে পৃস্তকখানি নিয়ে এস, আর [বলম্ব করা 


হবে না। 
[লালতের প্রস্থান। 

রাজ। লাীলাবতীর মামা, বোধ কার, এ 
বিয়ে দিতে দেবেন না। 

সিদ্ধে। সেই ত আমাদের প্রধান ভরসা। 
আমরা কর্তার সুমূুখে কথা কইতে পাঁরনে, 
[কিন্তু মামা কাহাকেও ভয় করেন না; কর্তাই 
ক আর গিম্লীই কি, অন্যায় দেখলে তান 
কাহাকেও রেয়াত করেন না। তান বলচেন 
লীলাবতনকে নিয়ে স্থানান্তরে যাব, তবু এ 
বয়ে হতে দেব না। 


রাজ। আম একটি কথা বলবো? 
ণিসদ্ধে। অনুমাত চাচ্চো ? 
রাজ। আচ্ছা, লালতবাবদ কেন জশলা- 


বতকে বিয়ে করুন না। তা তো হতে পারে। 
যেমন পানর তেমনি পান্নী, যেমন বর তেমনি 
কনে) 

িদ্ধে। যেমন সম্ব্থ তেমান ঘটক 
ঠাকুরণ-_তুম যাঁদ এ ঘটকালি কর্তে পার, 
আম তোমাকে বাঁস বিয়ের কাপড়খানা দেব। 

রাজ। এ সম্বন্ধ ক মন্দ? 

সদ্ধে। সম্বন্ধ মন্দ নয়, কিন্তু লালত কি 
এখন বিয়ে করবে? 


রাজ। তম আমার নাম করে এই প্রস্তাবটি 
কর, লালতবাবদ লীলাবতীকে যে ভালবাসেন, 
[তানি অবশ্যই লশলাকে বিয়ে কর্তে স্বীকার; 
হবেন। 

সদ্ধে। ভালবাসলেই যাঁদ বিয়ে কর্তো, 
তা হলে এত দন তোমার ছোট বনাটি তোমার 
সতান হতো। 

রাজ। মে যখন বর বর করে তোমার কাছে 
আসবে তথন তুমি তাকে বিয়ে কয়, এখন 
আম বা বল্যেম তা কর। 

িদ্ধে। লালতের অমত হবে না, কিন্তু 
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কর্তা কি রাজ হবেন। পাণ্ডিত মহাশয়ের 
দ্বারা প্রথমে কথা উত্থাপন করা যাক্‌। 
র [ প্রস্থান। 


চতুর্থ গভণচ্ক 
কাশঈপুর- হরাবলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈউটকখানা 
হরাঁবলাস এবং ঘটকের প্রবেশ 


ঘট। কুলীনের চূড়ামাণ;_ আপনার দোরে 
হাতী বাঁধা হবে;বিক্রমপুরের ভূপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কত লোক বামন 
হয়ে গেছে;সেই ভূপালের পৌনে পত্রী 
প্রদান সামান্য সম্মানের কথা নয় । শ্রীরামপূরের 
চৌধুরী মহাশয়েবা কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করে 
ভূপালের পন্রকে এ দেশে এনে ভেঙ্গোছলেন, 
তা কি মহাশয় জানেন নাঃ 

হর। প্রজাপাঁতব 'নর্্বন্ধ-_-সকলের প্রাতই 
কুললক্ষমীর কৃপা হয় না-_ 

শ্রীনাথের প্রবেশ 

এমন ঘরে যাঁদ কন্যা দান কত্তে পাঁর তবেই 
জীবন সার্থক। -শ্লীনাথ, তোমরা অনর্থক 
আমাকে জবালাতন কর্চো। ছেলে লেখাপড়া 
[বিশেষবৃূপ শেখে নাই বলে ক্ষাতি কিঃ 

শ্রীনা। হনুমানের হস্তে মুস্তার হার 
দিলেই বা ক্ষাতকি? ছেলোট কেবল মূর্খ 
নন, গাঁল আহার করে থাকেন; তার চরিত্রের 
অন্য পাঁরচয় কি দিব, চৌধুবী-বাড়ীর মেষেরা 
তার সুমুখে একা বার হয় না। যেমন মামা 
তেমন ভাগ্নে। 

ঘট। এ কি মহাশয়! আপনার বাড়তে কি 
আম অপমান হতে এসেছিলাম; ভোলানাথ 
চৌধুবীর নিন্দা! কুলীনের সন্তানের কুচ্ছ! 
আবার তাই আপনার স্বসম্পকাঁয়ের দ্বাবা !-_- 
এই কি ভদ্রতা! এই ক শীলতা! এই কি 
অমায়কতা! এই কি লোকাচার! এই কি 
দেশাচার! এই কি সমাচাব!-_ 

ভ্রীনা। চাচার-টা ছেড়ে দিলেন যে? 

হব। শ্রীনাথ, স্থির হও, আমায় জবালাচ্ছো 
সেই ভাল, ঘটকচূড়ামাঁণর অমর্যাদা কর না। 

শ্লীনা। ঘট-_কচু-ডামাণ। 

ঘট। (ভ্রীনাথের প্রাত) আপাঁন কুলীনের 


দীনবন্ধয রচনাবলী 


মর্য্যাদা জানেন না;-ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পোঁন্র পড়তে পায় না;-নদেরচাঁদ সোনায় চাঁদ। 

শ্রীনা। কচুবনের কালাচাদি। 

ঘট। সে যে কুলধবজ। 

শ্রীনা। কাঁপধহজ। 

ঘট। কৌলপন্যরাশি। 

শ্রীনা। পাকসাঁড়াঁশ। 

ঘট। সে যে সম্মানের শেষ। 

শ্রীনা। গোবরগণেশ। 

হর। শ্রীনাথ তুমি এরূপ কল্যে আমি 
এখান থেকে উঠে যাব, আত্মহত্যা কর্‌্ব। 
তুমি ক লোকের সম্দ্রম রাখুতে জান না? 

শ্রীনা। আপাঁন রাগ কর্‌বেন না, আম 
চুপ্‌ কল্যেম। 

ঘট। শুধু চুপ্‌, তোমার জিব কেটে ফেলা 
উঁচত,_কুলীনের 'নন্দা ানপাতের মূল, 
যেমন মানুষ তেমাঁন থাকা 'বাঁধ। 

শরীনা। মহাশয় কথা কইতে হলো ।-ওরে 
ঘট্‌্কা, তোমা আম চান নে ঃ তুম আমায় 
জান না?- তোমার ঘটকাঁল লোকের কুলে 
কালন- রাজবাড়ীতে চলো, আচ্ছা শেখান্‌ 
শেখাবো। 

ঘট। শ্রীনাথ বাব 'বরন্ত হবেন না; 
আমাদের ব্যবসা এই। চট্রোপাধ্যায় মহাশয় 
কুললক্ষমীর প্রিয় পত্র, গুর অনুরোধে অনেক 
অনুসন্ধানে কুলীনচূড়ামাঁণ ভূপ্রাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের পৌন্র নদেরচাঁদের জোটাজোট কাঁরাঁচ। 
আপান রাগান্ধ হযে কতকগ্যাল অমূলক 
দোষাবোপ করলেও, কুলীনসন্তান দুষিত হয় 
না, সকল দোষ কুলমর্যাদায় ঢেকে যায়। চন্দ্রেব 
কলঙ্ক আছে বলে ?ক চন্দ্র কারো কাছে আপ্রয় 
হয়েছে ? 

হর। আহা হা! ঘটকরাজ যথার্থ বলেচো; 
-শ্রীনাথ আত িব্বোধনব্য সম্প্রদায়ের 
কোন্টীই বা নন,_তাতেই এমন সম্বন্ধে 
বিঘ্ন করূচেন। ওহো পুরাকালে দেবতার 
সমক্ষে সন্তান বধ করে স্বগরয় মহোদয়েরা 
পরকালের মানত লাভ করেচেন। শ্রীনাথ, আম 
কন্যাকে বাঁলদান 'দাচ্চ না। 

শ্রীনা। জবাই কচ্চেন। 

হর। তোমার মুখ আম দেখৃতে চাই না, 


লীলারতী 


তুমি দূর হও। নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে 
অনেক কারচি;--মেয়ে অনেক কাল পর্যন্ত 
আইবুড়ো রেখোঁচ, পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া 
শেখাচ্চ-ঢের হয়েছে, আর কথা শুন্বেন না, 
আপাঁন নদেরচাঁদকে জামাতা করে দিয়ে আমার 
মানব জনম সফল করুন। 
শ্রীনা। “বাবূরাম কর কাম কথা কইবে কে? 
চাঁদেরে বণধতে ধোনা ধনুক ধরেচে।» 
| সরোষে শ্রীনাথের প্রস্থান। 
ঘট। আপাঁন অনেক সহ্য করেন। 
হর। শ্রীনাথ আমার সম্ব্ধী। ব্রাহ্মণ 
মৃত্যুকালে শ্রীনাথকে আমার হাতে 'দিয়ে যান। 
প্রীনাথ আমার মঙ্জলাকাঙক্ষী, তবে ছু 
মুখফোঁড়। 
ঘট। ওঁকে সকলেই ভাল বাসে; শ্্রীরাম- 


রাজাদের বাড়নতেও যথেন্ট প্রাতপন্ন। দাড় 
রেখেচেন কেন? 
হর। ইয়ারাক, মোসায়োব ধরণ। হান 


আবার ছেলের নন্দে করেন; কোন্‌ নেশা বা 
বাকি রেখেছেন! 

ঘট। ভোলানাথবাব এক্ষণে কাশীতে 
আছেন, বিবাহের দন স্থির করে রাখৃতে 
বলেছেন, তান বাড়ণী এসেই শুভকর্্ম 
নিষ্পন্ন কর্‌বেন। 

হর। ভোলানাথবাব আর বিয়ে কল্যেন 
না; বয়স অল্প, বিষে করলে হান্‌ ছিল না। 
সন্তানের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে বই ত নয়। 
বাপের নামটা রাখা উচত। 

ঘট। কি মনে ভেবে বিয়ে কচ্চেন না তা 
কেমন করে বল্‌বোঃ বড় মানুষের 'বাচন্র 
গাঁত। বোধ কার বিবাহতা স্ত্রী পুরাতন হলে 
পাঁরত্যাগ করা লোকতঃ ধর্্মতঃ বিরুদ্ধ বলেই 
বিয়ে কচ্চেন না। 

হর। অতুল এশ্বধ্য,যা করেন তাই শোভা 
পায়। রমণী বিগতযৌবনা হলে_ অর্থাৎ দাট 
একাঁট সন্তান হলে,_না হয় বাড়ীর ভিতর নাই 
যাবেন; বড় মান্ষের মধ্যে এমন রীতি ত 
দেখা যাচ্চে। 

ঘট। এ বারে পাশ্চম থেকে কি করে 
আসেন, দেখা যাক্‌। 
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হর। বিবাহ তবে (তান এলেই হবে? 
ঘট। আজ্ঞে হাঁ। 

হর। পান্রটী দেখা আবশ্যক। কুলশনের 
ছেলে কাণা খোঁড়া না হলেই হলো। 

ঘট। নবপ্রথানূসারে পান্র স্বয়ং পানী 
দেখতে আসবেন, সেই সময় পানর দেখতে, 
পারেন। 

হর। ভালই ত; এ রীতি আম মন্দ বাল 
না, যাকে লয়ে যাবজ্জীবন যাপন কন্তে হবে 
তাকে স্বচক্ষে দেখে লওয়াই ভাল। তাঁদের 
আস্তে বলবেন; ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পোর্রের আগমনে বাড়ী পাত্র হবে। 

ঘট। যে আজ্ঞা। 


হর। শ্রীনাথ যা কিছু বলেচে চোৌধুরণ 
মহাশয়েরা না শোনেন। । 

ঘট। তা ক আম বাঁল, মহাভারত! আম 
[বিদায় হই। 


[ ঘটকের প্রস্থান। 


হর। আমার কেমন কপাল, কোন কর্্মই 
সর্্বাঙ্গস্ন্দর হয় না। মনস্তাপে মনস্তাপে 
1চরকালটা দগ্ধ হলেম। ব্রাহ্মণ আমার লক্ষী 
ছিলেন, তিনিও মলেন আমার দদ্দশাও 
আরম্ভ হলো; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জ্যষ্ঠকন্যা- 
1টকে চুর করে নিয়ে গেল, আহা মেয়ে তো 
নয় যেন সাক্ষাৎ গৌরী, তারা ত তারা। 
কাশীতে [শিশুকাল অবাধ সুখে কাটালেম, 
ব্রাহ্ষণশর বিরহে সে সুখের বাস উঠে গেল। 
তাই না হয় পূরটা লয়ে দেশে এসে সুখে 
থাঁক, 'বধয় ?বিভবের অভাব নাই, তা কেমন 
দুরদ্ট, অরাঁবন্দ আমায় ফাঁক দিয়ে গেল। 
অবাবন্দের চাঁদমখ মনে পড়লে আমার স্পন্দ 
রাঁহত হয়। আম অরাঁবন্দকে ইংরাঁজ পড়তে 
[দিলাম না, আপনার কুলধর্ম শেখালেম; 
তেমনি সুশশল, তেমাঁন ধম্মশশল হয়েছিলেন। 
তাতেই ত পাপের প্রায়শ্চিন্তের জন্য আত্মহত্যা 
কর্লেন। কেনই বা সে কালসাপিনীকে ঘরে 
এনেছিলাম। _তারি বা অপবাধ কেন দিই, 
আমাব কর্ান্তের ভোগ আঁমই ভুঁগ। 
অরাবন্দ গোলোকধামে গমন করেচেন, আমার 
প্রবোধ দিবার জন্য লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা 


২১৮০ 


করে দিয়েচে। মাঁজরা আমার সাক্ষাতে স্পচ্ট 
প্রকাশ করেছে; অরাবন্দ বিশালাচ্ষী দহে 
নমগ্ন হয়েছেন। বাবার যেরূপ পিতৃভান্ত, 
অজ্ঞতবাসে থাকলে এত দিন আসতেন; 
চ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে।_অবশেষে 
লঈলাবতাীর 'বিবাহ দেব, তাতেও একাঁট ভাল 
পান্তর পেলাম না। লীলাবতী আমার স্বর্ণলতা, 
মাকে কুলঈন কুমারে দান করে গোৌরাঁদানের 
ফল লাভ কর্‌বো। ফুল যত সুন্দর হয়, যত 
সহগন্ধ হয়, যত নিম্মল হয়, ততই দেবারা- 
ধনার উপয্যন্ত। 


পণ্ডিতের প্রবেশ - 

পাণ্ডি। মহাশয়, আজ সাঁতিশয় সম্প্রীত 
হইচি,-লালতমোহন সুমধুর স্বরে বাল্মীক 
ব্যাখ্যা করলেন, শুনে মন মোহিত হলো। 
এমন সম্াব্য আবৃত্ত কখন শ্রাতপথে প্রবেশ 
করে নি। এত অল্প বয়সে এত বিদ্যা পূ্র্ব- 
জন্মের পূণ্যফল। শুনূলেম, ইংরাঁজতে 
অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আপনার লঈলাবতন 
যেমন গুণবতাঁ, তেমনি পাঁতর হস্তে সমার্পতা 
হবেন।_লালতমোহন ত আপনার জামাতা 
হবেন? 

হর। না মহাশয়, আপনার আতশয় ভ্রম 
হয়েছে; লালতমোহনকে শাস্তমত পাষ্যপূত্র 
লয়ে পূর্ত্ব পুরুষের নাম বজায় রাখবো । 

পাঁণ্ড। লালতমোহন আপনার দত্তকপনত্র 
হবে, তা তো কেহই বলে না। 

হর। এ কথাট বাইরে প্রকাশ নাই। 
প্যাষ্যপদত্র করবো বলেই লাঁলতকে শিশদ- 
কালে এনোৌছলেম, কিন্তু বধূমাতা কাতরস্বরে 
রোদন কত্তে লাগলেন এবং বল্যেন, দ্বাদশ 
বৎসর অতাঁত না হলে প্নীষ্যপূত্র নিলে তানি 
প্রাণত্যাগ করবেন, আমার আত্মীয়েরাও এরূপ 
বল্যেন, আমিও আশা পাঁরত্যাগ কত্তে পাল্যেম 
না, দ্বাদশ বংসর পুনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় 
থাকৃলেম। সেই অবাঁধ ললিত আমার আশ্রয়ে 
প্রাতপালিত এবং স্নাশাক্ষত হচচেন। দ্বাদশ 
হয়েচেন, ত্বরায় লাঁলতকে শাস্তমত যাগাঁদ 
করে প্াঁধাপৃত্র কর্বো। 


দীনবন্ধু রচনাবলা 


পাণ্ড। আপনার পূত্র-সন্দেহে শাম্তিপুরে 
ষে ব্রহ্মচারী ধৃত হয়োছলেন, তাঁর ক হলো? 
মহাশয়, ক্ষমা করবেন, আম আত নিষ্ঠুর 
প্রশ্ন করে আপনাকে সন্তাপত কল্যেম; আমি 
উত্তর আভলাষ কার না। 

হর। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা । 
আত্মীয়েরা শান্তিপিরে গিয়ে ব্রন্মচারীকে 
দেঁখবামান্র জানৃতে পাল্যেন আমার পুর নয়। 
কিন্তু পাড়ার মেয়েরা কাণাকাণি কত্তে 
লাগলো, তাইতে বধূমাতা আমাকে স্বয়ং 
দেখতে বলেন এবং আপাঁনও দেখতে চান। 
আত্মীয়েরা পুনর্র্ধার শাল্তিপুরে গমন করে 
ব্রহ্ষচারীকে বাড়ীতে আনয়ন কল্যেন; বধূমাতা 
একবার তাঁর 'দিকে চেয়ে আমার স্বামশ নয় 
বলে মাচ্ছতা হলেন। 

পাণ্ড। আহা! অবলার কি মনস্তাপ!_ 
আপনার ললাবত' আত চমৎকার অধ্যয়ন 
কত্তে শিখেচেন। 

হর। সে আপনার প্রসাদাং। 

গণ্ডি। আপনার যেমন লাঁলত তেমাঁন 
ললাবতাী, দুটিকে একান্ত দেখলে মনে 
পাঁব্র ভাবের উদয় হয়। পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ। 
লালতের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন। আমার 
[ববেচনায় লশলাবতঁ লাঁলতের দম্পতশ হলে 
যত আনন্দের কারণ হয়, ললিত আপনার প্র 
হলে তত হয় না। যাঁদ অন্য কোন প্রাত- 
বন্ধকতা না থাকে, লালতে লীলাবতশ দান করে, 
অপর কোন বালককে দত্তক পুত্র করুন। 

হর। সেটি হওয়া অসম্ভব; ললিত শ্রেচ্চ 
কুলীনের ছেলে নয়। 

পাঁণ্ড। সে বিবেচনা আপনার কাছে। তবে 
আমার বন্তব্য এই, যেমন হর-পার্্বতশ, তেমান 
ললত-লশীলাবতী। 

[ পণ্ডিতের প্রস্থান। 


হর। ক্ষুদ্রবদ্ধি পণ্ডিত লালিত লশলা- 
বতীকে এতই ভালবাসে, লাঁলত অকুলন 
সত্বেও লাঁলতে লীলাবতী সম্প্রদান অসম্মান 
বিবেচনা করে না। 


[ প্রস্থান। 


লশলাবতণী 


1ছ্তশম্ম অঞ্ক 


প্রথম গভণচ্গ 
কাশীপুর- শারদাসুন্দরীর শয়নঘর 
শার়দাসন্দরীর প্রবেশ 
শার। সইকেও সইতে হলো। পোড়ার দশা, 
মরণ আর কি-_আঁম জানতেম পোড়ারমখো 
নদেরচাঁদকে কেউ মেয়ে দেবে না- বেনেদের 
বউ বার করে এত ঢলাঢাঁল কল্যে আবার ভাল 
মান্ষের মেয়ে বিয়ে করবেন কোন্‌ মুখে ? 
- সেই নাড়ার আগুন লীলার গায় হাত দেবে? 
_সেই কাকের ঠোঁট ললাবতীর মুখ চুম্বন 
করবে! লীলাবতশর যে কোমল অঙ্গ, টোকা 
মারলে রম্ত পড়ে, সে জাম্বুবানের হাতে ক্ষত- 
[বিক্ষত হয়ে যাবে। 
পঙ্কজ-কোরক-নিভ নব পয়োধর, 
চকে চক্র আঁতক্রম, অতীব সুন্দর । 
[বাঁপনে বায়স নখে বিদারিত হয়; 
দেখাতে আবার তাই বুঝি প্রজাপাঁত 
নদের গোহাড়-হাতে দেন লীলাবতী। 
হাঁস-রাঁশ সই মম, আমোদের ফুল; 
একেবারে হবে তার সুখের 'নম্মৃল। 
লশলাবতাঁর প্রবেশ 
লশলা। সই, মনের কথা তোরে কই, 
আমার কে আছে আর তোমা বই? 
তুমি নয়ন বাণে ভুবন জই, 
হ্যাঁ সই আমি কি কেউ নই? 
শার। আ মার, আজ যে আহনাদে গলে 
পড়ূচ। 
লশলা। আমার যে বিয়ে। 
শার। তোমার বনবাস! 
লীলা। অশোক বন। 
শার। চেড়ী আছে। 
লশলা। মনের মত বর। 
শার। দেখলে আসে জবর। 
লীলা । কপালগুণে কাঁলদাস। 
শার। যম করেচেন উপবাস। 
লীলা । যম যেমন “আমার” ভাই, তেমনি 
«“আমার”। 


১৮১ 


শার। তুই আর রঙ্গ কারদ্‌ হন ভাই। 
পোড়ার মুখোর মুখ দেখলে হংকস্প হয়__ 
বলে। 

“চেয়ে দেখ চন্দ্রাবাল ভুবন আলো করেছে, 

জাম্ববানের পদ্মমুখে ভোমরা বসেচে।%, 

লগলা। ভাব ভাব কদমফুল ফুটে 
রয়েচে,_অকল্যাণ কর না সই, তোমার দেবর 
হয়। 

শার। আমার নক্ষরণ দ্যাঁঙর,”-আমার মন- 
চোরার মাসৃতুতো ভাই- 

লশলা। চোরে চোরে। 

শার। নদে পোড়াকপালে এ'র সঙ্গে জুটে 
গোঁরবের মেয়েদের মাতা খায়-নদেকে দেখে 
ঘোমটা ?দিই বলে মাসাস অভিমানে মরে যান, 
বলেন “এমন গ্যাদার বউ দোঁখ নি”; শাশুড়ী 
লাঞ্চনা করেন, বলেন পদ্যাওর, পেটের ছেলে, 
তারে এত লজ্জা কেন গা”"-যেমন মাসাস 


| তেমাঁন শাশড়ী। 


লীলা। স্বর্ণগর্ভার বন্‌ স্বর্ণকু'কী। 
শার। কুপাঁত কি যন্ত্রণা, তা সই তোরে 
কথায় কত বল্‌্ব-তুই স্বভাবত্‌ 'রাষ্ট 
কছূতেই তেত হস্‌ নে, তাই এমন সর্্বনেশে 
বিয়ের কথা শুনেও নেচে খেলে বেড়াচ্চিস্‌। 
আম কি সখে আছ দেখূচিস তঃ 
লশলা। সই তুমি আজ যে সঙ্জা করেচ, 
তোমার আকর্ণাবশ্রান্ত চপল নয়নে যে 
গোলাপি আভা বার্‌ হচ্চে, তোমার 'দ্বিরদরদ- 
কান্ত-বাঁনান্দত নিটোল ললাটে যে শতদলে 
ষট-পদ-বিরাজিত সুগোল টিপ কেটেচ, সয়া 
তোমায় আর ভুলতে পার্বে না। 
শার। সই, আর জবালাস্‌ নে ভাই। তোর 
বিয়ের কথা শুনে আমার মন যে কচ্ছে, তা 
আমিই জানি; যখন ভুগ্গাব, তখন টের পাব 
এখন ত হাসন্সিস্‌। 
লশলা। তবে কাঁদ। চেক্ষুতে হস্ত 'দিয়া।) 
কোথা হে কাঁমনী-বম্ধু কমল-নয়ন, 
সমকাল শিশুপাল বিনাশে জীবন, 
িবপদ-সাগরে ধরে ডুবায় আমায়। 
প্রজাপাঁত, লীলাবতাঁ তোমার চরণে 
কাঁরয়াছে এত পাপ নবীন জীবনে; 


৯৮২ 


জুটাইলে তারে পাত আত দুরাচার, 

নয়নের শুল-সম হৃদয় বিকার, 

যমের যমজ ভাই, ভাঁষণ-আকার 

উপকান্তা-অনুগামণী, সব অনাচার । 

জননী-বিহশীনা আম নাহক সহায়, 

দদিতেছেন 'পিতা তাই 'বাঁপনে 'িদায়। 

তনয়ার ন্রাণ মাতা থাঁকলে আলয়ে, 

কোলে গিয়া লুকাতেম কুলনের ভয়ে। 

মাতা নাই, তা তাই ঠেঁলিলেন পায়; 

বালা বালদান দিতে নাহি দেন মায়। 

মাতাহীনা দশনা আমি,-এই অপরাধ+, 

বিবাহে বৈধব্য তাই, বাসরে সমাঁধি। 

শার। সই, সাত্য সাঁত্য কাঁদলে ভাই; 
কে“দ না, কেপ্দ না; তোমার কান্না দেখে আমার 
প্রাণ ফেটে যায়।--(চক্ষুব হস্ত খুলিয়া অণ্ুল 
দয়া মুখ মুছান)-মামা বলেচেন, এ বিয়ে 
হতে দেবেন না। 

লশলা। বাবার রাগ দেখে মামা আপাঁনই 
কে*দেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ 
কর্‌বেন কেমন করে? 

শার। সাত জন্ম আইবুড়ো থাঁক সেও 
ভাল, তব্‌ যেন শ্রীরামপুরে বিয়ে না হয়। 

ললা। তোমার কপালে মন্দ পাতি হয়েচে 
বলে কি শ্রীরামপুর শুদ্ধ মন্দ হলো। সোনার । 
স্বামী যে সোনার চাঁদ, তার বাড়ী তো শ্রীরাম- 
পুরে। 

শার। ও সই, আম সোনা ফোনা জান 
নে, আম আপন জহালায় বাল, আর তোমার 
ভাবনায় বাঁল। তুই কেমন করে সে বাড়ীর বউ 
হবি। পরমে*বর করুন তোর যেন শ্রীরামপুরে 
না যেতে হয। 

লীলা । যাঁদ যেতে হয়, তবে যাতে শ্রীরাম- 
পুরে যেতে হয় তাই কবে যাব। 

শার। কি করে যাবে, ভাই 2 

ললা। আপনার প্রাণহত্যা করে, ফাঁসর 
ভয়ে চৌধূরী বাড়ীর বউ হয়ে লুকিয়ে 
থাকবো। 

শার। তম যে আভমানশ, তুমি তা পারো 
-সই অমন কথা বাঁলস্‌ নে, এমন সোনার 
প্রীতমে অকালে বিসজ্জন দিস নে। সই 
আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো, তোমার বাবার 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


কাছে এ কথা না বলে থাকৃতে পার নে। 

লীলা । সই তুই অকালে কাতর হস্‌ কেন; 
আম যা কিছু কার তোকে ত বলে কার। 
তোমার কাছে সই, আমার ত কিছুই গোপন 
নাই। তুমি আমায় যে স্নেহ কর, তোমাকে আঁম 
সহোদরা অপেক্ষাও বিশ্বাস কার। সই, আমার 
মা নাই, ভাই নাই, ভাঁগনী নাই, তুটমই আমার 
সব, তুমিই আমার কাঁদবের স্থান। 

শার। বউ কি বল্যেনঃ 

লীলা। তরি নিজ মনস্তাপ সমুদ্রের মত, 
আমার মনস্তাপে তাঁর মনস্তাপ কতই 
বাড়বে? তাতে আবার পাঁষ্যপত্র_ 
ভয় ক সই, 


লখলা। (দীর্ঘ শ্বাস পারত্যাগপূর্্বক 
শারদার গলা ধারা) সই আমায় মাজ্জনা কর, 
সই, তোমার মাতা খাই, আমার মনে বিন্দমান্র 
কপটতা নাই, আম বলতে ভূলে গিয়োছলাম। 
শার। সই, আমার কাছে তোমার এত 
বিনয় কেন? আম বুঝতে পোরাচ, কপালের 
[লখন! নাহলে লাঁলত--সই, কাঁদস কেন? 
(ল'লাবতাঁর চক্ষু হইতে তাহার হস্ত অপসৃত 
কারয়া) সই, আমায় কাঁদাস কেন? 
লীলা । কি বালব, কেন কাঁদি পাগাঁলনধ আমি। 
সাত বৎসরের কালে- নিম্মল-মৃণাল- 
সম মালিন্যাবহধন নব চিত্ত যবে 
জগতে দৌখতে সব সরলতাময়, 
মঙ্গলের 'বাঁনময় জনে জনে আর-_ 
লীলার লোচন-পথে লাঁলতমোহন-_ 
সুন্দর সুধীর শিশু, সুশশীলতাময়-_ 
নবম রবষে আস হলেন পাঁথক, 
শবতের শশী যেন স্বচ্ছ ছায়াপথে। 
তদবাধ কত ভাল বোঁসাঁচ লালতে 
বাঁলতে পাঁর নে সই, বাসকীর মুখে। 
হৃদয় দেখাতে যাঁদ পারতাম আম 
বালতাম সব তো?ব সাঁললের মত। 
নবশন নযন মম-কাঁটিলতা বন্দু 
প্রবোশতে নারে যায বা?লকা-বয়সে, 
কিশোর কণ্টকে কবে খরতার বাসা -_ 
পাঁতিত কাঁরত সই সাঁলল-শীকর, 
যাঁদ না দৌখতে পেতো লাঁলতে ক্ষণেক, 


লীলাবতশ 


হরষে আবার কত জুড়াতো হোরয়ে 
লালতমোহন-নব 1নিরমল-মৃখ, 

সৃন্টি যার 'মাঁন্ট কথা শুনাতে আমাম্স। 
ছেলেকালে একাদিন_ফিরে কি সে দিন 
আসবে গো সহোদরে ; লীলার ললাটে !-_ 
লালত 'লাখতোঁছল বাঁসয়ে বিরলে, 
বাঁসলাম বাম পাশে, অমাঁন লাঁলত 
সাদরে গলাঁটি ধরে, বাম করে পেচে_ 
দাক্ষণ কপোল মম রাক্ষত হইল 
লালতের আঁবচল বক্ষে, বাঁললেন 
“বাইরে এলেম দেখে ভগবতনী-ভালে 
তুলতে কেটেচে টিপ পট "চিত্রকর, 
তাহারে হারাবো লশলা কাঁরাঁচ বাসনা ।”-_ 
বাঁলতে বাঁলতে সই আত ধীরে ধীরে, 
মুছায়ে কপাল মোর কপোল-পরশে, 
কলমের কালি দিয়ে কাটলেন টিপ) 
“মার কি সূন্দর!” বলে লালতমোহন 
আস্ফালন কাঁরলেন, দিয়ে করতাল। 
আর এক দন সই,-কত দিন হলো, 
1নাশর স্বপন-সম এবে অনুভব, 
[লাঁখতোছলেম আম বসে একাকিন"+) 
1চবায়োছিলেম পান, বালিকা-জশীবন-- 
চপলতা-নিবন্ধন, তার রসধারা 
লোহত-বরণ, ছাড়ায়ে অধর-প্রান্ত 
চিন্রিত কাঁরয়োছল বক আমার। 
সহসা লাঁলত সেথা হাঁসতে হাঁসতে-_ 
সে হাঁস হইলে মনে ভাস আঁখজলে,_ 
আঁসয়া কাহল 'মজ্ট-মকরন্দ-তারে, 
“লশীলাবতাঁ, করেচ কি? হেরে হাঁস পায়, 
রন্তগঞ্গা তরাঁঞ্গণশ চিবুক তোমার,_ 
পড়েছে অলন্তরস শতদল-দামে।” 
বাঁলতে বাঁলতে সই, আত স্‌যতনে 

তুলে লয়ে বাম হাতে বদন আমার 
আপন বসনে মুখ দিলেন মুছায়ে, 
গেলেম আহনাদে গলে মনের হাঁরষে। 

যে মনে লাঁলতে সই. বাঁসতাম ভাল,_ 
িরমল, ভয়হশন, সরল, পাবন্র_ 

এখন তাহাই আছে, তবে কি না, সই, 
বিবাহের নামে মম হদয়-কন্দরে 

মহাভয় সণ্টারত-_আগেতে ছিল না-_ 


৯৮৩ 


হইয়াছে কয় দিন ভালবাসা বাসে, 
ল্ালতে হারাই পাছে-কেমন বাঁচিব 
ছাঁড়য়ে লালতে আম অপরের ঘয়ে_- 
ক করে কহিব কথা তুলিয়ে বদন 
অপরের সনে, ভাবনা হয়েছে এই । 
লালতে কাঁরতে পাত, বাঁল লাজ খেয়ে,” 
ব্যাকুল হৃদয় মম হয় নন, সজাঁন; 

আমায় লইয়া যায় রমণশ বাঁলয়ে। 

কেন বা হইল জ্ঞান, কেন বা যৌবন। 


ছেলে খেলা কার সুখে, লইয়ে ললিতে। 

শার। শুন্লেম ত বেশ, এখন উপায়! 
এখন শুধু নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ নয়, 
এখন নদেরচাঁদের ম্যালা;_এখন কন্দর্প স্বয়ং 
এলেও তোমার কাছে নদেরচাঁদ! দাদার 
আসার আশায় জলাঞ্জাল পড়েচে, লালতকে 
পুষ্যপূত্ করবেন দিন স্থির হয়েছে। 
লালত পাাষ্যপুত্র হলেই ত তোমার হাতের 
বার হলো। 

লশলা । লালত যে দিন বাবার প্াধ্যপনত্ 
হবে, সেই দিন আমি সহমরণে যাব। 

শার। কার সঙ্গেঃ 

লশলা। আমার নবান প্রণয়ের মৃতদেহের 
সঙ্গে-সই, আমার মা নাই, তা আম এখন 
জানতে পাঁচ্চ। (নয়নে অণল 'দিয়া রোদন) 

শার। আমার মাতা খাও সই, তুমি আর 
কেদো না।-াতাঁন দশটা পাীষ্যপুত্র নেন 
তোমার ক্ষেত হবে না, যাঁদ তানি 
লাঁলতকে তোমায় দেন। বিষয় নিয়ে কি হবে, 
সই? 

লগলা। আম বিষয়ে বাত হবো বলে 
কাঁদ নে, আম মার জন্যে কাঁদ, দাদার জন্যে 
কাঁদ, বাবার আঁবচার দেখে কাঁদ। পরমে*বর 
করুন, বাবার বিষয় দাদা এসে ভোগ করুন। 
বিষয়ের কথা দিক বলৃচো সই, লালতকে না 
দেখতে পেলে আম স্বর্গভোগেও সখা হবো 
না। 

শার। আম লাঁলতকে একাঁট কথা 
দজজ্ঞাসা করবো কে আসূচে। 


১৮৪ 


হেমচাঁদের প্রবেশ 
শার। জেনাল্তকে লীলাবতীর প্রাত) 


যা। 

লশলা। (জনান্তিকে) একট থাঁক। 

হেম। সই, ঘোল খেলে তার কাঁড় কইঃ 

শার। দঁড় 'কিনেচে। 

হেম। সই, তোমার সই যেন বড়াই বুড়া । 

শার। তুমি ত পদ্মের কু'্ড়ী, সেই ভাল। 

হেম। উীন আমায় দেখতে পারেন না। 

শার। দেখতে পার কি না দেখতে 
পেলে বুঝতে পাত্তেম। 

হেম। উনি আমায় আঁটকুড়ীর ছেলে বলে 
গাল: দেন। 

শার। দেখলি ভাই, কথার শ্রী দেখলি,_ 
উন ভাবৃচেন রাঁসকতা কচ্চ। 

লশলা। হেমবাবু, স্বামী দেবতার স্বরূপ; 
স্ত্রী কি কখন স্বামীকে অনাদর কত্তে পারে? 
বিশেষ, সই আমার বিদ্যাবতী, ব্দা্ষমতশী, গুর 
মুখ দয়ে ক কখন অমন কথা বেরুতে পারে? 

হেম। পারে কি না পারে তোমায় দেখাতে 
পার; তুমি সই বলে ওঁর দিকে টান্‌চ,- 

শার। সই তোমাকে “আপনি আপাঁন” 
বলে কথা কচ্চো। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে 
কৈমন করে কথা কইতে হয়, তা তোজান না, 
কুলস্ীকে কিরূপ সম্মান কত্তে হয়, তা তো 
শেখ নি-কেবল আমায় জবালাতন করতে 
শিখোছলে 


? 


হেম। আজ থেকে তোমায় আমি “আপাঁন 
আপাঁন” বলবো, “আপনি আপাঁন”* কেন, 
“মহাশয় মহাশয়”. বলবো-শরোমাঁণ 
মহাশয়” বলবো শিরোমাণ মহাশয়, প্রাতঃ- 
প্রণাম-_ 

শার। দেখলি ভাই ভাল কথা বল্পনম, 
গুর পরিহাস হলো। 

হেম। বাপরে! শিরোমাণি মহাশয়কে 
খাম কি অতুচ্ছ কত্তে পারি ? 

লীলা । তুচ্ছ কত্তে পাবেন। 

শার। তুচছ কত্তে পারেন, গলা টিপে মেরে 
ফেলতে পারেন ? 

হেম। তোমার বড় 'দাব্ব তুমি যাঁদ সাত্য 


দনবম্ধ্য রচনাবলশ 


করে না বলো, তোমায় কখন মেরেচি কি না। 

শার। গলায় হাত দিয়ে দুম দুম করে 
মারকেই শুধূ মার বলে না; কথায় মান্তে পারা 
যায়_কাজেও মাত্তে পারা যায়, 

হেম। যে মেগের গায় হাত তোলে সে 
শালার বেটার শালা। সই মহাশয়, আম 
ণশাখাঁচ_ 

শার। গুলির আভ্ভায়। 

হেম। কেন, মীন্তমশ্ডপ বলতে ফি 
তোমার মুখে ছাই পড়ে? যা খাস তাই 
বল্‌চেন, বাপের বাড়ী এসে বাগের মাসী 
হয়েচেন,_ 

লীলা । হেমবাব্‌, আপনি কি আজ পথ 
ভুলে এ পথে এসেচেন, না সইকে ভাল বাসেন 
বলে এসেচেন ? 

হেম। পথ ভুলেও আসি ন, তোমার-_ 
আপনার সইকে ভাল বাঁস বলেও আস নি। 

লীলা । তবে কি দেখা দিতে এসেচেন ? 

হেম। দেখা দিতে আস নি; দেখতে 
এসেঁচ, দেখাতে এসেচি। 

লীলা। দেখবেন কি 2 

হেম। লীলাবতন। 

লঈলা। দেখাবেন কি? 

হেম। নদেরচাঁদ। 

[লীলাবত)র প্রস্থান। 

শার। তবে শনোৌছলুম যে, মামামবশুর 
বাড়ী না এলে দেখতে আসবে না। 

হেম। মামা যে মামী পেয়েন্চন, চক্ষু 'স্থর। 

শার। তোমাদের শ্রীরামপুরের যেমন 
পুরুষ, তেমনি মেয়ে। 

হেম। আর তোমাদের কাশশপুরের সব 
পুর্তাঁপস৯,তোমার সইদের চাঁপার কথা 
মনে কর। ূ 

শার। সে ত আর ঘরের মেয়ে নয়। 

হেম। গুড়া খাই গোবিন্দায় নম, বেরয়ে 
গেলেই আমাদের কেউ নয়। মামা বলেচেন, 
তাকে রাখবের জন্যে সহরশুদ্ধ পাগল 
হয়েছল। 

শার। সে পাপ কথায় আর কাজ নাই। 

হেম। চাঁপাই ত অরাবন্দ বাবুকে সইদের 


লশলাবতদ 


বয়ের সঙ্গে রেষারোষ করে বিষ খাওয়ায়, তার 
পর রট্‌য়ে দিলে অরাঁবন্দ ডুবে মরেচে,_ 

শার। ঠাকুরপো কোথায় ? 

হেম। যে বাড়ীতে রাঙ্গা বউ। 

শার। এ বাড়ীতে এসে জলউল্‌ খেয়ে 
যেতে বলো। 

হেম। তোমার আর গোড়া কেটে আগার 
জল দিতে হবে না; তুমি তারে ষে ভালবাসো 
মাসীমা জানতে পেরেচেন। 

শার। আমার কপাল। 

হেম। আমরা মেয়ে দেখে কলকাতায় 
বাজশী দেখতে যাব,_ 

শার। এখানে কেন আজ থাক না। 

হেম। আজ ত কোন মতেই না। 

শার। তোমার যেখানে খাঁস সেখানে 
যাও। 

হেম। কলকাতার এত 'নকটে এসে 
ওমান ওমৃনি চলে যাই, আর কাল পাঁচ 
ইয়ারে মূখে চণ কাল দেক্‌। 

শার। জায়গা কই। 

হেম। একবার বাক্সাট খুলে, পণ্চাশ টাকা 
করে যে দশখানা নোট সে দিন নিয়েচ, তার 
একখানি দাও । 

শার। আম তা কখন দেব না। 

হেম। দেবে আরো ভাল বলবে। 

শার। আমি সে নোট কখন দেব না, আম 
তাতে বাদলার মালা গড়াবো, তা আমাকে 
মারোই, কাটোই, আর ফাঁসই দাও।-কেন 
বল দেখি, টাকাগনো অপব্যয় করবে? 
গড়াই তোমার থাকৃবে ; কেন নিয়ে উড়ুয়ে 
দেবে? 

হেম। আম তোমাকে দশ [দন বারণ 
কারাঁচ তুমি নং নেড়ে আমারে উপদেশ দিও 
না; আঁম সব সইতে পারি, মেয়ে মান্ষের 
নং নাড়া সইতে পার নে,_ 

শার। এবারে শ্ত্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথেরে 
নং দিয়ে আসবো । 

হেম। তুম নং দিয়ে এস, রথ দেখে এস, 
তুম যা খাঁস তাই কর, এখন দাও। 

শার। কি দেব? 


১৮৬ 


হেম। আমার গ্াাক্ঠর 'পিন্ডি। গরজ 
বোঝে না, বেলা যাচ্চে; ভায়া ভাবৃচেন মেগের 
মুখ দেখে কাত হয়ে পড়ে আচি; মাগ যে 
প্রাণ জবলয়ে দিচ্চেন, তা জানতে পারেন না। 
দেবে ক না বলো? 

শার। আম অনাছণ্টি কাজে টাকা 
[দই নে। 

হেম। আমার পার তেলো মাথার তেলো 
জ্হলে যাচ্চে। তারা সব আমারে গালাগাল 
দচ্চে। আচ্ছা, আম দুঃখশদের দান কর্‌বো 
ব্রাহ্ম সমাজে যাব।__ 

শার। উড়ুনচড়ে কাজে সমাজের নাম 
নিতে নেই,_ 
হেম। উঃ সমাজের সাব রাজনারাণ বাব, 
আমার মত কত লোক আছে। 
শার। তারা সব সমাজে গিয়ে শুধরে 
গেছে। 

হেম। আমিও শুধরে যাব। আমাকে 
1সদ্ধে*বর বাবু ভালবাসেন, আম তাঁর 
ভয়েতে নদেরচাঁদের আন্ভায় প্রায় যাই নে। 

শার। তবে কলকাতায় যাওয়া কেন? 

হেম। আজকের 'দিনটে।_ আম হোটেল 
থেকে ফিরে আসবো । 

শার। 'সিদ্ধে*বর বাবু তোমাকে এত ভাল 
বাসেন, তবে তান যে কম্্ম ঘণা করেন, সে 
কর্মে তুমি কেন যাও? 

হেম। আম কি মন্দ কর্ম করি? 

শার। আম তোমাকে আজ ছেড়ে দেব না। 

হেম। আচ্ছা, আমি 'দাব্ব করে যাঁচচ 
রানে কাশশপুরে ফরে আস্‌বো। যাঁদ না আস 
তুমি সিদ্ধে*বর বাবুকে চাট 'লখ। 

শার। আম কি কারো কাছে তোমার 'নন্দে 
করে থাক? 

হেম। তুমি নদেরচাঁদের কত নিন্দে কর 
তা কি আম মাসীর কাছে বলে দই ?£_-নোট- 
খান দাও, তা নইলে তারা আমাকে বড় অপমান 
কর্বে। 

শার। সোঁট হবে না। 

হেম। তোমার স্বধর্্ম; মন্দ কথা না বল্যে 
তোমার মন ওঠে না। 

শার। হাজার বলো ভাঁব ভোল্‌বার নয়। 


না? 


৯৮৬ 


হেম। ভাল আপনে পাঁড়চি; দের হতে 
লাগলো।-কাল তোমাকে আম এ পণ্তাশটে 
টাকা ফিরে দেব। 

শার। কার টাকা কারে দেবে? 

হেম। দিতে হয় দাও, তা নইলে এক 
কিলে তোমার বাক্স আম লগকাকাণ্ড করে 
ফোল। হাবাতের অনেক দোষ। 

শার। কুবচন আমার অঙ্গের আভরণ; 
তোমার যা মনে লাগে তাই বলো, আম রাগও 
কর্‌বো না, টাকাও দেব না। 

হেম। তোমার ঘাড় যে সে দেবে। 

শাব। কোন শালীর বোট তোমায় আজ 
নোট দেবে। 

হেম। কোন্‌ শালার ব্যাটা আজ নোট না 
নিয়ে যাবে। 

শার। সর, আম যাই, সইকে দোঁখ গে। 

হেম। নোট 'দয়ে যাও।-কার নোট £ 

শার। আমার নোট। 

হেম। উঃ নবাবপুক্র ।-কে 'দিয়েচে 2 

শার। তুম 'দিয়েচ। 

হেম। তবে কার নোট? 

শার। আমার নোট। 

হেম। গুয়ার নোট,_ 

শার। যখন আমার স্বামী দিয়েচেন, তখন 
এক শ বার আমার নোট, দু শ বার আমার 
নোট, তিন শ বার আমার নোট,_ 

হেম। তোমার বাবার নোট,_ 

[ অধোবদনে বাক্স খুলিয়া, বাক্সর ডালা 

তুলিয়া, বাক্সাট মাঁঝিয়ায় সবলে উপুড় 

কারয়া ফোলিয়া, শারদাস্‌ন্দরীর বেগে 

প্রস্থান । 

হেম। (বাক্স হইতে নোট বাঁছয়া লইতে 
লইতে) ওরে আমার বাঁজরাচাঁক:_টস্টস 
করে চকের জল ফেললেন, আম অমাঁন গলে 
গেলাম। সকের কাঁচের বাসন ভেঙ্গেচে খুব 
হয়েছে, কেদে মর্বেন এখন। যা যা ভেঙ্গেছে, 
রনির নিবি 
নার। 


শারদাসূন্দরীর পূনঃপ্রবেশ 
শার। বাঁচলে? 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


হেম। বাঁচলম। 
[ হেমচাঁদের প্রস্থান। 
. শার। ভাগৃগিস সই বখন ছিল তখন 
অমন কথা বলে নি। সই বা কি না জানে । ছি, 
ছ, ছি! কোন্‌ কথা বল্যে ক হয় তা জানেন 
না; তাই অমন করে বলেন। নদে সব্্বনেশেই 

সর্বনাশ কল্যে। 

[বাক্স গুছাইয়া শারদাস্‌ন্দরীর প্রস্থান। 


ম্বিতীয় গর্ভঙক 


কাশপুর-লীলাবতার পাঁড়বার ঘর 
শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ 


শ্রীনা। এই চেয়ারে নদেরচাঁদ বসো; এই 
চেয়ারে হেমচাঁদ বসো; আম লীলাবতীকে 
আনতে বাঁল। 

[ শ্রীনাথের প্রস্থান। 

হেম। ঘরাঁট বেশ সাঁজয়েছে ত; 
মেজোটতে মাজুর মোড়া; দ্বারের কাছে 
পাপোস পাতা; মেহগাঁন কাঠের মেজটি; ঝাড় 
বুটোকাটা মেজের চাদর; 'ক্লিওপ্যাটরা কোচ; 
চেয়ার কখান মন্দ নয়। 

নদে। ও কি দেখাঁচিস ছাই_আমাকে যা 
শিখিয়ে দিয়েছিল, তা আমি সব ভূলে গিইচি; 
এখান সব আসবে, আম কিছুই জিজ্ঞাসা 
কত্তে পারবো না, কিছ, বক্তৃতাও কত্তে পারবো 
না। 

হেম। এর মধ্যে ভূলে গোঁল,কাল যে 
সমস্ত দিন মুখস্থ কারাচস্‌। 

নদে। আমার সব উল্টা হয়ে যাচ্চে। 

নদে। তা যাক্‌, আসলে কম না পড়লেই 
হলো। 

নদে। কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে? 

হেম। “আঁয় হার্ণলোচনে, তুমি 'কি 

? 

নদে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে; তোর আর 
বলতে হবে না।-আপদ চুকে গেলে বাঁচ, ভয় 
হচ্চে পাছে অগপ্রাতিভ হয়ে পাঁড়। 

হেম। কেন, তুই মান্তমণ্ডপে খুব ত 
কইতে পারিস, অনেকক্ষণ বক্তৃতাও কন্তে 
পাঁরস্‌। 


লশলাবতশ 


মদে। 'সে যে আপন কোটে পাই, চিড়ে 
কুটে খাই, তাতে আবার ভিকস্‌ সহায় হন; 
তাইতে নাক দে মুখ দে বক্তৃতা যার হয়। 

হেম। বাঁমর মত। 

নদে। 'আমাকে যাঁদ একা এই ঘরে লীলা- 
বতার সঙ্গে রাখে, তা হলে আম খুব 
রাঁসকতা কত্তে পার, বিদ্যারও পাঁরচয় দিতে 
পার। 

হেম। তোমার কাছে কাটের পৃতুল ডাঁরয়ে 
উঠে, এ ত একটা জব । 

নদে। বাহবা বাহবা, বেশ বাঁলাঁচস্‌। কি 
বলবো হাসতে পেলেম না, পরের বাড়ী; এ 
কথা মীন্তমন্ডপে হলে সাত রংএর হাঁস বার 
কন্তেম আর তোকে চিরযৌবন কর্‌বের জন্যে 
এক এক পান্ন পাঁচ ইয়ারে পান কত্তেম। 

হেম। এই ত তোর মুখ খুলে গেছে। 

নদে। খুলবে না ত কি নইচে বদ্দ হয়ে 
থাকবে । আম তো আর মুখচোরা নই।-- 
হারণের ক বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে? 
বল বল, আসূচে 

হেম। “আয় আয়”- না, না, হয় নি-_ 

নদে। এ দেখ, তুইও ভূলে গিইচিস। 

হেম। ভুল্‌বো কেন? “আঁয় হারণলোচনে 
তুমি কি পড়?” 

নদে। ঠিক হয়েচে। 

এক দিক্‌ হইতে লশলাবতাঁ এবং শ্ত্রীনাথ, 

অপর দক হইতে লালতমোহন, সিদ্ধে*বর 

এবং প্রাতবোশচতুষ্টয়ের প্রবেশ। 

শ্রীনা। আপনারা সকলে উপবেশন করুন । 
(সেকলে উপবেশন।) 

হেম। কর্তা মহাশয় আসূঘেন না? 

শ্রীনা। তিনি দি ছেলে ছোকরার ভিতরে 
আসেন! 

প্র, প্রাত। সব দেখা শুনা হলে, 'তাঁন 
অবশেষে ছেলে দেখতে আস্বেন। 

দ্বি, প্রাত। নদেরচাঁদ বাবু, পাত্রীর রূপ 
ত দেখলেন, এক্ষণে গুণ আছে কি না তাহা 
পরীক্ষা করে দেখুন । 


হেম। (জনান্তিকে নদেরচাঁদের প্রাত) তাই 
বলে জিজ্ঞাসা কর। 
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[সদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু নীরব হয়ে রইলেন 
যে? 

নদে। (লীলাবতখর প্রাত) আই যা 
হারণের সং তুম কি পড়? 

হেম। তোমার গুষ্ঠির মাতা পড়ে 
ঢেশকরাম_কি শিখয়ে দিলে কি বলোর্- 

নদে। আমার যা খাঁস আম তাই বাল, 
তোর বাবার কিঃ তুই বিয়ে করব না তোর 
বাবা বয়ে করবে ? 

হেম। তোমার বিয়ে হবে হুগাঁলর জেলে, 
-বামণের ঘরের নিরেট বোকা । 

নদে। তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো, তুই 
তেমাঁন মেয়েমখো; তোর কপালে ইয়ারাঁক 
থাকলে ত আমাদের সঙ্গে বেড়াব 2 আমার 
আত বড় 'দাব্ব, তোর মত পাঁজকে যাঁদ 
মান্তমণ্ডপে ঢুকৃতে দিই। একাঁট পয়সা খরচ 
কত্তে পারে না, কেবল বেয়ারং ইয়ারাক দিতে 
আসেন। 

হেম। ক বাল্ল, বকুমপূরে বুনো বয়ার। 
(সরোষে নদেরচাঁদের পূণ্ঠে পাঁচটি বজ্ত্রমাঘ্ট 
প্রহার)-তোরে কীর্তনাশা পার করবো তবে 
ছাড়বো,_ 

লাল। মন্দ নয়, ভোজনের আগে দক্ষিণা। 

সদ্ধে। পাঁচ তোপ, শুভ লক্ষণ। 

শ্রীনা। অকালের তাল বড় মাঁষ্ট। 

নদে। দেখলেন 1সধু বাবু, আপাঁন 
মামাকে বলবেন, কার দোষ? আমাকে ভদ্র- 
লোকের বাড়ীতে মেয়ে মানষের সৃমূখে যা 
খুঁস তাই বল্যে তার পর এলোবাল মার। 
এর শোধ দেব; আমার গায় হাত। 

শ্রীনা। তোমার পাতরে পাঁচ 'কিল। 

হেম। নেদেরচাঁদের কাপড়ে কাল দোঁখয়া) 
খুব হয়েছে, খুব হয়েছে; পোডার বাঁদোর, 
চেষে দেখ,* চেয়ারে তেলকাল মাঁখয়ে রেখে- 
ছিল, তোমার চাদরে 'পরাণে ধুঁততে লেগে 
গিয়েছে। 

নদে। লেগেছে আমার লেগেছে, তোর 
কিঃ তুই আমার সঙ্গে আর যাঁদ কথা কস: 
তোর বড় 'দিব্বি। 

হেম। হঃকোর খোলে দর্গানাম লেখা, 


৯৮৮ 


জাঁড়, দাঁড়কাকের মাতায় মক্মলের টুপি, আর 
ভায়ার গায় কাল, একই রুপ দেখতে ? 

নদে। আমাকে এমন করে ত্যন্ত কল্যে আম 
কর্তার কাছে বলে দেব; মেয়েও দেখবো না 
বিয়েও করবো না,-দেখ দেখি, আমার ভাল 
কাপড়গ্াল সব কাঁলতে ীভজে ?গয়েছে। 
আমি ভাবৃচি কল্‌কাতা বৌঁড়য়ে যাব। 

নত্রীনা। কালিতে ভেজে 'ন। 

নদে। তবে সে ভিজেচে ? 

প্রীনা। তোমার ঘামে । 

নদে। আমার ঘাম বুঝি কালো? 

শ্রীনা। সব কালো জিনিসের রস কালো। 

নদে। পাকা জামের রস সে রাঙ্গা। 


শ্রীনা। ঠঁকিচি। 
[শ্রীনাথের প্রস্থান। 

লাল। নদেরচাঁদ বাবুকে কথায় কেউ 
ঠকাতে পারে না। 

তু, প্রাত। ভাল ছেলের লক্ষণ এই, 
1ছচকাঁদুনের মত প্যান প্যান করে কাঁদে না, 
সকল কথা গায় পেতে নিয়ে জবাব দেয়। 

নদে। কথা ত কথা, জল গায় পেতে 
নিইচি। একাঁদন এক জাযগায় বল্যে “তোমার 
গায় জল দিই”; আম ওমনি গা পেতে দিল্‌ম, 
আর হূুড় হূড় করে জল ঢেলে 'দলে। 

তু, প্রাত। ফিল, কথা, জল,_সব গায় 
পেতে লওয়া আছে। 

নদে। হেমচাঁদ মারলে বলে আম কি 
ফিরুয়ে মাত্তে পারি? তা হলে আপনারা 
আমাকে যে পাগল বলতেন; আর এঁ ভাল 
মান্‌ষের মেয়ে যে আজ ব্যায়জে কাল আমার 
মাগ হবে, ও যে আমার গায় থুতু 'দিত। 
না, 'জ্যেন্টভ্রাতা সম 'পিতা । 

তু, প্রাত। বয়সের বড় বোনাই বাবার 
ধাক্কা! 
নদেরচাঁদের অজ্ঞাতে শ্রীনাথের প্রবেশ এবং 
[সন্দর মাখা হস্তে নদেরচাঁদের চক্ষু-আবরণ 

[সদ্ধে। নদেরচ্দি বাব, বল দেখ কে? 

লাল। এইবার চতুরতা বোঝা যাবে। 

নদে। বলবো বলবো-_ঠেচন্তা)-_মামা। 

শ্রীনা। তোমার বনের ননদের ছেলের । 


দীনবন্ধয রচনাবলী 


(চক্ষু ছাঁড়য়া উপবেশন, সফলের হাস্য) 

নদে। এই বাঝ সভ্য মেয়ে, এত লোকের 
সমদখে হাঁসি? 

লীলা । (লজ্জাবনতমূখী)। 

চ, প্রাত। আইবুডো মেয়ের হাঁসি মাপ 
কত্তে হয়। 

নদে। আম রাগ করৃচি নে আম কর্তার 
সঙ্গে এ কথা বল্‌তে যাচ্চি নে। আম মেয়ে 
দেখে বড় খাঁস হইচি। আমার হাতে আরো 
সভ্যতা শিখতে পার্বে। 

হেম। মাান্ত মণ্ডপে । 

নদে। দেখ সিধ্‌ বাবু, আবার গায় পড়ে 
ঝকূড়া কন্তে আস্‌চে; এক কথা হয়ে গেছে তা 
এখন মনে করে রেখেছে । দাদাবাব রাগ করে 
রয়েছে 2- তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার, আবার 
তুমিই এখানে মুখ ভার করে রইলে? 

লাল। রাজকন্যা আপনার হাতছাড়া হলো 
কেমন করে? 

নদে। কাপড়ে আগন্ন ধরে সেটা পড়ে 
মরেচে। 

শ্রীনা। চিরকাল পোড়ার চাইতে একবার 
পোড়া ভাল। 

লীলা । (লাঁলতের প্রাত) আম বাড়ীর 
ভিতরে যাই॥ 

নদে। তুমি বাড়ীর ভিতরে বাও, আর 
আমরা তোমার মামাকে দেখে যাই। হোস্য) 

লাল। আর্পান ছু লেখাপড়ার কথা 
জিজ্ঞাসা করবেন ঃ 

নদে। করবো না ত কি ওমান ছাড়বো? 

তু, প্রাত। ছেলোট খ.ব সপ্রাতভ। 

নদে। তব হেমদাদা প্রথমেই মুষড়ে 
[দয়েছে। 

তৃ, প্রাত। দিধু বাবু, এমন ছেলে 
শ্রীরামপূরে আর কাঁট আছে? 

ণিসদ্ধে। যোড়া পাওয়া যায় না। 

শ্রীনা। তাই বুঝ ইস্‌কাপানের গাড়ীতে 
নিয়েচে। 

নদে। বাবা ইসকাপানের টেক্কায় হরতনের 
বাব। 

তু, প্রাত। আপনার ঠাকুর প্াষ্যপান্ত্ 
নিয়েছেন কি ? 


ললাবতী 


নদে। আম থাকৃতে প্হাষ্যপদর নেবেন 
কেন? 

তু, প্রাত। আপনিত একাট, আপনার 
মত শত পুত্র সত্বেও পৃষ্যপুত্র লওয়া শাম্তে 
আনুমাত আছে। 

নদে। মা বলেন আম একা এক সহম্্র। 

্রীনা। তুম বেচে থাক। 

নদে। “বেচে থাকুক বিদ্যাসাগর িরজণবে 
হয়ে” 

ললি। মহাশয়, এট গঁলর আড্ডা নয়, 
ভদ্দলোকের বাড়ী । 

হেম। লালতবাব আপাঁন কুলীনের 
ছেলেকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান করবেন না। 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেচে গিয়েছেন বই আমরা 
যেচে আস নি। 

নদে। দাদাবাব রাগ করেন কেন; আমরা 
বর, গাল দিলেও সহ্য করবো, মারলেও 
কামূড়ালেও সহ্য করুবো-_ 

শ্রীনা। কর্তা বরের গুণগুনো স্বয়ং গুণে 
নিলেই ভাল হতো। 

[সদ্ধে। আপনার যাঁদ কিছু জিজ্ঞাসা কন্তে 
হবে। ] 

নদে। আমরা আজ কলকাতায় থাকবো । 

হেম। নদেরচাঁদ যা হয় জিজ্ঞাসা করে 
ফ্যাল্‌, দের কারস কেন? 

নদে। ওগো লীলাবতা তুমি বিদ্যাসুন্দর 
পড়েচ ?-. 

1 লঙ্জাবনতমুখে ললাবতীর প্রস্থান। 

সদ্ধে। নদেরচাঁদ শ্রীরামপুরের মুখ 
হাসালে 2 

লাল। যেমন 'শক্ষা তেমান পরণক্ষা; 
গুলির আড্ডায় যে ব্যবহার [শখেছেন, ভ্র- 
সমাজে তা পাঁরত্যাগ করবেন কেমন করে? 

নদে। লাঁলত বাবদ, তুমি যে বড় শন্ত 
শস্ত বলতে আরম্ভ করলে; তুম জান 
চট্রোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে 
নয়ে এসেচেন, আমার পাদপদ্মে মেয়ে সেধে 
[দিচ্চেন? আমি জোর করে মেয়ে বার কন্তে 


১৮৯ 


আস 'নি। আমার যা খুদি আঁম তাই 'জজ্ঞাসা 
করবো । তোমার যখন মেয়ে হবে, তুমি, গল 
খায় না, গাঁজা খায় না, মদ খায় না, বেড়াতে 
চেড়াতে যায় না, এমান একটি গরুটিকে মেয়ে 
দান কর, এখানে তোমার কথা কওয়া, 'এক গাঁর 
ঢেশক পড়ে, এক গাঁয় মাথা বাথা,। 

লাঁল। (দাঁড়াইয়া) নদেরচাঁদ তোমার সহিত 
বাদানুবাদ বাতাসে আঁস-প্রহার-_ তুমি আচার, 
প্রাতাষ্ঠত কুলীনকুলের কজ্জল, তোমার নয়ন 
কি একেবারে চম্মীবহীন হয়েছে? তোমার 
হৃদয়ক্ষেত্ কি এতই নধরস যে সেখানে একটিও 
সংবৃত্ত অগ্কুরিত হয় নাই? তোমার যাঁদ স্থির 
চিত্তে চিন্তা কর্‌বের ক্ষমতা থাকে, তবে একবার 
ভাব দেখি, তোমার নৃশংস আচরণে কত কুল- 
কামিনী কুলে জলাঞ্জল 'দিয়েছে, কত ভদ্র 
সন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হয়ে একেবারে 
অধঃপাতে গিয়েছে, তোমার চাতুরীবলে কত 
গৃহস্থের সর্বস্বান্ত হয়েচে, এইরূপ শত শত 
কদাচারে কলাঁঙকত হয়ে পাঁবন্ত পরস্নীর 
সমীপবর্তর হতে তোমার স্চকোচ বোধ হয় 
না? তোমার এমান শিম্ট স্বভাব, অন্য পরের 
কথা কি বলবো তোমার আপনার ভাঁগনণ, 
ঘোমটা দেয়; তোমার কি তাতে মনে ঘণা হস়্ 
না?--তোমার পূর্বরমণণর মরণবৃত্তান্ত এক- 
বার স্মরণপথে আনয়ন কর দৌখ,--ক ভীষণ 
ব্যাপার! কামান্ধ পাঁতর পশহবৎ ব্যবহারে নব- 
1ববাহতা বালিকা ফুলশয্যা শমনশয্যায় শয়ন 
করোছল। যে হাতে নব বাঁনতা হত্যা করেছ 
আবার সেই হাতে গৃহস্থবালা লতে চাও-- 
সাধারণ ধৃন্টতার লক্ষণ নয়। তুমি এমান 
ববেচনাশন্য, তোমার মাসৃতুতো ভাইকে ভদ্রু- 
সমাজে অম্লান বদনে যৎকুত্ধীসত সম্পর্ক 
বিরুদ্ধ গালাগালি 'দিলে। তুম এমান নিলক্জ 
যে বিশদ্ধস্বভাবা কুলকন্যার পাঁরণেতা হতে 
যাচ্চো, তাকে সকলের সাক্ষাতে জলের মত 
জিজ্ঞাসা কল্যে বিদ্যাসুল্দর পড়েছে 'কি না; 
বধ, ধর্মনীতি, সশশীলার উপাখ্যান তোমার 
মুখে এল না।-তুমি প্রুষাধম; তোমার 


৯৪৯০ 


কৌলীন্যেও ধিক, এশবয্েও ধিক্‌, তোমার 
জীবনেও ধিক্‌! 

নদে, হেম। (মেজ চাপড়াইয়া) বেশ্‌ 
বেশ 

হেম। আমরাও বক্তৃতা করবো । নদেরচাঁদ, 
তোর মনে আছে ত? 

নদে। লেখা পড়া না জিজ্ঞাসা করলে 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাববেন আম লেখা পড়া 
জান নে__ 

শ্রীনা। আচ্ছা, আমি ললাকে আনাৃচি। 

[ শ্রীনাথের প্রস্থান। 

নদে। সিধুবাব্‌ একখান বইয়ের নাম 
করুন তো। 

[সদ্ধে। “গাল হাড়কাল+”। 

শ্রীনাথ এবং লীলাবতণর প্রবেশ 

নদে। আম কোন বইয়ের নাম করলেই 
লালতবাব আমাকে এখাঁন আবার বাপান্ত 
কর্বেন। 

লাল। আম আপনাকে বাপান্ত কাঁর 'ন। 

নদে। বাপান্তের বোনাই করেচেন; আমায় 
যথোঁচত অপমান করেচেন। সে ভালই 
করেছেন; শ্রীরামপুর হলে কত্তে পাত্তেন না। 
এখন আপাঁন মেয়ে মান্ষাঁটকে বলুন যে বই 
হয় একট পড়ুন। 

লীলা । (পুস্তক গ্রহণ কারয়া পাঠ) "গ্রনস 
1লয়ানিদা নামে এক প্রাসদ্ধ রাজা ছিলেন, 
তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস্‌। বিপাত্তসময়ে 
এ বামা প্রথমে পিতৃভান্ত পরে পাঁতভাস্তর যে 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কাঁরয়াছলেন, তাহা সাতিশয় 
আশ্চর্য, একারণ প্রথমে তাঁহার নাম উীল্লখিত 
হইল। একদা” 

নদে। আর পড়তে হবে না। 

সিদ্ধে। “রহস্য-সন্দভ*” নশীতগর্ভ পনর 
বলে গণ্য; সম্পাদকীয় কার্ধয আত্ত বিজ্ঞ 
লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়েছে। 

নদে। ওখান ক রসকন্দর্পঃ গুড়গড়ে 
লেখে বুঝি? 

হেম। এখন আমরা বক্তৃতা কাঁর। 

নদে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
আসবেন। 


এখাঁন' 


দশনবন্ধু রচনাবলশ 


সন্ধে! তাঁর আসৃধের বিলম্ব আছে, 
আপাঁন বক্তৃতা করে বিদ্যার পরাঁক্ষা দেন। 
হেম। নদেরচাঁদ বিবাহ বিষয়ে বল্‌ । 


লাল। আত 'বাহত বিষয় প্রস্তাব 
করেচেন। 

নদে। যে আজ্ঞা গার্োখান)--আম 
আঁধক বলতে পার্বো না। 

[সদ্ধে। যা পারেন, তাই বলন। 
নদেরচাঁদের অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ কর্তৃক নদের- 


চাঁদের চেয়ারখাঁন স্থানান্তাঁরত 


নদে। 'প্রয়বন্ধূগণ -- প্রিয়বন্ধ্গণ এবং 
প্রয়বন্ধূগণ ও প্রেয়সী মেয়েমানূষ+অতএব 
এত 'বদ্যাবিষয়ের হুদ পাণ্ডত-পাটালর নিকটে 
_নিকটে-পাটালর 'নকটে-_আমার বক্তৃতা 
করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া- হাস্য-ভাজন। 
মৎসদৃশ ব্যান্তগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার- লণ্ড 
ভণ্ড কাণ্ড উপাঁস্থত। বিষয় মনে থাকে যাঁদ, 
কথা জোটে না; কথা জোটে যাঁদ, 'বষয় মনে 
থাকে না। সুতরাং 'কিিৎ অন্গ্রহ কাঁরয়া 
বক্তৃতা কারতে বাধ্য না হওয়া কাপ্র্ষের 
কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য্য সম্বল করে 
শুনুন।-বিবাহ হয় এক কল্পবট, তার তলায় 
বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়ী। 'ববাহের 
অনগ্রহে বংশরুপ শামাদানে ছেলের্প বাতি 
দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরো 
দেখন-যাঁদ আম হতে পার স্বাধীনতাতে 

£তে এমন-_দানেন ন ক্ষয়ং যাঁত “স্ত্রীরত্বংঃ 
মহাধনং--যেহেতি রামছাগলের গলদেশের 
স্তনের ন্যায় বিফল। ল্যাপল্যাণ্ড প্রভাতি শীত- 
প্রধান দেশে রোমশ পশু আছে,_আরবদেশের 
বাঁলর উপর দিয়ে উউগুলো বড় বড় মোট 
মাতায় করয়া চলে যেতে পারে, ব্যতীত পান 
করে একফোঁটা জল অনেক ক্ষণ। অতএব 
ঠববাহ বাঁলতে গেলেই বন্ধূতা এসে পড়ে। 
বিবাহ হয় এক বৃক্ষ, বন্ধূতা তার ফুল। 
ববাহের কত কৌশল, তা মৎসদৃশ ব্যান্তগণ 
শতমুখাঁ হলে বলতে পারে। দেখদন জাম 
পাকলে কালো হয়, চুল পাকলে শাদা হয়; 
যাঁদ বলেন জাম পাকলে রাঙ্গা হয়, সে পাকা 
নয়, সে ডাঁসা; যাঁদ বলেন চুল পাকলে কটা 


জশলাবতঈ 


হয়, সে কটা নয়, সে কলোপ দেওয়া । আরো 
দেখুন সকাল দুই দুই, চন্দ্র সূর্য, রাত দিন, 
পথ ঘাট, হঃকো কল্কে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, 
হাতা বেড়া, শ্যাল শকুন, স্মী পুরুষ সুতরাং 
জীব সকলকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভ- 
মতশ হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে দুদ 
এসে পড়ে-- 

[ সলাজে লশলাবতীণর প্রস্থান। 

সকলের হাস্য 


আরো দেখুন মাতৃ ভাষা কেমন কাহিল হয়ে 
গিয়েছেন,_ 
হেম। ও যে আমি বল্ব;-তুমি বসো। 
নদে। অতএব বন্ধৃগণ, দাদাকে আসর 
দিয়ে আম 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।, 


[ যেমন বাঁসতে যাবেন অমান ধপাং কাঁরয়া 
1চত হইয়া পতন। সকলের হাস্য। 


হেম। চেয়ার যে সর্য়ে রেখেছে, তা বুঝি 
দেখতে পাও নি? 

নদে। ও মা িইাঁচ!-বাবা গো! মেরে 
ফেলেচে; কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে; শালারা 
আমারে যেন পাগল পেয়েছে,_আমার যেন মা 
বাপ কেউ নেই চেয়ার লইয়া উপবেশন।) 

হেম। প্রিয়বন্ধুগণ! আমার গুণিগণানু- 
গণ্য ধন্য মান্য বদান্য বন্য ভ্রাতা যাহা বল্যেন, 
যাহা-যাহা বল্যেন-বল্যেন, তাহা বল্যেন। 
এক্ষণে আমার বন্তব্য, এই মাতৃভাষায় চাষ না 
দিলে না দিলে, আমাদের ভাল চিহ্ন নয়; 
আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাস্ান্দ, 
কখন ভাল হবে না। মাতৃভাষা না খেতে পেয়ে 
মরো মরো হয়েছেন, যথা সব্ববমত্যন্তগাহতং। 
অতএব হে ভ্রাতৃপদারাবন্দ, এস আমরা মাততৃ- 
ভাষাকে আহার দিই । চেয়ে দেখ, এঁ মাতৃভাষা 
দরীনা, হানা, ক্ষণণা, মাঁলনা, 'পিশ্চুটিনয়না, 
কাঠকুড়ানশর মত রথের কাছে দাঁড়্‌য়ে সে জন; 
-চুল ঢূসনা হইয়া গিয়াছে, কর্ণ বাঁধর হইয়া 
গিয়াছে, চক্ষু বাঁসয়া গিয়াছে, দন্ত বাহর: 
হইয়া পাঁড়য়াছে, অঙ্গে খাঁড় উীঁড়তেছে, হস্ত 
অবশ হইয়াছে, পদ মূচ্‌ড়ে যাইতেছে;-অশন 
নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই।-হে ভ্রাতৃবীরেন্দু, 


৯৯৬ 


তোমরা আমার কথা অন্তুচ্ছ কর না। তোমরা 
মাতৃভাষাকে আহার দিতে চাও দাও, কিন্তু দেখ 
যেন ককর্শ জিনিস 'দয়ে তাঁর গলা ছিড়ে 
[দও না;-উপসের মুখে একট:-একট; 
মোলায়েম সামগ্রী নইলে খাওয়া যায় না। 
দগ্ধে মার্চেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার 
গয়ারের মত, কিন্তু সরল গয়ার নয়, গলা 
আঁচড়ে তোলা; তাঁদের ত্বরায় ঘক্ষমা হবে। 
তাঁদের পদ্যে এত রস, তাঁদের পদ্য. পদ্য কি 
গদ্য, কেবল চোদ্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা 
স্বাধীনতার শোকে গলায় দাঁড় দিয়ে শজনে 
গাছে ঝলছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক্‌ ধূক্‌ 
কাঁরতোছল, বিদ্যাসাগর বাব মহাশয়-তাকে 
অমৃত খাইয়ে সজীব করেছেন--অতএব হে 
দেশীহতোষণী সভ্যগণ, তোমাদের আম 
“বনয়পূক্বক নমস্কারা নিবেদনণ” কাঁরয়া 
বাঁলতোছ, তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর-_মাতৃ- 
ভাষা বড় হলে দেশের_দেশের_অনেক ভাল 
হবে। বিধবার 'বয়ে হবে,-রাস্তা ঘাটে ময়লা 
থাক্‌বে না-গরুগণ অগণন দুগ্ধ দান করবেন, 
-_ বৃক্ষ ফলবতণ হইবে, ইন্দ্রদেব তোড়ের সাহত 
বাঁর বর্ষণ করবেন, _জাতিভেদ উঠে যাবে, 
বহুবিবাহ বন্দ হবে,-কুলশীনের মিছে ময্ণাদা 
থাকবে না-আমরা কাটয়ে যাবো । মনোযোগ 
নাকরূলে কোন কর্ম হয় না। সুতরাং এই 
স্থলে বেদব্যাসের বিশ্রাম কাঁরয়া আমি ফিরে 
নিই আমার বসবের স্থান। 

[সদ্ধে। বাহবা ! হেমবাব্‌, বেশ বলেচেন। 

নদে। মুখস্থ করে এসেছিল। 

হেম। আম এখন রোজ রোজ বক্তৃতা 
করবো) মধথ বধজে থাকলে বেকল হয়ে যেতে 
হয়। 


্রীনা। রঘঃয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের 
চেহারা এ পিট ও পট, তবে রঘনয়ার হাত 
দুখানি নূলো, আর একটু বেকে চলে। 

লাল। এ ব্যাটা নতুন উড়ে; মালশর বাড়ী 
হতে এসেচে। 

রঘু। আপনগ্কর১ লেখাপাঁড় হ্যালান- 


৯৯২ 


টিক২? কর্তাবাব আউঙ্ছপন্তও (নেদেরচাঁদের 
বস্তে কাল এবং বদনে িন্দূর অবলোকন 
কারয়া) এ ক'ড়৪ মঃ৫ বাবদ তো সেয়াং- 
ওপাঁরঙ দুশুঁচি৭; গুটে৮ পাচড়া৯ কদাঁড়১০ 
হাতেরে হুয়ন্ডাকি১১। 

নদে। আরে উড়ে ম্যাড়া, তুই আমারে কি 
বলচস ? 

রঘু। বাবমানে১২ আপনত্কো১৩ ভাল,- 
1িলা১৪ সাজাউীচ১৫ আউকণ্ড় ? নূগাপটা১৬ 
কাড়রে১৭ তাত গলা। 

নদে। দূর সড়া দাসো। 

রঘু। মঃ১৮ মানমা১৯ হেই এপাঁর 
কহুচ২০? মু২১ 'িলাট২২, গোঁরবপও, 
কণ্ড় কাঁরবি, প্রভূ লোকনাথো ব্দঝ্মনা২৩ 
কাঁরবে। 

নদে। তুই সড়া আমায় দেখে হাঁসি 
কেন? 

রঘু। আপনো মনুষ্য চরাউ, মু গরু 
চরাউচি, আপন মাঁনমা, প্রভূ, অবধান, মু চরণ 
ঝড়াকু পাঁহরা২৪; আপনো এরাবত, মু 
ঘ্যাণ্মুষা২৫_আপনো জেবে গাঁল দেব, মু 
কণ্ড় কারবিঃ আপনো সড়া বইল কাই কি? 
আপনো কি মোর ভেনুই২৬ £ আপনো কি 
মোর ভোড়ির২৭ ঘোঁইতা২৮? 

নদে। শালা উড়ে ম্যাড়া, ফের যাঁদ বকৃবি 
তো জুতো মেরে মুখ [ছিড়ে দেব। 

রঘ। মারো স্বাঁত২৯, মু হাজির আছ-_ 

অল্‌পিকে সলৃপিকে লোকে৩০ 

মনে বহন্তি৩১ গাব্বিতা; 

সার«৩২ গছ মহলে ভেকো 

ছন্র দণ্ড ধরাইতা ।-_ 

[সদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু, এবারে আপনাকে 


দশীনবজ্ধৃ রচনাবলী 


হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতের প্রবেশ 

নদে। মহাশয়, আমরা বথোচিত, খুসি 
হইচ; পড়তে শুনতে বেশ, আম যা যা 
জিজ্ঞাসা কর্লেম সব বল্‌তে পেরেছেন, কেবল 
একটা দুটো লাঁলত বাবু বলে 'দয়েচেন। 
লাঁলত বাবু উত্তম বালক, খুব বিদ্যা 'শিখেচেন, 
আমার যথোচিত আদর করেচেন_ 

হেম। (মৃদুস্বরে) নদেরচাঁদ, মুখ পোঁচ্‌। 

নদে। তুই কেন মুখ গোঁজ না? 

হর। (ঈবং হাস্য কারয়া) মূখ এমন করে 
দিলে কেঃ 

শ্রীনা। বাড়ী হতে এরুপ করে এসেচেন, 
গুর মা কাচ্‌ করে 'দিয়েচেন। 

হর। মুখ পঠচে ফেল বাবা, লালগুড়ো 
লেগে রয়েচে।_কুলীনের ছেলে, বড় মান্ষের 
ভাগ্‌নে, আমার কত সৌভাগ্য উন আমার 
বাড়ী এসেচেন। 

নদে। (কাপড় 'দিয়া মুখ মুছিয়া) বাহবা ! 
লালগুণ়ো লাগল কেমন করে? 

শ্রীনা। পথে আসতে রোদ্রের গুড়ো 
লেগেচে। 

নদে। সে যে শাদা। 

হর। লশলাবতন কোথায় 2 

নদে। আম তাকে বাড়ীর ভেতর পাঠয়ে 
দিইচি, পড়াশুনা সব হয়ে গিয়েচে। 

হর। জল খাওয়াবার জায়গা হয়েচে? 

নদে। আম বিবাহের অগ্রে এখানে কিছু 
খেতে পারবো না, আমাদের বংশের এমন 
রাত নাই। 

হর। বটে ত, বটে ত, আমার ভূল হয়েছে। 
দেখলে পণ্ডিত মহাশয়, সিংহের শাবক 
ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তীর মুণ্ড ভক্ষণ করে, 


রাজছন্ দিয়েচে, আর কিছু বলবেন না। কারো শিখ্‌য়ে দিতে হয় না। 
নাট্যকারপ্রদত্ত টীকা £_- 

১ আপনাঁদগের। ২ হইল নাকি? ৩ আসিতেছেন। ৪ ি। ৫ বাহবা। ৬ সংএর মত। 
৭দেখাইতেছে। ৮এক। ৯পাকা। ১০রম্ভা। ১১হইত। ১২বাবুরা। ১৩ আপনাকে । 
১৪ ভালুকের ছানা। ১৫ সাজয়েছে। ১৬কাপড়। ১৭কাঁলতে। ১৮বাহবা। ৯৯ প্রতু। 
২০ কহিতেছেন। ২১আমি। ২২ছেলেটি। ২৩বিবেচনা। ২৪বঝাঁটা। ২৫ কাটবিড়াল। 
২৬বোনাই। ২৭ভগ্গিনীর। ২৮স্বামী। ২৯স্বামী। ৩০ ক্ষুদ্রান্তঃকরণ। ৩১ প্রবাহিত॥ 


৩৭ মানকচু। 


লদলাবতী 


শ্রীনা। আবার কেউ কেউ বার হয়েই ডাল 
ধরে। 
নদে। সে বাঁদর, আম স্বচক্ষে দেখাচ। 
হেম। নদেরচাঁদ চলো, তোমাকে ও- 
ধাড়ীতে জল খাইয়ে নিয়ে যাই। 
নদে। (হরাবলাসের পদধুল গ্রহণ) আম 
বদায় হই। 
হর। এস বাবা এস; লাঁলতমোহন সঙ্গে 
যাও। 
নাল। 'সিদ্ধেশবর বসো, আম আসাঁচ। 
| নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ এবং ললিতমোহনের 
প্রস্থান । 

হর। মেজো খুড়ো, ছেলে দেখলেন 
কেমনঃ আপনাকে আম জেদ করে এখানে 
পাঠ্য়োছিলেম, যেহেতু আপাঁন বিজ্ঞ, আপাঁন 
ভাল মন্দ বিলক্ষণ বুঝৃতে পারেন। কেশব 
চক্রবন্তর্দর সন্তানের মধ্যে নদেরচাঁদের মত 
কুলীন আর নাই। আত উচ্চ বংশ। 

তু, প্রাত। বংশ উচ্চু, রূপ নইচে, গুণ 
চট্‌।বেস্তর বেস্তর বয়াটে ছেলে দৌখাঁচ, 
এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দোৌখ 'নি।_ 
আবাগের ব্যাটার সঙ্গে ঘণ্টা দুই বসৌছলেম, 
বোধ হলো দুই যুগ; যমযাতনা এর চেয়ে 
ভাল। হাত-পাগুলিন শুকনো কুলের ডাল; 
আঙ্গুলগহলিন কাঁকড়া; চক্ষু; দুটি কাঠ- 


উড়ে, সভাতায় সাঁওতাল, বিদ্যায় গারো, লজ্জায় 
কুকণ, বজ্জাততে বাকরগঞ্জ। মেয়োট হামান- 
দিস্তেয় ফেলে থেতো করে ফেলুন, এমন 
নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না। 

প্র, প্রাতি। মেজো খুড়ো, মেলের ঘরটা 
িববেচনা কল্যেন না? 

হর। মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে পালে 
1মশেচেন। ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌঁন্লে 
কন্যাদান সকলের ভাগ্যে হয় না।-ছেলোঁট 
'আঁশস্ট কেমন করে বাল; আমার সঙ্গে কেমন 
করেচে তা বল্যে, আবার যাবার সময় পায়ের 
ধূলা লয়ে গেল। বিদ্যা না থাকলে 'বদ্যার 
পরীক্ষা লতে পারে না। 


দী. র-১৩ 


১৯৬ 


এ নিলি নিল বর 
২1” 

প্র, প্রাত। তোমাদের নিন্দা বরা 
স্বভাব; ক মন্দ পরাক্ষা করেছে ?- মহাশয় এক 
ঘণ্টা ধরে দাঁড়য়ে উঠে কত কথা বল্লে তা. 
আম সকল বুঝৃতে পালেম না, কারণ তাতে 
অনেক সংস্কৃত এবং এংরাঁজ 'ছিল। 

তু, প্রাত। এংরাঁজি মাতামুস্ড্‌ বলেচে, 
তবে একাঁট সংস্কৃত শ্লোক বলেচে বটে, 'কল্তু 
তা শুনে ব্যাটার মাতায় যে একখান চেয়ার 
ফেলে মার নি সে কেবল ভদ্রলোকের বাড়ী 
বলে। প্দানেন ন ক্ষয়ং যাঁত স্ত্রীরত্কং মহা- 
ধনং।” ব্যাটা কি শ্লোকই বলেচে। 

প্র, প্রতি। এ শৈলোকাটই বটে-কেমন 
মহাশয়, এট ?ি মন্দ বলেচে 2 

হর। আমার মাথা বলেচে। আবাশের ব্যাটা 
যাঁদ একটু লেখা পড়া শিল্তো তা হলে কার 
সাধ্য এ সম্বন্ধে একাঁট কথা কয়। তা যাই 
হক্‌, এমন কুলীন আম প্রাণ থাকৃতে ত্যাগ 
কন্তে পারবো না। ঈশ্বর তাকে ষে মান 
দয়েচেন, তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে? 

সদ্ধে। মহাশয়, আপাঁন পিতৃতুল্য, 
আপনার সৃুমূখে আমাদের কথা কইতে ভয় 
করে; কিন্তু অন্তঃকরণে ক্লেশ পেলে কথা 
আপানই বেরুয়ে পড়ে। কুলণন অকুলীনে 
সমাজের 'বভাগ পরমে*বরের আঁভপ্রেত নহে । 
পরমেশ্বর জবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ 
করেছেন তাহার পাঁরবর্তন নাই, এবং সেই 
সেই শ্রেণী আঁদ কাল হতে সমভাবে চলে 
আসছে এবং আভন্নরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত 
চল্‌বে। মানুষের শ্রেণীতে মানূষোর জল্ম 
হচ্চে, হাতীর শ্রেণীতে হাতীই জল্মাচ্চে, 
ঘোড়ার শ্রেণীতে ঘোড়ার জল্ম হচ্চে, মনৃষ্যের 
শ্রেণিতে কখনও সাপ জন্মায় না, এবং সাপের 
বংশে কখন মানুষ জল্মায় না। কিন্তু কুলীন 
অকুলণীন সম্ভবপ্রণালশ এর্‌প নহে। যে সকল 
বলে গণ্য হয়োছিলেন, তাঁহাদের বংশে এমন 
এমন কুলাঙ্গার জল্মগ্রহণ করেছে ষে তাহারা 
এ সকল সদঙগুণের একটিকেও গ্রহণ করে 
নাই বরং অশেষাবধ অগ্ণের আধার হয়েছে, 


৯৪৯৪ 


আহার এক দেদীপ্যমান দণ্টাল্তস্থল বদান্য 
ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌর নরাধম নদেরচাঁদ। 
সদগুণের অভাব-দোষে কতক লোক সে কালে 
অকুলণীন বলে 'চাহুত হয়, কিন্তু কালক্রমে 
তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলাতলক জল্মেছে 


ধিছুমান্র সংঘ্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান 
কর্‌লে ধর্ম বৃদ্ধি হয় না, এবং অকুলীনে কন্যা 
দান করলে ধর্মের হাস হয় না। বল্লালসেন 
মহতের সম্মানের জন্য কুলশন-শ্রেণী সংস্থাপন 
করেন, অসতের পূজা তাঁর আভপ্রায় ছিল না। 
[তান ভ্রমবশতঃ কুলীনবংশজ নিকৃষ্ট নরাধম- 
[দগের কৌলশন্য চ্যুত এবং অকুলীনবংশজ 
মহং লোককে কুলনীনশ্রেণনস্থ করবের নিয়ম 
করেন নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহ 
সংস্কার এত ঘাঁণত হয়ে উঠেছে, সেই জন্যই 
কত রূপগ্ণসম্পন্না বালকা মূর্খ কুলীনের 
হাতে পড়ে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ কচ্চে, সেই জন্যই 
আপনার এমন লঈলাবতী গন্ডমূর্থ নদেরচাঁদের 
হাতে পড়ছেন; স্বীলোক স্বভাবতঃ লড্জা- 
শীলা, বিশেষতঃ আপনার লখলাবতাঁ। নচেৎ 
লীলাবতী আপনার পায় ধরে কেদে বলতেন 
«আমাকে সমদ্রে নিক্ষেপ করো না, একবার 
আমার মাকে মনে করে আমার মুখ পানে 
চাও ।” 

নদেরচাঁদ আত পাষণ্ড, তার সঙ্গে লীলা- 
বতার বিবাহ শুকরের পায় ম্বস্ত পরান। 
কোন মেয়ে তার কাছে 'ববাহের সুখ লাভ 
কত্তে পারে না।_ 

তু, প্রাত। দিদ্ধেশবর আত উত্তম ছেলে, 
বিবাহ বিষয়ে যথার্থ কথাই বলেচেন। 

হর। সিদ্ধেশ্বর বড় উত্তম ছেলে। যেমন 
চেহারা তেমনি চাঁরন্র, তেমাঁন বিদ্যা জল্মেছে। 

তু প্রাত। লাঁলত এবং গসদ্ধে*বর আজ 
কাল কালেজের চূড়াস্বরূপ।-আপাঁন নদেরচাঁদ 
ছেড়ে 'দয়ে লালতের সঙ্গে লশলাবতীর বিয়ে 
দেন। শত জন্ম তপস্যা না করলে লালতের 
মত জামাতা পাওয়া যায় না। ছেলে যার নাম। 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলশ 


হর। তাক আম জানি নে, সেই জন্যই 
'ত লালতকে পাঁষ্প্ত্র করাচি; আপনারা 
বারে জামাই কত্তে বলচেন, আম তাকে প্র 
কর্চি; তবে লাঁলতের গণ আম আধিক গ্রহণ 
কাঁরাঁচ, না, আপনারা আঁধক গ্রহণ করেছেন; 
লালতকে আমার সমন্দায় বিষয়ের মালঝ৷ 
কর্‌ব। 

শ্রীনা। লাঁলতমোহন জ্ঞানবান, সেকি 
কখন পাষ্য এখ্ড়ে হতে সম্মত হবে? যাতে দু 
দিকে তেরানি শ্রাদ্ধ, তা 'কি কোন বাদ্ধমানে 
হতে চায়। আর যার অল্তঃকরণে কিছুমান 
স্নেহরস আছে, সে কখন ওরসজাত মেয়ে 
থাকৃতে প্দাষ্য এখড়ে গ্রহণ করে না। 

প্র, প্রাত। তবে পর্বপুরষের নাম- 
গঁলন লপ্ত হয়ে যাক্‌।-এক এক জন এক 
এক শয়। 

হর। আম কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে 
চাই না, আম যা ভাল বুঝবো তাই কর্‌্বো। 

পাণ্ডি। লাঁলতের সহিত বিবাহ যদ্যাপ 
য্ান্তাঁসদ্ধ না হয় তবে অপর কোন সুপার 
দেখে লীলাবতীর 'ববাহ দেন; নদেরচাঁদটা 
1নতান্ত নরপ্রেত। 

হর। কিন্তু তার মত কুলীন পৃথিবীতে 
নাই।-_ আপনারা বাইরে যান, আম পাঁণ্ডত 
মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো । 

[ হরবিলাস এবং পণ্ডিত ব্যতীত সকলের 

প্রস্থান। 

পঁণ্ডি। আম আপনার কুলের খর্্বতা হয় 
এমন কর্ম কত্তে বল্‌চি নে। জান- 
বাজারে আম যে পান্রের কথা নিবেদন 
কারাচ, সে আত 'বিদ্বান্‌ এবং কুলীনও কম 
নয়। 

হর। তাতে একটা দোষ পড়চে-তার 
পিতামহ কানাই ছোট্ঠাকুরের ঘরে মেয়ে 
[িয়েছে। বিশেষ, আম কথা 'দিয়ে এখন 
অস্বীকার কার কেমন করে। রাজকন্যার সঙ্গো 
নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়োছল, সে সম্বন্ধ আমার 
অনুরোধে ভেঙ্গে দয়েচে। আম এখন অন্য 
মত করলে আমার 'কি জাত থাকে? আপন ত 
পণ্ডিত, বিজ্ঞ, 'বিবেচক, বলুন দৌখ? এখন 
আমার আর হাত নাই। 


লশলাবতাঁ 


পশ্ডি। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার 
"আরোও হাত থাকবে না। আপনাকে 
প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াছে, এ সম্বন্ধে ভরাভর 
দেবেন না; তা আপনার আল্তাঁরক ইচ্ছে কোন 
মতে কুলণীন কুমারি হস্তগত হয়, আপাঁন 
আমাদের কথা শুনবেন কেন? 
হর। আপাঁন যথার্থ অনুভব করেচেন। 
'আমার নিতান্ত ইচ্ছে নদেরচাঁদকে জামাই 
কাঁর। বিশেষ, ভোলানাথ বাবু যখন আমার 
অন্নরোধে রাজার বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে 
দিয়েছেন তখন আম ?কি আর বিয়ে না দিয়ে 
বাঁচ। ঘটক বল্যে এখন বিয়ে না দিলে বড় 
'নন্দে হবে। 
পণ্ডি। যাঁদ আপনার অনুরোধে রাজ- 
বাড়ীর সম্ব্ধ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে তবে 
আপনার এক্ষণে বিয়ে না দেওয়ায় ঈনন্দে হতে 
পারে; কিন্তু আমি বোধ কার রাজারা ছেলে 
দেখে পেচয়েছে; ভোলানাথ বাবু যে রাজ- 
বাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ করবেন এমত বোধ 
হর না। 
হর। না মহাশয়, ঘটক আমাকে [বিশেষ 
করে বলেচে, ভোলানাথ বাব কেবল আমার 
অন্যরোধে রাজকন্যা পরিত্যাগ করেচেন। 
পঁশ্ডি। সেটা বিশেষ করে জানা কর্তব্য। 
[ পাণ্ডতের প্রস্থান। 

হর। বিবাহটা ত্বরায় হয়ে গেলে বাঁচ; 
সকলেই এক জোট। 


শ্রীনাথের প্রবেশ 
শ্রীনা। আপনার একখান চিট এসেচে। 
[ লাঁপ প্রদান কারয়া শ্রীনাথের প্রস্থান । 
হর। আমায় কে চিটি পাঠালে-. 

লিপ পাঠ 
প্প্রণাম নিবেদনমেতৎ। 


আপনার জোম্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবতা 
'আছেন। চোরেরা কানপ্দরে তারাসন্দরীকে 
বারাবলাসনীপল্লীতে বিক্লয় কারতে লইয়া 
যায়; তথায় সেই সময় একজন ক্ষপ্বিয় মহাজন 
বাস করেন; তান তারার কোমল বয়স এবং 
সুন্দরতা দৌখয়া, বৎসলতাপরবশ হইয়া 


৯৯৬ 


তারাকে ক্রয় কাঁরয়া কন্যার নায় প্রাতপালন 
কারয়াছিলেদ। সম্বংশজাত পানে তারার 
পাঁরণয় হইয়াছে। আপান বাস্ত হইবেন না। 
পোষ্যপত্র লওয়া রাঁহত করুন, ত্বরায় প্র, 
কন্যা, উভয়কেই প্রাপ্ত হইবেন। হীত্। , 
অনুগত জনস্য। 
চার দক্‌ থেকে আমায় পাগল কল্যে-কোন 
ব্যাটা প্াষ্যপুত্র লওয়া রাহত কর্বের জন্য 
হারা মেয়ে পাওয়া গিয়েছে বলে এক চাট 
পাঠ্য়েছে।-আম আর ভূঁলি নে; সে-বারে 
দিল্লীতে তারা আছে একজন সম্ধান দিলে, তার 
পর কত টাকা ব্যয় করে সেখানে লোক পাঠযয়ে 
জান্লেম, সকাল মিথ্যা।_কি ষড়যন্ত্র হচ্ছে, 
কিছুই বুঝৃতে পারি না। চিটিখান লুকয়ে 
রাখ । 
[ প্রস্থান। 


তৃতশয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঞ্ক 


কাশীপূব। অনাথবন্ধুর মান্দর 
যজ্ঞে*বর এবং যোগজীবনের প্রবেশ 


যজ্ঞে। তুমি অকারণে আমাকে এখানে 
রাখুতেছ-আমি আর তোমার কথা শুনবো 
না। 

যোগ। বিলম্বে কার্য্য 'সাঁদ্ধ। তুমি যাঁদ 
অরাবন্দের সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে 
1দতে পার তোমাকে হাজার টাকা পারিতোষিক 
দেবেন। 

যজ্ঞে। আমি জানলে ত বল্‌বো। 

যোগ। আম তোমায় বলে দেব। 

যজ্ঞে। কবে বলে দেবে, পাষ্যপত্র লওয়া 
হলে বলায় ফলা কিঃ আর তুমি যাঁদ জানই 
নিজে কেন পাঁরতোষক লও নাঃ যে কাজে 
তুমি আপনি যেতে সাহাসক নও, সে কাজে 
আমাকে পাঠ্য়ে কেন বিপদগ্রস্ত কর? 

যোগ । আমার টাকায় প্রয়োজন কি? আম 
্রহ্ষচারী, তার্থে তার্থে ভ্রমণ কার, আর 
বিশবাধারের মানাঁসক পূজায় পরমানন্দ অনুভব 
কার। আমার অভাবও নাই, ভয়ও নাই-- 


১৯৬ 


“ধৈর্ধযং বন্য পিতা ক্ষমা চ জননী 
শান্তিশ্চরং গোহনশী 
সত্যং সূনূরয়ং দয়া চ ভাঁগনণ ভ্রাতা 
মনঃসংবমঃ। 
শয্যা ভূমিতলং দিশোঁপ বসনং জ্ঞানামৃতং 
ভোজনং 
যস্যৈতে 'হি কুটুম্বনো বদ সখে 
কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥৮ 
আঁম ভয় হেতু আপাঁন যেতে অস্বীকার হচ্চ 
না-_-আমার না যাওয়ার কোন 'নিগ্‌ঢ় কারণ 
আছে। 
যজ্ঞে। আমও ত রক্গচারী। 
যোগ । তুমি ব্ক্ষচারী বটে, কন্তু তুমি 
নিজ্জন স্থানে থাকতে চেম্টা কচ্চো, সুতরাং 
তোমার টাকার আবশ্যক । 
' যজ্ঞে। তুমি যে বলোছিলে একাঁট নিজ্জন 
স্থান বলে দেবে, দিলে না? 
যোগ। তুমি ব্যস্ত হও কেন, তোমাকে যা 
বাল এখন তাই কর, তার পর তোমাকে 
গোপন স্থান বলে দেব। 
যজ্দরে। গোপন স্থানের কথা আগে বলে 
দাও, তার পব তোমার কথা শুনবো । কোথায় 
সে স্থান, কত দূর, কিরূপে থাকৃতে হবে, 
সব বলো তার পব তোমার কার্ধ্য 'সাঁদ্ধ করে 
1দয়ে আম সেখানে যাব_এ দেশ থেকে যত 
শশঘর যেতে পাঁর ততই মগ্গল। 
যোগ। কটকের দশ ক্োশ দাক্ষণে 
র মান্দর আছে, সেই মাঁন্দরের এক 
ক্লোশ পশ্চিমে খন্ডাঁগার নামে একাঁট পাহাড় 
বাসের যোগ্য অনেকগুঁল গুহা খোদিত আছে, 
তার এক গুহাতে গিয়ে বাস কর, লোকে জানা 
দূরে থাক্‌, যমে জানতে পারবে না। 
যজ্দঞে। যাঁদ বাঘে খেয়ে ফেলে। 
যোগ। সেখানে বাঘ ভাল্‌কের বিশেষ ভয় 
নাই-_ সেখানে অনেক মহাপুরুষ বাস করেন, 
তুম তাঁহাদের সঙ্গে থাক্বে। 
যজ্ঞে। নিকটে থানাটানা আছে ? 


স্পা শী শা সিসি 


নাটাকারের দেওয়া টকা $£- 


১বাহরে। ইযাউন। ৩ স্ব্রীলোকেরা। 


৪8 এখানে । 


দীনবন্ধু রচলাবলী 


যোগ। কিছ না-চাঁর দিকে 'নাবড় 
জঙ্গল। 

যজ্ঞে। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়দী কত 
দূর? 

যোগ । প্রায় দশ ক্লোশ। 

যজ্ঞে। বেশ কথা, আম সেখানেই যাব_ 
এখন বলো তোমার কি কত্তে হবে। 

যোগ্র। তুমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
যাও, তাঁকে বশেষ করে বলো, তাঁর অরাঁবন্দ 
ত্বরায় আসবেন, পাষ্যপুত্র ওয়া রাহত 
করুূন-আমার নাম কর না। 

যজ্ঞে। যাঁদ আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেমন 
করে জানলে? 

যোগ । তুমি বলবে প্রঘাগে তোমার সঙ্গে 
'অরাবন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল আর তোমাকে 
বলেছেন ত্বরায় বাড়ী আসবেন। 

যজ্ঞে। যাঁদ জিজ্ঞাসা করে কিরূপ 
চেহারা 2 

যোগ । বলবে তরুণ তপনের ন্যাক় বর্ণ 
আকর্ণাবশ্রান্ত লোচন, যোড়াভুর, চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মত দীর্ঘ নাঁসকা, মস্তকে নিবিড় 
কুণ্চিত কেশ, বিশাল ললাট। 

যজ্ঞে। এ বল্যে বিশ্বাস করবে কেন? 
ও রূপ চেহারার অনেক মানুষ আছে, তোমার 
যাঁদ অন্প বয়সে দাঁড় না পাকৃতো তোমাকে 
অরাঁবন্দ বলে গ্রহণ করা যায়। 

যোগ । তুমি বলবে অরাঁবন্দের সমীর 
নাম ক্ষণরোদবাসনন। 

যজ্ঞে। যাঁদ বলে কোথায় আছে? 

যোগ । বলো আপাততঃ জান নে, ত্বরার় 
বল্‌বো। 

রঘ;। এ গোঁসাই, বাহারকু১ বিবাউই মাই 
িনিয়া মানে৩ এ ম্মরে৪ আঁসছান্তি; সে 
মানে চাশ্ডে৬ শিবমুশ্ডে পানশ দেই 'যিবে, 
তশয়উতার্‌৭ আপনোমানে নেউঁটি৮ আঁসব। 

যজ্ঞে। আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের থাকার 
দোষ কি? 


& তাঁহারা। ৬শশঘ্র। ৭ তারপরে । 


জশলাবতণ 


রঘু। দোষ থিলে৯ কোঁড় নাঁখলে কোঁড় ? 
মতে১০ কাঁহছন্তি১৯ কি সেঠি১২ যে পাঁর১৩ 
গুটে পুরুষপো ন রাঁহবে, আপনো মানে 
গোঁসাই ক ব্রক্ষচারী কি পুরুষ পুরা১৪? 
গোঁসাই ত গোঁসাই, মরদ কুকুর, মরদ 'ঝাঁট- 
পিটি,১৫ মরদ 'পিপ্‌প্দাঁড়টা১৬ কাঁড়১৭ 
দেোব১৮। 

যোগ । এ ধন১৯! এপার কাঁহ 'ক২০ 
কহচু২১! যোগী মানে মাইপোমানাঙ্কু২২ 
জননী পাঁর দেখাল্ত,২৩ সে মানজ্ক পাখেরে২৪ 
কেউ 'নাঁস২৫ লাজ নাঁহ। 

রঘদ। আপন তো মহাপ্রভু ধর্ম যুধিষ্ঠির, 
আপনো পুরস্তমরে২ই৬ থিলে,২৭ আম্ভর২৮ 
গুটে২৯ কথা শ্বানবাকুত০ হেউ-আম্ভর 
বাহা৩১ কেতো দন হেবো কাঁহবাকু অবধান৩২ 
হেউ,মু আপনোঙ্কর চরণতলদকুত৩ পড়ুচি৩৪। 
(যোগজীবনের চরণে সাল্টাঙ্গে প্রাণপাত।) 
মোর কোহ নাহ, মুত& বাটে বাটে৩৬ 
বুলুচি৩৭। 

যজ্ঞে। বাহবা, তোমার কথায় খুব নরম 
হয়েছে। 

রঘু । সে মোর বাপো, সে যেবে কাঁহ দেবে 
মতে৩৮ গুটে টাঁক৩৯ মালব৪০। 

যোগ । তু দ্বিকুঁড়ি টগুকা ঘেনি৪১ ঘরকু৪২ 
যা বড়ুচোনার অচ্যুতা গৌড়৪৩ তা৪৪ সন্দরণী 
ঝিও তোতে৪৫ বাহা৪৬ দেব, মু এই জানে। 

রঘদ। মহাপ্রভু মু আজ নিশ্ে৪৭ 
জানাল- মাইপোমানে৪৮ আইলোন৪৯। 

ক্ষীরোদবাসনী, শারদা, লরলাবতী এবং 

দাসাদ্বয়ের প্রবেশ 

্গশরো। (অনাথবন্ধুর মস্তকে জল 

প্রদান) হে অনাথবন্ধু, তুমি অনাথনশর বন্ধ, 


৯৯৭ 


আমার প্রাণ বল্লভকে এনে দিয়ে আমার তাঁপিত 
প্রাণ শগতল কর, আম ঘৃতকুম্ভ, সোনার যাঁড় 
দয়ে তোমার পূজা দেব । হে অনাথিনশবদ্ধ্‌, 
অনাথননর প্রাণ আতিশয় ব্যাকুল হয়েছে, আর 
প্রবোধ মানে না, বিয়োগ হলো। প্দাষ্যপ্ন্ত 
লওয়া হলেই আঁম এ জন্মের সুখে জলাঞ্জাল 
?দয়ে তোমার মান্দরে প্রাণত্যাগ কর্‌বো, 
পাঁষ্যপুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ীতে 
আসবেন না, পাঁষ্পূত্র না নিতে নিতে আমার 
প্রাণপাঁতকে আমায় দাও, আমি আত কাতর- 
স্বরে তোমায় বল্‌চি-_আমার মনস্কামনা 'সাদ্ধ 
কর। যে স্বামীর মুখ এক দণ্ড না দেখলে 
চক্ষে জল পড়ে, সেই স্বামীর মুখ আম আজ 
দ্বাদশ বংসর দোখ নি, আমার প্রাণ ষে কেমন 
কচ্চে তা আমার প্রাণই জানে আর তুমি 
অন্তর্ধামী তুমিই জান। হে অনাথবন্ধু, 
আমাকে আর ক্রেশ 'দিও না, একবার 
অভাগিনণর প্রাত কটাক্ষ কর, তা হলেই আমার 
জীবনকান্ত বাড়ী আসবেন, সাত দোহাই 
তোমার, অবলার প্রাত সদয় হও। 

লীলা । (ক্রক্ষচারশীদগের প্রাত) হ্যাগা 
আপনারা তো অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, 
আমার দাদারে কোথাও দেখেচেন 2 আমার 
দাদা দ্বাদশ বংসর অতীত হলো 'বিবাগণ 
হয়েচেন। হ্যাগা তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের 
কখন সাক্ষাৎ হয় নি? ওগো আমার দাদার 
বিরহে আমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে 
আমার বাবা নিরাশ্বাস হয়ে পাঁষ্যপূত্র নিচ্চেন। 
আপনারা যাঁদ দাদার সংবাদ বলে দিতে পারেন 
বাবা আপনাদের হাজার টাকা পাঁরতোষিক 
দেবেন, আমাদের বউ তাঁর গলায় মুক্তার হার 
দান কর্বেন। 


৮ফিরিয়া। ১৯থাকিলে। ১০ আমাকে । ১১ বাঁলয়াছে। ১২সেখানে। ১৩যেন। ১৪ পুর্ষ 
তো। ১৫1টিকাটাক। ১৬ পিপশালকা। ১৭ বাহর কাঁরয়া। ১৮'দব। ১৯ও বাছা। ২০ 
ণিকজন্য। ২১ বলচো। ২২স্বশলোকাদগের। ২৩দেখেন। ২৪ িকটে। ২৫কোন। ২৬ 
পুরুষোত্তমে। ২৭ ছিলেন। ২৮আমার। ২৯একটি। ৩০ শুনুন! ৩১ বিবাহ। ৩২ বাঁলতে 
আজ্ঞা হউক। ৩৩ পদতলে । ৩৪ পাঁড়তেছি। ৩৫ আঁম। ৩৬ পথে পথে। ৩৭ ঘুরে ঘুরে 
বেড়াইতোঁছ। ৩৮ আমার। ৩৯বালকা। ৪০ মালবে। ৪১ লইয়া। ৪২ ঘরেতে। ৪৩ অচ্যুত 
ঘোষ (গোপ)। ৪৪ তার। ৪&তোকে। ৪৬ বিবাহ। ৪থ'নশ্য়। ৪৮মেয়েরা। ৪৯ এলেন। 


৯১৯৮ 


যজ্জে। না মা আমরা তাঁকে কোথাও দোঁখ 
নন, কিল্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা 
কার তান ত্বরায় বাড়তে ফিরে আসুন। 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পৃষ্যপূত্র নিতে এত ব্যস্ত 
হয়েচেন কেন? আর 'কিছ? কাল অপেক্ষা করে 
প্াষ্যপূত্র লওয়া কর্তব্য। 
লশলা। আপনারা যাঁদ বাবার কাছে গিয়ে 
তাঁকে বুঝয়ে বলেন তবে তান প্যাষ্যপান্র 
লওয়া রাঁহত কন্তে পারেন, তান আমাদের 
কথা শোনেন না, বলেন অপেক্ষা কত্তে কত্তে 
আমার প্রাণ বার হয়ে যাবে, তার পর প্দাষ্য- 
পূন্ণও লওয়া হবে না পূর্বপুরুষের নামও 
থাক্‌বে না। 
যজ্ঞে। আচ্ছা মা, আমরা তোমাদের বাড়ী 
যাব, তোমার পিতাকে বিশেষ করে বুঝয়ে 
পুষ্যপূশ লওয়া রাহত কর্বো। 
লীলা । আহা জগদীশ্বরর নাক তা 
কর্বেন। 
শার। ওগো পাঁষ্যপূত্র লওয়া রহত হলে 
দুটি প্রাণ রক্ষা হয়_ 
লশলা। সই চলো আমরা যাই। 
[ যজ্ঞে*বর এবং যোগজাবন ব্যতাঁত সকলের 
প্রস্থান। 
যোগ । তুমি যাঁদ কৌশল করে এক মাস 
পাবে। তোমাকে আম একাঁট দন স্থির করে 
সেই দিনে আসে ভাল, না আসে পোষ্যপন্ত 
লবেন, এত 'দিন রয়েচেন আর এক মাস 
থাকতে পারেন না? 
যজ্ঞে। না এলে আম তো পাঁরিতোধিক 
পাব না। 
যোগ । আসবেই আসবে, না আসে আম 
তোমাকে হাজার টাকা দেব। 
[ যোগজাবনের প্রস্থান। 
যজ্জে। পাপের ভোগ কত ভূগৃতে হবে-_ 
থাঁক আর এক মাস, যা থাকে কপালে তাই 
হবে--যৎ পলায়ন্তি স জবাঁত- বেটা আমাকে 
ফাঁক 'দিচে, কি আমাকে ধরে দেবে তার 
কিছুই বুঝৃতে পাচ্চনে। 
[প্রস্থান। 


দীনবন্ধ্য রচনাবলী 


ম্যিতীর গভণঞ্ক 


কাশশপুর।-ক্ষীরোদবাসনীর শয়নঘর 
ক্ষরোদবাসনীর প্রবেশ 


ক্ষীরো। জগদশম্বরের কৃপায় আমার প্রাণ- 
কান্ত জশীবত আছেন, আমার প্রাণপাঁতি অবশ্য 
আম কখন নিরাশ হবো না, আমি আশার 
আম প্রাণ থাকতে বিধবা হবো না দের্ঘ 
নি*বাস)-_আমার স্বামী বিদেশে চাকার কত্ত 
গিয়েছেন ভাবৃবো, তান নাই-- দের্থীন*্বাস) 
ও মা-আমি মলেও বিশ্বাস কত্তে পারবো না, 
[তান নাই আমায় যে বলবে, পায় ধরে তার 
মুখ বন্দ করবো । (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং উপ- 
বেশন)। বুক ফেটে গেল, প্রাণ বার হলো, 
আমার প্রাণ প্রাণনাথের উদ্দেশে চল্লো-আহা 
মা যখন বিয়ে দেন তখন কি 'তাঁন জানতেন 
তাঁর ক্ষীরোদ এমন যন্ত্রণা ভোগ করবে যেমন 
বিয়ে দিতে হয় তেমনি বয়ে মাতো 'দিচলেন 
_-কি মনের মত স্বামী! আমার প্রাণপাঁতর মত 
কারো পাতি নয়, তাই বুঝি অভাগিনীর ভাগ্যে 
সইলো না-সইলো না কেন বলাঁচ, অবশ্য 
সইবে, আমার প্রাণপাঁতকে আম অবশ্য 'ফিরে 
পাব। প্রাণনাথ কোথায় তুম! দাসকে আর 
ক্রেশ দিও না, বাড়ী এস, দাসীর হদয়-আসনে 
উপবেশন কর, আসন পেতে রেখেঁচ--বেক্ষে 
দুই হস্ত দান)। প্রাণে*বর! আম জীবল্মত 
হয়ে আছ, আমার শরীর স্পন্দহশীন হয়েছে, 
কেবল আশালতা বেধে টেনে নিয়ে ব্যাড়াঁচ্চ। 
আমি আজ বার বংসর চুলে চিরুনি দিই নি, 
পায়ে আলতা দিই 'নি, গায় গন্ধতেল মাঁখ নি, 
ভাল কাপড় পারনি; গয়না সব বাঝয় ছাতা 
ধরে যাচ্চে_আমার বৈশ ভূষার মধ্যে কেবল 
দিনান্তে ি“তেয় সিপ্দুর দেওয়া-জল্ম জন্ম 
দেব_আমি পাঁতব্রতা ধর্ম অবলম্বন কারিচি 
-কেবল তোমাকে ধ্যান করি, আর প্রত্যহ 
তোমার খড়ম যোড়াটি বক্ষে ধারণ কাঁর-_ (বক্ষে 
খড়ম ধারণ) । প্রাণকান্ত, তোমার খড়ম বক্ষে 
[দলে আমার বক্ষ শশতল হয়, যে পায় সেই 
খড়ম শোভা করতো সেই পা বক্ষে ধারণ 


লীলাবতণ 


করযো তখন ইন্দের শচশী অপেক্ষাও সৃখশ 
হবো। আমার পবিন্র বক্ষ পারিশ্হদ্ধ, বিমল, 
সতীত্বমণ্ডিত- তোমার পা রাখার অযোগা 


পবিত্র 'প্রিদিবধাম ধরণণমণ্ডলে, 
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে। 
অমরাবতীর শৌভা কে দোঁখতে চায়, 
সতী সাধবী সুলোচনা দেখা যাঁদ পায় ? 
কোথা থাকে পারজাত পৌলোমী-বড়াই, 
সরাঁভ সতীত্ব-শ্বৈত-শতদল ঠাঁই। 
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অণ্চলে, 
মালন-বসন পরা, বিহীনা ভূষণ, 
তব্‌ সতশ আলো করে দ্বাদশ যোজন, 
কেন না সতীত্ব-মাঁণ ভালে বিরাঁজত, 
কোট কোট কাঁহনুর প্রভা প্রকাঁশত। 
সতেজ-স্বভাব সতশ মলাহশন মন, 
অণমান্র অনুতাপ জানে না কখন, 
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে, 
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাসা, গোমূর্খ গোঁয়ার, 
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার, 
অপার মাঁহমা হায় সতীত্ব-সুজাত, 
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রাণপাত। 
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী-সাশ্লধান, 
ধন আভরণ কত পিতা করে দান,_ 
পরমেশ-পিতাদত্ত সতথত্ব স্ত্রীধন, 
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন, 
বড় সমাদরে বাখে সলোচনাগণ। 
রেখোঁছ যতনে নাঁধ হৃদয় ভান্ডারে, 
এস নাথ দেখাইব হাঁসিয়ে তোমারে। 
লীলাবতন এবং শারদাস্‌ন্দরীর প্রবেশ 
লীলা। হ্যাঁ বউ একাঁট ঘরে বসে 
কাঁদ্‌চো। 
্ষীরো। 'দিদ কাঁদবের জন্যে যে আম 
জাল্মচ-আমি যে িরদুধাখনী, আমার 
জীবন যে রাবণের চিল হয়েচে_-আম যে এক 
বিনে সব অন্ধকার দেকৃচি, আমি যে সোনার 
থালে খুদের জাউ খাচিচ, আম যে বারাণসশর 
শাড়ীর আঁচলে সজনের ফুল কুড়ুয়ে আনি, 


১৯৯ 


আমি যে অমৃতসাগয়ে পপালায় মব্চি-। 

লশলা। বউ তুমি কে'দো না, পরমেশবর 
অবশ্যই আমাদের প্রাত মুখ তুলে চাইবেন, 
1তাঁন দয়ার সাগর, আমাদের অকৃল পাথারে 
ভাসাবেন না- তুমি চুপ কর, দাদা ত্বরায় বাড়ী 
আসবেন, আমাদের সব বজায় হবে, তুমি 
রাজোশ্বরী হবে-- 

্ষণরো। আহা! লীলার কথাগীল যেন 
দৈববাণী-_ আমার অভাগা কপালে কি তা হবে, 
তোমার দাদা বাড়ী আসবেন, সকল 'দক- 
বজায় করবেন-_ 

শার। বউ তুম নিরা*বাস হয়ো না, বার 
বংসর উত্তীর্ণ হয়েছে, দাদা আর বিদেশে 
থাকবেন না, ত্বরায় বাড়ী আসবেন_কত লোক 
এরুপ বিবাগণ হয়ে থেকে আবার বাড়ী এসে 
সংসারধর্্ম কচ্চে-আমার মামা-শাশড়শ গল্প 
করেচেন, তাঁর বাপের বাড়শ একজনেদের ছেলে 
সন্ধ্যাসী হয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিল, তার বয়ে না 
হতে সে অজ্ঞাতবাসে গিয়োছিল, বার বৎসরের 
পর তার আপনার জনেরা নিরাশ হয়ে তার 
ছোট ভেয়ের বিয়ে দিয়োছল, তের বৎসরের 
পর সে ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছিল; কিন্তু ছোট 
ভেয়ের বিবাহ হয়েছে দেখে বাড়ী রইলো না-- 
তার বন তাকে চিন্তে পেরোছল। 

ক্ষীরো। শারদা, সে'দন অনাথবম্ধুর 
মান্দরে দুজন রক্ষচারী 'ছিলেন, তার মধ্যে 
যান ছোট, 'যাঁন একাঁটও কথা কইলেন না, 
তান ঠিক তোমার দাদার মত, আম বার বংসর 
দেখি নি, তবু আম ঠিক বলতে পার সেই 
নাক সেই চক্‌। তাঁরা সেই মান্দরে অনেক 
দিন রয়েচেন। 

লশলা। আম বেশ নিরীক্ষণ করে দৌখাঁচ, 
[ঠিক আমার বাবার মত নাক চক্‌। 

শার। দাদা হলে অত বড় পাকা দাঁড় 
হবে কেন? একেবারে আঁচড়ানো শোনের মত 
ধপ্‌ ধপ্‌ কচ্চে_- 

ক্ষীরো। আমিও ত সেই সম্দ কাঁচ্চ-যাঁদ 
পাকা দাঁড় না হতো, তা-হলে কি আম 
তাঁকে ছেড়ে 'দিতুম। 

লগলা। আমার এখন বোধ হচ্ছে দাঁড় 
কাঘিম-_তাঁনই আমার দাদা হবেন, বোধ কারি 
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ছদ্মবেশে সন্ধান নিচ্চেন আমরা আজো তাঁর 
আশা কার কি না-আহা প্রাণ থাকৃতে কি 
বলবো? 

ক্ষণরো। না লশলা তা বালস্‌ নে 
শান্তপরের ব্রক্ষচারীর কথা মনে হলে আমার 
গায় জবর আসে-আমার আর মড়ার উপর 
খাঁড়ার ঘা সইবে না। তোমরা যাঁদ তাঁর দাঁড় 
মিছে কোন রকমে জানতে পার তা হলে আম 
এখনি ঠাকুরকে বলে পাঠাই। 

লখলা। আম রঘ;য়াকে 'দয়ে সন্ধান 'নাচ্চ, 
তাঁর আসল দাঁড় কি নকল দাঁড়, তার পর 
মামাকে বলে তাঁকে বাড়ণ নিয়ে আসবো । 

ক্ষীরো। এ কথা মন্দ নয়_আমি ত 
পাগল হইচি আমার আর ঢলাঢাঁল কি? 

লালা । বউ, তুমি ভেবো না, আমার মনে 
ঠিক নিচ্চে তান আমার দাদা, তা নইলে 
বাবার মত আঁবকল নাক চক্‌ হবে কেন? 
আঁম গোপনে গোপনে আগে জান। 

ক্ষশরো। আমার নাম করো না। 

শার। তোমার নাম করবো কেন, আমরা 
মান্দরে দৌখাঁছ, আমরাই সব বলৃচি। 

ক্ষীরো। তিনি যাঁদ আমার প্রাণকাম্ত হন, 
তা হলে আমরা চেষ্টা কার আর না কার তিনি 
এখানে এসেচেন। আহা! এমন দন ক হবে 
আমার প্রাণকান্তের চন্দ্রমুখ দেখতে পাব, 
আমার রাঁজ্জপাট বজায় থাক্বে-আহা 'তাঁন 
বাড়ী এলে কি অমন পোড়াকপালে বিয়ে হতে 
দেব, তা হলে কি ঠাকুর আর আমাদের ধমকে 
রাখতে পারবেন ? 

শার। নদেরচাঁদ কলকাতায় বাবুয়ানা 
কত্তে গচলেন, কোন বাবু তাঁকে এমাঁন 
খামাঁটি এ*টে রয়েচে_মাসাস ঠাকুরুণ নিম- 
পাতার জলে ঘা ধুইয়ে দেন আর সেই বাবুকে 
গাল দেন-বাব্‌ বাসায় গিয়ে মরে থাকবে। 
বলেন তোর তো আর ঘরের মাগ নয়, 
'গিয়োচই বা। 

ক্ষীরো। পোড়া কপাল, যার তিন কুলে 
কেউ নাই সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে 


দশনবন্ধ রচনাবলশ 


পড়াক-দেশে আর ছেলে মিললো না, নদেক্স- 
চাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কলোযন! 
শার। কিন্তু বউ, সইমা নাই, কাজেই 
তোমার কাছে আমায় সকল কথা বলতে হয়, 
সই প্রাতজ্ঞা করেচেন লাঁজতমোহনকে বিয়ে 
করবেন, লাঁলতের সঙ্গে বয়ে হয় ভালই, 
নইলে ডান আত্মহত্যা করবেন, স্বয়ং কামদেব 
এলেও বিয়ে করবেন না-_ 
ক্ষীরো। ও মা সে 'কি কথা, এমন 
আজগাঁব প্রাতজ্ঞা ত কখন শুনি নি-_লাঁলতকে 
ঠাকুর লালন পালন কচ্চেন, লাঁলতের 'বদ্যার 
গৌরবে তান তাকে আমার প্রাণেশ্বর 
অপেক্ষাও ভাল বাসেন, তানি তাকে পাষ্পন্ত 
করবেন, তাকে তাঁর সমহদায় বিষয় দেবেন-__ 
আর সেই বা লীলাকে বিয়ে করবে কেন 2 
তার অতুল এশ্বর্ধ, জমীদার, এত বড় বাড়ী 
আগে, না লীলাবতী আগে? তাতে আবার 
ভোলানাথ চৌধুরী তাঁর 'বিষয়শুদ্ধ পরমা- 
জুন্দরী কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন_ 
লীলা। তার মাথায় চুল নাই। 
ক্ষীরো। আহা দাদ চার্টি চুলের জন্যে 
কি বড় মানৃষের মেয়ের বিয়ে বন্দ থাকবে ? 
শার। বউ তুমি এক বার কর্তা মহাশয়কে 
ডেকে অনুরোধ কর-সয়ের মনের কথা সব 
তাঁকে খুলে বলো-__ 
লীলা । আম রঘুয়াকে ডেকে পাঠাই। 
[ লঈলাবতনর প্রস্থান। 
ক্ষীরো। আম এক বার ছেড়ে দশ বার 
অনুরোধ কত্তে পারি, কিন্তু কোন ফল হবে 
না, তেমন কর্তা নন, যা ধরবেন তাই করবেন 
পন্ডিত মহাশয়, মামাশবশুর কত বলেচেন, 
ললিতকে প্াষ্যপূত্র না করে, লীলার সঙ্গে 
বয়ে দেন, লীলা মা বাপের বিষয় ভোগ 
করুক, তা তান বলেন, তা হলে আমার 
পূর্বপুরুষের নাম লোপ হয়ে যায়। 
শার। তোমার কাজ তুমি কর, এক বার 
বলে দেখ, আঁমও তোমার সঙ্গে থাকৃবো। 
ক্ষরো। ললিত যাঁদ না রাজ হয়। 
শার। লালত সইকে যে ভালবাসে 
অবশ্যই রাজ হবে। 
ক্ষীরো। লালত কাকে না ভালবাসে, 


লশলাবত 


জালত তোষাকেও ভালবাসে, আমাকেও ভাল- 
বাসে, লীলাকেও ভালবাসে, তার স্বভাবই 
ভাল বাসা, তা বলে যে সে এত এম্ব্য আর 
তা বোধ হয়'না। 

শার। লালত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে লীলার বিয়ে দিলে সে চাঁরতার্থ হয়। 

ক্ষরো।' লালত বড় কুলীন নয় বলে তিনি 
যে আপাতত করেচেন। 

শার। এখন আর কুলীন, বংশজ ধরে না, 
তুমি চলো একবার বলে দেখ, তান লঈলার 
মূখ চেয়ে রাজ হলে হতে পারেন। 


ক্ষীরো। চলো। 
[ প্রস্থান। 
ভূতীয় গভণঙ্ক 
কাশীপুর।-হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের 
বাড়ীর সম্মখ 
রঘুয়ার প্রবেশ 


রঘু। (গীত) “মতে ছাড় দে বাট,২ 


মোহন! 
ছাঁড় দেলে 'জাঁব৩ মথুরা হাট, 
মোহন! রাধামোহন! 
মাতাঙ্ক৪ শপথ 'পিতাঙ্ক রাণ,& 
নেউটান৬ দৌোব পীরাত দান, মোহন! 
বাট ছাঁড় দিও নন্দকহাই,৭ তু 
মোর ভনজা,৮ মু তোর মাই, মোহন! 
বাট ছাঁড় দিও নন্দাকশোর, আম্বিল১০ 
হেউঁচ১১ গোরস মোর, মোহন ! 
মতে কাঁহলে সানো১২ গোঁসাই মিচ্ছ১৩ 
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গোঁসাই, মিচ্ছ দাঁড় কার গোঁসাই সাজুয়াছ-_ 
যে প্রস্তমেরে থিলে সে ত বয়স্রে৯৪ সানো, 
জ্ঞান রে১৫ বড়ো; আউটা১৬ বয়সরে বড়ো, 
জ্ঞান রে সানো। সানো বড়ো জ্ঞানরে, বয়সে 
কেবে হেই পারেঃ সড়া কিপাঁর১৭ খোঁসাই 
সাজুচ মু দোথাঁব। 


যজ্জে*বরের প্রবেশ 

যজ্ঞে। ও বাপ7 চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী 
আছেন £--কথা কও না যে, একদ্টে দেখুচো 
ক বাপ, আমি ব্রহক্ষচারী-দ্বারীকে বলো 
আমায় বাড়ীর ভিতর যেতে দেয়। 

রঘু। দারী১৮ তোর মাইপো১৯ সড়া 
1মচ্ছ গোঁসাই, ভণ্ড, চোর, খণ্ট২০ গোটায়২১ 
মুখো২২ মার সড়ার নাক চে”্পা২৩ কার 
দোৌব_সতে গাল দেল কাই কি? 

যজ্ঞে। না বাপু, তোমারে আম গাল দিই 
নাই-তুঁমি একজন দ্বারীকে ডেকে দাও। 

রঘু। দারী তোর ভেপীড়,২৪ সড়া ভণ্ড, 
অন্ধ, মিচ্ছ গোঁসাই ভে*স২৫ কাঁর দারণ- 
পাঁই২ই৬ বূলুছ২৭; ভল্লোকক২৮ ঘরে 
তোতে দারী 'মিলিব? লম্পট বেধিপ২৯ পাখ্‌ 
খরা৩০ তু মিচ্ছ গোঁসাই, তোর কপট দারা মু 
উপাড়ি পন্কাইব৩১। সেজোরে যজ্ঞে*বরের 
দাঁড় উৎপাটন।) 

যজ্দে। বাবা রে, মলম রে, সর্বনাশ হলো 
রে, চিনে ফেলেছে রে। 

রঘু। তোর সব দাঁড় মু কাঁড়ি৩২ দোব। 
(দাঁড় ধারয়া সজোরে টানন।) 

যন্দে। ও বাপু তোর পায় পাড় আমারে 
ছেড়ে দে, আমার মিছে দাঁড় নয় তা হলে 
রন্ত পড়বে কেন? 

রঘু। কেবে৩৩ ছাড় দোঁব না-রস্ত পড়লা 
তো কোৌঁড় হলা তু মিচ্ছ গোঁসাই পরা৩৪। 


১আমায়। ২ইপথ। ৩যাইব। ৪মায়ের। & পিতার 'দাব্বি। ৬ ফিরিয়া আসিয়া। ৭ নন্দকানাই। 
৮&ভাগিনা। ৯মামী। ১০ অম্বল। ১১ হইয়া যাইতেছে। ১২ছোট। ১৩ মিথ্যা। ১৪ বয়সে। 
১৫জ্জঞানেতে। ১৬অন্যটি। ১৭কিরূপে। ১৮বেশ্যা। ১৯স্বী। ২০ডাকাত। ২১ একাঁট। 
২২'কিল। ২৩চ্যাপ্টা। ২৪ভাঁগনী। ২৫সাজ। ২৬জন্য। ২৭ ঘুরে বেড়াইতেছে। ২৮ ভাল 
লোকের। ২৯জারজ। ৩০ বজ্জাত। ৩১ ফেলাইব। ৩২উঠাইয়া। ৩৩ কখন। ৩৪ গোসাই 
বটেত। ৩৫ আমায়। ৩৬ বলিয়াছে। 


২০২ 


যজ্ে। তুম জানলে ফেমন করে? 

রঘু। মতে৩৫ কাঁহছল্তি৩৬। 

যজ্ে। এত 'দনের পর মৃত্যু হলো-ও 
বাপু তুমি কারোরে বলো না, তোমারে আম 
একাঁট মোহর 'দচচ। (মোহর দান।) 


ভ্রীনাথের প্রবেশ 

শ্রীনা। কিরে কি রে মারামার কঁচ্চিস 

কেন? 
[ রঘুয়ার বেগে প্রস্থান। 

যজ্ঞে। মহাশয় আম মন্দ লোক নই, এ 
ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া খামকা আমার দাঁড়গুনো 
টেনে ছিড়ে দিলে। 

শ্রীনা। রন্তাকঙ্কনী করে 'দিয়েছে যে। 
যজ্ঞে। মহাশয় আমার নিম্পাপ শরীর, 
আম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর পত্রের 
সন্ধান বলতে এীঁসচি। 
শ্রীনা। কি সন্ধান? 

যজ্জে। তাঁর পত্র জশীবত আছেন, 
আমি আর কোন সন্ধান বলৃতে পার্বো না, 
1ল্তু আমার কথায় নির্ভর করে পার্ণমা 
পর্যন্ত প্াষযপূত্র লওয়া রাঁহত কত্তে হবে। 
শ্রীনা। আপাঁন আমার সঙ্গে আসুন। 


[ উভয়ের প্রস্থান। 


চতুর্থ গর্ভা্ক 


কাশীপুর।- লণীলাবতাঁর পাঁড়বার ঘর 
লালতমোহনের প্রবেশ 

লাল। আমার মন এত ব্যাকুল হলো 
কেন? বোধ হচ্চে পাঁথবাঁতে প্রলয় উপাঁস্থত, 
আঁচরাং জগৎ সংসার লয় প্রাপ্ত হবে_-আমার 
সকাল তিন্ত অনুভব হচ্চে, আম যেন তিন্ত- 
সাগরে নিমগ্ন হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না; 
অধ্যয়ন কন্তে এত ভালবাস, অধ্যয়নে নিষ্ক্ত 
হলে আমার. মন আনন্দে পাঁরপূর্ণ হয়, ক্ষুধা 
পিপাসা থাকে না, এমন জনবান্ধব অধায়ন 
এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে 
_উত্তমতায় পাঁরপূর্ণ বি*ব সংসার কি সুখ- 


দশনবন্ধূ রচনাবলী 


শূন্য হলো, না আম সখানুভবের ক্ষবতা- 
বহন হলেম? 1ব*বসংসার অপারবর্তনশয় 
_তবে আমি এমন দেখুচি কেন? নীলবণের 
চস্মা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত, কি পাল, কি 
নীল, কি পীত, সকাল নীল দস্ট হয়-- 
পাঁথবী যেমন তেমাঁন আছে, আমার ব্যাতিক্রম 
ঘটেচে-আমার মন বিষাদে পারপূর্ণ হয়েছে, 
তাই আম িষাদময় দৃঁষ্ট কাঁচ্চ-_ বিষাদের 
জল্ম হলো কেমন করে? আমি মনে মনে 
বিলক্ষণ জান 'কন্তু মুখ 'দিয়ে বল্‌্তে আম 
আপনার কাছে আপাঁন লঙ্জা পাই । ললাবতশ 
_ নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে ?-- 
লাঁলাবতী যখন অধ্যয়ন করে তার সন্দর 
অধর কি অলৌকিক ভাঁঙ্গমা ধারণ করে-এই 
কি আমার বিষাদের কারণ £-ললাবতাীকে 
আম প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাস, যাকে এত 
ভাল বাস সে অমন অপদার্থ নরাধমের কর- 
কবলিত হচ্চে-এই কি বিষাদের কারণ £-- 
[সদ্ধে*বরকে আম প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাস, 
সিদ্ধে*বর যাঁদ কুপান্রী বিবাহ কত্তে বাধিত 
হয়, তা হলে ক আম 'বিষাঁদত হই নে? 
সে বাধ্যতা হতে মস্ত হয়ে সিদ্ধেশবর বাঁদ 
পরমা সুন্দরী ভার্ধ্যা লাভ করে, যেমন সে 
এখন করেচে, তা হলে আমার বিষাদের 
অপনোদন হয়ঃ বিষাদের অপনোদন তো 
হয়ই হয়, আরো অপার আনন্দ জল্মে- 
ললাবতাঁ সম্বন্ধে কি সেই রূপঃ বিবেচনা 
কর নদেরচাঁদ দুরীভূত হয়ে সব্্বসদ্‌- 
গুণমাণ্ডিত একাঁট নবীন সুপুরুষ লীলা- 
বতর পাণিগ্রহণ করে, তা হলে কি আমার 
[বষাদধ্যংসে আনন্দ উদ্ভব হয় ?--(ে্ঘ 
নিশ্বাস) নিশ্চয় বলো, অচেতন হলে যে- হয়, 
অবশ্য হয় এই বার মন মনের কথা বল্যে না, 
গোপন কলে; গোপন করবো কেন ?-তা হলে 
সে তো সুখে থাকৃবে_অন ধরা পড়েচ, আমার 
উপায় কি হবে?-যে বিষাদ সেই 'বিষাদ। 
আমার প্রাণ যায় যাবে, যাকে আম এত ভাল 
বাঁস সে তো ভাল থাকবে । হোক, ল'লাবতা 
অপর কোন সুপান্রে আর্পত হোক- না, না, 
না, আমার হদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, আম 
সম্মাত দান কত্তে অক্ষম-কসে সে সুখী 


শলাবতশ 


থাকবে আর. কেউ বর করে জানবে না 
অপরের কাছে পাছে সে যা ভাল বাসে হানা 
পায়-_-আঁম তার সুখের জন্যই তাকে অপরের 
হস্তে অর্পণ কত্তে বলতে পার নে। কেউ 
যেন কখন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না 
দেয়। 
* জানত না প্রাকালে মহাকাঁবিচয়, 
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়, 
ব্রজবালা বলে আঁত মধুর বচন, 
বঙ্গ-বিলাসনী দন্তে বসায় মদনে, 
উৎকল অঙ্গনা-উরূ অনগ্গ-আলয়, 
নিতম্বে তৈলঙ্গণ সবে করে পরাজয়, 
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল, 
কর্ণাট-কামিনী-কাঁট ভুবনে অতুল, 
গুজরাীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন, 
মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন। 
লঈলায় দোঁখত যাঁদ তারা এক বার, 
এক স্থানে বসে হতো রূপের বিচার। 
নবাঙ্গী নৃতনকান্তি নবীন নাঁলনণ, 
অমালনন, অনাঁঙ্কত, তোলে নি মাঁলিনশ। 
সুকোমল ভূজবল্লী গোলালো গঠন, 
ইচ্ছে করে থাঁক বেড়ে হইয়া কওকণ। 
সশ্যামল দোল দোল অলককুন্তল, 
মৃখপদ্মপ্রান্তে যেন নাচে আলদল-_ 
চাই না চন্দ্রমা, রাঁব, নন্দনকানন, 
দিনাল্তে বারেক যাঁদ পাই দরশন, 
মদনদোলের লতা অলকা কুণ্িত। 

ক দায়! পাগল বাঁঝ আম এত 'দিনে, 
হলেম অবনন মাঝে বিলাসনশ বিনে, 
নতুবা আমার কেন অচাঁলত মন-_ 
কেবল কাঁরত যাহা সুখে দরশন, 
লীলাবতাঁ নিরমল মনের মাধুরা, 
দয়া, মায়া, সরলতা, বিদ্যা, ভার ভার 
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন, 
বরণের বিভা, নিশানাথ-নিভানন ? 
আবার পড়ে ষে মনে আপনা আপন, 
বাঁরজ-বদনা-বন-বহঙ্গের ধ্বান_ 

ক কার কোথায় যাই কারে বা জানাই, 


০0৩ 


ললাময় দোখ সব যে দিকে তাকাই-_ 
(চিন্তা) 


লাঁলতের অজ্ঞাতসারে ললাব্তশর প্রবেশ । এবং 


দুই হস্তে লালতের নয়নাবরণ। 


লাল। যে চারুহাঁসনী কিশোর বয়স কালে, 


হারায়ে 'বিজাল ছটা চণ্চল চরণে 
বেড়াইত কত সুখে সরোবর তারে, 
হাত ধরাধার কাঁর, বাঁলতে বাঁলতে, 

মধ মাখা ছাই-পাঁশ সমধ্ূর তারে, 
“আগ্‌ডোম বাগৃডোম ঘোড়াডোম সাজে-_ 
«“ওপারেরে জান্তি গাছ জান্ত বড় ফলে,” 
[বমোহত হ'ত যাতে শ্রবণ 'বিবর, 
যেমাত স্ন্দর বনে বিহগের গান 
বিরহশীর কাণ তোষে যবে সে শরতে 
কাঁলকাতা হতে যায় পূজার সময় 
তরণশ বাহয়া বাড়ী ধাঁরতে হৃদয়ে 
হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী; 
সেই সুলোচনা আজ আলোচনা কার 
ধরেচেন আঁখ মম দেখাতে আঁধার, 
আবাঁরত যাতে আম হব আঁচরাৎ। 


লীলা । (লালতের নয়ন হইতে হস্ত অপসৃত 


কাঁরয়া) 
কেমনে জানিলে তুমি আম কোন্‌ জন 2 


লাল। যে নীল-নাঁলনী-নিভ নয়ন বশাল-- 


প্রশান্ত সংপ্রভা যার শতলতা সনে 
কাদাম্বনী-অঙ্গ-শোভা ইন্দ্রধন জাত 
সুকুমার শান্ত বিভা যেমাত শরতে-_ 
জাগরণে ধ্যান মম ঘুমালে স্বপন, 
মূলেও দেখিতে পাব দেহান্তর হয়ে, 
সে আঁখ ক পড়ে ঢাকা ঢাঁকিলে নয়ন? 
যে কর কাঁরয়ে করে ছেলেখেলা কালে, 
তাল দিয়ে করতলে মাঁড়তাম ত্বরা 
অশ্গুলণী চম্পকাবলশী কোমলতাময়__ 


সূন্দর সিন্দূর মাজা যেন মাত কোঁট-_ 
দলে দিলে তার পরে মিছে মন্ত্র বলে 
অম্বুজ মুঞ্জরী মুটি মনোলোভা শোভা, 


শোন তান্বি, স্নেহমীয়! একমন হয়ে-- 


«ওগো মা কি হলো মরা মানুষের মত লীলা । বাঁলতে বাঁলতে কেন চাপলে বচন, 


হযেছে আমার হাত নাহ রম্তবিন্দ্‌”-+) 


এমন পাষন্ড আমি এত অচেতন, 
পাঁরনে কি অনুভব কাঁরতে সহজে 
ানারমল পরশনে সে কর নাঁলনা, 
নয়ন যুগল মম আবাঁরত বলে? 

যে অঙ্গখনা অগ্গজাত পাঁরমলকণা 
শৈশব সময় হতে বাড়তে বাড়তে 
মোঁদত করেছে মম নাসিকার দ্বার-- 
পাঁরজাত গন্ধ যথা পুরন্দর নাসা-_ 
সোৌরভে ধাঁরতে তায় লাগে দি সময়? 
শৈবাল যতনে যাঁদ বিকচ পণ্কজে 
আবরণ করে রাখে কুপণ যেমন 
গোপন কারয়া রাখে সভয়-হদয়ে 
কাণ্চন রতন তার ছোঁব না দেব না-_ 
অথবা যেমন সন্দেহ সন্তপ্ত পাঁত 
চাবি দিয়ে রাখে ভয়ে হাদ কমালনন-_ 
পঁরিমলে বলে দেয় তখন অমাঁন 
“এই যে রয়েছে ফুটে ফুল কুলেশবরা”। 


লীলা। কেমন কেমন তুমি হয়েছ ক দিন, 


বিরস রসনা, হাস্যমুখ হাঁস হান। 
কি ভাবনা, মাতা খাও, বল না আমায়, 
কি হয়েচে সত্য বলো পাঁড় তব পায়-_ 


লাল। কেমন কেমন মন বিনোদ বিহীন, 


বাসনা বিদেশে যাই হয়ে উদাসাীন। 
ভাবনা-আতপ-তাপে হাঁদ-সরোবর, 
দিন দন রসহশীন ক্ষীণ কলেবর- 
শুখাইল কুবলয় প্রণয় সরল, 
শুখাইল অধায়ন বিকচ কমল, 

দেশ অনুরাগ কুন্দ পুড়ে হলো খাক, 
মরে গেল দনে-দান সুসৃনীর শাক, 
পাুঁড়য়াছে পাঁরণয় পৃণ্ডরীক কলি, 
উঁড়য়াছে যত আশা মরালমণ্ডলণী। 
ক করি কোথায় যাই কারে বাঁল মন, 
হারায়োছ যেন চির যতনের ধন। 


সজল হইল কেন উজ্জবল নয়ন £ 
সুখের সাগরে তুমি দিতেছ সাঁতার, 
ধন জন অগণন সকাল তোমার, 
ভোলানাথ বাবু তায় করেছেন পণ 
তোমায় দেবেন দান দহতা রতন 
সুন্দরী সদবর্ণমখী সরোজনয়নী। 
1বভবশালনী ধনী চম্পকবরণী- 
এত সূখে দুঃখী তুমি আতি চমৎকার, 
অবশ্য 'িগ্ড় আছে কারণ ইহার, 
সাঙ্গনীরে বালবার যোগ্য যাঁদ হয় 
ণববরণ বলো কার বিনাতি বিনয়। 


লাল। নিরাশ অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান, 
. সুখের সাগর সব কাঁরয়াছে পান, 


এবে পাঁড়য়াছি বিষ বিষাদের হাতে, 
পাঁড়য়াছে ছাই মম ভোজনের ভাতে। 


লশলা। দি আশা পাষয়েছলে কাঁরয়ে যতন, 


কেমনে কাহার দ্বারা হইল নিধন, 
[বিশেষ কাঁরয়ে বলো মম সান্নধান, 


সুসার কারব তাতে যায় যাবে প্রাণ্_- 


মাতা খাও কথা কও কেদনা কো আর, 
দৌখছ কি একদৃস্টে বনে আমার। 
হেরে নয়নের ভাব অননভব হয়, 
আজকে নৃতন যেন হলো পারিচয়। 


লল। দেখ লণলা লীলা খেলা নিখিল জগতে 


এত দিন পরে বুঝি ফুরাইল মোর-_ 
নিতান্ত করোছ পণ-পণের সময় 
কে কোথায় ভেবে থাকে বফলের কথা? 
পাঁরণয় সুখাসনে বাঁসয়ে আনন্দে, 
মনের উল্লাসে সুখে কাঁরব গ্রহণ 
তোমার পাত্র পাঁণ_ বীণাপাঁণ পাঁণি 
'বানান্দত যার কোমলতা সগঠনে-_ 
পণ রক্ষা নাহ হয় ত্যাজব জীবন, 
অথবা হইব যোগ কাঁরব সম্বল, 
বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভীত কলাপ, 
করঙ্গ, আষাঢ় দণ্ড, জটা 'বিলম্বিত-_ 


জাগরুক আছে মম হদয়ের মাঝে-_ 
পাব বদন, যোগ ভাঁঙ্গনন রাঁপণ?, 
দেবীর্পে দিলে আলো মদীয় লোচনে; 
ভুঁলিয়াছ ১১০70৮4০৫৭৬ 
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সমন্তে' সিন্দূর-শোভা-উষা মনোহরা, 
পাঁরমল-আমোঁদিত-মলয় পবন। 

ক আছে স্দন্দর এই ন*বর-ভুবনে 
উপমা তোমার সনে, নিরূপমা বালা, 
1দতে পার সুসঞ্গত। তোমার বহনে 
স্বর্গ উপসর্গ বোধ অবনঈ নিরয়। 
তোমার পিতার কাছে জন্মের মতন, 
হয়োছ বিদায় আম এই কতক্ষণ 
তোমার মানস জেনে কাঁরব বিধান-_ 
স্বর্গের সোপান কিম্বা বিকট শমশান। 


ললা। তাই বুঝি আজ তুমি হয়ে অনুকূল, 


ক্ষমা কাঁরয়াছ মম সরমের ভুল ? 


অপর সময় হলে এই আচরণ 

আরন্ত কাঁরত তব বিপুল লোচন, 

কত উপদেশ 'দতে মধুর বচনে, 
ব্যাকুল হতেম ভয়ে অনুতপ্ত মনে। 
কাঁরতে বাসনা যায় জবনের ভাগনী, 
তার দোষ নিতে দোষ ভাবে অনুরাগণ। 


ললি। স্বামীর নয়ন যাঁদ কৌতুকে কাঁমনশ 


আবাঁরত করে 'দয়ে পাঁণ পত্কাঁজনী; 
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সরম সংহার তাহে নহে গর্ণানত, 
প্রত্যুত প্রণয়ভাব হয় প্রকাশিত, 
আশার সোপানে স্বর্গে হয়ে উপনীত 
কাঁরতোছলেম পূজা প্রণয় সাহত, 
মন মাঁম্দরের দেবী, জাবাতু আঘার, 
ধরেছিল স্বর্গ মর্ত্য পাঁবন্ত আকার, 
তাই তামরসম্ণাখ পাঁবন্ন প্রসূন! 
নদ্দোষ লীলার দোষ হয়োছল গুণ। 
ভাল ভাল আম যেন আশার কারণ, 
সুসঙ্গত ভাবিলাম তব আচরণ, 
[ক বলে সূমাত তুমি বিশুদ্ধ স্বভাব 
জেনে শুনে প্রকাঁশলে সরম অভাব? 


লীলা । মনে মনে মন যাঁরে আর্পয়াছে মন, 


সংসারে সম্বল যাঁর নিম্মল চরণ, 
রয়েছে সজীব যাঁর জশবনে জীবন, 
জীবন সপ্চারে যাঁরে 'প্রয় দরশন, 
[দিয়েছি প্রণয়মালা পাঁবন্র অন্তরে, 
তাঁহারে বাঁলতে স্বামণ যাঁদ নাহ পাই, 
পবিত্র প্রণয়-মৃত-দেহের সাঁহত 
সহমরণেতে যাব হয়ে হরফিত; 

এমন আরাধ্য দেব সংসারের সার, 
ধাঁরতে তাঁহার আখ কি লাজ আমার 2 


লাল। পণীরতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়, 


প্রীতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায় 
যাঁদ না তোমার মন হইত এমন, 
আঁম কেন হবো বল এত উচাটন ? 
মনে মনে মন মম জেনোছিল মন, 
তাই এত করিয়াছে তব আরাধন। 
সার্থক জীবন আজ মানস সফল, 
পাঁতিত জবলন্তানলে জল সশশতল, 
যথায় যেমনে থাকি ভাবিনে কো আর, 
তুমিত আমলার 'প্রয়ে বাললে আমার। 
রণে যাই, বনে যাই, সাগরে, ভূধরে, 
সদা সুখে রবো আমি ভাবিয়ে অন্তরে-_ 
প্রাণ যারে ভালবাসে পরম যতনে, 
সে ভাল বেসেছে ফিরে নিরমল মনে। 
অশুভ এশ্বর্য্য এবে এরূপে এড়াই, 


বাড়শ ছেড়ে কিছু দন দেশাল্তরে যাই-_ 


২০৬. 


লীলা । তা আম দেব না ঘেতে থাকিতে জীবন, 
বাঁচব না এক দণ্ড বিনা দরশন, 
আমার কেহই নাই-_ 

(লাঁলতের হস্ত ধাঁরয়া রোদন) 

ললি। কাঁদ কেন আদারাঁণ আনন্দ-আনানি, 
আম যে ভুজঙ্গ তুম ভুজঞ্গের মাণ, 
তোমায় ছাঁড়য়ে আম যাইব কোথায়? 
রতন ছাঁড়য়ে কবে দারদ্রু পালায় ? 
তবে ?ক না বিড়ম্বনা 'বাঁধর বিধানে, 
কোলান্য কণ্টক সুখ স্বর্গের সোপানে, 
কিছু দিন, কম্বুকণ্ঠি, যাই অন্য স্থানে, 
কাঁটব কোলনন্য কাঁটা কৌশল কৃপাণে। 
পোষ্যপুত্র লইবার হইয়াছে দিন, 
এখন আমার পক্ষে বিধেয় 'বাঁপন, 
আমি গেলে অন্য ছেলে পোষ্যপূত্র লবে, 
আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে; 
তার পরে সুসময়ে হবো আঁধজ্ঠান, 
স্নেহবশে লীলাবতী কাঁরবেন দান__ 


লীলা । দানের অপেক্ষা নাথ আছে কোথা আর, 
বরণ করোছ আঁম চরণ তোমার, 
দাসী হয়ে পদতলে রব আঁবরত, 
যথা যাবে তথা যাব জানকাঁর মত। 
ছেড়ে যাও খাব বিষ ত্যাঁজব জীবন, 
এই হলো শেষ দেখা জন্মের মতন। 
লাঁল। বালাই বালাই লশলা সুশণলা সুন্দরণী, 
নীরজনয়নে নীর নিরাঁখয়ে মার- 
প্রাণ যায় অন্পায় বিদায় না নিলে, 
বিপদে পাঁতিত কান্তা কি হবে কাঁদলে ? 
কিছ 'দিন থাক 'প্রয়ে ধৈর্য ধরে মনে, 
ত্বরায় আসব আম তোমার সদনে। 
জানিবে না কেহ আম কোথায় রহিব 
তোমার কুশল কিন্তু সতত দোঁখব, 
বিপদ সূচনা যাঁদ তব কিছ হয়, 
তখাঁন দোখবে আম হইব উদয়। 


লশলা। গিবপদের বাকি নাথ কোথা আছে আর 
বেচে আছ মুখচন্দ্র হেরিয়ে তোমার-_ 
পিতার প্রীতজ্ঞা মোরে দিতে বাঁলদান, 
ধনম্কাঁশত করেছেন কুপাত্র কৃপাণ; 
যেদিকে তাকাই আম হোর শ্‌ন্যময়, 
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ ব্যাকুল হৃদয়, 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


কেবল সহায় তুমি স্বামী সংপাণ্ডিত, 
ফেলে যাবে একাকিনী এই ফি উাঁচত? 
লাল। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই 
বিধাতা পাঠালে বনে কারো হাত নাই, 
স্থানান্তরে যেতে চাই তোমার কারণে, 
ব্যাঘাত ঘাঁটিতে পারে থাকিলে ভবনে । 
লশলা। যা থাকে কপালে তাই ঘাঁটবে আমার, 
জীবন আমার বই নহে কারো আর, 
কাছে থেকে কর কান্ত উপায় সম্ধান, 
নয়নের বার হলে বাঁচবে না প্রাণ- 
নেপথ্যে। লালতমোহন-ললিত-- 
লাল। এখন নয়ন-তারা বাঁহরেতে যাই, 
যা তুমি বালবে আম কাঁরব তাহাই। 
ললা। বসো বসো প্রাণনাথ হদয়মোহন, 
বালব অনেক কথা কাঁরাছ মনন-_ 
লাল। ক বাঁলবে বল 'প্রয়ে কাঁদ কি কারণ, 
তুম মম প্রাণকান্তা হৃদয়ের ধন, 
না বলে তোমায় আম যাব না কোথায়, 
রাহলাম 'দবা নাশি তোমার সহায়_- 
লীলা । কেন প্রাণ কাঁদে কান্ত কাঁহব কেমনে, 
আপাঁন ভাবনা আস আবিভশব মনে ।-- 
লাল। অবলা সরলা বালা নাহক উপায়, 
দয়ার পয়োধ দিন দেবেন তোমায়-_ 
নেপথ্যে। লালতমোহন, 'সিদ্ধেশবর বাবু 
এসেচেন-__ 
লাঁল। ঈশ্বর চিন্তায় কর ভাবনা সংহার-_ 
আস লীলা 'সদ্ধে*বর এসেছে আমার-- 


[ লালতের প্রস্থান। 
লীলা। আহা দুই জনে কি বন্ধৃত্ব_ 
লাঁলত 'িদ্ধে*বরকে যত ভাল বাসে পৃথিবীর 


মধ্যে কেউ কাহাকে এত ভাল বাসে না-- 
িদ্ধে*বরই কি লালতকে কম ভাল বাসে, 
লাঁলতের জন্যে সিদ্ধে*বর সর্বস্বান্ত কন্তে 
পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দতে পারে। লাঁলত 
সিদ্ধে*বরকে যত ভাল রাসে 'সিদ্ধে্বরের 
স্তীঁকে তা অপেক্ষা ভাল বাসে; 'সিদ্ধে*বরের 
মনের মত স্ব বলে লালতের যে আনন্দ 
হয়েছে লোকের রাজত্ব পেলে এত আনন্দ হয় 
না-লাঁলত প্রথম বারে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে 
দু দিন থেকে যখন আসে রাজলক্ষ্ী কাঁদতে 
লাগলো, ললিত এই গল্প করে আর আনন্দে 


মুখ প্রফুল্ল হয়, বাম্পবারি নয়ন আচ্ছাঁদত 
“আম যাকে দেখে দিয়োচ সে কি কখন মন্দ 
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লশলাবতশর কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না” 
নদেরচাঁদের 


আর বল্লেন_“লীলাবতাঁর যাঁদ 
সাঁহত বিবাহ হয় তা হলে আম প্রাগত্যান্গ 


হয়”। আমাকেও 'সদ্ধেশবর খুব ভাল বাদে | কর্বো”-আঁম স্লেহবশতঃ বল্‌চে বলে সে 


--আমি কি ললিতের স্প্ী? (দীর্ঘ নিশ্বাস) 


[প্রস্থান। 

চতুর্থ অঙ্ক 

প্রথম গর্ভান্ক 
কাশীপুর।-হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা 


হরবিলাস এবং পাঁণ্ডিতের প্রবেশ 


হর। কোথায় গেছেন তা বল্‌বো কেমন 
করে? 

পশ্ডি। িদ্ধেশবর বাব কোন সন্ধান 
বলতে পারলেন নাঃ 

হর। িদ্ধে*বরের সাক্ষাতে বলে গিয়ে- 
[ছিল আগরায় থাকৃবে, সেখানকার আদালতে 
ওকালাঁত করবে, তা আগরা হতে লোক ফিরে 
এসে বল্লে, লালত সেখানে যায় নাই। 

পান্ড। এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবেন? 

হর। আঁস্থত পণ্টে পাঁড়াছ, ছুই স্থির 
কন্তে পাচ্চ নে-ললত আমায় পাঁরতযাগ করে 
যাবে আম স্বপ্নেও জান নে, লালতকে আম 
পদন্ন অপেক্ষা ভাল বাঁস, লালতের অনুরোধে 
কত ধম্মাবরদ্ধ কাজ কাঁরাছ, গ্রামের ভিতর 
দীক্ষা হওয়া উঠুয়ে দিইচি, এ+টোর বাচাঁবচার 
তাদুশ কার নে, ব্রাহ্গণ শুদ্রে এক হঃকায় 
তামাক খায় দেখেও দোঁখ নে- লাঁলতকে যাঁদ 
আম পোষ্যপনত্র কন্তে পাঁর আমার অরাঁবন্দের 
শোক নিবারণ হয়। 

পঁণ্ডি। আপনাকেও লাঁলত প্রগাঢ় ভান্ত 
করে, তাহার মতের বির্দ্ধ কাজ হলেও আপাঁন 


যাহা বলেচেন, লালত তৎক্ষণাৎ তাহা করেচে। . 


হর। লালতের ভান্তর পাঁরসমা নাই-_ 

পাঁণ্ড। লালত আপনাকে কোন 'দিন 
গোপনে কিছু বলোছল ? 

হর। এমন কি, কিছুই না-এক 'দিন 
আমাকে নির্জনে বল্লেন_-“নদেরচাঁদের সাঁহত 


কথার বিশেষ উত্তর দিলাম না, কেবল বল্লেম 
আম যখন কথা 'দিইচি তখন অবশ্যই বিবাহ 


'দতে হবে। 


পশ্ডি। লালত বোধ কার মনন করে 
শিয়োছিল আপনাকে বলবে সে স্বয়ং লীলা- 
বতকে বিবাহ কত্তে বাসনা করে, তা লঙ্জায় 
বলতে পারে নি। 

হর। আপাঁন যে দিন থেকে বলেচেন, 
আম সে আভাস বিলক্ষণ বুঝতে পাচ্চ, 
িন্তু তাহা ঘটবার নয়, আমি অমন শ্রেম্ঠতম 
কুলনকৃমার হাতে পেয়ে ছাড়তে পাঁর নে, 
বিশেষ কথাবার্তা 'স্থর হয়ে গিয়েছে-_ 
লালতের প্রাত আমার কি এতে কছু অনাদর 
ধবল্দুমান্র না_লালতকে পত্র কত্তে 


সেও পাশ্ডতের কাছে লেখা পড়া শিখ্‌চে- 
পাণ্ডি। ভোলানাথ বাব গৃহে প্রত্যাগমন 


পাণ্ড। মোকদ্দমা শেষ হয়েছে ?. 

হর। তার আর শেষ হবে কি? বড় 
মান্সের নামে ক কেউ মোকদ্দমা করে উঠতে 
পারে? 

পাণ্ড। এমন মোকদ্দমা যার নামে, তাকে 
আপাঁন কন্যাদান কন্তে ক প্রকারে সম্মত 
হচ্চেন__ 

হর। বড় মান্‌সের নামে মোকদ্দমা হবে 
নাত 'কি আপনার নামে মোকদ্দমা হবে? ও 
সকল বড়মান্সের লক্ষণ । 

পাঁণ্ডি। যাঁদ নদেরচাঁদের মেয়াদ হয় তা 


, হলেও কি তাকে কন্যা দান করবেন? 


হর। কুলীনের ছেলের কখন মেয়াদ হয়ঃ 
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ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক 
হতে পারে? 

পাণ্ড। ভাবষ্যতে কি ঘটবে তার বিচার 
অগ্রে কারবার আবশ্যকতা নাই- ব্রহ্মচারী 
এসেছিলেন ? 

হর। সেটা ভণ্ড কি বলে কি হয়, 
অকারণ আমাকে এক মাস নিরস্ত করে 
রাখলে, এই 'বলম্বের জন্যেই লালত হাত- 
ছাড়া হলো--শৃভকম্মে বিলম্ব কন্তে নাই। 
আর এক মাস থাকৃতে বলূচে-আঁম বলে 
গদইীচ ভণ্ড ব্যাটাকে আর বাড়শততে না 
আসৃতে দেয়। 

পশ্ডি। এক্ষণে কাজে কাজেই নিরস্ত 
হতে হবে 

হর। কেন? 

পাণ্ড। লাঁলতের সন্ধান অদ্যাপ পাওয়া 
গেল না, আর আমার বোধ হয় পোষ্যপুন্রের 
গোলযোগ শেষ না হলেও তার সন্ধান পাওয়া 
বাবে না। 

হর। আম মনস্থ কারাছ আর একাঁট 
বালককে পোষ্যপুন্ন করবো, লালতের কোন 
মতে ইচ্ছা নয় আমার পোষ্যপুন্র হয়। 

পণ্ডি। তার পর লাঁলতের সাঁহত ললার 
বিবাহ দেবেন? 

হর। তা আপনারা জানেন, আম পোষ্য- 
পূত্রাট লওয়া হলে জল্মের মত আমার জল্ম- 
স্থান কাশীতে গিয়ে বাস করবো, তার পর 
আপনারা যা খাঁস তাই কর্বেন_ লাঁলতের 
সঙ্গে লীলার বিবাহ দিয়ে কুলক্ষয় করে যাঁদ 
আপনারা সন্তুষ্ট হন তাই কর্বেন-লালিতের 
অনুরোধে সহম্ত্র অধম্ম কারাছ, না হয় আর 
একটা হবে-_ 

পাঁণ্ড। বংশজে দ্যাহতা প্রদান কল্যে 
অধর্ম্ম ঘটে না। 

হর। ঘটে কি না ঘটে তা আমার জান্বের 
আঁধকার নাই, কারণ আম সংসার ত্যাগ করা 
কল্পনা কারাছ। 

একজন দাসশর প্রবেশ 

দাসী। পাণ্ডত মশাইকে বাড়ীর ভিতর 
ডাক্‌চে। 

হর। লঈলা কেমন আছে রে? 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


দাসী । তাঁর বড় গার জ্বালা হয়েছে। 
[দাসণর প্রস্থান । 
পণ্ডি। লশলা কি অসুস্থ হয়েছেন £ 
হর। গত কল্য সদ্ধেম্বরের একখান 
ধলাঁপ পড়তে পড়তে সরাদগরাম হয়ে 
অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন, সেই অবাঁধ গা 
গরম হয়েছে, আর আতশয় ক্ষীণ হয়েছেন। 
পাণ্ড। আম একবার দেখে আঁস। 
হর। আসুন-অপর ছেলে পোষ্যপনত্র 
নিতে হলে লাঁলতের সঙ্গে ললাবতণর বিবাহ 
ঘট্‌তে পারে এ কথাটা ব্যস্ত করবেন না, কারণ 
তা হলে ললিত এর মধ্যে বাড়ী আসবে না 
-_ লালত যাঁদ এখন বাড়ী আসে আম তাকে 
কোলে করে গলা ধরে কেদে পোষ্যপূত্র কে 
পাঁর। 
পান্ড। এই ব্যাপার আশঙ্কা করেই ত 
লাঁলত স্থানান্তরিত হয়েছে । - 
[ পাঁণ্ডতের প্রস্থান। 
হর। আহা, এত আশা সব 'বফল হলো 
_লালতকে পোষ্যপুত্র করার আর কোন 
উপায় দোখ নে। এত দিন পরে কুলক্ষয়টা 
হবে? কুলনীনের ঘরে এমন কুপান্র কখন দোখ 
নি-দেক্‌ ব্যাটাকে জেলে পুরে । কোথায় 
বাড়বো না কমে চল্যেমযে কাল পড়েছে, 
আর বাড়া আর কমা--যায় যাবে কুল, আমার 
ললা ত পরম সখী হবে, লালত ত আমার 
যে স্নেহের পাল্র সেই স্নেহের পান্র থাক্‌বে-- 
তবে লালতের আশা ছাড়তে হলো-নদেরচদি 
কুপান্র বিবেচনা হয়, লীলার বিবাহ অন্য 
সুপান্রের সাঁহত দেওয়া যাবে, ললিত যাঁদ 
আসে তাকে আম পোষ্যপূত্র করবো কখনই 


ছাড়বো না। [প্রস্থান। 
দ্বিতশয় গর্ভাঙ্ক 
লীলাবতীর শয়নঘর। 
পর্য্যত্কোপাঁর লঈলাবতণ সুষ্প্তা 
দাসীর প্রবেশ 


দাসী । ঘুম এয়েছে, বাঁচলেম, বাতাস 
দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েছে। 
[দাসীর প্রস্থান। 


' জখলাবতণ 


. লীলা । ও মা প্রাণ যায়--আমার প্রাণের 
গ্ারদাহ হয়েছে, তার গায় কেউ বাতাস দিতে 
পারে নাঃ 
কোথায় প্রাণের পাত লালতমোহন, 
দেখ 'আঁস অস্তাঁমত লীলার জীবন, 
বলেছিলে বিপদেতে হবে আঁধজ্ঠান, 
কই নাথ কই এলে বাঁচাইতে প্রাণ ? 
মরে যাই ক্ষাত নাই এই খেদ মনে, 
পাঁতর পাঁবন্ত মুখ এল না নয়নে। 
1 দোষ করেছে লীলা, এত 'বিড়ম্বনা, 
প্রাণকান্তে একবার দেখতে পাব নাঃ 
ভূলে কি আছেন পাত হইয়ে নিদ্দ্য়? 
আমার হৃদয়নাথ তেমন ত নয়) 
লঈলাময় প্রাণ তাঁর স্নেহের ভাশ্ডার, 
ভুলে কি থাকেন 'তাঁন ভার্ধ্যা আপনার ? 
প্রাণ ষায়, ভেবে মার, মনে কত গায়, 
নাথের অশুভ কিছ হয়েছে তথায়-_ 
আপাঁন যাইব চলে যথা প্রাণপাঁত-_ 
(সজোরে গানোখান) 
€ও মা মাথা ঘোরে কেনঃ মলেম যে, 
পপপাসা হয়েছে_ও ঝি, ঝি, হেথা আয় রে 
(শয়ন) 
শত্রীনাথ, পাণ্ডত এবং দাসীর প্রবেশ। 
পশ্ডি। ললাবতাী, কেমন আছ ? 
লশলা। ভাল। 
পণ্ডি। শ্লৌনাথের প্রাত) লালতের কোন 
সংবাদ এসেছে? 
শ্রীনা। না। 
পণ্ডি। 'সিদ্ধে*বরবাব লশলাবতীকে কি 
গলপ লিখেছেন দেখি। 
দাসী। বালশের নঈচেযর় আছে। 
শ্রীনা। আম 'দাচ। (লাঁপদান) 
পশ্ডি। এ চিঠি কাল এসেছে ? 
শ্রীনা। হ্যাঁ, কালই বটে। 
পান্ড। ধোলাঁপ পাঠ) 


শপ্রয় ভাঁগাঁন লীলাবাঁত! 


আপনার পনর পাঠে জানলাম লালতমোহন 
আপনাকেও কোন 'লাপ লেখেন নাই; তাঁর 
পাশ্চমাণুলে যাতার পর কেবল পানা হইতে 


দশ. র.--১৪ 


২০৯ 


এক পর প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ 'তাঁন 
ত্বরায় আগ্বরায় গমন কাঁরবেন এবং আগরায় 
পেশীছয়া আমাকে সংবাদ 'লাখবেন; সে 
সংবাদ আসার সময় উত্তীর্ণ তজ্জন্য আমি 
আতিশয় চিন্তায্ুস্ত। বোধ কার তাঁর 'লাঁপ- 
গুঁলন ডাকঘরে গোলমাল হইয়া থাঁকবে। 
আমি অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে লালতমোহনের 
অনুসন্ধানে গমন কাঁরব; তাঁহার সাঁহত 
সাক্ষাৎ হইবামান্র আপাঁন সংবাদ পাইবেন। 
ইীতি। 


হিতার্থঁ 
শ্রীসদ্ধেষ্বর চৌধূরী ।” 


লাঁলত স্বচছন্দে আছেন, পশ্চিমাণ্চলস্থ পরম 
রমণীয় স্থান সমৃহ সন্দ্শনে সময় ক্ষেপণ 
কচ্চেন তাতেই 'লাঁপ 'লাখতে অবসর পান 
নাই। 

শ্রীনা। আম লাঁলতের সন্ধানে যেতে ইচ্ছা 
কার। 

পঁণ্ডি। তার প্রয়োজন কি? িদ্ধেশবর- 
বাব যখন গিয়েছেন ললিতকে লয়ে আসবেন। 

শ্রীনা। লীলার শরীর অসুস্থ দেখেই বা 
কেমন করে যাই। পাষ্যপাত্র লওয়া উপলক্ষে 
বাড়ী *মশানের ন্যায় হয়েছে। বধূমাতা মৃত্যু- 
শয্যায় শয়ন করে 'দবানাশি রোদন কচ্চেন? 
লা পশীড়ত; লালত পলাতক-__একালে 
এমন বোকা মানুষ আছে তা আম জানৃতেম 
না-আজ ব্যায়জে কাল যে বোঁড় খাট্‌বে তার 
স্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়-মেয়ের ছেলেতে 
ওঁর শ্রাদ্ধ হবে না, ডান পাষ্য একড়ে নিয়ে 
বংশের নাম রাখবেন, প্যাষ্য এক্ড়ে যাঁদ গো- 
ভাগাড়ে যায়, তখন বংশের নাম রাখবে কে? 
বংশের নাম থাক্বের হত অরাঁবন্দ বাড়ী 
আসতো । 

পশ্ডি। শ্রীনাথ বাবু আপানি তাঁর সঙ্গে 
রাগারাঁগ করবেন না; মোকদ্দমার কথা শুনে 
নদেরচাঁদের প্রীত হতাদর হয়েছে, কিন্তু পোষ্য- 
পৃন্ন লওয়া নিবারণ হবে না, তা লাঁলতই 
হউক আর কোন বালকই হউক। 

ভ্রীনা। লাঁলত গর বাড়ীতে আর প্রাণ 
থাকৃতে আসবে না। 


২৯০ 


পশ্ডি। লীলা নাঁদুতা হয়েচেন, এখানে 
গোল করা শ্রেয় নয়! 
[শ্রীনাথ এবং পণ্ডিত এবং দাসধর প্রস্থান। 
লীলা । (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা গো- (নিদ্রা) 
হরাবিলাসের প্রবেশ 
হর। স্বেগত) আহা! জননশ আমার এত 
তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন-- 
আমি আত নিষ্ঠুর, নচেং এমন স্বর্ণলতা সেই 
স্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই-লালত যা বলে 
সেই ভাল, শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়-এ কি! 
প্রলাপ হয়েছে না কি? 
জলা । (চক্ষু মদত করিয়া) 
পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন 
পাবে নাকি অভাগিনী আর দরশন ? 
দি মধদর কথা তাঁর ক স.ন্দর স্বর, 
শুধু একা আম নই মোহত নগর-_ 
জ্ঞান-জ্যোতি-বস্ফাঁরত আকর্ণ লোচন, 
সতত সজল শোভা আভার কারণ, 
না দেখে সে আখ, প্রাণ পাগলের মত, 
হইতাম পা্গীলনী ভেবে আঁবরত-- 
কাছে এস প্রাণপাঁত প্রেম-পারাবার, 
চির দুঃাখনীরে দুঃখ দিও না কো আর-_ 
তাহাতে বাণ্টত আমি বাধর বিধানে, 
অভাগনট ভাগ্য-দোষে শৈশবে জনন", 
করে গেছে কাঙ্গাঁলন? ছাঁড়য়ে ধরণ; 
ভাগ্য দোষে নাহ তাঁর কোন সমাচার, 
পোষ্যপূত্র লন পিতা নিরাশ অন্তরে, 
ডাবল দাদার নাম এত 'দিন পরে; 
জনক পরম গুরু স্নেহ ভরা মন, 
আমার কপালে 'তাঁন বিষ দরশন, 
কৌলান্য *মশানকালণ হৃদয় তুঁষিতে, 
দেবেন দুহিতা বাল অপান্ন আঁসতে; 
এমন সময় পাত রাহলে কোথায়, 
তুমি অবলার গাঁত, সাহস সহায়-_ 
প্রাণ কাঁদে প্রাণকান্ত করহে বাহত-_ 
হা লালত- হা লালত- লাঁলত- লাঁলত-_ 
হর। (স্বগত) আবার নিদ্রা এলো । মার 
দুই চক্ষ দিয়ে আবশ্রান্ত জল পড়ূচে--আম 
এমন নরাধম, আমার সর্বস্ব ধন লগলার 


দীনবন্ধ রচনাবল? 


কোমল মনে এমন ব্যথা 'দিইছি-_আমার প্রাণ 
এখন ফেটে বার হঙ্গো না- (রোদন) 
“কৌলনন্য-মশানকালণ”- এক শ বার-বলাল 
সেনের মূখে ছাই- নদেরচাঁদের বাপের পণ্ড, 
ঘটকের মার সা্পন্ডীকরণ- লালতকে কোথায় 
পাই-কুলীন জামাই আমার কপালে নাই। 
[ প্রস্থান। 

লীলা। ঝিকে কখন ডোঁকিচ একটু জল 
দেবার জন্যে, এখনো এলো না-ও ঝি, ি,-তুই 
কি কাণের মাতা খেইচিস- একট জল 'দয়ে 


যাস” 
দাসীর প্রবেশ 

দাসী। কর্তা মশাই বাড়ণ মাথায় করেচেন। 

লীলা । (জলপান করিয়া) কেন? 

দাসী। (অণল দিয়া লীলার মুখের জল 
মুছাইয়া) তান নদেরচাঁদকে গাল 'দচ্চেন, 
ঘটকে হাজার বাপান্ত করছেন, আর বলচেন 
লালতকে এনে এখান লঈলার সঙ্গে বিয়ে দেব 
-ও তুমি অমন হলে কেন? তোমার যে 
চকের জল হঠাং উথ্‌লে উঠ্লো- 

লীলা। বেহু যত্ে চকের জল নিবারণ 
কারয়া)-_ঝ-এ দুঃখের সাগর মন্থন করে 
কে তোর মুখে অমৃত দলে £ হঠাৎ যে এমন 
হলো-বউ কিছ; বলেছেন? 

দাসী। কিছ না। 

লীলা। লাঁলতের কোন খবর এসেছে? 

দাসী। না। (পুনব্্বার উপাধানে মূখ 


ন্যস্ত কাঁরয়া লশলাবতাঁর শয়ন) 
শ্রীনাথের প্রবেশ 
শ্রীনা। লাঁলত ভাল আছে-- 


ললা। ক-_কি-কে বল্লে মামা? কেমন 
করে জানলেন? 

ভ্রীনা। মা আমার উন্মাদনশ হয়েছেন। 
[সদ্ধে*বর তারে খবর 'দয়েছেন, লালতের সঙ্গে 
তাঁর দেখা হয়েছে এবং লালত ভাল আছে। 

লীলা । বাবা শুনেছেন? 

শত্রীনা। না-তাঁন কোথায় গেলেন। 

লীলা। মামা আমি একট; ব্যাড়াবো ? 

শ্রীনা। ব্যাড়াও। 

ললা। চল ঝি বয়ের কাছে ষাই। 

[ সকলের প্রস্থান। 


লালাবতণ 


ভূতীয় গর্ডণাচ্ক 
শ্রীরামপূর- ভোলানাথ চৌধ্যরীর বৈটকখানা 
ভোলানাথ চৌধুরী আসীন 
ভোলা । ঘট্‌কীটী যূটেছে ভাল, কিন্তু 
আর সতাত্ব নষ্ট কততে প্রবৃত্তি হয় না-বশেষ 
অমন সন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি-_ 


ভৃত্যের প্রবেশ 


ভৃত্য। একজন ব্রহ্মচারী আপনার কাছে ! 


আসতে চাচ্চে-_ 

ভোলা । আসূক-- 

[ ভূতের প্রস্থান। 

আবার ব্রন্মচারী- এক ব্রহ্ষচারীর অনুরোধে 
_অন্রোধে কেমন করে?-ধমকে জাতঃপাত 
হইচি-ইান কি কত্তে আসছেন? 

যোগজাবনের প্রবেশ 

(স্বগত) ও বাবা দাঁড় দেখ-_ (প্রকাশে) 
বসন বাবাঁজ। 

যোগ। আপ্পনি আমাকে চিন্তে পারেন না; 
আপাঁন যখন আতি শিশু তখন আমার 
আগমন ছিল, স্বগ্শায় কর্তী আমাকে 
যথেষ্ট ভান্ত কত্তেন, 'তানই আমাকে এই 
রজত ন্রিশূল প্রস্তুত করে দেন_ আপনার সকল 
কুশল? 

ভোলা । প্রভুর দর্শনে সকল কুশল। 
আপনার থাকা হয় কোথায় ? 

যোগ। বহু দিন এ প্রদেশেই অবস্থান 
ছল, তার পরে কামরূপ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, 
বামজজ্ঘা, পুরুষোত্তম, কনারক, ভুবনেশ্বর, 
খন্ডাগার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভূতি তার্থ 
দর্শনে দেহ পাঁবন্র কারছি-- 

ভোলা । পশ্চমাণ্চলে যাওয়া হয় নি? 

যোগ । সে প্রদেশে যাওয়ার কম্পনা কাঁরাছ, 
আঁচরাৎ গমন করবো । 

ভোলা । আমার কাছে 'ক প্রার্থনা ? 

যোগ। স্বস্নাববরণ বলতে চাই। 

ভোলা । ধলন। 

যোগ। আত মনোহর স্বপ্ন - একদা 
কাশঈধামে অযোধ্যানিবাসী আমার পরম মিন্র 
মহীপং সং তীঁর্থ-পর্যটন আঁভলাষে আগমন 
করেন। ইন্দখবর-বানান্দত-নশীলনয়নশোভিতা 


২৯১ 


বিদানল্লতাতুল্যা অহলম নাম্নণী আঁববাহতা 
দঁহতা ভাঁহার সমাভব্যাহারে ছিল। কন্যার 
বয়স অন্টাদশ বংসর। অকম্মাৎ মহণপৎ.মানব- 
লশলা সম্বরণ কারলেন। শোকাকুলা অহল্যা 
একাকনঈ-আশু গ্বদেশ গমনে উপায়হশনা। 
এই সময় এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট 
কাশশতে বাস করে। এ নশচাজ্তঃকরণ 
মহণপতের পাণ্ডাকে সহম্ত্র মুদ্রা দয়া অচতুরা . 
অবলাকে বিবাহ ব্যপদেশে কানপুরে লইয়া 
যায়। " কুলললনা কৌশলে লম্পটের করগত 
শ্রবণে আমার লোমক্প দিয়া অনলকণা 
বাহর্গত হইতে লাগল, তদ্দণ্ডে ভয়প্রদশনে 
পান্ডাকে বশীভূত কাঁরয়া তাহার দ্বারা 
মাঁজন্টেটকে সংবাদ দিলাম । 

ভোলা । আপান যে বল্লেন পাশ্চমে যান 
ন। 

যোগ। স্বস্নাবেশে গমন করোছিলাম-_-তার 
পর শুনুন-দিবসনতয় মধ্যে লম্পটশ্রেম্ঠ 
লোৌহশঙ্খল-বন্ধন-দশায় থানাবথানা কাশশতে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন-_কারাগারগমনোল্মখ। 
আমার চরণ ধারণপূর্ণক রোদন কাঁরতে 
তাহাই শুনবেন। চেম্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? 
অহল্যা, লম্পটের এশ্বর্যয দেখেই হউক বা 
তার রূপ দেখেই হউক, লম্পটকে বিবাহ 
কারতে সম্মতা-অনেক অর্থ ব্যয়ে সদরআলার 


লম্পট যেমন'দ;রাত্মা তেমনি কৃতঘন, নিচ্কৃত 
প্রাপ্তির পরেই অহল্যার পাঁণ গ্রহণে অসম্মত। 
পদনব্বার লম্পটকে কারা প্রেরণের উপায় 
স্থর কাঁরলাম। লম্পট সঙকটাপন্ন, 'বিশ্ে- 
*বরকে সাক্ষী কাঁরয়া শাস্লমমত অহল্যার 
পাঁরণেতা হইলেন। তদবাধ আমার সহায়তার 
চিহ্ন স্বরুপ লম্পট-প্রদত্ত এই বহুমূল্য 
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অঞ্গূরীয় মদখীয় অঞ্গুলতে বিরাজমান-- 

ভোলা । আপাঁন সেই মহাত্মা, সেই 
মহাপুরুষ (যোগজাীবনের চরণ ধারয়া) 
আপাঁন আমার জবনদাতা, আম আপনার 
ক্রীতদাস, আমার জাবন রক্ষা করেছেন এখন 
আমার মান রক্ষা করুন-আম ক্ষত্রীকন্যা 
1ববাহ কারছি প্রকাশ করবেন না, আপাঁন 
যা চাইবেন তাই দেব। 

যোগ। তুম সুখে থাক এই আমার 
বাসনা-আম িছনমাত্র প্রার্থনা করি নাঁ। 

ভোলা। আম এখানে ঘোষণা করে 
দইচি অহল্যা বঙ্গদেশের একজন রাঁঢুশ্রেণন 
ব্রাহ্মণের কন্যা এবং সকলে সে কথা বিশ্বাস 
করেছে কিন্তু কত অর্থব্যয় হয়েছে তার সংখ্যা 
নাই। 

যোগ। আম একবার অহল্যার সাঁহত 
সাক্ষাৎ আঁভলাষ কাঁর। 

ভোলা । আপনার কন্যার সাহত আপাঁন 
সাক্ষাৎ করবেন, তাতে আপাঁত্ত 'কি_আপান 
বসুন আম এইখানেই অহল্যাকে আসতে 
বলাঁচ_ 

[ ভোলানাথের প্রস্থান । 

যোগ। আম অহল্যার ভাবনা ভাবৃঁচি নে, 
ভোলানাথবাব্‌ অহল্যাকে সহধাম্মণী করেছেন, 
অহল্যা পরম স্যখে আছে- এখন পোষ্যপনন্র 
লওয়া ত কোন মতেই রাঁহত হয় না-লালত 
ফিরে এলে লাঁলত লশলাবতাীতে বিবাহ হবে; 
কিন্তু আর একটি বালক যে পোষ্যপন্র 
লবার জন্য স্থির করেছেন, তা রাঁহত করণের 
উপায় কিঃ যজ্ঞেশবরকে আর বিশ্বাস হয় 
না। 

ভোলানাথ এবং অহল্যার প্রবেশ 

ভোলা । আপনারা এই ঘরে থাকুন আম 
বারেন্ডায় বাঁস গে, কয়েক জন বন্ধ্‌র 
আস্‌্বের কথা আছে। 

[ভোলানাথের প্রস্থান । 

অহ। বাবা, এত দিনের পর আমায় মনে 
পড়েছে, আম ভাব্লম আপনি আমায় 
একেবারে ভূলে গয়েছেন_ আমার মা বাপের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌য়ে দেবেন বলোছলেন তা 
শদলেন না? 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


যোগ । তোমার ত মা নাই, তোমার বাপ 
ভাই আছে, আমি ত্বরায় তোমাকে তাহাদের 
কাছে লয়ে যাব-_-আঁম তোমাকে যেরূপ যেরূপ 
কত্তে বাল তুম সেইরূপ কর। 
অহ। আমাকে আপান যা বলবেন, 
আম তাই করবো, বাবও আপনার মতে 
চল্‌্বেন। 
যোগ। অনেক পরামর্শ আছে, তুমি 
ভোলানাথের প্রবেশ 
ভোলা । অহল্যা বাড়ীর ভিতর যাও-- 
অহ। বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা 
আছোে-- 
ভোলা । কাল হবে, কতকগ্দাল লোক 
আসূচে। বাবাঁজ! আপাঁন কাল এমাঁন সময় 
আসবেন, আপনার যত কথা থাকে কাল হবে? 
| এক দিকে অহল্যার, অপর 'দকে 
যোগজশীবনের প্রস্থান । 


ভোলা । কাঁদনের পর আজ একটু 
আমোদ করা যাক্‌। ওরে_ 
শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং ইয়ার চতুষ্টয়ের প্রবেশ 

প্র,ই। কি বাবা নিরাঁমস বসে রয়েচ 
যে? 

ভোলা । একাঁট নিরাঁমসখগো এসে- 
ছিলেন তাতেই হাত পা বাঁধা ছিল। 
ভৃত্যের প্রবেশ এবং 'ডিক্যাণ্টার প্রভাত প্রদান 

দ্ব, ই। নদেরচাঁদ লেগে যাও। 

[ ভৃত্যের প্রস্থান 


নদে। আম ঢের খেহইীচ, আর খাব না। 
শ্লীনা। তুমি যে দন বলবে আর খাব না 
সেদিন তন চারটে আব্কারর ডেপুঁট 
কালেনঁর বরতরফ হবে_ সেকলের মদ্যপান) 
তু, ই। হেমচাঁদকে দেখাঁচ নে যে? 
নদে। হেমচাঁদ বয়ে গেছে_বয়ের পরামর্শে 
বয়ে গেছে-সিদ্ধে*বরের সঙ্গে িশেচে, মদ 
ছেড়ে 'দয়েচে-_ একেবারে জান্ববে 'গিয়েছে। 
ভোলা । ছেলে মান্‌ষে মদ না খায় সে 
ভাল-কিন্তু ছোঁড়া ব্ান্গ হয়ে পড়েছে। 
চতুর্থ ই। আপাঁন তাকে ত্যাগ করেছেন 
তঃ 
তৃ, ই। উীন তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন ॥ 


জশলাবতপ 


ভোলা।, দূর গওটা পাঁজ সে যে আমার 
ভাগনে। 

শ্রীনা। ও সকল জন্য গাল মূর্খের মুখে 
ভাল শুনায়, চাসার মূখে ভাল শুনায়, 
বেছারার মুখে ভাল শনায়। 

ভোলা। মাতাল মূর্খ হইতে অধম, চাসা 
হইতে অধম, বেহারা হইতে অধম, সুতরাং 
মাতালের মুখে গুওটা মন্দ শুনায় না 

মদ্যমত্তমখভ্রম্টং বাপান্তমমৃতাধকং 
মদের মূখে বাপান্ত অমৃতের আঁধক। 

শ্রীনা। পেট ভরে খাও অমর হবে। 

প্র, ই। বা ইয়ার বেস বলেছ--সেকলের 
মদ্যপান) 

ভোলা । ওহে জ্রীনাথবাব তোমরা আত 
অন্তুজ; তোমরা 'ববাহের সম্বন্ধ স্থির করে 
ভেঙ্গে দিতে চাও! আমি ভোলানাথ চৌধুরা, 
আমার ভাগ্‌নে সাত্য সাত্য আইবুড়ো থাকবে 
না, তোমাদের ব্যবহার ত এই- হরাঁবলাস 
চট্টোপাধ্যায় আমায় জানেন না, তাঁর বাড়তে 
কি কাণ্ড না হয়ে গেছে, আমার ছাপা ত 
িছুই নাই। 

শ্রীনা। বাবা তুমি যে বিয়ে করে এনেচ 
কত ক ছাপা থাক্‌ৃবে- 

দ্ব, ই। শ্রীনাথ বাবু কেচো খ্ড়ুতে 
খদড়ুতে সাপ তোলেন কেন? 

* নদে। মামীর কথা নিয়ে শ্রীনাথ মামা 
বখন তখন ঠাট্টা করেন। 

শ্রীনা। কানায়ে ভাগ্‌নে ক্ষান্ত হও। 

ভোলা । (দীর্ঘ নিশ্বাস) নদেরচাঁদ এক 
গেলাস মদ দেত বাবা- (সকলের মদ্যপান) 

তু, ই। রাজে কথা রেখে দাও, একটা 
গান ধরা যাক হাহ হাহ হঙ না না না 

শ্রীনা। তান্সান্‌ চুপ কর মা, এখান 
ধোপারা দড়া নিয়ে আসবে হঃকোর জল 
গুলো ফেলে 'দতে হবে। 

ভোলা । এস, একটু শাস্তালাপ করা যাক্‌_- 

চতু, ই। উঁচত-এক গেলাস মদ্য 
লইয়া) এই যে গেলাসে পীত বর্ণের পয়ো 
দৌখতেছেন এট পেয়, যথা-_ মদ্যপান) 

ভোলা। ও একাট রস ক না-_ 

চতু, ই। অরশ্য। 


২১৩ 


শ্্রীনা। কি রসঃ 

চতু, ই। সোমরস। 

ভোলা । রসটা কয় প্রকার? 

চতু, ই। রস ষড়াবধ। 

শ্রীনা। ক কি? 

চতু, ই। সোমরস, আঁদরস, নবর়স, 
তামরস, আনারস, আর--ঠচন্তা) 

লঘদে। চরল। 

চতু, ই। ঠিক বলেচ বাপ- এমন ছেলেকে 
মেয়ে দতে চাও না শ্ত্রীনাথ বাবু! 

প্র, ই। লোকে কথায় বলে পঞ্চ ভূত, 
1কন্তু পাঁচাট কি ি তাহা সকলে জানে না। 

চতু, ই। ভূত পাঁচ প্রকারই বটে, যথা-- 
পেত্রীর ভাতার ভূত, মামৃদো ভূত, অদ্ভুত, 
কিম্ভূত, আর দেখ গে_ঠোচন্তা) 


নদে। বেন্গদাত্ত। 
চতু, ই। এবারে হলো না। 
ভ্রীনা। আর নদেরচাঁদ। 


নদে। আম কেমন করে? 

শ্রীনা। আবাগের ব্যাটা ভূত। 

চতু, ই। পাঁচ ভূত মিলেচে। 

শ্রীনা। গোটা দুই জেয়াদা দেখৃঁচি। 

চতু, ই। যে পাঁচ সেই সাত, যথা--পাঁচ 
সাত বার। 

প্র, ই। আচ্ছা ভাই, তুম শিবের ধ্যানের 
এইটুকু ব্ঝায়ে দাও দেখি-খ্ধ্যাল্নতং মহেশং 
রজতাঁগারাঁনভং চারুচন্দ্রাবতংসং 1” 

চতু, ই। এ ত সহজ কথা-_পধ্যান্মিতংঃ 
কি না “মহেশং”; “রজতাগরি” কি না 
“নভং৮) “চার চন্দ্রাবতংসং_ ” কছ_ শস্ত হচ্চে 
_্চারুচন্দ্রা” যে কতখানি “বতংসং” তা ভাই 
টিপুনী না দেখে বলতে পাঁর নে। আমাকে 
ঠকাতে পারবে না, আম টোলে পাঁড়াচি। 

ভোলা। *টোলে পড়া কি ভাল? 

শ্রীনা। টলে পড়া ভাল। 

ভোলা । তবে অধ্যয়ন কার- (শয়ন) 

শ্রীনা। মদের উপাসনা করা যাক" 
(সকলের এক এক গেলাস মদ্য হস্তে ধারণ ) 
প্র,ই। কে বলে নাহক সুধা অভাগা ধরায়, 

দেখুক যে আঁখ ধরে গেলাস কানায়। 

(মদ্যপান) 
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স্বি,ই। পাহাড়ে পারত তব সাধ বিধুমুখি, 
সাগর লগ্ঘয়ে কর স্বামিমন সুখশী। 
(মদ্যপান) 
তু, ই। সুধশরা মাঁদরা বালা অবগৃণ্ঠ কাক, 
এস না উজান যেন দোহাই-_ওয়াক্‌। 
ভোলা । কল্যে বাম। 
তু, ই। বাবা পে খাল কল্লেম, 
নূতন মাল ভার্ত কাঁর- (মদ্যপান) 
চতু, ই। 'বিলাসনণ দল্তবাস চৌয়ায়ে চুম্বনে, 
বারুণী বাহির হলো তাঁরতে সুজনে। 
(মদ্যপান) 
শ্রীনা। নিরাকারা সুরা দেব, লবরজননণ, 
(িনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনণ, 
ভোল ভোল অভাগায় ক্ষাত তাহে নাই, 
ভোলারে ভুলনা মাতা এই ভিক্ষা চাই। 
(মদ্যপান) 
ভোলা। গদা, পদ্য, বাদ্য, মদ্য, মিন্ট সমতুল 
বামা-ম*খ-চ্যুত মদে প্রফনল্প বকুল। 
(মদ্যপান) 
প্র, ই। একবার প্রফল্ল হলে হয় নাঃ 
ভোলা । না হে, তায় আর কাজ নাই, 
আম এখন স্ত্রীর বশীভূত হইচ-_ 
শ্রীনা। নদেরচাঁদ গেলাস হাতে করে 
ভাবাঁচস্‌ কি-ঠাকুদ্দের দাও। তোমার ম্যমা 
মামীর প্রেমে ক্ষরোদ মন্থন । 
নদে। মদের মজাঁট গাঁজা কাঁট কচ কচ 
মামীর পাঁরিতে মামা হ্যাঁকচ্‌ প্যাঁকচ্‌। 
(মদ্যপান) 
চবি, ই। যথার্থই আবাগের বেটা ভূত-_ 
তোর মামশর পশীরতের কথা কেমন করে বাল্ল? 
নদে। যথার্থ কথা বলতে দোষ কিঃ 
ভোলা। যথার্থই হক্‌ আর অযথার্থই 
হক সম্পর্ক বিরুদ্ধ কোন কথা বল্‌তে নাই; 
তোমাদের ছেলে কাল থেকে উপদেশ 'দিচিচ 
তা তোমাদের কিছুই জ্ঞান হয় না__“মামশর 
হয়েছে 
নদে। বাবার জবানি বাঁলাচ-_ 
তু, ই। বাহবা বাহবা বেস সামলে 
গনয়েচে-_নদেরচাঁদ একাঁট কম নয়-_ 


দীনবন্ধ্য রচনাবলী 


রীনা । নদেরচাঁদের মত আর একটি ছেলে 
প্রথম বার শবশুরবাড়ী থেকে এসে ফিক্‌ ফিক্‌ 
করে হে*সে তার বাপকে ঠাট্টা করোছল, তার 
বাপ তাতে রাগ কল্যে, সে বল্যে “বাবা তোমার 
সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেছে, তোমার নাম 
আর আমার শালার নাম এক”__ 

ভোলা । যথার্থ কথা বলতে কি শ্রীনাথ- 
বাবু, বড় দুঃখ হয়, এত টাকা খরচ কল্যেম, 
ছোঁড়াদের ব্যাদ্ধও হলো না বিদ্যাও হলো না 
-দেখ দৌখ ভাই মামী মায়ের মত, তাকে 
ঠাট্টা কল্যে-_ 

নদে। মামী যাঁদ আমার মা হলো তবে 
আপাঁন বয়ে কল্যেন কেমন করে? 

চতু, ই। বা নদেরচাঁদ, বেস উত্তর 'দিয়েচ 
-মদ না খেলে কথা বেরোয় না, মদে বাদ্ধর 
প্রখরতা জল্মে। 
ভোলা । মদ্যমাবরতং বাত যাঁদ মানবঃ 

মাত স্তস্য বৃহস্পতোরব তীক্ষণা ভবাঁত। 

যাঁদ মনুষ্য আবরত মদ্য পান করে, তার 
বুদ্ধ বৃহস্পাঁতর তুল্য তীক্ষ হয়। 

শ্রীনা। ভোলানাথবাবু সংস্কৃতটা একচেটে 
করে নিয়েচেন। 

ভোলা । বাবা, লেখাপড়া শিখতে গেলে 
পয়সা খরচ কন্তে হয়_দিনের বেলা কালেজে 
ইংরাঁজ পড়ুতেম, রাত্রে তকচূড়ামণির কাছে 
সংস্কৃত পড়তেম। , 

নদে। আমরাও চূড়ামাঁণর কাছে পাঁড়াছ 

্রীনা। চূড়ামাণ যারে ছঃয়েচেন তার 
আখের খেয়ে 'দিয়েচেন। 

ভোলা । পাণ্ডিতস্পর্শে পাশ্ডিত্যমুপ- 
জায়তে-পাণ্ডিতকে স্পর্শ কল্যে পাঁশ্ডত্য 
জল্মায়। 

প্র, ই। মদ ছদুলে মহৎ হয়। (সকলের 
মদ্যপান) 

ভোলা । শ্রীনাথবাবু কাশশীতে তোমাদের 
চাঁপাকে দেখে এলেম-সে কাশখবাসনশ হয়ে 
আছে, আমাদের খুব যত করোছল-_- 
অরাবন্দকে কত গাল দিতে লাগলো, বল্লে 
পালালো-_ 

শ্রীনা। চাঁপার সঙ্গে অরাবন্দের নাম করা 


জসলাবতণ 


আত মৃঢ়তার কার্য, অনাবদ্দের কেমন চার 
তা কি জান না-_ 


ভোলা। সে বল্দযে তা আম কি করবো 
--নদেরচাঁদের মোকদ্দমাটা শেষ হক্‌, তার পর 
আম চাঁপাকে এখানে আনবো তার মুখ 'দয়ে 
তোমায় শোনাব। 


দ্ব, ই। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা কবে 
হবে? 

নদে। কাল। 

তৃতীয় ই। হরাবলাসবাবু বলেচেন যাঁদ 
জাঁরবানা করে ছেড়ে দেয়, তা হলেও নদের- 
চাঁদকে কন্যা দান করবেন। ঘটক বল্যে তান 
মোকদ্দমার কথা শুনে আতিশয় রাগ করে- 
[ছিলেন এখন একট নরম হয়েছেন। 


ভোলা । সাধে নরম হয়েচেন, আমার হাতে 
আছেন। 


চতু, ই। একবার গাওয়া যাক্‌-__ 
সকলে। (গাঁত, রাগণবু শঙকরা তাল 
আড়খেমটা ।) 
নেশার রাজা, মদের মজা, না খেলে কি 
বলতে পারি_ 
বিমল সূধা বিনাশ ক্ষুধা পান করিয়ে 
বাদ্‌সা মাঁর। 
সূতার যেমন শ্যাম্পেন সেরী; 
হতেন যাঁদ ধান্যেশবর, 
ঘরজামায়ে হতেম তার। 
ভৃত্যের প্রবেশ 
ভত্য। সব তোয়ের হয়েছে। 
ভোলা । আমরাও তোয়ের হহীছি-_ 
প্রথম ই। নেশার রাজা, মদের-_ 


ভ্রীনা। ওর মুখে খানিক গোবর দাও ত, 
বড় জবালাচ্চে-খাবার তোয়ের হয়েছে এখন 
উনি নেশার রাজা কচ্চেন। 


[ সকলের প্রস্থান। 


ই২৫ 
বগ্যম আন্ক 
প্রথম গভাত্ক 
কাশশপুর। ক্ষশীরোদবাসিনীর শয়নাগার 
ক্ষশর়োদবাঁসনীর প্রবেশ 


ক্ষপরো। হা পরমেশ্বর! হা অনাথবন্ধ! 
হা মহাদেব! অভাগিনগর প্রাত একটু দয়া 
হলো না-অনাথনীকে একবার মুখ তুলে 
চাইলে না। আজকের রাত পোহালে কাল 
প্ষ্যপুত্র লওয়া হবে, আমার নাথের নাম 
ডুবে যাবে_- (রোদন) কাল আম কাঙ্গালিনী 
হবো, কাল আম পথের ভিকারিণশ হবো, 
কাল আমায় আমার বলে এমন কেউ থাকবে 
না-প্রাণেবর একবার দেখা দাও--কোথায় 
রইলে, কোথায় গেলে, দাসীকে সঙ্গে করে 
নাও। হে সূয্যদেব তুমি আজ অস্তে যেও 
না, তুমি অস্তে গেলে আমার প্রাণনাথের নাম 
অস্তে যাবে__তুমি যাঁদ অদ্তে যাও, কাল আর 
উদয় হয়োনা--আহা! প্রাণেশ্বর বহনে আমার 
সব অন্ধকার আম আর দিন পাব না-আ'ম 
আর নাথের চন্দ্রবদন দেখৃতে পাব না- প্রাণ- 
কান্ত, পুষ্যপ্ত্র লওয়া হচ্চে তাতে ক্ষোত 
ক? তুমি বাড়ী এস, তোমায় দেখলে আমার 
সকল দুঃখ যাবে, তোমার পদসেবা কত্তে পেলে 
আম রাজ্যেশবরী অপেক্ষাও সুখী হবো-- 
আহা! স্বাঁমহশীনা রমণশরাই বলতে পারে 
স্বামীকে দেখতে পেলে মনে কি অপার আনন্দ 
জল্মে-_ও মা, মা গো দঃাঁখনীর প্রাণে পারতাপ 
যে আর ধরে না মা-আম কি সত্য সাত্য 
পাঁতহশীনা হলেম-আমার রাজ্যেবরের রাজো 
আর এক জন এসে রাজ্য কত্তে লাগ লো-- 
আহা! আহা! প্রাণ, তোমারে কি বলে বুঝাব, 
তুমি বিদীর্ণ হচ্ছো, হও-ছেলেকালে আমাকে 
জল্মএয়ীস্তীর লক্ষণয্ন্ত বলতো; ও মা তা 
কি এই! আম আজ রানে প্রাণ ত্যাগ করি, 
তা হলে আমার জল্মএয়ীস্তী নাম থাক্‌বে-- 
মর, মার, মার, এক বিনে সব অন্ধকার, আঁম 
আর কিছুতে নাই, আমি রাজরাণী সন্ন্যা- 
দিনী_আমার যাঁদ একটি পেটের ছেলে 
থাকৃতো তা হলেও আম পাঁথবীতে থাকৃতে 
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পাত্তেম, তা হলেও আঁম মনকে প্রবোধ দিতে 
পাত্তেম। আহা! আমার প্রাণনাথের খড়ম 
একবার বক্ষে ধারণ করি, বেক্ষে খড়ম ধারণ) 
আমার কেবল এই এক মানত জুড়াইবার উপায় 
-আমার গহনা, কাপড়, বাজয় যেমন আছে 
এমুন থাকবে, না যাকে যাকে ভাল বাস 
তাকে তাকে 'দয়ে যাব_আঁম ভাল শাঁড়- 
খান পর্‌্বো, মূন্তার মালাছড়াঁট গলায় দেব, 
গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, এয়ীস্তী মর্বো, 
বিধবা হবো না, বিধবা হবো না, বিধবা 
€রোদন) 
দাসীর প্রবেশ। 


দাসী। আহা এমন করে রাজার রাজ্য- 
পাট উঠে গেল গা-তুমি কেদে কেদে শুখয়ে 
গেলে যে_গাঁ শুদ্ধ লোক পাাষ্যপুত্র নিতে 
বারণ কচ্চে, তবু পাষ্যপ্ত্র না নিলে আর: 
চলোনা-লোকে বলে বুড়ো হলে মাতচ্ছন্ন 
হয় 
ক্ষরো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কপাল 
মন্দ, তাঁর দোষ কি। 

দাসী। আহা! গিন্নব যাঁদ থাকৃতেন তা 
হলে কি পাঁষ্যপ্রন্রের কথা মুখে আনতে 
পাত্েন-_আহা অরাবিন্দ যখন হয়, গিল্লশর কত 
দিচলেন-আঁম আঁতুড়ে ছিলেম, আঁতুড়ে 
থেকে বেরয়ে গিল্লশ আমায় পাঁচ ভার 'দয়ে 
সোনার দানা গড়্‌য়ে দিচিলেন-আঁম পোড়া- 
কপালশ আজো বেচে রইচি, অরাবন্দ ছেড়ে 
যাচ্চে চক্‌ দিয়ে দেখাঁচ_ (রোদন) 

ক্ষীরো। ঝি, আমি হতভাগনী, আমার 
কোন সাদ মিটলো না-আমার মনের দুঃখ 
মনেই রইলো-ঁঝ, আমার আঁতুড়ে তোবে৷ 
রাখতে পাল্লেম না_আঘম ঠাকুরুণের মত 
কাহাকেও সোনাদানা হাতে করে দিতে পেলেম 
না-বঝি আমি কাগ্গালনী, আমাকে ির- 
দুঃখনী বলে মনে কাঁরস-_ঝি তুই আমার 
প্রাণপাঁতকে আঁতুড় হতে লালন পালন 
তোকে আমার তাঁবচ দু ছড়া দিই তোর 
ছেলের বউকে পর্য়ে দিস-- 


দীনবন্ধু রচলাবলশ 


বোক্স হইতে তআঁবচ বাঁহর কাঁরয়া 
দাসীর হক্তে প্রদান) 

দাসী। মা আজ ক সখের দন তা আম 
সোনার তাঁবচ নেবো-মা কালশ 
জোর করে সোনার তাবিচ নিতেম--মা এখন 
আমাকে তুমি তাঁবচ দিও না- 

ক্ষীরো। ঝ আম কাঙ্গাঁলন, কিন্তু বত 
গহনা আছে তা সকাল আমার, আঁম আজ 
বার বংসর তাঁবিচ হাতে দই 'নি-তুই আমার 
প্রাণকান্তের ঝি, তোর বউ এ তাঁবচ পরলে 
আমার আনন্দ হবে 

দাসী। মা তোমার যেমন মন তেমনি ধন 
হক্‌, মা কালীঘাটের কাল যাঁদ থাকেন, 
অরাবিন্দ বাড়ী আসবে, তোমার রাঁজ্যপাট 
বজায় থাকবে৷ 


লশলাবতণর প্রবেশ। 


ক্ষণরো। লীলা আমার তাঁবচ দু ছড়া 
ঝিকে দিলেম-আমার নাম করে, আমার দয়ার 
সাগর প্রাণকান্তের নাম করে, ওর বউ পর্বে 
লীলা, ঝি ঠাকুরুণের আঁতুড়ে 'ছিল-আমার 
প্রাণনাথকে মান্ষ করোছল-লশলা কত 
লোকের বাড়ীতে ঝ আছে, শাশুড়ীর আঁতুড়ে 
আমার মন্দ কপাল কোন সাদ পূর্ণ হলো না 
-ছেলে কালেই খাওয়া পরা উঠে গেল, 
আমোদ আহ্নাদের শেষ হলো-ীবধবা হলেম 
- (রোদন) 

লীলা। বউ আমার মুখ দিয়ে কথা 
সর্‌চে না_তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ 
ফেটে যাচ্চে-আঁম কি বলবো-আমাদের 
কপালে এই ছিল-ঝি তুই দৌড়ে সইকে ডেকে 


আন্‌ । (রোদন) 
. [দাসীর প্রস্থান। 


ক্ষীরো। লীলাবতি, কেপ্দনা দাদ, আম 
শান্ত হইচি__ 

লীলা। বউ আমার মা নাই, তুমি 
ছেলেকাল হতে আমায় মায়ের মত প্রাতপালন 
পা পেটের ভিতর যায়--বউ তুমি 'কি 


জশীলাবতী 


ঈনরাশ্বাস হয়েছ-হ্যাঁ বউ, প্াাষ্যপূত্র নিলে 
কি দাদা বাড়ী আসৃতে পারেন না-_ 
ক্ষণরো। আর কি বলে আশা কাঁর-_ 
প্যাধ্যপত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়শ 
আসবেন না-লীলা, আম পাঁষ্যপ্যন্ন জওয়া 
দেখতে পারবো না-ললা, আজ রান্রে আম 
প্রাণত্যাগ করবো লালা, তুই আমার প্রাণ- 
কান্তের ভাগনী, তোর হাঁসিটুকু তাঁর হাঁসর 
মত, তোকে আম মেয়ের মত ভাল বাস, 
ভাল ভাল সাঁড়গুলি তুই পাঁরস, আমার 
নৈ-- 
লঈলা। বউ, আমার প্রাণ কেমন করে-_ 
বউ আমার ভয় কচ্চে-_ বউ, আমার কেউ নাই, 
তুম আমায় ছেড়ে যেয়ো না-ক্ষেরোদ- 
বাঁসনীর গলা ধারয়া রোদন) 
ক্ষরো। ভয় কি দাদ আম তোমায় 
ছেড়ে কোথা যাব-চূপ কর কেন্দনা-_ 
লীলা। পাঁষ্পূত্র নিলেন নিলেন তাতে 
ক্ষতি ি-দাদা যখন বাড়ী আসবেন তখাঁন 
আমাদের আনন্দ, তা যত ইচ্ছে তত কেন 
পৃষ্যপুত্র নেন না। 
শারদার প্রবেশ। 

শার। যে ছেলোট পাাঁষ্যপুত্র করবেন, 
তাকে এ বাড়ীতে রাখবেন না, তাকে 
আপাততঃ তার মায়ের কাছে রাখবেন, তার 
পর তাকে একথাঁন বাড়ী করে দেবেন_ এ 
বাড়ী বয়ের নামে লিখে দেবেন। 

ক্ষীরো। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন কি- 
যাঁকে নিয়ে বাড়ীর শোভা তাঁকেই যখন পেলেম 
না তখন বাড়ীতেই বা কাজ কি, আমার 
বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি- আমার প্রাণ- 
কান্তকে আম যাঁদ পেতেম আমার গাছতলায় 
স্বর্গপুরী হতো। 

লবলা। পুষ্যপূত্র এ বাড়ীতে রাখবেন 
না, পাছে আমরা কিছু মন্দ কাঁর__জগদী*বর 
আমাদের দু£খনণ করেচেন কত যন্ণা সইতে 
হবে। 

ক্ষীরো। প্দাষ্যপ্ত্র এ বাড়তে থাকলেও 
আমি কিছ করবো না, না থাকলেও আমি 


২১৭ 


1কছু করবো না, আম জল্মের সোদ এ বাড়ণ 
ছেড়ে যাচ-কাল এক দিকে পাঁফাপনত্র 
লওয়া হবে আর দিকে হতভাগিনী গঙ্গায় 
ঝাঁপ দেবে_আঁম কি আর এ পরীতে 
থাকৃতে পারি-পরীষ্যপৃত্রের নাম শুনি আর 
প্রাণ কেদে ওটে, পাষ্াপূত্র লওয়া হলে কি. 
আম জীবত থাকবো-- 

শার। বউ তুমি পাগলের মত উতলা হয়ে 
কোন কাজ করনা, এখন আমরা যের্প 
দাদার আসবের আশা কাচ্চ, পাঁষ্যপু 
লওয়া হলেও সেইরূপ কর্বো-প্াঁষ্যপন্তর 
লওয়া হলো বলে তোমার আশা ত কমৃচে 
না, তবে তুঁম কি জন্য আত্মহত্যা কত্তে যাবে। 

ক্ষরো। শারদা, আম আজ বার বংসর 
তাঁর আশায় রইচি, আর প্রাতাঁদন সূয্যোদয় 
হয়। আর আম ভাব আজ আমার স্বামী 
বাড়ব আসবেন; আমার এক দিনের তরেও 
মনে হয়াঁন [তান আসবেন না। [কন্তু এই 
পুষ্যপূত্রের নামে আমার মন কেমন ব্যাকুল 
হয়েছে তা আম বলতে পাঁর নে, আমার 
বোধ হচ্চে যেন ঠাকুর তাঁর কোন অশুভ 
সংবাদ আজ কাল শুনেচেন, আমার বাঁঝ 
সর্বনাশ হয়েছে-শারদা তোরা আমাকে ভাল 
বাঁসস, আমাকে সহমরণে যেতে দে, আমি 
প্রাণনাথের খড়ম আলঙগন করে আগুনে 
ঝাঁপ দিই- (রোদন) 

লীলা। এখন কি আর বাবা বারণ 
শুনবেন, বারণই বা কর্বে কে-মামা কাল 
বাবার সঙ্গে ঝকড়া করে যে বেরয়েছেন এখন 
আসেন নি। 

শার। রঘুয়া বলে মামা যজ্ঞেশবর 
ব্হ্মচারীর সঙ্গে নৌকা করে শ্রীরামপ্‌রের 
দিকে গিয়েছেন, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী আবার 
দাদার খবর বলতে এসোছিল, কর্তা তাকে 
মেরে তাড়য়ে *দেছেন__ 

(নেপথ্য কোলাহলধ্বান) 

ললা। বাইরে ভার গোল হচ্চে কেন 
বল দোখ-বাবার গলা শুনতে পাচচ-তাঁন 
যেন কাদছেন-_ 

ক্ষরো। সাঁতা ত, জেনে আয় দোখ, 
ললিত বাঁঝ এসেছে-_ 


৯৮ 


শার। এই যে মামা আসূচেন। 
ভ্রীনাথের প্রবেশ 

শ্রীনা। ও মা ললাবতগ, তোমার দাদা 

বাড়ণ এসেচেন-অরাবিন্দ বাড়ণ এসেচেন- সেই 

ছোট ব্রহ্মচারী যিনি যোগজীঁবন নাম নিয়ে 

মিছে, এখন তাঁর দাঁড় আছে কিন্তু এ কালো 


দাঁড়। 
[শ্রীনাথের প্রস্থান। 
লটলা। বউ অমন করে পড়লেন কেন? 
--ও বউ, বউ, আর বউ, বউ যে মূচ্্িত 
হয়েচেন_-সই ঝিকে ডাক, জল আনতে বল-_ 
শার। োর্রোথান করিয়া) ও ঝি, ঝি, 
ওরে দৌড়ে আয় বউ মূচ্্ছ গেছেন, জল নিয়ে 
আয়-- (পাখা লইয়া বাতাস) 
লীলা । ও বউ, বউ-ও সই, বউ এমন 
ধারা হলেন কেন, বউ যে ন্যাতা মত হয়ে 
পড় লেন-- 
জল লইয়া দাসণর প্রবেশ, এবং ক্ষীরোদ- 
বাঁসনীর মুখে জল প্রদান। 
দাসী। ভয় কি এখান চেতন হবে_ও 
মা, মা, তোমার স্বামী বাড়ী এসেচেন, ও মা 
অরাবন্দ বাড়ী এসেচেন__ 
লশলা। সই আল্মারর ভিতর থেকে 
নুনের 'সাসটে দে, আমার গা কাঁপচে-_ 
শার। ভয় ক, তুই এমন ভয়তরাসে কেন 
-.(নূনের 'সাঁস নাসকায় ধারণ) 
লীলা । বউ, বউ-_ 
ক্ষরো। মা-- 
শার। বউ, সামৃলেচ £ 
ক্ষীরো। হ্যাঁ। 
দাসী। ও মা আমার আশনর্্বাদ ফলেচে, 
আমার অরাঁবন্দ বাড়ী এসেচে-_ 
ক্ষশরো। লশলা, এ ত স্বপ্ন নয়? 
লশলা। না বউ সাঁত্য সাঁত্য দাদা বাড়ী 
এসেচেন। | 
দাসঁ। আহা! বুড়োমন্সে অরাবন্দের 
“বাবা তুমি কেমন করে আমায় ভুলে 'ছিলে” 
আম এক বার বাবাকে প্রাণ ভরে দেখে 
আঁস। [দাসীর প্রস্থান । 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


ক্ষীরো। শারদা আমার ভয় হচ্ছে পাছে, 
স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। 

শার। না বউ কিছু ভয় নাই-সেই ছোট 
[ছলেম, 'তানই তোমার স্বামী-_তাঁর সে পাকা 
দাঁড় মিছে। 

ক্ষণরো। আম ত তখাঁন বলোছলেম; 
উাঁনই আমার প্রাণকান্ত--পাকা দাঁড় ন্য 
থাকলে আম তখান তাঁর হাত ধত্তেম। 

শ্রীনাথের প্রবেশ 

শ্্রীনা। বউমাকে বলো উন এমন কোন 
গোপন কথা অরাবন্দকে জিজ্ঞাসা করুন ধা 
উন আর তিনি জানেন, আর কেউ জানে না, 
আর সে কথার যে উত্তর তাহাও দিখে দেন। 

ক্ষণরো। ললা বল, যখন সেই বক্ষচারীর 
পাকা দাঁড় মিছে আর তাঁনই আমার স্বামশ 
হয়ে এসেচেন, তখন কোন পরাঁক্ষায় প্রয়োজন 
নাই। 

শ্রীনা। অপর অপর লোকের প্রত্যয় জন্য 
এই পরাক্ষার আবশ্যক_বাইরে লোকারণ্য 
হয়েছে অরাবন্দ সকলকে নাম ধরে ধরে ডেকে 
আলাপ কচ্চে। 

ক্ষীরো। আচ্ছা উন যান আম প্রমন, 
উত্তর, লিখে দিচ্চ। 

[ শ্রীনাথের প্রস্থান। 


লশলা। কি প্রশ্ন করবে? 

ক্ষীরো। বলৃঁচ। 

শার। খুব যেন পুরাণ কথা হয় না, কারণ 
[তান ভূলে গেলেও ত যেতে পারেন। 

ক্ষণরো। লীলা তুই একখানা কাগজ ধরে 
লেখ 

ললা। (কাগজ গ্রহণানন্তর) বলো- 

ক্ষীরো। ফ্‌জশয্যার রাত্রে আমাকে কথা 
কওয়াবার জন্যে আপাঁন আমায় জিজ্ঞাসা 
কালীর মান্দর কত দূর-আম তাহাতে কি 
উত্তর 1দয়োছলেম ? 

ললা। কি উত্তর লিখবো 

ক্ষীরো। আর একটা কাগজে লেখ_ 

লশলা। বলো। 

ক্ষশরো। “এক শত বংসরের পথ ।” 


ললাবতণ 


' শার। 'বউ এ অনেক 'দিন্কের কথা এট 
তাঁর মনে না 'খাকৃতে পারে- এ কথাটা [লিখে 
কাজ নাই, যাঁদ ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, 
লোকে কানাকানি কর্‌বে। 
জ্শরো। ঠির উত্তর না দিতে পারেন উন 
আমার স্বামী নন-যান আমার স্বামী তান 
অবশ্যই ও উত্তরটি বলতে পারবেন। 
লশলা। আর কখন এই কথা লয়ে আমোদ 
চামোদ করোছলে ? 
ক্ষীরো। কতবার তিনি আমায় কথায় 
কথায় বলতেন “কালীর মান্দর এক শত 
বংসরের পথ” 
লীলা । তবে মনে আছে। 
ক্ষীরো। দুট কাগজই পাঠ্য়ে দাও-- 
বলে দাও-_এইট প্রশ্ন, এইটি উত্তর । 
লীলা । আঁম মামার হাতে 'দয়ে আঁস। 
[ লীলাবতটর প্রস্থান । 
ক্ষশীরো। বার তের বংসর আমার স্বামণর 
কোন সমাচার ছিল না, এর মধ্যে অনেক 
শাঁরবর্ত হয়েছে, সে চেহারা নাই, সে কথা 
নাই, সের্প মনের ভাব নাই-_তাঁর সম্বন্ধে 
অনেক ভ্রম হতে পারে_অপর কেহ পাঁতর 
রূপ ধরে এসে ধর্মনস্ট করে, তার চেয়ে 
[বিধবা হয়ে থাকা ভাল-উীঁন যাঁদ যথার্থ 
উত্তরটি দিতে পারেন, আমার মনে 'কিছমান্র 
সন্দেহ থাকবে না-আম পাব চিত্তে তাঁর 
বাম পাশে বসবো। ূ 
শার। তোমার স্বামী তুমি দেখলেই 
চিন্তে পারবে_ হাজার পাঁরবর্ত হক স্বামীর 
মুখ দেখলেই চেনা যায়। 
(নেপথ্যে আনন্দধবান) 


শার। যখন এ কথা নিয়ে কৌতুক 
করেচেন, তখন অবশ্যই বলতে পেরেচেন। 
লশলাবতর প্রবেশ 
লীলা । মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরের কাগজটি 
হাতে রেখে, প্রশ্নের কাগজাট দাদার হাতে 
লাগলেন, তার পর অমনি বললেন “এক শত 
বংসরের পথ” - মেজ ঠাকুরদাদা উত্তরটি কাগজ 
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খুলে চেচয়ে পড়লেন আর সকলে আনন্দে 
হাততালি দিতে লাগ্‌লো। "বাবা দাদাকে 
বাড়শর ভিতর আসতে বলেচেন। 

শার। চল সই, আমরা যাই। 

ক্ষীরো। শারদা যেয়ো না-লশলা, বস, 
তোর দাদা তোকে দেখুক, আর তো আপনার . 
জন কেউ নাই। 

যোগজাীবনের প্রবেশ এবং লশলাবতণ ও 

শারদাসূন্দরীর প্রাণপাত 

যোগ। (ঈষৎ হাস্য কারয়া) তুম বুঝি 
একাট প্রণাম কত্তে পালো না? 

ক্ষীরো। আম ত চরণ তলে পাঁড়ই আঁছ, 
তুমই সিন পায় রাখতে চাও না-আমায় 
একাকনী ফেলে বার বংসর ভূলে ছিলে । 

যোগ । এখন আমি বাড়ী এলূম তোমার 
কাছ ছাড়া এক দণ্ডও হব না। সে 'দন 
তোমায় আম অনাথবন্ধুর মন্দিরে যে কাতর 
দেখলম সেই দিনই তোমাকে দেখা 'দিতেম 
1কন্তু তখন আমার উদ্দেশ্য সাঁদ্ধ হয় নি, তাই 
দেখা দিতে পার 'নি। 

ক্ষীরো। তোমার যাঁদ পাকাদাঁড় না 
থাকৃত তা হলে সে দিন আম জোর করে 
তোমার হাত ধত্তেম-লশলার আজো বিয়ে 
হয় নি। 

যোগ। আম তা সব জোঁনাঁচ_ লাঁলত- 
মোহন কাশীতে আছে আঁম তাকে আনতে 
লোক পাঠাব। 

ক্ষীরো। ঠাকুর আর এক সম্বন্ধ করেছেন। 

যোগ। নদেরচাঁদ জেলে গিয়েছে, সে 
সম্বন্ধ কাজে কাজেই রাঁহত হলো । 

শার। দাদা আপাঁন যাঁদ আজ না 
আসতেন কাল পাবাষ্যপত্র লওয়া হ'ত, আর. 
বউ প্রাণত্যাগ কত্তেন-বার বৎসরের ভিতর 
বয়ের এক দিনের জন্য চকের জল বন্দ হয় নি। 

যোগ । লীলাবতাী থাকৃতে বাবা পদধ্যি 
পূ নিতোছলেন কেন? 


“ ক্ষপরো। তা 'তানই জানেন আমি কত 


বারণ কাঁরিচি, পাড়ার লোকে কত বারণ করেচে, 
তা'কি তান কারো কথা শোনেন? 


যোগ। তারাস্ন্দরীর কোন কথা বাবা 
তোমাদের বলোছিলেন ? 
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ক্ষীরো। কিচ্ছু না। ৃ 

যোগ। কোন চিটি তিনি পান নিঃ 

ক্ষীরো। তা বলতে পার নে লশলা 
কিছ শুনোছাল ? 

লীলা। না বাবা ত এখন আমায় কোন 
চাট দেখতে দেন না। 

শার। কোন্‌ তারা বউ? 

ক্ষীরো। আমার বড় ননদ; এ'রা যখন 
কাশীতে ছিলেন, একজন 'হন্দস্থানী দাস 
তারাকে চুর করে নিয়ে গেচুলো । 

যোগ। লালা তুম মেঘনাদবধ কাব্য 
পড়তে পার £ 

ললা। পারি। 

যোগ। বুঝতে পার? 

লীলা। শন্ত শন্ত কথার অর্থ সব লেখা 
আছে। 

নেপথ্যে। অরাবন্দ একবার বাইরে এস, 
বাবুরা তোমায় দেখতে এসেচেন। 

্ষরো। তারার কথা কি বলাঁছলে যে? 

যোগ। এসে বল্‌বো। 

[ সকলের প্রস্থান । 


দ্বিতীয় গভী্ক 


কাশীপদর।- শারদাসুন্দরীর শয়নঘর 
শারদাসূন্দরীর প্রবেশ 


শার। (কার্পেট ব্যানতে বাঁনতে) সই 
আমায় ঠাট্রা করে, বলে সয়ার মন ভুলাতে 
আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুনাঁচ 
আমায় বল্যেন 'সদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল 
তুলেচে তেমাঁন ফুল তুলে 'দিতে-যা হয়েচে 
ই দেখে কত আমোদ করেচে-ডউান যে এ 
সকল বিষয় নিয়ে আমোদ করবেন তা স্বপ্নেও 
জানতেম না? 
চাঁদকে ছেড়ে 'সিদ্ধেশবরের অঙ্গে যেই 
মিশেচেন, ওমনি সব পাঁরবর্ত হয়েচে- প্রথম 
থেকে স্বভাব ভাল. কেবল নদে পোড়াকপালে 
এত দিন মজয়ে ছিল-রাজলক্ষমর চাইতে 
আমার ফলের রং ভাল ফলেচে-_সিদ্ধেশ্বর 
তা কখন বলতে দেবে না-সে বলে রাজলক্ষন 
যা করে তা সর্বাপেক্ষা ভাল হয়__ 

ক 


দীনবন্ধ্‌ রচলাবলণ 


লীলাবতার প্রবেশ 
লখলা। ক সই'ক কচ্চোঃ 
শার। ও ভাই সেই জনতা জোড়াটা 


বুন্চি। 
লীলা । মাইর সই মিছে কথা কয়ো না 
-ও ত জ্‌ত নয়। 


শার। জুত নয় তবে কি? 

লশলা। ভাতার ধরা ফাঁদ-যখন ওমনি 
রা 1দয়েচে তখন আর ফার্দে আবশ্যক 
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শার। তুই আর ব্যাখ্যানা কারস নে সই, 
আমি এই তুলে রাখুলেম। 

লশলা। সই তুলিস নে, ফাঁদ পেতে রাখ, 
তোর ভাতারে ভাতারে ধুলপাঁরমাণ হবে। 

শার। এই বার একাঁট ধরে তোকে দেব। 

লশলা। ধরা পড়েই যদ ধরে বসেঃ 

শার। তুই আইবুড়ো থাকব । 

লীলা । সই আজ আম চমৎকার স্বস্ন 
দেখাঁচি। 

শার। যেন লালতের কোলে বসে রইচিস, 
না? 

লশলা। মাহীর সই উত্তম স্বগ্ন। 

শার। বল্‌ দেখ। 

লীলা । নিশীথ সময় সই- নীরব অবনী- 

নদ্রার নিয় অঙ্কে অঙ্গ নিপাঁতত, 

যেমাত নবীন শিশু জননদর কোলে, 

স্তনপানে তৃপ্ত হয়ে সমস্ত অঘোর-_ 

সুশীলা মাহলা এক_অরাবন্দমুখণী, 

ইন্দীবর িলাম্বত শ্রবণের মূলে, 

[বমূত্ত চিকুর দাম, কিন্তু অগ্রভাগে 

বরাজে বন্ধন, সহ' 'বাঁপন মালত+, 

আবাঁরত কলেবর-_সগোল, কোমল-_ 

িাবমল বলকলে-_শৈবালে জলজ যথা-_ 

চার করে শোভা করে মৃণাল সাঁহত 

পৃণ্ডরীক কাল, পাঁরপূর্ণ পাঁরমলে-_- 

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে ওরে বাঁসয়ে 

বাঁললেন “লশীলাবাতি আশুগাঁত পদে 

আঁবলম্বে মম সনে নিঃশব্দে প্রয়াণ 

কর, 'সদ্ধ মনোরথ হইবে ত্বরায়”। 

ত হেরে রুপ, মধুর বচনে, 
কথার সময় নাই, চলিলাম ধরে 


লশলাবতশ 


ভাঁবনীর ভূজবল্লী বিজলী বরণ-_ 
[রূপে গেলাম সই, স্থলে কিম্বা জলে, 
অনিলে, অনলে, কিম্বা রথ আরোহণে, 
বাঁলতে পারি নে; হইলাম উপনশত 
সূরম্য অরণ্য মধ্যে, সরোবর তঈরে_ 
গোলাকার সরোবর মনোহর শোভা-_ 
সুন্দর ভূধর পুঞ্জে ঘের চাঁর দিক; 
নশল শিলা 'বানাম্মত তট রমণীয়, 
বিরাঁজত তদুপরি কুসুম কানন-__ 


বাঁপন-মালতন, জাতী, বান্ধূলী, গোলাপ; 


পর্বতের ঢালে কত কস্তূরী হারণ 
খোঁলতেছে প্রেমানন্দে চন্দন তলায়, 
আমোদিত সসৌরভে সরোবর কূল, 
বনপক্ষণ অগণন বাঁসয়ে অশোকে, 
গাইতেছে বন্যগীত সুমধুর রবে। 
সরসীর স্বচ্ছ বাঁর প্রণালী বন্ধনে 
আচ্ছাঁদত নানা মতে দেখিতে স্ন্দর_ 
কূল হতে কিছ? দূর শৈবালে ব্যাঁপত; 
তার পরে চক্লাকারে সব অঙ্গে শোভে 
কহলার কুমধ্দ কুন্দ শ্বেত শতদল; 
কুবলয়চয় পরে রাধর বরণ 

বিরাজে সরসীবক্ষে আলো কার দিক্‌) 
তদন্তে শোভিত সর ইন্দীবর দলে__ 
যা তুলে তপাস্বিবালা-বিমলা সরলা-_- 
কুন্ডল কাঁরয়ে পরে শ্রবণের মূলে; 
পাঁরশেষে পশ্কীজনী-সর-অহত্কার। 
দ্বরেফ সব্বস্ব 'নাঁধ, রাঁব মনোরমা, 
কুসূম কুলের রাণী, মরাল সাঁঙ্গনন-_ 
পবন হিল্লোলে দোলে, ভরা পারিমলে। 
তার পরে বাঁর চক্র হান দাম দল, 
কারতেছে তক্‌ তক্‌ কাচের মতন। 
বার চক্ত মধ্য ভাগে শোভিত সুন্দর 
বিপুল কুসুম এক আভা মনোলোভা-_ 
চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমা যেমাতি, 
অথবা যেমন পাথরের গোল মেজে 
বিরাঁজত কুসুমের তোড়া রমণনয়-_ 
তত বড় ফুল সই দৌখ নি কখন, 
শত শতদল যেন বাঁধা এক সঞ্গে। 
[বিপুল কুসুম বেড়ে মরালশী মণ্ডলী 
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করিতেছে সম্তরণ--বৃবতাঁ নিচয় 
যেন বরে বেড়ে 'ফারতেছে সাত পাক। 
কৃলোপাঁর কত নারী সার সার বাঁদ- 
অপ্সরণ, দিন্নরী, পরী, দেবী, মানাবনী- 
কেহ হাঁসে কেহ গায়, কেহ স্থির নেন্লে 
গাঁথছে ফুলের মালা বল্লভ রঙ্জন। 
বাস্মতা দৌখয়ে মোরে সাঁঞ্গখনী আমার, 
কাঁহলেন হাস্যমুখে-«দেখ লীলাবাত, 
“পাঁরণয় সরোবর” এ সরের নাম; 
ওই যে বিপুল ফুল সরোমধ্য দেশে, 
প্রজাপাঁত-প্রদত্ত “প্রণয় পৃন্ডরীক' 
ফুল চাও, কর বেশ, দেহ নব অঙ্গে, 
আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তূরী, গোলাপ, 
হারদ্রা, সুগান্ধ তেল, প্রস্‌নের মালা” 
সাঁ্গনশর কথা শেষ না হতে সজান, 
সুন্দরীর দলে মিলে সাজালে আমায়_- 
হেন কালে কোথা হতে লাঁলতমোহন, 
হাঁস হাস তথা আস দল দরশন, 
দাঁড়াইল সাম্নধানে-সূতা বাঁধা করে_ 
1স'তেয় 'সন্দূর বন্দু দিলেন সাদরে, 
আনন্দে অঙ্গনাকুল দিল হুলুধবানি, 
চড়াং কাঁরয়ে ঘূম ভাঙ্গল অমান॥ 
শার। সই তোর বিয়ে হবে লো। 
লশলা। বিয়ে হবে না তো 'কি আম 
আইবুড়ো থাকবো ? 
শার। লালতের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। 
লশলা। হ্যাঁ সই তবে যে বলে স্বস্নে ভাল 
দেখলে মন্দ হয়। 
শার। যাদের মন্দ হয় তারাই বলে। 
লশলা। যাই ভাই ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার 
বৃকৃটো দড়াস্‌ দড়াস্‌ কত্তে লাগৃলো-সেই 
কলেম তা পোড়া ঘুম আর এলো না। 
শার। যখন দাদা বাড়ী এসেছেন তখন সই 
আর ভয় কি? * 
' লশলা। দাদা, ভাই, রান্রীদন বয়ের কাছে 
আছেন, একবারও বাইরে যান না, স্নান করেন 
না, যে কাপড় পরে এসেছিলেন তাই পরে 
আছেন, বলেন ব্রা্ষণণ ভোজন না করয়ে 
ব্লক্ষচারীর বেশ ত্যাগ করবো না। 
শার। বউ বার বংসরের পর দাদাকে 
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পেয়েছেন, তাই এক দশ্ডও ছেড়ে দিতে চান 
না। 

লীলা । বউ প্রথম দিন যেমন প্রফুল্ল 
হয়েছিলেন, তেমনাঁট আর নাই, তার পর দন 
আহনাদ নাই, আমার বিয়ের কথা একবারও 
বল্লেন না-হয় তো দাদার সঙ্গে ঝকড়া 
হয়েছে। 

শার। দাদা যে আমুদে লোক, বউকে যে 
ভাল বাসেন, দাদা কি কখন বয়ের সঙ্গে ঝকড়া 
করেন? 

লীলা। দাদা তো খুব আমোদ কচ্চেন, 
বউকে কথায় কথায় তামাসা কচ্চেন, কিন্তু বউ 
ভাই কেমন কেমন হয়েচেন, দাদার উপর যেন 
বরন্ত 'বরন্ত বোধ হচ্চেহয় তো লালতের 
সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে দাদা অমত প্রকাশ 
করেচেন। 

শার। তুই আপদ জড়্‌য়ে নিয়ে আঁসস-- 
সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে অমত করেন? তোর 
কথায় কথায় আতঙ্ক, লালতের সঙ্গে তোর 
বিয়ে হলে, আম বাঁচি-তুই এখন ঝোপে 
ঝোপে বাগ দেখাচস্‌। 

লীলা । লালত হয় তো আমায় ভুলে 
্গয়েছে-আঁম যাঁদ লাঁলতকে ভাল না 
বাসৃতেম তা হলে হয় তো লাঁলতের সঙ্গে 
আমার বিয়ে হতো। 

শার। তোকে দেখাঁচ ঘরে রাখা ভার হলো 
-তুই কাশী যা 

ললা। (গাঁত) 

“তোমার কোন্‌ তীর্থ কাশশীধাম, 

সব তীর্থ সয়ের নাম, 

'ন্রকোট তীর্থ সয়ের শ্রীচরণ” 
হা, হা, হা, কি বলো সই-- 

শার। তুই যেন পাগল-তোর হাঁস কান্না 
বোঝা যায় না। 

লীলা । (যাত্রার ধরণে) সই, তোমায় আঁত- 
খর উৎকণ্ঠিতা দৌখতোঁছ, বিরহ বহ্ঃ তোমার 
নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে, তুম সহচরীর 
বাকা গ্রহণ কর, ধের্ধা অবলম্বন কর, মনকে 
প্রবোধ দাও, তোমার ইন্দীবর 'বিনিন্দিত 


দীনবন্ধ্য রচনাবলশ 


বিপুল, উজ্জ্বল, চণ্ল লোচনের ফাঁদ 
আনবার্য আকর্ষণ থাকে, তোমান় কারপেট 
জুতা জোড়াঁটর যাঁদ মাহমা থাকে, তোমার 
কুঙ্জে তোমার মদনমোহন, ত্বরার় এসে, হেসে 


“হেসে, ঘে'সে ঘে'সে, কাছে ধসে, কি কর্বেন 


তা তুঁমই জান-- 

শার। আমি ত ভাই, অধীর হয় গন, যে 
তুমি দৃতীগ্মির কচ্চো, ধার মনে শ্রবোধ 
মান্চে না তারি কাছে দূতাগ'র করা. 
উঁচত। 

লশলা। (যাত্রার ধরণে শারদার দাঁড় 
ধাঁরয়া) মানমায়, আদারাঁণ, পঙ্কজনরণন, 
বিরাহণি, ভাতার ভুলান, এত মান ভাল 
নয়। 

শার। সই তুই রঙ্গ রাখ, তোর সেই 
বিরাহণীর গানটা গা। 

লালা । (গীত, রাগণী ভৈরবী, তাল্‌ 


আড়াঠেকা) 

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা! 

অনাথনী জানে সাথ অনাঁথনী বেদনা) 
যেন ফণী মাঁণহারা, নয়নে সাঁলল ধারা, 

দীনা, হশনা, ক্ষীণাকারা, আঁবরত ভাবনা । 
সই গানটান শুনলে এখন বকাঁসস্‌ টকাঁসস্‌ 
দাও আন্ডায় যাই। 

শার। হাঁ সই চাঁপার সঙ্গে দাদার কি 
হয়েছিল শুনতে পোল? 

লীলা । ভাল কথা মনে কারাচস্‌, আমি 
তোকে যা দেখাতে এলেম তা ভুলে গোঁছ, 
তোর মুখ দেখলে কোন কথা মনে থাকে না- 
সই বড় নিগৃড় কথা। চাঁপার সঙ্গে দাদার 
[কছুই হয় নি, এই 'লাঁপখান পড়, সব 
জানতে পারাব-ালাঁপখাঁন বাবার একাঁট 
ভাঙ্গা বাকসয় পেয়োচ। (োলাঁপদান) 

শার। কারে 'লখোঁছলেন ? কারো ত নাম 
নাই, কেবল দাদার স্বাক্ষর দেখৃঁচি। 

ললা। দাদা অজ্ঞাত বাস যাবার আগে 
িলখোছলেন তা তারখে দেখা যাচ্চে। 

শার। (লিপি পাঠ) 

কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। 

অকৃত অপরাধে আম দুর্নামের ভাগণশ 

হইলাম। চাঁপাকে আমি এক দিনের তরেও 


জলীলাবতণ 


পাব চক্ষে দেখি নাই। প্দরবাসিনী 
কামিনীগণধ কানা-কাঁন কাঁরতেছেন আম 
চাঁপাকে আলঙ্গন কাঁরয়াছ, [কিন্তু কি 
প্রকারে চাঁপা মৎকর্তৃক আঁলাঁঙ্গত হইল 
তাহা যাঁদ তাঁহারা বিশ্বাস কাঁরতেন তাহা 
হইলে কখনই আমাকে পাপন গণ্য কাঁরতেন 
না। আমার শয়ন পর্যাঞ্কের নিকটে 
দাঁড়াইয়ে চাঁপা শব্যার উপর বদন ন্যস্ত 
কাঁরয়া কি ভাঁবতোছিল, আম সহসা ঘর- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্বশত্রমে চাঁপাকে 
আলগ্গন কারলাম, চাঁপা তৎক্ষণাৎ 
বিগালত লোচনে এবং কাতরস্বরে বালল, 
“বাব, আমি আপনার ভগিনী, আমার 
পতাও যে আপনার 'পতাও সে।” “আম 
তদ্দণ্ডে চাঁপাকে পারত্যাগ কাঁরয়া কাঁহ- 
, লাম আমার ভ্রম হইয়াছিল। কল্তু 
মুহূর্তেক পরে সরলান্তঃকরণ-বদারক, 
আনষ্টানপুণ, কল্পনা-ীবশারদ অপবাদ 
সহম্তর মুখ ব্যাদান কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরল 
আঁম চাঁপার সতীত্ব 'বনাশ কাঁরয়াছি। 
মেয়েদের বিচারে চাঁপাকে এক দণ্ডও আর 
বাড়ীতে রাখা কর্তব্য নয়, িতাও সেই 
মত কাঁরতেছেন। আম কি কার ছুই 
স্থর কারতে পারি না। চাঁপার কিছুমান্র 
দোষ নাই, আমার দৃষ্টির ভ্রমে নিরাশ্রয়া 
অবলা বাঁহম্কতা হয়। অপবাদের 'এক 
মূখ হইলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে, 
কিন্তু তাহার সহম্্র মুখ, নিদ্দোষী হইলেও 
তাহার মুখে দোষী হইতে হয়। পুরজন- 
[দগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে আম 
পাপাত্মা, নিম্মল কুলের কুলাগ্গার; পিতা 
মনের কোন ভাব ব্যস্ত করেন নাই। এ 
[নিদারুণ কলঙ্কে কলাঁঙকত হওয়া অপেক্ষা 
মৃত্যু ভাল। শেষ যখন জানিতে 
কাশশধামে পিতার মহাতাপমৃখী নামে যে 
রাক্ষতা মাঁহলা থাকে চাঁপা তাহার গর্ভ- 
জাত কন্যা, সুতরাং আমার ভাঁগন?ী, তখন 
অজানত আলঙগ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ 
হইয়াছে । আমার প্রায়াশ্চত্ত কর্তব্য। 
শ্লীঅরাঁবন্দ চট্টোপাধ্যায়। 
বউ কেমন চাপা মেয়ে মানুষ দেখাল, 


ই 


আমাদের এক 'দিনও এ কথা বলে ন। 

লীলা। দে ভাই 'লাপথান দে, লঃকায়ে 
রাখতে হবে, দাদা যাঁদ জানতে পারেন, 
বলবেন ছশড়ীগ্নো বড় বেহায়া--লালতকে 
দেখাব-বিয়ে হলে। €লাঁপ গ্রহণ) ' : 

শার। যাস না'কঃ 

লীলা। তোর ভাতার আসচে। 

শার। আমার সমূথে তোকে আলঞ্ান 
কর্‌বে না। 

লীলা । জানি কি ভাই, শ্ত্রীরামপুরে মাগ, 
ভাতারের ঘট্‌কাঁ। 

শার। দূর মড়া। 

লাঁলা। মাহীর সই। 

[লশলাবতণর প্রস্থান। 

শার। সয়ের মত মিষ্ট কথা আম কখন 
শুন নি-যেমন 'বিদ্যাবতী, তেমান রাঁসকা, 
তেমান আমুদে, এখন লালতের সঙ্গে সয়ের 
বিয়োট ঘট্‌লে সকল মঙ্গল হয়। সই আমাকে 
বড় ভাল বাসে, অন্য লোকের কাছে সয়ের মুখ 
দয়ে কথা বার হয় না, আমার কাছে সয়ের 
মূখে খোই ফুটতে থাকে_ 

হেমচাঁদের প্রবেশ 

এই বুঝি তোমার কাল? 

হেম। কাল বড় ব্যস্ত ছিলেম-- 

শার। কিসে ব্যস্ত ছিলে? তুমি এমন 
বিমর্ষ কেন? 


হয়েছে। 
শার। তারা প্রাণে বেচে আছে তঃ 
হেম। এ দুজন আমার অনেক উপকার 
করেছে, আমাকে গ্রাদা পিটয়ে ঘোড়া করেছে 
-এদের জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। 


২২৪ 


শার। কি হয়েছে শীল্প বলো, আমার প্রাণ 
বড় ব্যাকুল হয়েছে। 

হেম। যে অরাবন্দ বাড়ী এসেছে ও 
আসল অরাবন্দ নয়। 

শার। মা গো আমার গা কাটা দিয়ে 
উঠ্‌চে। 

হেম। ও তাঁতীদের ছেলে-আসল অর- 
[বন্দ আজ এসে পেণছেচেন। 

শার। বাড়ীতে এসেছেন ? 

হেম। বাইরে কর্তার কাছে বসেছেন। 

শার। ও মা কি সর্বনাশ বউ হয় তো 
বুঝতে পেরোছিল, তাই বউ বিরস বদনে 
আছে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, হাঁসে না- 
লালত 'সিদ্ধেশ্বরের কি হয়েছে? 

হেম। প্দীষ্যপুত্র নিবারণ কর্বের জন্য 
আর নদেরচাঁদকে বাত কর্‌্বের জন্য ষড়যন্ত্র 
করে এই জাল অরাবন্দকে বাড়শ আনা হয়েছে, 
লালত, 'সিদ্ধে*ব্র আর তোমাদের বউ এ 
ষড়যন্তের মধ্যে প্রধান। 

শার। বালাই, এমন কথা মুখে এন না, এ 
ি কখন বিশ্বাস হয়? বউ সতীত্বের আধার, 
লালত 'সদ্ধে*বর ধর্মের চূড়া, এদের "দিয়ে 
কি এমন কাজ হতে পারে? 

হেম। আমার ত ছু মান্র বশ্বাস হয় 
না, বিশেষ যখন কেবল নদেরচাঁদের মুখ দয়ে 
এ কথা বান্ত হয়েচে। 

শার। নদেরচাঁদ বলেছে ত তবেই হয়েছে। 

হেম। কিন্তু জাল অরাবন্দ যে ঘরে 
রয়েছে তার ত কোন সন্দেহ নাই। 

শার। ও মা তাই ত। 

হেম। যে অরাবন্দ এখন এসেছেন হীনই 
আসল, এ*র গা খোলা, দাঁড় নাই, ইীনি বেনারস 
কালেজে কু দিন শিক্ষক ছিলেন, কর্তা 
িলক্ষণ চিন্তে পেরেছেন। 

শার। নদেরচাঁদ কেমন করে, জানতে 
পারলে, আসল অরাবন্দ এসেছেন ? 

হেম। লাঁলত 'সদ্ধে*বরের সঙ্গে অরবিন্দ 
বাবর কাশশতে সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দ্বাদশ বংসর 
পূর্ণ হওয়ায় তিনি কে তা তাদের কাছে বলেন, 
তার পর বড় আহ্াদে কাল তাঁরা তিন জন 
সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে আসেন, সেখানে শুন্‌- 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


লেন এক জাল অরাষন্দ এসেছে, ও শানে 
অরাবন্দ বাবু কাশী ফিরে যাচ্ছিলেন, লালত 
[সদ্ধেব্র অনেক যে তাঁকে রেখেছেন। 
নদেরচাঁদ এই সংবাদ শুনে তার মোক্ারের 
সঙ্গে পরামর্শ করে লাঁলতকে বিপদগ্রস্ত 
কর্বের উপায় করেছে। পৃঁলসের ইনিস্পেক্‌- 
টারদের অনেক টাকা 'দয়েছে। 
শার। মামা*্বশূর এর ভিতর আছেন ? 
হেম। না, তান মামীকে নিযে বিভ্রত, 
মামীকে সইদের বাড়বীতে এনেছেন-- 
শার। আম যাই দেখে আঁস। 
1 উভয়ের প্রস্থান। 


তৃতশয় গর্ভাঞ্ক 


কাশশপূর। হরাবলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা 
হরাবলাস, অরাবন্দ, ভোলানাথ চৌধুরণ, 
নদেরচাঁদ, লালতমোহন, 'সিদ্ধেশবর, পাঁণ্ডত 
এবং প্রাতবাঁসগণ আসান। 


শ্রীনাথ এবং যোগজণীবনের প্রবেশ 


শ্রীনা। ও বলচে যে “আম জাল অরাঁবচ্দ 
কি যন এখন এসেছেন ইন জাল অরাবন্দ 
তা নির্ণয় করে আম শাঁস্তর যোগ্য হই 
আমাকে শাঁস্ত দাও।” 

ভোলা। এ ব্যাটা ভাঁর বদমাস্‌, এখন 
জোর.করে কথা বলচে। 

হর। লালত বারা, তোমার মনে এই 
1ছল-_ 
সী এমন সমতুল্য অবয়ব কখন দোঁথ 
। 

ভোলা । মুখের চেহারাঁটি ঠিক এক। 
যোগ। উীঁন যাঁদ আসল অরাবন্দ হলেন 
তবে আম কে? 

নদে। তুম বরানগরের ভগা তাঁতশ। 
যোগ । তবে বাড়ীর ভিতরের গোপন 
খবর জানলেম কেমন করে? 

নদে। লালত আর অরাঁবন্দ বাবুর স্তর 
তোমাকে সব আগে থাকৃতে বলে 'দয়েছিল। 
যোগ। নদেরচাঁদ তোমার জিহবাঁটি কাল- 
ক্‌টে পারপূর্ণ যাঁদ আমার নির্দোষ সাব্যস্ত 


লালাবতন 


পথ্কিল জিহনাগ্রে এনে অপাঁবত্র কল্যে, তুমি 
যে ধম্মশশল অকপট লাঁলিতমোহনের 'নম্মল 
চাক্সন্তরে পঙ্ক দান কল্য, এতে আমার অন্তঃ- 
করণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে__ 

নদে। তোমার আর তোমার সঙ্গীদের যা 
হবার তা আজ হবে, আম পালসে খবর 
ধ্দয়ে এীসাঁচ। 

সদ্ধে। লাঁলত মোহনের সাহত তোমার 
কখন সাক্ষাৎ ছিল ? 

যোগ। লালতকে আম দৌঁখাঁছ, 'কল্তু 
লাঁলতের সঙ্গে আমার কখন আলাপও হয় 
নি, কথাও হয ?ন। 

নদে। হয় নিঃ তুমি সে দিন গার 
আজ্ভায় গাঁজা খাঁচিচলে, 'ীসদ্ধে*বরের চাকর 
তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, তার পর লাঁলত 
তোমাকে অরাবন্দ বাবুর স্ত্রীর গোপন কথা 
সব বল্যে, তোমরা 'স্থর করূলে লাঁলত কাশী 
গেলে তুমি অরাবন্দ হয়ে কাশীপুরে যাবে, 
তোমার চেলা যজ্ঞেশবব ব্রহ্মচারী তোমার সন্ধান 
চট্োপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দেবে। 

1সদ্ধে। যখন যোগজশবন বাঁলতেছেন গর 
সঙ্গে লালতেব আলাপ নাই, গুর সঙ্গে 
লালতের কখন কোন কথা হয় নাই, তখন কার 
সাধ্য লালতকে দোষী করে। 

নদে। সাক্ষী আছে। 

পিসদ্ধে। তুমি কয়েদ খালাস, তোমার 
সাক্ষ্য যত গ্রাহ্য তা মা গঙ্গাই জানেন। 

নদে। তোমার চাকর সাক্ষশ আছে, তোমার 
বৈটকখানায় বসে যে যে কথা হয়োছিল তা সব 
সে বলবে। 

[সদ্ধে। তোমার নিজের মোকদ্দমায় সে 
মখ্যা সাক্ষ্য দিয়োছল বলে তাকে আমি 
ছাড়য়ে 'দিয়োছ, তাকে তুমি আবার টাকা 
দিয়েছ সে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু 
আদালত আছে, হাইকোর্ট আছে, প্ররীভ 


দশ, ব--১৫ 


ইহ 


কাউনসেল আছে, তোমার বঙ্জাতি খাট-বে না, 
আমি বিলাত পর্যযচ্ত যাব। 

নদে। তুমি যে আসাষণ হবে। 

[সদ্ধে। তবে রে দ:রাক্মা, পাজি নেদের- 
চাঁদের মুখে এক ঘাস) যত বড় মুখ নয তত 
বড় কথা-- 

নদে। উহহহ, শালা মেরে ফেলেছে গো 
- (রোদন) । 

ভোলা । তুইও মার । 

নদে। তা হলে আবার মার্বে। 

ভোলা । 'িদ্ধেশবর, তুম মাল্যে কেন? 

[সদ্ধে। খুব করাচি মোরাঁচ--ওর ক্ষমতা 
থাকে ও ফিরয়ে মারুক, তোমার ক্ষমতা থাকে 
তুমি মাব। 

ভোলা। 'সদ্ধেশব্র তোমাকে ভাল জ্ঞান 
ছল, তুম বড় গোঁয়ার হয়েছ-আচ্ছা তোমার 
নামে আমরা নালিস করবো । 

সদ্ধে। নাঁলস না করে যে টাকাটা আমার 
জাঁরবানা হবে সেই টাকাটা আমার 'নিকটে 
চেয়ে নাও। 

ললিত। অরাবন্দ বাব আপনাকে আম 
একাঁট নিবেদন কাঁর, যাঁদ আমি এ অসং 
আভসান্ধতে থাকবো তা হলে যখন আম 
আপনাকে কাশীতে জানতে পালযম তখন 
জাল অরাবন্দ কেন নিবারণ কলোম না, আর 
আপনার সঙ্গে আসবের আগে কেন জাল 
অরাবন্দকে স্থানান্তাঁরত কল্যেম নাঃ 

অর। লাঁলতবাবয আপাঁন দোষী কি না, 
আমার স্বী দোষী কি না, জগদশশ্বর জানেন, 
কিন্তু এই নবাধম লম্পট তাঁত যে আমার 
সর্বনাশ কবেছে, আমার স্তর ধর্ম নল্ট 
করেছে, তার ত কোন সন্দেহ নাই। 

যোগ। তোমার স্মী আমার সহোদরা- 
এক মৃহূর্তের নামেও যাঁদ তোমার স্ত্রীকে 
ভিন ভিন্ন অন্য বিবেচনা করে থাকি আমার 
মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়। 

ভোলা । তাঁতির 'দাব্য গ্রাহ্য নয়। 

যোগ। আম যাঁদ তাঁত না হই। 

ভোলা । সম্ভব-কারণ তুমি যে কাজ 
করেছ, এ বোকা তাঁতির দ্বারা হবার 
নয়। 
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হর। তুই নরাধম ফে তা বঙ্গ, তুই কেন 
আমার এমন সর্বনাশ করলি, তোর রসে 
স্নান করবো, তবে আমায় দুঃখ যাবে। 

যোগ। পিতা সন্তানকে এমন কুবচন 
বল্‌চেন! 

হর। ভোলানাথবাবু তুমি পাপাত্মার মুণ্ড- 
পাত কর, তার পর কপালে যা থাকে তাই 
হবে। 

নদে। আপাঁন ব্যস্ত হবেন না, এখাঁন 
পাসের ইনিম্পেকটার আসবে, এলেই 
তআাঁতর শ্রাদ্ধ হবে, 'সিদ্ধে*ব্র লাঁলতমোহন 
শিশ্ডি খাবেন। 


পুলিস হীনিস্পেন্টর, যজ্ঞে*বর, হেমচাঁদ এবং 
কনম্টেবেলদ্বয়ের প্রবেশ 


হেম। হইীনিস্পেকটার যক্দ্রেবরকে শিখয়ে 
দচ্চেন, লালতের নামে বলতে। 

যজ্ঞে। বাবা আম ভাল মন্দ 'িছু জানি 
নে, কারো পাত কেটে ভাত খাই নে, আম পাঁচ 
বৎসর বয়স থেকে ব্লক্ষচারী, আম পুলসকে 
বরাবর ভয় কাব, যখন কাছাঁর 'ছিলেম তখন 
পুলিসকে কত ঘুস দিইচি। 

শ্রীনা। এ ভণ্ড ব্যাটা এর ভিতর আছে, 
কারণ এ আমাকে প্রথমে সন্ধান বলে দেয়, 
আর ও যোগজীবনের সঙ্গে সর্বদা 
থাকতো। 

যজ্ধে। আমার দি অপরাধ বলো--বকেয়া 
কিছু ওটে নি তঃ 

নদে। শালা কিছু জানেন না, ধ্যান 
কচ্চেন। 

হর। যোগজাীবন যে অরাঁবন্দ তুমি কেমন 
করে জেনোছিলে * 

যজ্ধে। প্াাষ্যপুত্ন লওয়া নিবারণ 
কর্বের জন্যে যোগ্জজশবনকে বড় ব্যস্ত 
দেখলেম, আর পাছে আপনার বাড়ণর কেউ 
গুকে দেখতে পায় উন পালয়ে পালযে 
বেড়াতেন, আর গুব ঝাঁলব ভিতব একখানি 
পুরাণ কাপড় দেখলেম তার প্যেড়ে আপনার 
নাম লেখা, আম তাতেই ও"রে অরাবিন্দ 
[বিবেচনা করোছিলেম--এ ভিন্ন আম যাঁদ আর 
দিক্‌ জান আমার বেটার মাতা খাই। আম 


দীনবাধ্‌ রচনাবলখ 


ব্্ষচারী, সাত দোহাই ভোমাদের আস 
ব্রহ্মচারণ। 
পু. ই। এ বড় সাঁঙ্গন মোকদ্দমা, আমার 


এখানে নদেরচাঁদের ঘম আছে। 
এখন পর্য্যন্ত প্লিস কাহাকেও স্পর্শ ক্তে 
পাবে না। যোগজনীবনের অপরাধ সাব্যস্ত বটে 
কিন্তু যতক্ষণ চট্োপাধ্যায় মহাশয় ফাঁরয়াদশ 
না হন ততক্ষণ পুঁলস ওকেও ধত্তে পারে না। 
আইন মোকাবেক চল্যে মোকদ্দমা একবূশ 
দাঁড়ায়, টাকা মোতাবেক চল্যে আর একর্‌প 


] 

পু. ই। আপান পুঁলসকে বড় বদজবান 
বলছেন, আমি আমার সপরেন্টেনূডেন্ট 
সাহেবকে বলবে। 

[সদ্ধে। আম ডেপুটি ইনিস্পেক্টার 
জেনাবেল সাহেবকে বলবো তাঁব এক জন 
ইনিস্পেক্টার বেআইনি এক জন ব্রহ্গচারীকে 
গ্রেপ্তাব করে পাঁড়ন কবেছে। 

পু. ই। না মশাষ, আপাঁন অন্যায় বলেন, 
মাব্‌ ধর্‌ কিছ করে নি, গ্রেপ্তার ব করে নি, 
ডাঁকযষে এনেচি। আমাকে আপনাবা লেযেতে 
বলবেন লে যাব, না লেষেতে বলবেন আম 
কৈকো ধরবো না। 

লঁলি। (যোগজাবনের প্রাতি)ট আপনার 
কথায় স্পম্ট প্রকাশ হচ্চে আপাঁন ভদ্র সন্তান, 
আপাঁন কি জন্য নীচান্তঃকরণের কার্য্য 
কল্যেন* আর কেনই বা আমাকে যাবজ্জীবন 
মনস্তাপের ভাজন কল্যেন ? 

যোগ। আমাব এরুপ করণের দুটি 
উদ্দেশ্য; প্রথম, অরাবিন্দের পৈতৃক বিষয়ে 
অপর কেহ অংশ না হয়; দ্বিতীয়, তোমার 
সাঁহত লালাবতীর উদ্বাহ। 

লাল। আপনার যাঁদ এ উদ্দেশ্য সত্য হয়, 
তবে আপাঁন আত গাঁহ্ত উপায় অবলম্বন 


জাজাব্তী 


 উষ্মাদের ন্যায় কার্য করেছেন, হতে 
করেছেন, দ্ধ ভ্রমে ক্লোড়স্থ শিশুর 
ই 


পারি? বিবাহের ত কথাই নাই। বাঁদ পাঁথবী 
স্ম্ধ লোক বিশ্বাস করে আমি নদেরচাঁদ 
কর্ত্যক প্রকাশিত ভগষণ আঁভসাধ্ধর শ্রষ্টা, 
তাতে আমার অন্তঃকরণে পণড়া জাল্মবে না, 
কিন্তু যাঁদ সেই পৃণ্যরাঁশ বামলোচনার মনে 
আমার দোষের বিশ্বাস অণুমান্র প্রবেশ করে 
সেই ম্হূর্তে আমার মাস্ত্ক ভেদ হবে। এই 
অসীম অবনশধামে ললাবতশী ব্যতীত আর 
আমার কেহই নাই, ললাবতশী আমাব সহ- 
ধাম্মণণী হবে এই আশায় জর্শীবত ছিলাম, 
আমার আশালতা পল্লাবত হয়োছল, "কিন্তু 
আপনি ক অশুভ ক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ 
কল্যেন আমার চিবপাঁলত আশালতার উচ্ছেদ 
হলো, আমি দুস্তর বিপদ বারাঁধ জলে 
নপাঁতিত হলেম-_ 

যোগ। লাঁলত তুমি অশ্রুধারা পতন কব 
না, সঙ্জনসহায় দয়ানধান পরমেশ্বর তোমার 
মনোবাঞ্থা পূর্ণ কর্বেন- 

[সদ্ধে। ললত তুমি ছেলেমানুষ হয়েছ ? 

লাল। 'সিদ্ধেশবর, লাীলাবতী মনের 
সুখে থাক্‌ আমাকে লীলাবত পাছে দোষী 
বিবেচনা করে। চট্টোপাধ্যায মহাশয় ত আমাকে 
সম্পূর্ণ দোষী 'বিশ্বাস কবেছেন। 

হর। লাঁলতমোহন, তুমি আঁত সুশীল, 
তুম আঁত সরল, তোমাকে আমি কিছহমান্র 
দোষী 'বিবেচনা কার না, কিন্তু নদেরচাঁদ 
যের্প বল্‌চে, তাতে তোমা বই অন্য কাহাকেও 
সন্দেহ হয় না-জগদীশবর জানেন। আম 
স্থর করেছিলেম তোমার সাহত লশলাবতণর 
বিবাহ দেব, তা এই তাঁত ব্যাটা সকল ভণ্ডুল 
কল, এখন আমার মৃত্যু হলেই বাঁচি। তুই 
পাপাত্মা কেঃ তোর চৌদ্দ পুরুষের 'দাঁব্য 
যাঁদ ঠিক্‌ করে না বালস্‌। 


হর। কেন আমার এ সর্বনাশ কাল? 

যোগ। আপনার সকল দক বজায় 
থাকবে। 

হর। তুই বাপ্‌ আর বাক্যযল্্ণা দিস নে 
-তোর মৃত্যু ভোলানাথ আর অরাবন্দের 
হাতে। 

যোগ। গুরা কি আমার গায় হাত তুলতে 
পারেন। 

অব। পার নে? 

ভোলা । আম দেখাচিচি। 

যোগ। একটু অপেক্ষা কর আম 
দেখাচ্চ-- 


(শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাধারণ, হদ্তে 
রজতান্রশল গ্রহণ) 


অর। বাবাঁজ, আমার অপরাধ মাঙ্জনা 
করুন। 

ভোলা । পিতা, আমি আপনাকে কুবচন 
বলে আতিশয় পাপ কারাছি, সন্তানের দোষ 
গ্রহণ করবেন না। আমাকে যেমন যেমন 
অনুমাত করোছলেন আমি সেইরূপ কাঁরাছ। 

হর। কি আশ্চর্য! তোমরা উভয়েই যে 
নিমেষ মধ্যে এমন বিপরীত ভাব অবলম্বন 
করলে? 

অব। মহাশয়, ইনি পরম ধাম্মক যোগণ, 
উনি নিদ্ধ পুবৃষ, গুয়ার তুল্য পরোপকারা, 
মিষ্টভাষী আম কখন দেখ নাই-_খণ্ডাগার 
ধামে আম যখন সন্্যাসরূপে কালযাপন 
কবি, আমার সাংঘাঁতক পাড়া জন্মে, তাতে 
আম ছয় মাস শয্যাগত থাকি, আমার উহ্থান- 
শান্ত রাহত, এই মহাপুরুষ আমার প্রাণদান 
দিয়াছলেন, উন ছয় মাস আমাকে জনক 
জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করে রেখোঁছলেন। এখন 
আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, উন কেবল 
আমার মঙ্জালের জন্য আমার রূপ ধারণ করে 
আপনাকে দেখা 'দিয়েছেন। 


৯৮ 


যোগ। আমি যাঁদ সম্ধ্যার সময় না 
আসৃতেম, তার পর দিন প্লাতঃকালে দ্বাদশ 
দশ্ডের মধ্যে পোষ্যপন্্র গ্রহণ হতো। 

শ্রীনা। তোমার পাঁরচয় ওর কাছে 
দয়োছলে ? 

অর। কিছুমাত্র না-তবে অজ্ঞান অবস্থায় 
প্রলাপ বাক্যে যাঁদ কিছু জেনে থাকেন, কারণ 
আম দু দিন অজ্ঞান অবস্থায় একাঁদক্রমে ওর 
ক্রোড়ে শুয়ৌছলেম। 

হর। তোমার বেয়ারাম আরাম হলে আর 
গুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ? 

অর। আমার পাড়া আরোগ্য হওয়ার 
অব্যবহিত কাল পরেই কটকের কাঁমসনার 
সাহেবের অনুমাত অনুসারে খণ্ডাঁগাঁর নিবাসী 
যাবতীয় সন্ব্যাসী বাঁহম্কৃত হয়, আম সেই 
সময় কাশী গমন কার, উাঁন কোথায় 'গিয়ে- 
ছিলেম তা আম বলতে পার নে। 

যোগ। আর একাঁদন সাক্ষাৎ হয়োছল। 

অর। কোথায় ? 

যোগ। নাগপুরে। 

অর। আমার স্মরণ হয় না। 

যোগ। নাগপুরনিবাসী ধনশালী ভিটল্‌ 
রাওয়ের চতুরা বাঁনতা রুক্মাবাই তোমার 
রূপে মোহিত হয়ে তোমার যোগ ধর্মের 
ব্যাঘাত কর্তে উদ্যতা হয়, তুম সেই কুলটা 
কামধ্রার নমন্ণ অনুসারে এক দন তার 
িলাসকাননে অবস্থান কাঁরতোৌছলে, আম 
তোমাকে বাঁললাম আভসাম্ধ ভাল নয়, তুমি এ 
কুহকিনীর হস্তে পাঁতত হলে আর বাড়ী 
ফিরে যেতে পার্বে না, তোমার 'পতা মাতা 
বাঁনতা তোমার শোকে আকুলত হয়ে প্রাণ 
পাঁরত্যাগ কর্বেন, তোমার তীর্থ পর্যাটন 
প্রতারিত পাঁতর হস্তে প্রাণ হারাবে। 

অর। তিনি বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ তাই 
শদনতে তখন আপনার পাকা 
দাঁড় ছিল না, মাথায় জটাভারও ছিল না। 

যোগ। এ বেশ আম প্রয়োজন অনুসারে 
ধারণ কার, শ্বেতশ্মশ্রয এবং জটাভার পাঁর- 
ত্যাগ কাঁরয়া) তখন আমার এইরূপ বেশ ছল। 

অর। এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে-_ 


দনবদ্ধ্‌ রঠনাবলশ 


সেখানেও আপনি আমার প্রাপদাতা আর আঁধক 
বল্‌বো 'কি। 

যোগ। তোমাকে প্রথমে পুরুষোত্তমে 
দর্শন কার, তোমার নবীন বয়স এবং মনোহর 
রূপ দেখে আমার মনে স্নেহের সণ্টার হয় 
তোমার পাঁরচয় পাইবার জন্য আম কত 
কৌশল করোছলেম কিন্তু তুম কোন মতে 
পাঁরচয় দিলে না, বরণ বাঁললে, তুমি কে যাঁদ 
কেহ কিছুমাত্র জানতে পারে সেই 'দন হতে 
তোমার সন্ন্যাসাশ্রম নূতন গণ্য হবে। আম 
অগত্যা তোমার রক্ষার্থে তোমার সমাভব্যাহারে 
রাহলাম। তুম কাশশতে সন্ন্যাসীর বেশ পাঁর- 
ত্যাগ করে ইংরাঁজ অধ্যায়ন করতে লাগলে, 
এবং কাশীর কালেজের শিক্ষকের পদে 
আঁভাঁষন্ত হলে, আঁম 'নীশ্চন্ত হইলাম, 
তদবাঁধ তোমার নিকটে আর যাই নাই। 

নদে। তার পর খাল ঘর দেখে একটি 
ছেলের চেষ্টায় কাশীঁপুরে এলে। 

ভোলা । নদেরচাঁদ তুই বাপু কি চুপ করে 
থাকতে পারসনে ? 

নদে। মহাশয় ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড় গড় 
আব চলবে না, পাড়ায় রাষ্ট, বউ ঠাকুর্ণ 
গর্ভমতখ হয়েছেন। 

হর। (দীর্ঘান*্বাস) অরাবন্দ, ব্রঙ্গাচারী 
মহাশয়ের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলেম বটে 
কিন্তু কলঙ্কে কুল পাঁরপূর্ণ হলো। 

অর। আমার মনে কিছ: মাত্র দ্বিধা হচ্চে 
না, আমাব স্তীকে আম পণ্মবধাঁয়া বাঁলকার 
ন্যায় পবিতরা জ্ঞান করৃচি। 

হব। ভোলানাথবাব কি বলেন? 

ভোলা । যোগজীীবন মহাশয় যে মহাপুরুষ, 
ও"র মনে যে কিছ মাত্র মালন্য আছে তা 
আমার বোধ হয় না, কিন্তু কানাকামি ক্রমে 
বৃদ্ধি হতে চল্লো। 

হর। মেজোখুড়ো কি বলেন? 

প্র, প্রাতি। এ বিষম সমস্যা-অরাঁবন্দকে 
ব্রহ্ষচারী যেরূপে বাঁচয়েছেন, অরাবন্দের 
মঙ্গলের জন্য যে কম্ট স্বীকার করেছেন- 
তাতে উন অরাবন্দের স্বর সতীত্ব ধ্বংস করে 
অরাবন্দকে মনস্তাপ দেবেন এমন ত কোন 
মতেই 'ব্বাস হয় না-যোগজীবন তোমাকে, 


ল'লাধতশ 


আঁ একটি কথা জিজ্ঞাসা কার 
অনীবন্দ নও তা অরাবন্দের স্বর কাছে 
বল্গেছিলে? 


যোগ। মে রাত্রে আম প্রথম তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কলম, সেই দ্বান্রিতেই বাঁলাঁচ-_ 
ক্ষীরোদবাজিনী শ্যানবামান্ মাচ্ছতা হয়ে- 
ছিলেন, আঁম তাঁর চৈতন্য করে তাঁকে সাল্ববনা 
কল্যেম, এবং সকল বিষয়ে বৃঝয়ে দিয়ে প্রকাশ 
কন্তে বারণ কল্োম। 

নদে। একাটন স্বামী পেলে মনটা কতক 
ভাজ থাকে--আপনারা সব কথায় ভূলে যাচ্ছেন, 
ও বরানগরের ভগা তাঁত কি না, লালতের 
সঙ্গেও পরামর্শ করেছে কি না, তার বিচার 
কচ্চেন না। 

শসদ্ধে। যখন সকলেরই প্রতশীত হচ্চে যে 
যোগজীবন আঁত ধম্মপরায়ণ এবং অরাঁবন্দ 
বাবুর এঁকান্তিক মঞ্গলাকাঙ্ক্ষী, তখন এই 
সদ্ধাল্ত, উাঁন কেবল পোষ্যপূত্র লওয়া রাঁহত 
কর্বের নিমিত্ত এই ছলনা করেছেন। ডান 
ব্্ষচাবী, এক্ষণে ব্রহ্ম উপাসনায় তঁর্থে গমন 
করুন, অরাবন্দ বাবু পরম সুখে সংসার ধর্মে 
মন দেন-_ 

নদে। আর তোমার লাঁলতের সঙ্গে 


কে তুমি যে সকল কুাঁসত কার্য এক 'দিনের 
করেছ, তা দশ জন ঠকে দশ বৎসর 
পাঁরশ্রম কল্যে পারে না-তুঁম, তোমার 
মোস্তার, আর এই হীনিস্পেক্টার সাহেব 
আমার হাতে বাঁচবে না। 
পু. ই। 


নেন নি-হাম কোইকো বাৎ শোনৃতে নেই 
মহারাজ । 

নদে। আপনারা সব বড় বড লোক, আঁম 
আপনাদিগের চাইতে নীচে, আম একটি কথা 


জম্বা করে দেন) বউকে প্ালসে দেওয়া বড় 
অপমান তাঁকে সোজা পথ দেখ্‌য়ে দেন [তাঁন 
সোনাগাছণ চলে যান, না হয় কাশশতে যান, 


২২৬ 


চাঁপার বাড়ীতে থাকতে পায়েন, চাঁখা কাশশীতে 
আছে, মাষা দেখে এসেছেন । 

লাল। নদেরচ্দ পরনিন্দা তোমার 
নীচাত্মার পথ্য। 

হর। বউীটকে তাাগ কার, আপাততঃ তাঁর 
পিঘালয়ে পাঠয়ে দই, অরাবন্দ প্নর্্বার 
1ববাহ করুন। 

অর। আমার স্কে আম লয়ে কাশশ 
যাই, আপাঁন দত্তক পনর গ্রহণ করুন। 

প্র, প্রাত। অরাবিন্দ সকল কথা প্রাণধান 
করে বোঝ তোমার স্ত্রী হাজার নির্দোষী হন, 
তাঁর শরীর যে নিষ্পাপ কেহ শপথ করে 
বলতে পার্‌বে না; তান নবীনা যুবতা ইনি 
নবীন যুবক, একত্রে তিন 'দন বাস হয়েছে, 
এক শয্যায় শয়ন হয়েছে, ইন অরাবন্দ নন 
জেনেও তান প্রকাশ করেন নি, তখন ভারি 
সন্দেহ স্থল- অনল ঘৃত একত্রে থাকলে গলাই 
সম্ভাবনা-_তুমি ব্রহ্মচারীকে ওমান ছেড়ে দিতে 
চাও দাও, কিন্তু স্্ীকে আর গ্রহণ কতে পার 
না। 

ভোলা। আপাঁনি উচিত কথা বলেছেন। 

লাল। (যোগজীবনের প্রাত) আপনি যে 
অরাবন্দের পরমবন্ধ্, অরবিন্দের দুই বার 
প্রাণরক্ষা করেছিলেন, এবং অরাবন্দের মঙ্গল 
দেবতার স্বরূপ তাঁর কাছে কাছে 'ছলেন, 
এবং অরাবন্দ ত্বরায় বাড়ী আসবেন, এ কথা 
আনপ্যার্র্বক বয়ের কাছে বলোছিলেন ? 

যোগ। এই সকল বলাতেই ত 'তীঁন প্রকাশ 
করা রাহত কল্যেন এবং আমাকে বিশবাস 
কল্যেন। 

লাল। জগদীমশবর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়- 
আপনারা উপায়হনা, অবলা, সাধৰী ক্ষীরোদ- 
বাঁসনীকে বাঁহম্কৃতা করণের ষে প্রস্তাব 


-_যোগজবন যাঁদও একাঁট পাষণ্ড হইতেন, 
যাঁদও তান নদেরচাঁদের করাল কপোল- 
কাল্পত ভগা তাঁত হইতেন, যাঁদও যোগ- 
জশবন কেবল সতীত্ব সংহার মানসে এই ছলনা 
করে থাকতেন, তথাপি পাঁতব্রতা ক্ীরোদ- 


৩০ 


বাঁসনশর সতাত্বে দোষ পাঁড়ত না, কারণ যখন 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যান অরাঁবন্দের পিতা, 
যিনি অরাবন্দকে বক্ষে করে মানুষ করেছেন, 
যাঁর চক্ষের মাঁণতে অরাবন্দের মূর্ত 'চানিত 
আছে, যখন তিনিই যোগজীবনকে অরাঁবন্দ 
জ্ঞান করেচেন, তখন ক্ষণরোদবাঁসন?র ভ্রম হবে 
আশ্চর্য কি? ভ্রমবশতঃ যাঁদ ক্ষণরোদবাসিনশ 
যোগজশীবনকে পাঁতভান্ত সহকারে পূজা করে 
থাকেন সে পূজা প্রকৃত অরাঁবন্দের পদে প্রদত্ত 
হয়েছে-কল্তু যখন অরাবন্দ সরলাল্তঃকরণে 
বাঁলতেছেন, যোগজীবন পরম ধার্মিক, 
জিতেন্দ্িয়, দয়াবান্‌, তাঁহার পরমবন্ধ্, জীবন- 
দাতা, হিতসাধক, যখন স্পন্ট দেখা যাচ্চে 
যোগজীবন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন কোন্‌ 
[দিবসে অরাবন্দ আগমন করবেন, তখন 
অরাঁবন্দের মঙ্গল 'ভন্ন এ ছলনায় অপর 
উদ্দেশ্য কোন প্রকারে প্রযোজ্য নহে। যখন এই 
সকল পাঁরচয় ক্ষীবোদবাসিনন প্রাপ্ত হলেন, 
যখন তাঁর বিলক্ষণ প্রতশীত হলো যোগজাবন 
তাঁর স্বামীর পরম বন্ধু, তাঁর স্বামীর পিতার 
জানিতে পারলেন তাঁর স্বামণ 'দিবসন্রয় মধ্যে 
আসবেন, তখন যোগজশীবনকে 'পতার স্বরূপ 
জ্ঞান করে এ সকল কথা প্রকাশ করতে কাজে 
কাজেই বিরতা হলেন_তার জন্য তাঁহাকে 
অপরাধিনী করা দয়া ধর্ম্ম 'বসঙ্জজন দেওয়া 
এবং পরমযোগী যোগজশীবনকে চক্রান্তরে 
পাপাত্বা বলা-যোগজীবনের চাঁরন্রের যাঁদ 
অণুমাত্র দোষ থাকিত তাহা হলে ভোলানাথ 
বাবু যান নদেরচাঁদের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়া- 
বাঁধ পরম শন্লুব ন্যায় আচরণ কচ্চেন, তান 
কখন যোগজশীবনের কৌশল অনুমোদন 
কর্‌তেন না। স্তীর কলগক হলে স্বামীর যত 
মানাসক যন্ণা এত আর কাহারো নয়। 
কণ্ঠে বল্‌তেছেন ক্ষণরোদবাসিনণর প্রাত তাঁর 
1িন্গিৎমাত্র দ্বিধা হয় নাই, অরাঁবন্দের 
এতদ্বাক্য সর্তেও আপ্পনারা ক্ষীরোদবাঁসনীকে 
বাঁহচ্কৃতা করৃতে চান অঞ্প আক্ষেপের বিষয় 
অয়। আপনারা যাঁদ অলীক লোকাপবাদ ভয়ে 
গচরদঃখিনশ পাতপ্রাণা সতীকে পাঁতপরায়ণা 


দশনবজ্ধ: রচনাবলশ 


সশতায় ন্যায় বনবাসে প্রেরণ কলতে চান, 
অরাবন্দের মহাল্তঃকরণজাত প্রস্তাবে সম্মাত 
দেন, ?তানি তাঁহার পাবিল্রা প্রণায়নীকে লয়ে 
কাশশতে বাস করুন। 

অর। লাঁলতবাব্‌ তুমি সাধ্‌ ব্যস্ত, তোমার 
বন্তুতায় আমার মন সমাক্‌ দ্বিধাশন্য হলো” 
আমি পরমেশবরকে সাক্ষী করে বল্‌চি আমার 
স্্শ পাঁবন্লা- পিতার মনে দ্বিধা থাকে 'তাঁন 
আমাকে পাঁরত্যাগ করুন, আম আমার চির- 
দুঃখনী রমণণীকে গ্রহণ করে যোগজীবনের 
অকৃত্রিম অলৌকিক স্নেহের পারশোধ 'দই-- 
আমি মৃত্যুশয্যায় যখন পাঁতত 'ছলেম, তখন 
কেবল যোগজীবনের মুখ অবলোকন কত্েম 
আর ভাবৃতেম স্বয়ং প্রভু ভগবান আমায় 
ক্রোড়ে করে বসে আছেন- যোগজীবনের কি 
বিশুদ্ধ চিত্ত, কি মহ্দন্তঃকরণ, তা আমি 
বিলক্ষণ জান। 

হর। মেজোখুড়ো সদপায় বল্‌ন। 

প্র. প্র। মাথা মূণ্ড ক বল্বো-লোকাপ- 
বাদ অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই-স্বয়ং 
গর্ভবতী সীতাকে বনবাস 'দয়ৌছলেন-_ 
অরাবন্দ আমাদের মতাবলম্বী না হন, ডীন 
গুয়ার স্ত্রীকে লয়ে দেশান্তরে যান। 

হর। কাজে কাজেই-হা পরমেশ্বর! 
তোমার মনে এই ছিল, আমার হৃদয়সব্্বস্ব 
অরাঁবন্দ দ্বাদশ বংসর পরে ঘরে এল একবার 
ক্রোড়ে লতে পেলেম না-হা ব্রাহ্গাণ! তুমি 
স্বর্গে বসে আমার দূগগাত দেখুচো- তুমি 
একবার এস, তোমার অরাঁবন্দ বনবাসী হয়, 
ধরে রাখ-- (রোদন) 

যোগ। পিতা আপাঁন রোদন সম্বরণ 
করুন- কিং অপেক্ষা করুন, আপনার 
প্রাণাধক অরাঁবন্দকে নিম্কলঙ্কে আপনার 
অত্কে প্রদান করে গমন কর্বো-যে অর- 
িবন্দের জশবন রক্ষা হেতু আমি ক্ষুধা পিপাসা 
পরিত্যাগ কাঁরছি, গারগৃহায়, পর্্বতশৃঙ্গে, 
নাঁবড় অরণ্য মধ্যে, জনশূন্য নদীর কূলে, 
সম্দ্রের বালির উপরে, বাস কাঁরাছ; খণ্ডাঁগার 
ধামে যে অরাঁবন্দ পাড়ত হলে ক্রোড়ে করে 
দবাযামিনী রোদন কাঁরাছ, সেবা শশ্রুষা 


লালাবতন 


বারা যে হরাবিন্বকে মৃত্যুর গ্লাস হতে কেড়ে 
'লইচি, সে অরীবন্দ আমার বুস্ধির শ্রমে কখনই 
সমনস্তাপ পাবে না। আমি কে তা আপনারা 
কেউ জানেন না, আঁমও এতক্ষণ, অরধিল্দ 
চাঁদ কেমন পাঁজ, জান্বের জন্য, তাহা প্রকাশ 
. কার নি- আমার মনস্কামনা 'সাষ্ধ হয়েছে-_ 
আর আমার ব্রন্ষচারীর বেশে প্রয়োজন 'ি-_ 
আমার পাকা দাঁড়ও কৃন্রম, কাঁচা দাঁড়ও 
কাঁরম--আমি স্রীলোক, পুরুষ নই 
(ভিতরকার' শাড়ী ব্যতত সমূদায় অঙ্গাববণ, 
*মশ্রু, জটা পাঁরত্যাগ, সকলে বিস্ময়াপন্ন) 

পাঁণ্ড। মাঁলন হয়েছেন তব্‌ বাছার কি 
বন হতে বার হলেন-আপাঁন কে মা» 

হর। উীন ক্ষান্রয়াণর মেষে, আম যখন 
সপরিবারে কাশ হতে বাড়ী আস উীন 
মেয়েদের সঙ্গে এসোছলেন, গুর নাম চাঁপা। 

অর। চাঁপা তুমি আমার জন্যে এত ক্রেশ 
পেয়েছ। 

ভোলা । আপনাব যখন বক্গচাবীর বেশ 
ছিল, তখন আপনাকে পিতা খালাঁচ, এখন 
আপাঁন মেযষের বেশ ধারণ কবেছেন, এখন 
আপনাকে মাতা সম্বোধন করি। 

শু, ই। আম বড় হাযবাণ হয়েছে_এ ত 
আউরাং-নদেরচাঁদ বাব হাম যাষ। 

[প্লিস ইনিস্পেক্ঠর এবং কনম্টেবলদ্বয়ের 

প্রস্থান । 

শ্লীনা। নেদেবচাঁদের গলা টাঁপয়া) তোমাধ 
পুলিস বাবা গেল, তুমি যাও-ও ব্যাটা 
হারামজাদা, নচ্ছার। 

নদে। মেরে ফেল্লে গো-ও ইনিস্পেক্টার 
সাহেব, একবার এস আমাবে বাঁচাও, তোমারে 
যে টাকা দিইাঁচ তা ফিরে নেব না- 

শ্রীনা। এই যে টাকা সেজ্োবে গলাটপ) 

নদে। ও মা গেলুম- শ্রীনাথ মামা! তোর 
গাষ পাঁড ছেড়ে দে--(গলাটপ)--গলা ছেড়ে 
দে--(গলাঁটপ) গলার হাড় ভেথ্গে গেল-_ 
মাত্তে হয় পিটে গোটাদুই ফিল মার--(গলা- 
1টপ)- একেবারে গলার হাড়খান ভেঙ্গে গেল 
-তোমার কিন্তু হাড় জোড়া 'দয়ে দতে হবে। 
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শীনাথ মামা তোর পায় পাড় কিল আরম্ভ কয়, 
গলা ছেড়ে দে--(প্ষে বন্ুমুষ্টিদ্বয় প্রহার) 
-ওমা গেলুম, গলা ধরে কিল মাচ্চ-গলা 
ছেড়ে দিয়ে কিল মার্- চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
আপনার বাড়ীতে কুলীনের ছেলের অপমান 
হলো-- 

হর। তুম বাপ্‌ কুলশীনের ছেলে নও, 
তুমি কুলশনের কালপ্যাঁচা-_ 

ভোলা । শ্রীনাথ কেন বাঁদরটারে নিয়ে 
তামাসা কচ্চো ? 

সিদ্ধে। ভোলানাথবাব আপনার ভাগনে 
কেমন সং তা তো দেখুলেন। 

ভোলা । জানাই আছে। 

সদ্ধে। আপনি অনুমাতি করুন ওর 
জিব্টে আমবা কেটে 'নিই। 

নদে। শ্রীনাথ মামা! একবার গলাটা ছাড় 
আম এক দৌড় 'দিয়ে শ্রীরামপূর যাই, তার 
পব যাঁদ আর এমৃখ হই আম শালার বেটার 


শালা। 
[নদেরচাঁদের বেগে প্রস্থান। 

যজ্ঞে। মহাশয় আম পাঁরতোষিক পেতে 
পারি কি নাঃ পুলিস দারা এক রকম 
1দয়েছেন। 

অব। আপাঁন অবশ্য পুরস্কার পাবেন_ 
আপনাকে আম হাজার টাকা দেব।-আপাঁন 
যে বল্যেন পিতার নাম সম্বালত পাড়াবাশষ্ট 
একথানা কাপড় যোগজীবনের ঝুলিতে 'ছল 
সে কাপড়খাঁন কোথায় ? 

যজ্ধে। ঝৃলিতেই আছে। 

যোগ। ঝোল হইতে বস্ত বাহির করিয়া) 
এই সে বস্ত্। 

অব। এত একখান ছোট শাল্তপুরে 
ধূতি-পেড়ে লেখা দেখাঁচ-“হরাবলাস 
চট্রোপাধ্যায় দুঁহতা তারা সূন্দরণ”-- 

হর। এ ধস্ঘ আমার তারার পরনে ছিল-_ 
চাঁপা তুমি এ বস্ত কোথায় পেলে? 

যোগ। তারার নিকটে পেলেম। 

হর। আমার তারা কি জীবতা আছেন ? 
আমার তারা কি পাবিত্রা আছেন ? 

যোগ। অযোধ্যার পরম ধা্মিক মহশপং 
[সং তারাকে কন্যারূপে প্রাতপালন করেছিলেন, 
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আপনাকে দিবার জন্য তারাফে তিনি কাশশতে 
লয়ে আসেন-কল্তু কাশীতে মহীপতের 
মৃত্যু হওয়াতে, আম মধ্যবন্তর্ঁ থেকে ভোলা 
নাথবাবর সাহত তারার পাঁরণয় হয়েছে-- 
ডোলানাথবাব আপনার পরমাত্বীয়, আপনার 
জামাতা । 
হর। চাঁপা তুমি আমার লক্ষী, তোমার 
কল্যাণে আমার পুত্র কন্যা জাঁবত পেলেম- 
আম এই দণ্ডে শ্রীরামপুর যাব, আমার 
প্রাণাধিকা তারাকে দেখে জীবন জদড়াব, আম 
বাম হস্তে একাট ক্ষুদ্র অঙ্গাঁল আঁতীরন্ত 
আছে- এখানে সকলেই আমার আপনার জন, 
কেউ কোন কথা প্রকাশ কর না। 
যোগ। আপনার বাড়ীতে আপনার তারা 
এসেছেন। ভোলানাথ বাবু সমভব্যাহারে লয়ে 
এসেছেন। ভোলানাথ বাব আপাঁন বাড়ীর 
ভিতরে যান, আপনার ধম্মপত্বীকে প্রেরণ 
করুন। 
[ ভোলানাথের প্রস্থান। 


অর। ভোলানাথবাব্‌ যার জন্যে কাশশতে 
বিপদে পড়েন সে আমার-- 

যোগ। অরাবন্দবাব আপাঁন লাঁলত- 
মোহনকে সুপান্র বিবেচনা করেন কি নাঃ 

অহল্যার প্রবেশ 

অহল্যা, তুমি আত ভাগ্যবতী, তোমার 
কাছে আম স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার 
সহিত সাক্ষাৎ কর্‌য়ে দেব- হরাঁবলাস চট্রো- 
পাধ্যায় মহাশয় তোমার পিতা, অরবিন্দবাব 
তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা। 

হর। জগদীশবর! তুমি মঞ্গলময়--আমরা 
তোমার হস্তে বাঁলকাদের খোলবার পৃতুল। 
আহা! আহা! এমন সময় আমার ব্রাহ্মণ 
কোথায়! ব্রাহ্মণ! একবার একাঁদনের জন্যে 
ফিরে এস, আনন্দউৎসব দেখে যাও, তোমার 
অরবিন্দ বাড়ী এসেছে, তোমার হারা তারা 
পাওয়া গিয়েছে, তারার শোকে ব্রাহ্মণী আমার 
প্রাণত্যাগ করেন- হা ব্রাহ্গাণ! হা ব্রাহ্মাণ- 
(রোদন) 

মোগ। পিতা আপানি কাঁদেন কেন? 


দরীনবঙ্ধ: রচনাবলী 


দেখুন তান্লা অবাক্‌ হয়ে রোদন কচ্চে-পিতা 
তারা আপনাকে প্রণাম কচ্চে- £ 

(হরাবলাসের চরণে তারার প্রণাম ) 

হর। আমার তারা শিশ্‌কালেও যেমনাঁট 
ছিলেন এখনও তেমনাট আছেন, দোঁখ মা, 
তোমার বাম হস্ত দোখ। (অহ্ল্যার বাম হন্ড 
ধারণপূর্র্বক) এই দেখ মায়ের বাম হচ্তে সেই 
আঁতারন্ত অঞ্গুলীটি আছে-আমার আনন্দের 
সামা নাই, আমার মা লক্ষমণ ঘরে এসেছেন-- 
আমার আরো আনন্দের বিষয় আমার মা লক্ষী 
ভোলানাথ বাবুর অতুল এশ্বর্ষের রাজ্যেম্বরী 
হয়েছেন। 

যোগ। অহল্যা আমার কাছে এস, আম 
সেই যোগজীবন ব্রহ্ষচারীঁ-_ 

অহ। আমরা উপর হতে সব দৌঁখাছ। 

জ্রীনা। মহাশয় যজ্দ্েশ্বর ব্রহ্মচারী বাঁক 
থাকেন কেন, যাঁদ অনুমাত করেন আম ওর 
দাঁড় উৎপাটন কাঁর-_- 

যজ্ঞে। মরে যাব_ সাত দোহাই বাবা আমার 
গজানো দাঁড়- তোমাদের উড়ে চাকর একাঁদন 
এক গোছা দাঁড়ি ছিড়ে দিয়েছে, তার জবালা 
সামলাতে পাঁরাঁন-_ 

হর। আপাঁন ক ছদ্মবেশ ধরে আছেন, 
না আপানি প্রকৃত ব্রহ্মচারী ? 

যজ্ঞে। বাবা পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল 
করুন- তুম পূত্র পোন্রাদক্রমে পরম সুখে 
ভোগদখল কারতে রহ- আমাকে কোন কথা 
1জজ্ঞাসা কর না। 

শ্রীনা। তুমি কে তা না বললে আঁম কখন 
ছাড়বো না, তোমার দাঁড় নেড়ে দেখবো 
(দাঁড় ধরিতে হস্ত প্রসারণ।) 

যজ্জে। মরে যাব, একেবারে মরে যাব-_ 
সাত দোহাই বাবা দাঁড় ছংয়ো না-আম কে 
তা প্রকাশ হলে আম গোঁরব লোক মারা যাব। 

অর। এখানে সকাল আমাদের লোক, 
আপান নিভয়ে বলতে পারেন। 

যজ্ঞে। বাবা আম বাখরগঞ্জ জেলার 
মাঁনবগড় কাছারির নায়েব, আমার নাম বাউল- 
চাঁদ ঘোষ; মানব মহাশয়, এক ঘর বাঁনাদ 
গৃহস্থের ঘর জবাল্‌য়ে দেন, গুঁটিকতক খান 
করেন-আম পেটের দায় সঙ্গে ছিলেম- 


লগলামতণী 


গ্যালস আস্‌্বামায় আম পটল তুল্যেম--তার 
পর গবগমেণ্টো আমার গ্রেপ্তারেব জন্য [তিন 
হাজার টাকা পুরস্কার ছাপয়ে দিলে-আঁম 
প্নক্ষচারী হয়ে কাশী গেলেম। আমার তহাবল 
গাঁক্তত, যোগজশীবন টাকা দেবে বলে এখানে 
নয়ে এল-_ 

অর। আপনাকে আমরা হাজার টাকা 
শদাঁচচ। 


ভোলানাথের হস্ত ধারয়া লীলাবতার প্রবেশ 


ভোলা । অরাঁবন্দবাব এই তোমার কানম্ঠা 
ভাগনী, লখলাবতণ। 

অর। লাঁলত এবং 'সিদ্ধে*ববাব লীলা- 
বতাঁর সমূদয কথা আমায বলেছেন- লাঁলত 
প্রথমে জানতে পাবেন নি ললাবতশ আমার 
ভাঁগন, আমাব সাক্ষাতে পবমানন্দে 
লশলাবতীর অলোৌকক বূপ লাবণ্য বর্ণন 
কত্তেন এবং বলতেন তাঁব দেহ যাঁদ দশ সহমত 
খন্ডে বিভন্ত কবা যাষ প্রত্যেক খণ্ডে দেখতে 
পাবে এক একাঁট লালাবতী মার্তমতী। 


২৪ 


লাঁলত এবং পসিদ্দেষ্বরের সহিত আমার সহগা 
সোহাদ্দ' হলো, মনে মনে কল্পনা কল্েম 
ভবনে গমন কাঁরবা মান্র লীলাবতীর সাঁহ'ত 
লালতের বিবাহ দেব-- 

হর। (লাঁলতকে আলিঙ্গানপূর্বফ) বাবা 
লালত আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ 'দিইাঁচ, . 
পিন্তু আম তোমাকে অর্াবন্দ অপেক্ষা দেনহ 
কাঁব__তুম আমার লীলাবতীঁকে আঁতশয় ভাল 
বাস, আমার লশলাবতাঁ তোমার নাম করে 
জশবনধাবণ কচ্চেন-আজ আমার মহানন্দের 
দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমাব সাঁহত লীলাবতার 
পাঁরণয সম্পাদন না হচ্চে ততক্ষণ আমার 
আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্চে না--(লালতের হস্তের 
উপব লঈলাবতশব হস্ত রাখয়া) 

আত্মীয-স্বজন-গণ সুখে সম্ভাষিয়ে, 

তনযাব মনোভাব মনেতে ব্বাঝয়ে, 

শুভ দিনে শুভক্ষণে সানন্দ অন্তরে, 

আঁপ্পলাম লশলাবতণ লাঁলতের করে। 

(নেপথ্যে হৃলুধ্বান) 
[ সকলের প্রস্থান । 


সমাপ্ত 


জামাই বারিক 


প্রহলন। 
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উৎসর্গ 
সদ্‌গদ্ণরাশি 
শ্রীধুত্ত বাবু রাসাবহারী বসু 
সদুদারচারতেষ 


ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসাঁবহারি, 

তুম যে যে প্রদেশে অবস্থান করিযাছ, সকলোঁব অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লাপসমূহে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগ্ালন এমাঁন মধুব, একবার পাঠ কাঁরলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যাঁদ 
আম অনেক স্থানে ভ্রমণ কাঁবয়াছ, তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই;- 
ইতিবৃত্ত দূরে থাক্‌, তোমার সমুদায় লিপিব উত্তর দিযাঁছ 'ি না সন্দেহ। বহুকালের পু 
তোমাকে একাঁট অপূর্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম, সে স্থানের নাম “জামার 
ঘাঁরক”। 


আভন্নহদয় 
শ্রীদীনবন্ধু মিন্ন। 


নাটকোন্ত হ্যাখণ 
পন্র়।ঘগণ 


[বিজয়বললভ (জমিদার)। অভয়কুমার (বিজয়বল্লভের জামাতা)। পদ্মলোচন (অভ্নকুমায়ের 
প্রাতবাসী)। মাধব বৈরাগী আশ্রমধারণ বৈধ) । 


কামনশগখ 
কামিনী (বিজয়বল্পভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্মি)। ভবী ময়রাণশ (কাঁমনধর প্রাত- 


বোঁশনী)। 


হাবার মা, পাঁচী (বজয়বল্লভের পাঁরচাঁরকাদ্বয়)। 


বগলা, 'বিন্দুবাসনশ 


(পদ্মলোচনের স্ব্ীদ্বয়) | পারিষদগণ, চোর, জামাইগণ, দাসীগণ, বৈষবশগণ। 


প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গ্রভাগক। 


কেশবপুর 'বিজয়বল্পভের বৈটকখানা 
বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদচতুষ্টয়ের প্রবেশ 


1বজ। (গাঁদতে উপবেশনানন্তর) তবে ও 
সম্বন্ধ ছেড়ে দিতে হল। 

ঘট। এমন পাপন কিন্তু আর মিলবে না, 
দেখতে কার্ভকটী, লেখাপড়ায় যত দূর ভাল 
হতে হয়, বয়স কম বলে এবারে এনট্রান্স পাশ 
করতে দ্যাষ 'নি। 

প্র, পারি। প্রাতবন্ধকতা কি? 

ঠবিজ। আম আঁদ্যরস কত্তে চাই-_একটি 
কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলোটর বিয়ে 'দিয়ে 
তার পরে পৌন্রীট সম্প্রদান কার, তা ছেলেটা 
দুই বিয়ে কত্তে চায় না। 

দ্ব, পাঁর। ছেলের বাপের মত কি? 

িজ। এ কালে ছেলে 'ক বাপ্‌কে মানে? 
বাপের নিতান্ত ইচ্ছা, আমার সঙ্গে এ 'ক্রয়া 
করেন, কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে 
দুই বিয়ে করৃতে স্বীকার হয় না। 

ঘট। যে কাল 'দিন পড়েছে, আদ্যরস প্রায় 
উঠে গেল-_রামকানাই বাবু পত্রের প্রথম স্ত্রী 
থাকা সত্বে ধনের লোভে বড় মানসের মেযের 
সঙ্গে তার আবার বিষে দিয়েছেন, সে জন্যে 
কাবো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, ভদ্র- 
সমাজে তাঁর হণুকা বন্দ। 

তত, পার। তিনি না কালেজ-আউট ? 

ঘট। তা নইলে তাঁকে কে নিন্দে 


করত? তাঁর বন্ধুরা বলে পরামকানাই! 
এক কামড়ে [িনাঁট মাথা খেলে”। 
চ, পার। কার কার? 
ঘট। পত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর 
বড় মান্‌সের মেয়ের। 
বিজ। এ বংশে আঁদ্যরস ভিন্ন একাঁটও 
মেয়ের বিয়ে হয়ান-আমি সপান্রের অনুরোধে 
কুলাঙ্গার হবঃ ও সম্বন্ধ বিসজ্জন দাও। 
ঘট। তবে জঙ্গলবেড়ের কুশচাঁল বাবর 
ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির করা যাক্‌। 
বিজ। সৃতরাং। 
প্র পারি। ছেলেটী কেমন? 
ঘট। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল, 
কৃপ বলে হয় ভুল 
সুগোল গভশর আঁখদ্বয়; 
[বা শোভা নাঁসকার, 
কপোল যুগল লোহময়; 
ঠোঁট হেবে সারে শোক, 
যেন দুঁট মোটা যোক, 
অবশ রাাধর করে পান; 
আত লম্বা পদ দুটি, 
যেন গরানের খখট, 
কৈটে মাঁটি করে খান খান) 
বসনে বিষম আটা, 
কভু রজকেব পাটা, 
আজল্ম করে নি পরশন; 
রাখাল রাজের ভাব, 
ধেন্‌ লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ) 


২৩৬ 


গেটে কলকে হাতে নিয়ে, 
ঘ$টের আগুন দিয়ে, 
খর্পান তামাক সেজে খায়, 
লেখা পড়া হাড়পোড়া, 
কিন্তু কুলীনের গোড়া, 


বিজ। তুম শং ভেঙ্গে বাচুরের দলে 
মশেচ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা 
কচ্ছো, ছেলেদের ইচছা ভাল পান্রটীর সঙ্গে 
ববাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত 
হয়েচ। 

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন 
অনমাত করবেন আম তেমন করব; তবে 
স্বরূপ বর্ণনা না কবলে আমাকে পাঁরণামে 
দোষ দিতে পারেন। 

দ্ব, পার। ছেলোটকে জামাই বারকে 
এনে ফেলতে পাল্যে পাঁচ 'দনে সংশোধন 
হবে; আপাঁন জামাইদিগের উন্নাতর অনেক 
উপায় করেচেন। 

পদ্মলোচনের প্রবেশ। 

বিজ। আসতে আজ্ঞা হয়। 

পদ্ম। বসতে আজ্ঞা হয়। 

বিজ। অভয়কুমার রাগ করে বাড়া গিয়েছে, 
আমি তিন চার বার লোক পাঠালেম তা কোন 
মতেই এল না; শুনৃঁচি সে মহাশয়ের বড় 
অনুগত, আপাঁন অন]গ্রহ করে অভয়কে 
বাঁঝয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। 

পদ্ম। সে জন্যে আপনাকে আঁধক বলতে 
হবে না, আমি বাড়ী গিষেই অভয়কে পাঠিষে 
দেব। 

বজ। আমি জামাইদের যেমন যত্ন কাঁর, 
তা এবা সকাল জানেন। অভয় কিছু 
আভমাননী, একট: নর হলেই বাড়ী যায়। 
আম প্রত্যেক মেযেকে এক একটা জামদারণ 
লিখে দিইচ। 

ঘট। আপাঁনি জঙ্গলবেড়ের কুশচল বাবুকে 
জানেন? 

পদ্ম। তান কুলীনচূড়ামাণ। 

তু, পাঁর। তাঁর ব্যবসা কিঃ 

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বাক করা। তাঁর 
সম্ভান্গাঁল খুব দরে বাক হয়; তাঁর পিলে 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


রোগা গ্রশ্বাকাটা কালপ্যাচা মেমের্টা দেড় 
হাজার টাকায় হাইম্ট বিডারে বিক্রয় হুয়েছে। 

চ, পারি। তাঁর ছেলটি কেমন? 

পদ্ম। ভগ্নশর ভাই। 

চ, পারি। লেখা পড়ায় কেমন? 

পদ্স। আম তাকে এক 'দন জিজ্ঞাসা 
কর্লেম “তোমরা কয় ভাই” £ সে বল্যে পতন 
ভাই”; আম বল্যেম “কে কে?” সে বলো 
“আমি, কালাকাকা, আর ভগীপসী”1 লেখা 
পড়ায় কেটে জোড়া দেন। 

বজ। তোমরা আবার ও কথা তুল্যে 
কেন? পদ্মলোচন বাব এসেচেন গুর সঙ্গে 
সদালাপ করা যাক্‌। 

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপের শিব- 
রান। 

বিজ। কেন মহাশয়? 

পদ্ম। আপাঁন যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় 
লাঙ্গল পাঁকয়ে উচ্চ গাঁদ প্রস্তুত করে উপরে 
মত নীচেয় বসে নিকেস 'দিচ্চি। 

প্র, পারি। আপাঁন ক্লোবপাঁতি ভুদ্বামীকে 
এমন কথা বলেন? 

পদ্ম। আম ত আপনার মত ভাঁড় হাতে 
করে আস নি যে উচিত কথা বলতে সংকুচিত 
হব। 

প্র, পাঁর। জামদারাদগের উচ্চ আসন 
পরমেশ্বরদত্ত। 

পদ্ম। আজ্ঞে না, আপনার 
কার দত্ত আপাঁন জানেন না। 

প্র পার। কার দত্ত? 

পদ্ম। হনুমানের হদয়াবহারী দাশরাথ 
দত্ত। 

ঘট । মহাশয়, আপনার ভাব বুঝৃতে 
পাল্যেম না। 

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় 
লেজ পাকিয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ 
লোকাঁদগেব অপমান কাঁরয়াছেন শুনিয়া রাম- 
চন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বল্যেন “যুবরাজ বর নাও”) 
যুবরাজ অঞ্গদ বল্যেন “প্রভু এই বর দেন, যেন 
আমার লাহ্গুল পাকান উচ্চ আসনখান 
পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে ।» 


ভুল হচ্ছে; 


এটি জরি কিস সিসি 


জামাই বাঁবক 


: “হে বাঁরশ্রেন্ঠ বাঁলরাজাতাজ ! তোমার প্রাথথনা 
' অবশ্য ফ্ললধতণ হইবে; তোষার প্রকাণ্ড শরণীর 
[তন খণ্ডে বিভন্ত হয়ে কাঁলষগে তিনাট 
অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজ- 
আসন প্রচাঁলত রাখ্বেন।” 
ঘট। কোন খণ্ডে ফোন অবতার হল ? 
পদ্ম। মুখে মূর্খ জাঁখদার; পেটে 
সদরআলা, লেজে সুকতলার 

ডেপাটি বাবু। 

'দ্ব, পারি। সুকতলাটগ কি? 

পদ্ম। অনুরোধামশ্রত খোসামোদ। 
ডি বালান 

শু 

পদ্ম। মুখ 'খিচোয়। 

ঘট। সোয়ালচুরর সদরআলায় বানরের 
পেট কই? 

পদ্ম। এজলাসে উৎকোচ আহার করেন। 

ঘট। সদকতলার ডেপুটি বাবৃতে বানরের 
লেজের লক্ষণ কি? 

পদ্ম। শতমুখশতেও সোজা করা যায় না। 

তু, পারি। ডেপুটি বাবু কোথায় কর্ম্ম 
করেন 2 

পদ্ম। 'কাঁক্কম্ধাবাদে। 

ঘট। বিচারে কেমন? 

পদ্ম। ছয় কেটে দুই। 

ঘট। সে কি মহাশয়? 

পদ্ম। ডেপুটি বাবু এক 'দন একজন 
আসামীকে ছয় মাস মেয়াদ দিলেন, বাসায় এসে 
সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জানলেন এমন 
অপরাধে দুই মাসের আঁধক মেয়াদ হয় না, 
পর দিন কাছার এসে ছয় কেটে দুই কল্যেন। 

ঘট। ডেপুটি বাবু কি সেরেস্তাদারের 
বশীভূত ? 

পদ্ম। সেরেস্তাদার ডেপুটি বাবুর র্লযাক- 
চ্টোন। 

ঘট। কলমের জোর কেমন ? 

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে। 

তু, পারি। রিপোর্ট লিখতে হলে কি 
করেন? 

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধ্গণের শরণ 
লন। 


ই্৭ 


ঘট। ডেপুটি বাব না কি বড় বাঁক ? 
পদ্ম । যাষুর এ 
মেয়ে সাক্ষণর জবানবান্দ বাসায় বদে। 

ঘট। ডেপনট বাবু সভ্য কেমন? 

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখতে পাই ষুব- 
রাজ অঙ্গদের মত বৈটকথানায় ঠ্যাং উশচ করে 
লাঞ্গুল পাকান উচ্চ গাঁদতে বসে' থাকেন, 
ভদ্রলোক এসে বিরন্ত হয়ে উঠে যায়। 

ঘট। বোধ হয়, বাবাঁজ মানের গৌরবে 
যুবরাজ অঞ্গদের মত ব্যবহার করেন। 

পদ্ম। মান তো মানকচু, বন্য শৃকরের 
দন্তে বিদারিত। বাবুর মান গংতোয় গদুতোয় 
থে'তো' হয়ে গেচে। 

চ, পাঁর। কিসের গতো? 

পদ্ম। একের নম্বর গুতো মেজেস্টরের; 
দুয়ের নম্বর গুতো সেসান জজের; তিনের 
নম্বর গুতো হাইকোর্টের; চারের নম্বর 
গুতো গবর্ণমেণ্টের; পাঁচের নম্বর গুখতো 
বেনামণী দরখাস্তের। গংতাং পণ উপব্যপাঁর। 

ঘট। বোধ কার সেই জন্যে বাসায় এসে 
উচ্চ গাঁদতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে 
গান্নবেদনায় উঠতে পারেন না। 

পদ্ম। সে জন্যে নয়। 

ঘট। তবে কেন গাঁদ ছেড়ে উঠেন নাঃ 

পদ্ম। পাছে লাঙ্গল বোরয়ে পড়ে। 

ঘট। আপনার কাঁলকাতায় যাতায়াত 
আছে? 

পম্ম। বারেক দুবার গিয়োছলেম। 

ঘট। সেখানকার বাব্‌রা কেমন ? 

পদ্ম। কাঁলকাতা রক্রাকরাবশেষ; কোন 
কোন স্থল অমৃতে পাঁরপূর্ণ কোন কোন 
স্থল 'বিষময়। 

ঘট। কোন অংশটশী 'বিষময় ? 

পদ্ম। জ্য অংশে খোঁড়া বাবুদের বাস। 

ঘট। খোঁড়া বাবুরা কারা? 

পদ্ম। যাঁরা লাঙ্গল অবতারের মত উচ্চ 
আসনে উপবেশন করেন, ভদ্রলোক নিকটে 
গেলে সম্মান কারতে কৃপণতা করেন না, 
বিদায় দেওয়ার সময় আবার আসতে 
আহবান করেন, 'কিল্তু প্রাতদর্শনের সময়, 


কাননে যাবার সময় চতুষ্পদ হন। 

বিজ। (গাঁদ হইতে অবতরণপূর্্বক পদ্ম 
লোচনের 'নকটে বাঁসয়া) পদ্মলোচন বাবু 
আমাকে বড়ু অপ্রাতভ কল্যেন, তা আপাঁনও 
তো বৈটকখানায় গাঁদতে বসেন। 

পদ্ম। কিন্তু উপয্স্ত লোক এলে তাঁকে 
গাঁদতে নিয়ে বাঁস, যাঁদ আধক লোক হয় 
তাঁদের সঙ্গে নশচেয় বাঁস। 

বিজ। মহাশয় অসভ্যতা মাজ্জনা 
কর্বেন। 

পদ্ম। ধন? লোকের নম্রতা বড়ই মনোহর । 

বিজ। যাঁদ অনুমাত করেন আপনাকে 


বাগানে নিয়ে যাই। 
পদ্ম। আম আপনার নিতান্ত অনুগত 
| সকলের প্রস্থান। 
ম্বিতশয় গর্ভাঙ্ক 


কেশবপুর, কামিনশর শয়নঘর। 
এফ দিকে কামন, অপর 'দিকে 
ভবশ ময়রাণণর প্রবেশ। 


কাঁম। এ কি ভাগাঁগ, ময়রা 'দাঁদর 
আগমন; আজ সকালে কার মূখ দেখে- 
ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেম, সেই ঘাটে রোজ যাব 
লো; তুমি বেচে, আম বাল ময়রা বুড়ো 
রাঁড় হয়েছে। 
ভবী। কাঁমনী, নাঁতন, সাঁতনী আমার, তুই 
তোর ঠাকুর্্দাদায় রেখে মাঝে তিন 
জনাতে এক বিছানায় শুই-- 
কামি। মরণ আর কি, কত সাদ যায়। 
ভবাীঁ। একবার দৌঁখ, বুড়ো তোকে ন্যায় 
ক আমায় ন্যায়। 
কাঁম। মুড়াঁকমুখখ ময়রা দাদি নবীন 
বয়েস তোর, ছোটো মাজা নিরেট বাঁজা বড় 
কপাল জোর। তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে 2 
গভবী। 'নলেও নিতে পারে। 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


কাঁম। কেন লো? 

ভবশ। ভাতার যে তোর মনে খাঁর 'নি। 

কাঁম। তা বলে তো আর আমি বিয়ে 
কার নি। 

ভবী। পথ থাকলে কার্তস। 

কামি। না থাকলেও কর্‌বো॥ 

ভবী। কাকে লো? 

কামি। যমকে। 

ভব । অমন কথা বাঁলস নে। 

কাঁম। যাই, মেজাদাদর পাশে যাই, 
হাড়টা জুড়ক। 

ভবী। মেজাদদি ম'ল কেন? বল্‌ না 
ভাই। 
কামি। বড় ঘরের বড় কথা, 

বললে কাটা যায় মাথা । 

মেজো জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে 
বাড়ীতে আসৃতে বারণ করেছিলেন, এক 'দিন 
দরোয়ান দিয়ে বার করে 'দাচলেন- মেজাদাঁদর 
চক্‌ দিয়ে টস টস্‌ করে জল পড়তে লাগল, 
নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন 
কাঁদলেন। কেনই বা কাঁদলেন; একে ঘর- 
জামায়ে, তাতে মাতাল, থাকলেই বাকি আর 
গেলেই বা ক, আমরাও ক কাঁদ নে, কাঁদ, 
যাঁদ ভাতারের মত ভাতার হয়-_ 

ভবাঁ। তার পর? 

কামি। মেজাদাদ বাবার কাছে গিয়ে 
কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন-_“বাবা আমায় 
একখান ছোট বাড়শ করে দেন আম ওকে 
নিয়ে সেখানে থাঁক, চাকরে তারে অপমান 
করে আমার প্রাণে সহ্য হয় না।” 

ভবী। বাবা কি বল্লেন ? 

কামি। বাবা বল্লেন পবধবা মেয়ে হয়ে 
যেমন বাপের বাড়ী থাকে তুমি তেমাঁন থাক, 
ভাব সে মরে গিয়েচে।” পোড়া কপাল আর 
কি, বাপের মূখে কথা দেখ_যখন মেজাঁদাদ 
তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক 
কাছে তাকে দেওয়াই ভাল। 

ভবী। আহা! মেজাদাদ মনে বড় ব্যথা 
পেলে, নাঃ 

কাম। ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও কল্পে 


জামাই বাঁরক 


"রাত্তিরটী পোহালো; দকালে দোর খুলে 
দোঁখ সেজাদাঁদ গলায় খুর 1দয়ে ময়ে রয়েছে, 
প্রন্তে ঢেউ খেলচে। বে"চেচে, ঘরজামায়ের 
হাত এাড়য়েচে। 

ভব । বড় ডামাডোল হল? 

রাম। হল নাঃ বাবার হাতে দাঁড় পড়ে 
. পড়ে কত লোক কত কথা বলতে লাগলো, 
কেউ বলে বোরয়ে যাচ্ছিল, বাবা তাই কেটে 
ফেবেচেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই 
বাবু তাই খুন করেচেন। যে যা বলুকসে 
সব কথা মিছে; সতী লক্ষীর দোষ দেব না 
আমি যা বলৃঁচ তাই সাঁত্য, সে আপনার 
দুঃখে আপাঁন ম'ল। 

ভবী। জামাই বাব আর আসেন নি। 

কামি। ঘরজামায়ে আর থানার চাপরাসি 
সমান, চাপরাস যাঁদ্দন মান তাঁদ্দন, চাপরাস 
গেল মান ফুরালো-চাপরাস হাঁরয়ে জামাই 
বাব; দেশে দেশে ভেসে বেড়াচচেন। 

ভবাঁ। তোর ভাতারকে যাঁদ তাঁড়য়ে দেয়। 

কাম। ওলাবাঁবর পূজ দিই-_ 

ভবী। তা আব দতে হয না- 

কাম যে দোষে তাড়য়ে দেয় এর সে 
দোষ নাই, মদ খায না-গুলি খাও গাঁজা 
খাও বেড়াতে চেড়াতে যাও, বাবা তাতে 
কথাটী কন না-মদ খেলে, না যমের বাড়ী 
গেলে, তব্দ মেজাঁদাঁদ মরে কড়াকড় অনেক 
কমেচে। এখন দাদারাও একটু একট খান। 

ভবী। ভাব যেন নাত্জামাইকে চাকররা 
তাঁড়য়ে দিলে-তুই তা হলে ক কারস? 

কাম। কাঁদ কিন্তু মার নে। 

ভবী। কাঁদস্‌ কেন? 

কাঁম। আমাব 'জানষ আম মার, কাটি, 
বাঁক ঝাঁক, তাতে এসে যায় না, কল্তু পরে 
কিছু বলে আমার মনে বাজে, হয় ত তাইতে 
কাঁদ। 

ভবী। মারিস নে কেন? 

কাঁম। শুধ্‌ শুধু মব্তে যাব কেন লো 
_এক দিন তাড়ালে বলো? ক রোজ তাড়াবে। 
ঘরজামায়ের মান আর অপমান-ঘরগামাষেব 
গা, না গন্ডারের গা, মারলে দাগ চড়ে না- 
তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল 


২০৯ 


বে'ধে না, বরং ভোঁতা হয়ে হায়? 

ভবশ। আমার বোধ হয়, একট; ভাঁরার 
হলে তোর ভাতারকে তৃই 

কামি। চুলোর দোরে না খেলে তো নয়। 

ভবণী। নাতৃজামাই নাকি বড় রাগ করে 
গেছে, আর নাক আসবে না? 

কামি। ঘর্জামায়ে পোড়ার মুখ, 

মরা বাঁচা সমান সুখ । 
আদে আসবে, না আসে না আসবে আমার 
তায় কি? - 
হাবার মার প্রবেশ 

ভবী। তোর না ত কি আমার, না এই 
হাবার মার 2 

কাম। হাবার মার, মাইরি ময়রা "দাদ 
তোর মাতা খাই, এক রাত এক বিছানায়ে বাস 
হযে গিষেছে। হাবাব মার এ তো রূপ-- 
দাঁতগুঁল পড়ে উঠ্চে, চক্ষের কোণে ক্ষীরোদ 
মন্থন, চুল শণের নাাঁড়, নারকেলের তেলে 
জব জব, নাক মরে পচা গম্ধ-উীতই আমার 
নটবর হাবুডুবু । 

হাবা। জামাই বাবুকে আন্তে গেল- 

কামি। আমায় নিয়ে চুলোয় চল। 

হাবা। আ মার মার, কথার শ্রী দেখ; 
কাঁমান তোরে কেমন কেমন দেখৃচি-- 

কাম। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার 
মাণক তোর হয়েছে-হাবার বাবার সঙ্গে 
দেখাল নাক £ 

ভবী। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা 
হার মেনে যায়। 

হাব। এবার এলে আর গ্যাদা করে হত- 
ছেদ্দা কারস নে--ছোট নোক হক, গাল 
খাক্‌, তোর ভাতার ত বটে, ফুল ফেলে তো 
মেরেচে- স্বামী গুরুনোক, তারে কি বার করে 
দয়ে দোর দিতে আছে, বলে-- 

স্বামী আমার গুরু জন, 

এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।' 

কামি। হাবার মা, তুই আর জ্বালাস নে 
ভাই, ময়রাদিদি এয়েছে, দুটো মনের কথা 
কই--তোমার কথকতা কন্তে ইচ্ছে হয় বেদীতে 
গিয়ে বসো। 

হাবা। হ্যাা কামান, তুই আমারে বাঁদী 


২৪০ 


বাস; তোরে হতে দৌখাছ, কোলে পিঠে করে 
* মানষ কারাঁচ, তুই বুড়ো ধাড়া নেংটা হয়ে 
বেড়াতিস, সাপের ভয় দেখ্‌য়ে তোরে কাপড় 
পরাতে শিখয়েছি--তুই আজ এত বড় হলি 
আমারে বাণ বাল্প; যাই দাকি গিল্লির কাছে। 
কামি। হাবার মা, তুই বজ্ডো হাবা, আম 
বল্লেম বেদী, তুই শুনালি বাঁদী। ময়রা 
বাঁদী নয়। 
ভবী। সাঁত্য রে'হাবার মা, কামিনী তোকে 
বাঁদী বলে নি 
কাঁম। মাহীর হাবার মা, আমি তোকে 
মন্দ কথা বাল নি, রাগ কারস নে আমার 
মাতা খাস 
হাবা। বালাই, তোর মাতা কি আম খেতে 
পার-তোর ভাতাব রাগ করে গেছে আম 
ধড়ফড় করে মর্ষি। 
কাম। তোমার সঞ্চে ক না নতুন প্রেম। 
আহা জামাইবাবু এখানে নাই, হাবার মার 
িছানাঁট ফাঁৎ ফাঁ কচ্ে। 
ভবী। ও হাবার মা, নাতৃজামাই তোব 
বিছানায গিয়োছল কেমন করে ? 
হাবা। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের 
দাগাদারি, 
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ সেই ঘবেতে চুরি_ 
দেখে যা চোরের দাগাদারি। (নৃত্য) 
ভবী। আ মরণ, নাচেন যে। 
হাবা। নাচবো নাতো কি, 
আম কি ভেসে এসাঁচ, 
কাল সকালে কেলে সোনার কোলে বাঁসচি। 
(নেত্য) 
কাঁম। পোড়ারমূখ, যেমন ঝকূড়া কত্তে, 
তেমনি আমোদ কত্তে। এত বুড়ী, তব্‌ রসের 
ডোবা । 
ভবী। হাবার মা, নাতৃজামায়ের সঙ্গে 
কেমন নতুন পণীরত কাল্ল বল্‌ না? 
হাবা। আমার সঙ্গে পরীরত করা, 
জামাই বাবুকে প্রাণে মারা। 
কাম। সে যে তোমার নয়নতারা । 
হাবা। তা ত তুঁমই করে 'দিয়েছ। 
শানাচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দের, বড়- 


দনবন্ধ্‌ রচলাধলশ 


মান্সের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়। 

কাঁম। তোর কাছে আমার এক রেতের 
ভাড়া পাওনা, জানাল। 

হাবা। তোর রাত কত করে? 

কাম। কুলীন বাব্‌দের ফাটা পা। 

ভবী। আম কথাটি পাঁড় আর কাঁমনী 
উড়ুয়ে দেয়_ হাবার মা, নতুন পশীরতের কথা 
বল্‌। 

কাম। কেমন করে আমার সতশন হাল 
তাই বল্‌। 

হাবা। ময়না ময়না ময়না, 

সতঈন যেন হয় না। 
কাঁম। মাচ, মাঁচ, মাচ, 
সতঈন হলে বাঁচ। 

হাবা। আমার মত সতীন হলে বটে-_ 
মযরাদাদর মত সতান হলে যাঁড়ে যাঁড়ে 
যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁটাছেপ্ড়াছিশড় হয়। 

কাঁম। ময়রাদাঁদ ন্যাজের 'দকে। 

ভবী। তা হলে আম 'গাঁছ-_তুমি কাম- 
দেবের বয়ারকাটা কামার_মাঁড়র সঙ্গে যা 
থাকে তা কামারের, তুম এমাঁন কোপ করবে, 
মুঁড়ব সঙ্গে সব ভাতারট;কু কেটে নেবে- 

হাবা। তোমার হাতে থাকবে কঃ 

ভবী। ভাতারের ন্যাজাঁট। 

কাম। ময়বাদাঁদ, তুই ভয় কারস কেন; 
হাবার মারে জিজ্ঞাসা কর ওকে আস্ত 'দয়ে- 
িলেম। 

ভবী। ওকে দেবা8র আটক কি_ও তো 
কাটে না, কেবল পাতা খাওয়ায়। 
। হাবা। মাহীর দাদ, আম কিছ, 
থাওয়াই নি-দুকুর রেতে কোথায় কি পাব 
বন-বাছা চুপৃঁটি করে শয়েছিল-_ 

ভবী। কামিনীর ঘরে কে ছিল? 

কামি। ময়রা বুড়ো । 

ভবী। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে 
ধরেছে। 

কামি। অদন্তের হাঁস, বড় ভালবাসি,_ 
বুড়োর তুই বকপোড়া ধন-এক খোলা 
সন্দেশ, টাটকাগড়া, গরম, গরম। টি 
মাতায় টাক পড়েচে বটে, কল্তু বয় 
কেবল তোমায় বয়ে বয়ে-তুষটি/কল 


মাকাল ঠ্রাকুরু। 
'দোজবরে ভাতারের মাগ। 
চতুদ্দশীর চৌদ্দ শাগ।॥ 
ভবাঁ। তুইও ত দোজ্‌বরের মাগ। 
কাম। আদ্যরসের দোজবরে 
চিরকালটা জবালয়ে মারে। 
ভবী। তাইতে 'দাঁল হাবার মারে! 
হাবা। আহা! রাত পর দুয়ের সময়, 
লোকজন সব শুয়েচে, মাজের দরজায় চাঁব 
পড়েচে, বাছারে ঘর থেকে বার করে দিয়ে 
খিল দলে; ও কি সামান্ল্য। ওর মত কল্লা 
মৈয়ে বাপের কালে দেখি নি। দশটা পাঁচটা নয়, 
একটা ভাতার, তার এই খর্‌, ছিক্‌ লো 'ছি-- 
কাঁম। ভ্যাদা ভেবে ভাতার ভোৌজাঁচ। 
ভবী। তার পর। 
হাবা। বাছা কত বল্লে, “কামান, দোর 
থাও দোর খোলো” চোরা না শুনে ধর্মের 
কাহনী; কামিনী ঘোঁং ঘোঁং করে ঘুম-- 
কামি। ঘুমবো কেন, আম দোরের কাছে 
দাঁ়রে। 
হাবা। বাছা ডাকাডাঁক করে হাল্লাক, দোরে 
ঘাঁদতে পারে না পাছে বড়বাব্‌ জেগে ওঠেন, 
কি করে কতক্ষণ দোর ধরে কাঁদতে লাগ্‌লো-_ 
কামি। দূর পোড়াকপাঁল মিথ্যাবাদ-সে 
কাঁদবের ধন, আমাকে কত গাল দিতে 
লাগ্‌লো-যাঁদ কাঁদতো, আম তখান দোর 
খুলে দিতেম_বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই 
কুলোপানা চক্বোর, কথায় কথায় তেজ, ঘর- 
জামায়ে তেজ হয কে কোথায় দেখেছে। 
হাবা। বাছা জোয়ারের এর মত দোরে 
দোরে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো- 
ভবী। তার পর বুঝি তোমার কোষায় 
উঠলেন ? 
হাবা। আমার দি বিছানা আছে না শেজ 
আছে- একখান ভাগ্গা তন্তাপোষ, তার ওপর 
ওয়াড় দিতে পার নি 
কামি। তাতে আবার তোমার গোটানালে 
রাতৃঁদন রসবতাঁ। 


দশ. র--১৬ 


মুন্ডূপাত করে গিয়েচে; কি কার, বুড়ো 
হাবড়া মানুষ, রেতে চকে দেখতে পাই নে; 
পাঁচ আবাগশ জামাইবারকে রাম-রাবণের 
যুদ্ধ কচ্চে, ভয়ে ভয়ে বিছানার এক পাশে 
শুয়ে পড়লেম। 

কামি। ভাবতে লাগলে কেলেসোনা কখন 
কুঙ্জে আগমন করবেন-__ 

হাবা। চকের পাতা না বুজতে বুজতে 
কামিনীর ঘরে গোলমাল-_ 

কামি। ময়রা বুড়ো ধরা পড়েছে। 

হাবা। বাছা আমার ঘরে দাঁড়য়ে ভাবৃতে 
লাগ্‌লো, ঘুমে ঢুলে পড়চে, আমার বিছানায় 
শোবার উজ্জুগঁ_আঁম দেখলেম মুন্ডূপাতে 
বাছার বাঁঝ মুস্ডুপাত হয়_বল্লেম জামাই 
বাব, মুণ্ড্পাত বাঁচিয়ে পাশঘেষে শুয়ে থাক, 
জামাই বাবু তাই কল্লেন। 

কাঁমি। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে 
জামাইবাবু, মাজ্খানেতে কে? 

হাবা। মাজখানে আমার মুণ্ডূপাত। 

ভবী। ঘুমের ঘোরে তোর গায় নাকি 
হাত দিয়েছিল ? 

হাবা। মুণ্ডূ্পাত আড়াল 'ছিল। 

ভবী। তার পর সকাল বেলা? 

কাঁম। নাশ অবসানে দেখলেম কেলে- 
সোনা কোল থেকে চার গিয়েছে। 

হাবা। সকাল বেলা উঠে শুনি জামাই 
বাব রাগ করে বাড়ী গিয়েছে। তখাঁন লোক 
গেল, ফিরলো না-আবার আজ লোক গিয়েচে। 

[হাবার মার প্রস্থান | 

ভবী। এবারে আসবে ? 

কামি। আগুনে টেনে আনবে। 

ভবী। কিসের আগুন? 

কাম। জঠোরের। 

ভব । ঘর থেকে বার করে 'দাছাল কেন ? 


কামি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝকূড়া 
হয়েছিল-_ 

ভবী। পারতের ঝকূড়া? 

কামি। প্রেতের ঝকড়া। 


৭৪২ 


ভবী। কথাটা কি? 

কাঁম। আম ভাই আঁধার ঘরে শুতে 
পার নে); প্রদশীপটে নেবে নেবে; বল্লেম 
প্রদশপটেয় তেল দাও, সে বল্যে তুমি দাও; 
আবার বল্লেম আম আরাম করে শুইচি তুমি 
গিয়ে তেল 'দয়ে এস, সে বলে আম বাঝ 
দৌড়ে বেড়াচ্চ, তুম গিয়ে তেল দাও-- 
আমার বড় রাগ হলো, রাগ হবারি কথা, 
বল্লেম আমার বিছানা থেকে তাঁড়য়ে দেব-_ 
সেও রাগ্‌লো, গাঁদতে ধপ ধপ করে নাত 
মাল্লে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, 
আম তাড়াতাঁড় 'গিয়ে খিল দিলেম। মাজের 
দরজায় চাবি, বাইরে যাবার পথ নাই, নরম 
হয়ে কত ডাকৃলে, তা আম শুনেও শৃনলেম 
না। 

ভবী। তার পর? 

কাম। মুণ্ডূপাত। 

ভবী। এটা নাত্জামায়ের অন্যায়__কত 
হম্‌রো চূমূরো ভাতার মেগের কথায় প্রদীপে 
তেল দেষ, মাগ্‌কে উঠতে দেয় না, বিশেষ 
শীত কালে। 

কাঁম। সেটা ভাই সেজাদাঁদর ভাতারের 
দৌথাঁচ-সেজাঁদাদ যত বার বাইরে যায়, সে 
তত বার সঙ্গের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর 
দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসাট মুখে 
তুলে ধরে। 

ভবাঁ। যাই হক্‌ কামান, যাবার সময় 
একটা কথা বলে যাই, নাত্জামাইকে আর 
অপমান কারস্‌ নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় 
না, লোকে তোরি নিন্দে করে। 

কামি। ঘর জামায়ে ভাতার যার, 

কাণের সোনা নিন্দে তার। 
[উভয়ের প্রস্থান ।] 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


প্রথম গভণঙ্ক 


বেলডেগ্গা। পদ্মলোচনের দর্দালান। 
পদ্মলোচন আসাীন। অভয়কুমারের প্রবেশ। 
অভ। ক দাদা হরগোৌরা হয়ে বসে রয়েচ 


দনবন্ধু রচলাবলণী 


যে-অর্ধেকে অঙ্গে তেল 'দিয়েচ, অর্ধেক 
অঙ্গ রুক্ষ রেখেচ। 

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে-দুই 
সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে; ডান 
দিকৃটে বড় আবাগীর, বাঁ দিকৃটে ছোট 
আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল 
মাকাচ্ছল) চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঞ্চে মাঁখ- 
য়েচে ডান অণ্গ পড়ে রয়েচে_দেখ না ডান 
1দকে তেলের দাগাঁট লাগে নি; বড় আবাগা 
আসে, ডান দিকে তেল পড়বে, নইলে এই- 
রূপেই বসে থাকতে হবে। 

অত। আপাঁন কেন ডান দিকে তেল 'দয়ে 
নেয়ে ফেলুন না, বেলা তো অনেক হয়েচে। 
পদ্ম। তা হলে কি আর অস্ত থাকবো! 
বড় আবাগী দদ্দাড় করে কিল মার্‌বে, কেদে 
বাড়ী মাথায় করবে, ঝাঁটা 'ফির্য়ে ঘাড় 
ভাঙ্গবে-_বলবে আমাকে একট ভালবাস না, 
আমার অগ্গটা আমার জন্যে রাখলে না) 
আপূঁনি তেল 'দিলে। 

অভ। তুমি তবে তো বড় সুখন- তুমি ষে 
দেখ ঘরজামায়ের বাবা। 

পদ্ম। ঘরজামায়ের এক বাঁঘনণ, আমার 
দুটী। 

অভ। কিন্তু দাদা ঘরজামায়ের একটা এক 
পহম্র। 

পদ্ম। ভগ নি, বলতে পার না। এরা 
এখন মার ধরেচে__ 

অভ। বল কঃ 

পদ্ম। কথায় কথায়। 

অভ। তবে তোমার জিত। 

পদ্ম। আমার জিত অনেক রকমে; তুম 
পেটে খেতে পাও, আম হস্তায় আট 'দন 
উপবাস কার_দুই আবাগন দুটো রসৃইঘর 
করেছে_এ বলে আমার এখানে খাও ও বলে 
আমার এখানে খাও। 

অভ। তাতে ত আরো খাবার সুখ । 
পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মান্র, ভাত ব্যঞ্জন 
যেমন তেমনি থাকে। 

অভ। তুমি তবে খাও কিঃ 

পদ্ম। বড় আবাগর কিল, ছোট আবাগশর 
চড়। 


জামাই বারক 


তৈলের বাট হস্তে বগলার প্রবেশ। 

বগ। ঠাকুরপো কবে এলে- এবারে না কি 
তাড়য়ে 'দিয়েচে? তুম কি মাগই পেয়েছ। 
আমাদের ইনি একবার তাদের হাতে পড়েন 
মাগের সখটা টের পান। 

অভ। তুম স্বামীর গায় হাত তোল, তারা 
তা তোলে না। 

বগ। গুণের নিধি বলেছেন বৃবি, 
আমার নিন্দে না করে জল খান না-আঁম 
তোমার কাঁরাছ কি, তোমার বুকে ভাত 
রেশীদচি, না তোমার 'পিশ্ডি চ্টীকাঁচ, যে যার 
তার কাছে আমার 'নিন্দে কর”_ 

পদ্ম। তুমি মারতে পার, আর আম 
বল্‌তে পার নে? 

বগ। আম তোমারে একা মার? আঃ 
ড্যাক্রা ভারতছাড়া_ছোটরাণশীর নাম করতে 
পার না, সে তোমায় মারে না, সে তোমার মূখে 
বাঁস আকার ছাই তুলে দেয় না; ছোটরাণর 
নাতগুলো চামরব্জন, ছোটরাণী হাসলে 
মাণক পড়ে, কাঁদে মুক্ত পড়ে, চলে গেলে 
পদ্মফুল ফোটে-- 

“ছোট মাগ পাটরাণীী। 
বড় মাগ ধানভানানা। 

[ক বল্‌বো ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই 
তেল শুদ্ধ তেলের বাটি মাথায় ভাঙতেম। 

পদ্ম। বড় রাণী মারেন কি না বুঝতে 
প্া৮৮-- 

বগ। সাদে মার, তোমার রীতের দোষে 
মার-মাঁর খুব কার, ছোটরাণণকে ভয় কত্ত 
হবে নাকি, এই মাল্লেম-_ (সজোরে তেলের বাট 
মস্তকে পতন) 

অভ। সাঁত্য সাত্য মারলে বউ। 

বগ। আম বাটি ফেলে মোৌরাচ, ছোটরাণণ 
হ'লে ঘট ফেলে মার্তো-দেখলে তো ভাই, 
ও*র াবচার তো দেখলে-আঁম কথা কইলে 
ও"র গায় পোড়া কাট পড়ে, ছোটরাণী কিল 
মারলে ও'র গায় পুজ্পব্ম্ট হয়। 

পচ্ম। (ৌর্ধান*্বাস) তোমার বাঁটর 
ঘায় সচন্দন পুজ্পবৃম্টি হচ্ে। 

অভ। আহা রন্ত পড়্‌চে যে। বউ একট, 
তেল দাও। 
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বগ। মর্চি--ও দিকূটে বিন্দি পোড়া- 
কপালণর-.তার দিকে আমি তেল দিলে কথা 
জন্মাবে। 

পদ্ম। তার 'দিকৃটে ভেঙ্গে দিলে কথা 
জন্মায় না। 

বগ। পোড়া কপাল পুড়ছে, তার 'দ্িকে 
টানচেন_আমার দিকে ভুলেও টানেন না- 
(পদ্মলোচনের দাক্ষণ হস্তের অঙগাঁলতে 
অঞ্গুরব দর্শন কাঁরয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই 
ভাই এর বিচার কর, এই আংাটটে 'বান্দ 
পোড়াকপালশীর বাপ 'দয়েছে, ওটা আমার 
হাতে দেওয়া, ছল ক'রে আমারে অপমান করা, 
আমার বাপকে গাঁরব বলা, আমার বাপকে 
ছোট লোক বলা, বিয়ের সময় একটা আংাঁট 
দিতে পারে নি-_ 

পদ্ম। কি আপদেই পাঁড়াছ। সাদে কি 
তার আট তোমার হাতে দইাচি-বাঁ হাতটায় 
তেল দিতোঁছল, তেল লাগে বলে বাঁ হাতের 
আংাঁট ভান হাতে 'দিইচি। 

বগ। শুনল ঠাকুরপো, বিচার শনালি-- 
যেমন হক একটা ভাগ বাঁটা হয়ে গেছে, ডান 
[দক্‌টে আমার দিকে পড়েছে-_ভাগ বাঁটার পর 
আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া গুর 'কি 
উাঁচত--ভালাই চাও তো আংটি খুলে ফেল, 
নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থেতো করে 
ফেল্‌্বো। 

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেললেম। 
[অঙ্গুরী দূরে নিক্ষেপ] 

বগ। তুমি এখন এক রকম হয়েছ; আমার 
তুমি আর দেখতে পার না। 'বিন্দি পোড়া- 
কপাল তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে আমাকে 
পর করে দলে। আমার ঘরে আর বসৃতে 
চান না। ঘরে না ঢ্‌ক্তে বলেন আমার হাতে 
অনেক কাজ, বান্দর ঘরে ঢুকলে বেরুতে চান 
না-আমার বিছানায় ছ*চ ফোটে, না? বান্দর 
গাঁদ বড় নরম রাত দন তাতে পড়ে থাকৃতে 
ইচ্ছে করে। 

[বগলার প্রস্থান। 

অভ। ছোট বয়ের দিকে দাদার একট, 

পক্ষপাত আছে। 
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পচ্ম। এঃটোর জোরে ম্যাড়া লড়ে'_ 
আমার কাছে ইতর বিশেষ নাই, গহনা দুজন- 
কেই সমান দিইচি, বরং বড়রাণীকে আঁধক-- 
তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, 
কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা বসতে 
হয়। 

অভ। 'তাঁনও 'কি মারেন? 

পদ্ম। জুতোর বাড়ী। বড়রাণীর বাবা। 

অভ। ছোট বউ তো এমন ছিলেন না। 

পদ্ম। বড় আবাগীর দেখে শিখেছে । এখন 
বড় হয়েছে আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েছে। সে 
দিন বড়রাণ পিটে করে খাওয়ালে-_পটে তো 
নয় পেটের পণীড়ে-কতকগুলা কাঁচাতেলমাখা 
চেলের গুড়ি সমূখে দিয়ে বললেন, পটে 
খাও, কি কার ভয়্‌তে ভয়্‌তে খেলেম, জান, 
না খেলে পট থাকবে না-ঁকল্তু ভাই, এক 
[দন পিটে খেয়ে তিন 'দিন পেট ছেড়ে দিয়ে 
বসৌছলেম। ছোটরাণ ভারের কলসী, ও 
ছাড়বে কেন, কাল সমস্ত দিন ধরে টে 
করূলে, রেতে আমায় খেতে বল্লে-ছোটরাণন 
সকল বিষয়েই বড়রাণণীর বাবা, পটে কবেচেন 
যেন কুকুরে উজড়ে রেখেছেন। তাই কম করে 
খেলেম ঝলে কত আবদার, 'ি কার আবার 
খেলেম, বল্লেম বড়রাণীর পিটের চাইতে আঁধক 
খেহীচ, তবে ছাড়ুলে। ঝকূড়া, দোকর খরচ, 
মিথ্যা কথা, প্রবণ্ণনা, আমার হয়েছে অঙ্গের 
ভূষণ। 


[বিন্দঃবাসননর প্রবেশ। 


বন্দ। পোড়া কপাল পড়েছে, সাত্য 
সাঁত্য ফেলেছে_ 

পদ্ম। ক ছোটরাণী? 

বন্দ। আমার বিয়ের , আট নাক 
আঁস্তাকুড়ে ফেলে 'দয়েছ ? 

পদ্ম। ্ব্গিত) সর্বনাশ কারাছ। 
(প্রকাশে) না ছোটরাঁণ, আম কি তোমার 
আধাট ফেলতে পার, হঠাৎ হাত থেকে এই 
উঠানে পড়ে গিয়েছে। 

বন্দ। আংাটর পা হয়েছে, না আংট 
বঙ্গ আবাগশীর মত নাপাতে শিখেছে, তাই 
উঠানে নাফয়ে গেল-_ তোমার মরণদশা ধরেছে 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


তাই এই অলক্ষণগৃণো কত্তে আরম্ভ করেছ-- 
বগণ আবাগণী ঠিক বলেছে, আধাঁট আঁচ্তাকুড়ে 
দলে, এই বার ছোটরাণীীর মাথায় ঘোল ঢেলে 
টাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে। 

পদ্ম। বালাই, অমন কথা বলতে নাই। 

বিন্দু। তুম আর বাঁক রেখেচ কি ? তুমি 
মর, যমের বাড়ী যাও, আম কাপের বাড়ী বসে 
একাদশণ কার; রাতাঁদন ঝাঁটা খাচ্ছেন, তবু 
নঙ্জা হয় না; কি বলবো ঠাকুরপো রয়েছে, 
নইলে নোড়া 'দিয়ে একাঁট একটি ক'রে দাঁত 
ভাঙতেম। 

অভ। ছোটবউ তুমি রাগ ক'রো না, বড়বউ 
তোমাকে ক্ষেপয়েছে। 

বন্দু । পোড়ারমূখোর আস্কারা; সে 
কনা বলে আমাকে বনবাস দেবে। আমার 
বনবাস হ'লে উীনও বাঁচেন তিনিও বাঁচেন। 
আম আর এখানে থাক্‌ৃতে চাই না, আমি 
কালই চলে যাব, তুমি বগীকে 'নয়ে নঙ্গনস 
কর। 

পদ্ম। ছোটরাণি, একটু চেপে যাও, অভয় 
রয়েছে এখানে, মনে ভাববে 'কি। 

বিন্দ।। ওরে আমার নজ্জা 'নবারণ 
কর্বের ক'ত্তা রেবগী আবাগন যখন পাড়ার 
লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তখন ভাতার- 
গার ফলাও না, সে যে শন্ত মাটি দাঁত বসে না। 

পদ্ম। তার তন কাল গেছে এক কাল 
আছে তাই তারে কিছ; বাঁল না, তুমি বউ 
মানুষ তাই বাঁল। 

বন্দ। তোমার আর খোষামদে কথা 
বলতে হবে না-তুমি যত ভালবাস তা আম 
কাল ঢের পেইঁচি। 

পদ্ম। কিসে? 

বিন্দু । বড়রাণশর পটে খেয়ে তুমি 
[তন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার 
শিটে খেয়ে একাঁটবার .ঘাঁট ছ'ুলে না। 
আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পটে 
খেলে না। 

পদ্ম। মাহীর ছোটরাণশ, তোমার পটে 
আমি এক পেট খেইচি, বড়রাণীর টের 
ডবোল খেইচি। 

বিন্দ। তা হলে আজ তোমার গঙ্গাযানর 


জামাই বারিক 


হ'ত। তাঁর পালায় পিটে খেলেন, আমার 
পালায় পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালায় 
পিটে খেলেন, তাঁর পালার দিন খুটি হয়ে 
বসে রইলেন। 

পদ্ম। তুমি কেন একটু পটলের গেঞ্ড়ু 
খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালার দন 
মরে থাকৃতেম। 

বিন্দু । তুমি এমান নেমকৃহারামই বটে, 
আম গর জন্যে এত ক'রে মার ডান ভাবেন 
আঁম ও*র মরণের চেস্টা কার। 

অভ। দাদা স্নান কর বেলা অনেক 


হয়েছে। 

পদ্ম। *বশহরবাড়ণ কবে যাবে? লোক 
এয়েছে নাকি 2 

অভ। দোর আছে, যাবার আগে দেখা 
হবে। 


পদ্ম। তোমার *বশুরের অন্তঃকরণটা 
স্বভাবতঃ মন্দ নয়, তবে খোষামুদেরা খারাপ 


করে তুলেছে। 
অভ। তান যে সকল মেয়ে প্রসব করে- 
ছেন তাঁর গুণে বালহারি যাই। [প্রস্থান 


পদ্ম। রাগটা পড়েচে কি? 

বিন্দ। আমি কার উপর রাগ করবো, 
আমার আছে কে? 

পদ্ম। আম। 

বন্দু। তুম কি আমার? 

পদ্ম। তবে কার? 

বন্দু। বগণী আবাগণর। 

পদ্ম। তুমি যাঁদ বুঝে দেখ, আঁম তোমা 
বই আর কারো নই। 

বন্দু । বোঝাবাঝি 'পিটোতিই জানতে 
পোঁরাচ। মন্তে গিচলেম 'িটে কত্তে 
গচলেম। 

বগলার প্রবেশ। 
বগ। হ্যাঁরা ও হাড়হাবাতে প্যাত্‌না, তুই 


কপালীর আচ্ছা অযূধ, বেশ ধরেছে। 
পদ্ম। কে বলে? 
বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল। তোমার 
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নাঁক মৃত্যু ঘন্‌য়ে এসেছে তাই এমাঁন ক'রে 
অপমানের কথাগুণো মুখ দিয়ে বার কচ্ছো; 
তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বান্দর 
বাঁদর। 

বন্দু। বাঁগ, তুই 'বান্দ 'বান্দ কারস নে, 
বল্‌ঁচি ভাল-তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে 
থাকে তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌গে, আমার 
নাম করব বেড়ীপেটা হাঁব। 

বগ। হ্যারা কালামূখ তুই আপান বাল্ল, 
না 'বাণ্ধি তোকে বলালে? কথা কস নে যে 
বান্দর দিকে দেখুঁচস্‌ কি_তুই যেমন তার 
মতন। (মস্তকে প্রকান্ড মুষ্ট্যাঘাত) 

পদ্ম। বাবারে 'গিছি, মেরে ফেলেচে 
আবাগন। 

বগ। বুড়ো বলব আরো গাল 'দাব? 
হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো, পথে- 
মাঁড়পোড়ানীর জামাই। 

বন্দ। ওরে আমার কুলশনকুমারণ, গ্যাদায় 
মরি, তব বেটীর বাপ কার খুব করেছে 
বুড়ো বলেছে, আরো বলবে, আর দশ বার 
বল্বে-বুড়োরে বুড়ো বলবে নাতো কি 
খশুকী বলবে না কি? তিন কাল গেছে এক 
কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝকড়া 
কত্তে। বৃল্দাবনে যাও, কালামীখ বৃন্দাবনে 
যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও-- 
ভিক্ষা দাও গো ব্জবাসণী, রাধাকৃষ্ণ বল মন, 
আম বৃদ্ধ বেশ্যা তপাদ্বনী এইচি বৃন্দাবন। 

বগ। ও সব্বনাঁশ, বিন্দি রাঁড়, হতো- 
পোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বাঁদ্ধ হয়েছে, 
এত বাঁদ্ধ ভাল নয়, তোর মরণবাড় বেড়েছে, 
ছোট মুখে* বড় বড় কথা জেয়াদা দিন থাকে 
না। আম বুড়ো হ'লে তোর ভাতার বুড়ো 
হ'ত না? না তোর ভাতার 'দাঁদ বিয়ে করে- 
ছিল ? 


বগ। দূর আবাগি ভালখাশি, মড়পোড়ার 
?ঝ; মাঁড়ঘাটায় তোর বাপ কাট যোগায়? 
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পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মাঁড়- 
পোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্লো, মলে কাটের দাম 
নেবে না-বান্দ রাঁড় তোর মাঁড়পোড়া 
বাবাকে বলে দিস, আমি মলে কাঠগুণো 
যেন শুকনো দেয়। 

বিল্দু। তুমি মলে গোর দেবে, কাট 
লাগবে না। 

বগ। গোর দেবে তোর বাপ্কে আর তোর 
বাপবয়াস ভাতারকে। ভালখাঁগ তুই যে 
আছে কি, ওতে কিছ বস্তু রেখোছ। তোর 
পাচ বংসর আগে আমার বিয়ে হয়েছে, আম 
পাঁচ বংসর একা ভোগ কাঁরাঁচ, তার পর 
রগড়ে মগড়ে নিংড়ে চিংড়ে সাদা ফ্যাক্‌ 
ফ্যাক্‌ ফে'সোওটা আঁবের আঁটটে আঁস্তা- 
কুড়ে ফেলে দিইচি, তুই কাটকুড়ানীর মেয়ে 
সেইটে কুঁড়য়ে য়ে খাঁচচিস্‌। 

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ ক'রে মারস্‌ কেন, 
ওলো পাড়াকুশ্দটীল পাঁটবেচার মেয়ে, তোর 
বাপ পঃটিমাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে 


বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে 
করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে 
রেখেছে-বাব্রা মেগের বয়স হ'লে যেমন 
রাখে, তেমন তোকে রেখেছে। তুই বারেন্ডায় 
[িক্‌ ঝুল্‌য়ে দে, মেজেয় সাদা বিছানা কর, 
তাকিয়ে বসা, বাঁধাহকোগুণো মেজে ঘসে 
রাখ, খাটে দুই হাত পুবু গাঁদ পাৎ পায় 
বারগাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর্‌, 
ফারগ্গি করে খোঁপা বাঁধ, বেধে বাব্‌কে 
নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, 
কালি দে। 

বিন্দু । ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাস+, 
রাধাকৃ বল মন, 

আম বৃদ্ধ বেশ্যা তপাঁস্বনী এইচি 
বৃন্দাবন। 
বগগ। ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কাঁল 
রে, ওরে আমার ডাবনারকেলের ন্যাওয়াপাঁতি, 
ওয়ে আমার মাঁড়পোড়ানীর কমূলে বাছুর; 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


বাছার বাাঁঝ দাত ওঠে নি, বাছা বাঁঝ মাঁড় 
দিয়ে কামূড়াচ্চে--ও আবাগি, সরে যা, ও 
পোড়াকপাঁল বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে 
সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ বব বলে 
ভুল হয়_ 
আঁম ফচ্‌কে ছংড়ী, ফুলের কুশড় 
মাঁড়পোড়ানীর ঝি, 
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বাঁলাছ। 
[ পদ্মলোচনের দাঁড় ধাঁরয়া নৃত্য। 
আমি ফচ্‌কে ছংড়ী, ফুলের কুশড় 
মাঁড়পোড়ানীর বি, 
'বয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বাঁলাছ॥ 
বন্দু । (পদ্মলোচনের নাঁসকায় কিল 
মাঁরয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করোছলি, 
তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সইতে 
হয়_থাক্‌ তোর বুড়ীকে নিয়ে, আম বাপের 
বাড়ী যাই। 


[বিন্দুবাসনণর প্রস্থান। 


পদ্ম। বড়রাণী তোমার জি'ত। তুমি 
হাজার হক্‌ আমার সময়ের মাগ-_ 
বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় 
জল দিতে হবে না। 
পদ্ম। আম তোমাকে এক দিনও অমান্য 
কার নি, তুমি যখন যা চাও তাই 
আঁছ। 
বগ। তোমার আর ভাতারাগার ফলাতে 
হবে না, তুমি ভাতারও না ভাতারের ভা-ও না; 
অচিল ধরে বেড়ায়_ 
পদ্ম। (গত) আয় আমার অণুলের নাধ 
আঁচল ধরে 'পছে পিছে- 
বগ। পোড়ারমূখ, মরে যাও। 
পদ্ম। যশোদাব নীলমাঁণ যেমন, 
ননশ খায়তো নেচে নেচে। 
বগ। আম পাগলও নই ছন্নও নই যে 
কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা কববে। 
পদ্ম। সন্ধ্যা হলো এখন স্নান হলো না। 


[ উভয়ের প্রদ্থান। 


জামাই বাঁরক 


দ্বিতীয় গন্ভ?হ্ক 


বেলডেজ্গা, অভয়কুমারের ঘর। 
পচ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ। 


অভ। লোকের উপর লোক, লোকের উপর 
লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখায় না, বিশেষ 
তোমার অনুরোধ, কাল যাব- যাওয়া মাত্র, 
আঁধক দিন সেখানে থাকৃতে হবে না- মাগি 
গ্যাদায় গদ গদ, স্বামী চাকর বাকরের সাঁমল। 
আস্তে হবে। 

পদ্ম। জামাই বাঁরক। 

অভ। জামাই বাঁরকে রাতাঁদন প্রেত- 
কীর্তন হচ্চে-কেউ সখীসম্বাদ গাচ্চেন, কেউ 
পাঁচাঁলর ছড়া বল্‌চেন, কেউ গাঁজা টিপ্‌চেন, 
কেউ গুল খাচ্চেন। 

পদ্ম। তুমিও তো গুলি খাও। 

অভ। জামাই বাঁরকে বাস কত্তে গেলে 


গুলি খেতে হয় আর দাঁড় রাখতে হয়। 
পদ্ম। জামাই বাঁরকটে আমার দেখা 
হয় নি। 


অভ। একটা বড় ঘর। জামাইবাবুূরা শালা 
বাবুদের বৈঠকখানায় বসলে শালা বাবুদের 
লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্তাবাব্‌ বাড়ীর পাশে 
একটা বড় ঘর তৈযের করে দিয়েছেন, সব 
জামাইরা সেইখানে থাকে; জামাই, ভাইবি- 
জামাই, ভাগ্নীজামাই, নাত্জামাই, জামায়ের 
জামাই, সব সেই ঘরে থাকে। 

পদ্ম। এখন কতগাঁল আছে ? 

অভ। সাড়ে বায়ান্ন জন। 

পদ্ম। আবার আদ পেলে কোথায় ? 

অভ। চাপরাস হারাণে জামাইগুলোকে 
আদ বলে গুণঁত করে। 

পদ্ম। রাততে শোবার সরঞ্জাম আছে? 

অভ। আছে বই 'কি-তিন কুঁড়ি খাট: 
আছে- দাঁড় দিয়ে ছাওয়া-তন কুঁড় বালিশ 
আছে, তিন কুঁড় পাশবালশ আছে; সব 
জামাইদের এক একটা ভাবা হ'কো আছে, 
কাঁলকেও একটা ক'রে; তামাক, টিকে, আগুন 
এক কোণে থাকে, এক জন চাকরের 'জম্মা, তার 


'তার ঘরে ঢুকি। 
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হুকুম আছে তামাক দেবে; গাঁজা গাল চরস 
1নজে নিজে সেজে থাও। 

পদ্ম। ক দন অল্তর বাড়ীর ভিতর যেতে 
পায়? 

অভ। তন দন, চার দিন, কেউ কেউ 
হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বংসর। 

পদ্ম। কষ্ট বড়। 

অভ। কম্টের চূড়ান্ত। যাঁদ খাবার 
সংস্থান থাকে, তা হ'লে ক আর সেখানে 
যাই। বিশেষ, গুঁলটে অভ্যাস করে পরাধীন 
হয়ে পাঁড়াছ, জামাই বাঁরকে অকেশে গাঁলর 
উপয্স্ত আহার মেলে। 

পন্ম। তবে দাগ্গাফেসাত আর ক'রো না, 
মানয়ে জুনয়ে গিয়ে সেখানে থাক। 

অভ। আমার ত তাই ইচ্ছে তা আমারে 
যে রাখে না। 

পদ্ম। কে? 

অভ। মাগ মানব। এবারে যাদ কিছু 
অহত্কারের চিহ দৌখ তা হ'লে তার মুখে 
নাত মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব। 

পদ্ম। ভায়া আমাকে সঙ্গে নিও, আম 
ডবোল মার আর খেতে পারি নে। আবাগণরে 
পালাউঠুয়ে দিয়েছে; এখন জোর যার 
মূল্লুক তার, টানাটানি ক'রে যে নিতে পারে। 
আমি সন্ধ্যার পর এবাড়শ ওবাড়ী বসে গল্প 
কার তার পর রাত দুই প্রহর হ'লে বাড়ী যাই, 
দুই আবাগী ঘহমূয়ে থাকে, যার ঘরে ইচ্ছে 
জেগে থাকলে শম্ভু 
নিশম্ভুর যৃদ্ধ হয়। 

মভ। দাদা, এখন রাত হয় নি, এখন 
বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুরমারা করবে, এস্‌ 
দুই ভাইতে গিয়ে আহার কার, তার পর রাত 
আঁধক হ'লে বাড়ী যেও। 

পদ্ম। আচ্ছা ভাই। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 


ভৃতশয় গভণাৎ্ক 


বেলডেগ্গা, পদ্মলোচনের দরদালান 
[বন্দুবাসিনীর প্রবেশ 


বিন্দ। (্ব্গিত) আজ ভোর পর্য্যন্ত 
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জেগে থাকবো । অনেক রেতে বাড়ী আঙেন, 
আর নুঠ্‌ ক'রে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন 
আস্‌বে অমাঁন গলায় গামছা 'দয়ে ঘরে নিয়ে 
যাব। বগী আবাগণী ঘম্‌য়েছে, সাড়াশুড় 
আর পাঁচিচ নে। আম দোর ভোঁজয়ে দোরের 

আড়ালে দাঁড়্য়ে থাঁক। 
[ প্রস্থান। 

বগলার প্রবেশ। 

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি ঘুময়েচে। 
আজ যেমন আসবে ওমনি ঘরে নিয়ে যাব। 
একটু ফাঁক পায় আর 'বান্দ আবাগনর ঘরে 
ঢোকে। আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে 
আমার বুক থেকে মিন্সেরে যেন ছিড়ে 
নিলে। এখন ইচ্ছেয় তো আমার ঘরে যায় না, 
ধরে বেধে যত নে যেতে পাঁর। আম ঘরে 
গিয়ে বাঁস। যাই আসবে আর গলায় আঁচল 

দয়ে টেনে নিয়ে যাব। 
[ প্রস্থান। 


চোরের প্রবেশ 


চোর। এরা সব ঘদমূয়েছে, এই বেলা মাল 
সরাবার সময়-বড় ঘরে ঢ্যাক। 
বন্দ্বাঁসনীর প্রবেশ 
[বন্দু। চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাঁটা 
মারতে মারতে) তবে রে পোড়ারমূখো 
ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও 'ক 
একাঁদন আমার ঘরে যেতে নাই; আঁম ঘুময়ে 
পাঁড়, আর উনি টিপ টিপি বড়রাণীর ঘরে 
দূদে গোবরের গন্ধ; মুখ ঢাঁকস্‌ কেন? 
(নাঁসকার উপরে দিল) তোর আজ হয়েছে 
দক, তোকে আমার 'বছানায় শুইয়ে ঘাঁটর 
বাড়ি মেরে মাতা ভেঙ্গে দেব। 


বগলার প্রবেশ 


বগ। (চোরের গলায় অণ্ল দিয়া ঝাঁটা 
মারতে মারতে) বাল ও পোড়ার বাঁদর, বেদে 
চোর, যাচ্চো কোথায়; এঁদকে এস; আমিও 
তোর মাগ-, আমাকেও বিয়ে করেচিস; ওকেও 
যেমন দৌখস্‌ আমাকেও তেমাঁন দেখতে হয়। 
আঁম তো আর তোর মার পেটের বন নাষে 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


আমার বিছানায় শ্লে তোমার সমন্বয় করৃতে 
হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়, পেন্ঠে কিল) 
আয় ড্যাকরা ঘয়ে আয়। (কল) 

বন্দু। আরে পোড়ারমুখ কোথায় যাও-_ 
আজ তোমারে ঘমে ধরেছে, যমের হাত ছাড়াতে 
পারবে না-তব্ যে যাস্‌ হ্যাঁ রা বেহায়া 
বেইমান। (াঁটা প্রহার) পোড়ারমূখে বাক্যি 
হরে গিয়েছে, মৌনবতাঁ হয়েছেন। (নাসিকার 
উপর িল)। 

বগ। ছোটরাণর কলগুণো বড় 'মা্ট, 
আমার কিলগ্‌ণো তেতো, তাই ছোটরাণীর 
দিকে ঢল্‌কে পড়চো-পড়াচ্চি,। তোমাকে, 
বশট এনে তোমার নাক কেটে নিই। 

পদ্মলোচনের প্রবেশ 

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন 
রে; দুই আবাগণী কাটাকাঁট করে মর্চিস্‌ 
নাকি? মর আপদ যাক; আমি বাল 
ঘ্দময়েছে, ঘুম কোথা বুনো মাঁহষের যুদ্ধ 
বাদয়েছে। 

বগ, বিল্দ। চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ 
কে? 

পদ্ম। তোরা ভাতার গড়্‌য়ে ঝকূড়া 
কচ্চিস না কি? 

বগ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন 
ঝাঁটাগুণো বৃথা গেল, এমন জোরের কিল- 
গুণো বাজে খরচ হয়ে গেল। 

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে? 

[বন্দু। চোর চুর করতে এয়েছে। 'টাঁপ 
টিপি বগণীর ঘরে যাচ্ছিল, আমি বাল তুমি 
লাগলেম, তার পর বগী এসে যোগ 
[দিলে। 

পদ্ম। ওরে ব্যাটা পি'দেল চোর, আমার 
ঘরে এষেছ চুরি কত্তে, . বাঘের ঘরে ঘোগের 
বাসা রা হারামজাদা_চল্‌ ব্যাটা চল তোকে 
প্ীলসে দেব__ 

চোর। মশাই গো, প্ীলসে দেবেন না-- 
এক দিনের মার বাঁচয়ে দিলেম। 

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর ত? 

চোর। আম চোর, না তুমি চোর। 

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে ? 


জামাই বারিক 


চোর। তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের 
মার হজম কর কেমন ক'রে ? 
পদ্ম। এ কথা তুমি বলৃতে পার। 
চোর। আম বিশ বছোর চুর কঁচ্চি এমন 
বপদে কখন পাঁড় নি; বাপ্‌ যেন চরাক 
ঘুর্য়ে দলে। জান্তেম ভাল মানসের 
' মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম, ও মা 
কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন ফালপেটা 
হাতুঁড়। 
পদ্ম। আচ্ছা বাপু, আমি নেমকৃহারামি 
কন্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি 
বাড়ী যাও। 
চোর। এরা আর এক চোট লেবেন। 
[ প্রস্থান। 
পদ্ম। তোদের জহালায় আম ছি দেশ- 
ত্যাগী হব_তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস 
তোদের সাহস ক, এই রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্ছে, 
গ্রামের লোক নিশুতি, সাড়া শব্দট নাই, 
তোরা কি না এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ 
বাদয়োচস-_আম আজ কারো ঘরে যাব না 
এই দরদালানে পড়ে থাক্‌্ব। 
বিন্দু । ব্াঁঝাঁচ, তোমার 'ফাঁকর আম 
বাঁঝাচআমি ঘরে যাব আর তুম বগণী 
আবাগীর ঘরে ঢডুক্‌বে। 
পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক 
না। 
বগ। বগী আবাগণী ভেসে যাক্‌। 
পদ্ম। তুমি না হয় চোৌক দাও। 
€(উপবেশন) 
বগ। আমার বেলা চোঁক দাও, আর 
বান্দর বে'লা কাছে ব্স-_আ পোড়াকপালে 
একচোকো; তোমার মূস্ডুটো আজ বঝাঁটার 
গোড়া দিয়ে গড়ো কত্তেম তা চোর ব্যাটা এসে 
সতাঁন হলো-ছোঁটরাণি আমার কাছে বস, 
ছোঁটরাণি, আমার গায় হাত বূলাও, ছোঁটরাণি 
আমার অন্তজল কর- পোড়ারমুখ্, মরে যাও, 
ছোটরাণশীর কোল খাল হক্‌। বলে 
নামে নাই, 
একচখো ভাতারের মূখে বাসি আকার 
ছাই। 


২৪৯ 


বন্দু । ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকফ 
বল মন, 
আম বৃদ্ধ বেশ্যা তপাস্বনী এইচি 
বৃন্দাবন। 
বগ। 'বান্দ পোড়াকপালি তুই আর কথা 
কস্‌ নে, পোড়ারমূখ যাঁদ বুঝতে পেরে থাকে" 
তোকে ত্যাগ কর্বে-ও তো চোর না, তোর 
নাগর, তুই পোড়াকপাঁলি বড় খেলয়ার, নাগর 
বলে আনল, চোর ব'লে ছাপাঁল-_ 
বন্দু । ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ 
বল মন, 
আম বৃদ্ধ বেশ্যা তপাঁস্বনী এইচি 
বৃন্দাবন। 
বগ। কালামহখী কাঁচখ্দকী দদদ তুল্‌চেন; 
এতক্ষণ মনচোরার গায় দুদ তুললেন, এখন 
ভাতারের গায় দুদ তুল্‌চেন__ 
বন্দু। ভিক্ষা দাও গো ভ্রজবাসা, 
রাধাকৃ্ক বল মন, 
আম বৃদ্ধ বেশ্যা তপাদ্বিনী এইচি 
বৃত্দাবন। 
বগ। আজ থেকে তুই আর ভাতার পাব 
নে, আমি এই ভাতারের কাছে বসলেম। 
পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধাঁরয়া উপবেশন 
ওকে বিষ খাইয়ে মারবো তব তোকে দেব না 
--ভাতার যমকে 'দতে পাঁর তব সতশনকে 
দিতে পারি নে। 
বন্দ। তোর ভাগের দিকে তুই বসাঁল, 
তাতে কি আম কথা কই; আমার ভাগ ছঃবি 
তো ঝাঁটার বাঁড় খাঁব_. 
বগ। ছোঁব না তো কি তোকে ভয় করবো, 
এই ছংলেম। (পেদ্মলোচনের বাঁ পায় এক 
িল)। 
বন্দু । আমার পায় তুই এক কিল মারল 
আমি তোর ,পায় দুই কল মারি। পেদ্স- 
লোচনের ডান পায় দুই িল)। 
বগ। তবে তোর পায় তিন কিল-- (বাঁ 
পায় তিন কিল)। 
শবন্দ। তোর পায় এই চার কিল। (ডান 
পায় চার িল)। 
বগ। বটে রা সর্বনাশ, তবে দেখবি 
না কি কেমন করে তোকে রাঁড় কাঁর--€বশট 


২৫০ 


লইয়া পল্মলোচনের বাঁ পায় এক কোপ)। 
[ বগলার প্রস্থান। 
পদ্ম। পা-টা একেবারে গিয়েছে, দু 
আগগুল কোপ বসেছে-_উত্থানশান্ত রাহত। 
1বন্দু। আহা পোড়াকপালশ মাচ কোটা 
কারে কেটে ফেলেচে_-এস তোমায় আম টেনে 
ঘরের ভিতর নিয়ে যাই। [উভয়ের প্রস্থান। 


তৃতশয় অগ্ক 
প্রথম গভাঙ্ক 


কেশবপুর জামাই বাঁরক 
চার জন জামাই আসান 


প্রথম জা। গোঁজা টিপতে টাঁপতে) 
আমি ভাই আজ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাই 
নিগার দাদির সরান 
| 

দ্বিতীয় জা। গোঁজা টিপতে টাপিতে) 
হয়োছল কি? 

প্রথম জা। বাল্সৌছলেন, তা আড়াই 
দিনে সেরে গিয়েছে; আজ এক মাস কু'ড়ে- 
গিনি বলেন কাহল। 

তৃতীয় জা। তোমার তবু একটা আঁছলা 
আছে, আম আজ দশ দিন জামাই বাঁরকের 
বরেগা গৃণৃচি, আর তান সস্থশরীরে 
খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আম 
পাঁচকে রোজ বাল, প্পাঁচি আমার নামের 
পাসখানা নিষে আয়, আম আজ বাড়ীর ভিতর 
যাব,” তা বলে “তোমার নামের পাস দিতে 
চান না।” 

দ্বিতীয় জা। গোঁজা টিপিতে টাঁপতে) 
কাঁদন এখানে ছিলাম না এর মধো অনেক 
কাণ্ড হয়ে গয়েছে, দেখছ যে-পাসগ্াঁলন 
থাকে কোথা ? 


চতুর্থ জা। গিল্নির ঘরে। যারে যারে 
[তান বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য তার 


তার নামের পাস পাঁচর কাছে দেন, পাঁচ জল 
খাশুয়ার সময় দিয়ে যায়। 


দীনবম্ধ্‌ রচনাবলণ 


ত্বতণয় জা। গাঁজা টিপিতে টিপতে? 
বনা পাসে যাবার যো নাই? 

তৃতায় জা। না। 

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেম্টা করে- 
ছলে? 

তৃতীয় জা। আম একাঁদন বিনা পাসে 
দরওয়ান ব্যাটা পাস দেখতে চাইলে, দেখাতে 
পাল্লেম না, অদ্চন্দ্র আহার করে ফিরে 
এলেম। 

প্রথম জা। (গাঁজা 'টাঁপতে টা'পতে) 
সময় না হলে আর আমাদের দরকার হয় না-_ 
মেল গ্যান্ডার ফিমেল গুস্‌-- 

দ্বিতীয় জা। সাবাস দাদা বেশ বলেচ-_ 
ক বল্‌বো গাঁজা িপৃঁচ তা নইলে শেক্হ্যাণ্ড 
কত্তেম- নেভার মাইন, কোন দাও। (কনৃইতে 
কনৃইতে ঘর্ষণ) শালাবাবদের পাস নাইঃ 

চতুর্থ জা। তাদের হ'ল বাড়ী, তারা যখন 
মনে করে তখন বাড়ীর ভিতর যায়-__বউমাদের 
পাস আছে বটে, তাঁদের কতকটা আমাদের 
দশা। 

তৃতীয় জা। সে কাঁদন? যে কাঁদন খাঁড়া 
ধরতে না শেখে, তার পর জোর করে কেল্লা 
দখল করে। 

দ্বিতীয় জা। গোঁজা টানয়া গীত) 

(বাউলে সর, তাল একতালা) 

মার দম কসে দম গাঁজার কল্‌কে তুলে 

না খেয়ে রয়েছে আমার পেটটা ফুলে; 

গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই, 

কেহ নাই মোর বাপের কৃলে। 

অভাগা কপাল, কান্তা যেন কাল 

প্রহারে পয়জার ধাঁরয়ে চুলে। 

প্রথম জা। (গাঁজা ট্রানিয়া গণত) 

(রাগ 'সিম্ধু জঙ্গলা, তাল খেমটা।) 

বল কি হবে মছে ভাবলে এখন, 

ভাবতে উচিত ছিল বিবাহ ষখন। 
অজ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দু বেলা চড়ে না হাঁড়, 
তাইতে আসি *বশুরবাড়ী, করি কাল যাপন। 

দ্বিতীয় জা। 'নবারণকে ডাক্‌ না ভাই, 
সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনা যাক্‌। 


জামাই বাঁরক 


তৃতাঁর জা। তারা খোলা ছাতে গাল 

খাচ্--এ এয়েচে। 
পাঁচজন জামাইয়ের প্রবেশ । 

1ত্বতীয় জা। নিবারণ একবার সাত কান্ড 
রামায়ণটা শুনয়ে দাও। 

পণ্চম জা। ক্ষেত কি বাবা-বেদী করে 
দাও। 

প্রথম জা। এই তোমার বেদ (একখান 
খাটে গুঁটকত লেপ পাতন। 

দ্বিতীয় জা। তবে বেদীতে আরোহণ 
কর। 

পণ্চম জা। কিছ ভাল লাগ্‌চে না বাবা, 
মাগ মহাশয় রাগ করেচেন, পাঁচ দিন পাস 
পাই 'নি। 

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ 
আরম্ভ করে দাও, আজ পাস পাবে। 

পণ্ম জা। (বেদীতে উপবেশনানন্তর) 
এক নিশবাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলা সাধারণ 
বিদ্যার কর্ম নয় বাবা । তবে শোন,এ যে 
রোজ সকাল বেলা অর্থাৎ যামিনী 'বিগতা 
হ'লে পূর্ব দিকে, পরমরুণয়া পশ্যাত দৃশাং, 
ভার লাল, র্তবর্ণ, 'হঙ্গুলের মত, কাঁচা 
সোনার ন্যায়, একখানা চক্মকে থাল উদয় 
হয়, ওটা সূর্যা-তোমরা ভাব ও ব্যাটা কেবল 
সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আঁপসের কাজ 
চালয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়, এমন নয়, 
ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্যাবংশ। 
বংশটা ভার বংশ, এখন নির্বংশ। এই 
সূর্যবংশে, দশরথ নামে এক রাজা 'ছিল, 
মহাবলপরাক্রম ভূধর মহাধর ধরাধর সাগর 
নাগর ডাগর রাজা; অন্দরমহলে রাণীর পাল। 
পালঝাড়া রাণী, অর্থাং সকলেই বন্ধ্যা, 
শরকাটরও গর্ভ হয় না, বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ 
নাই। 

রাজা যাগ যত হোম নোাদ্দ স্বাস্থ্যরক্ষা 
কুশাসন সাগরমল্থন গন্ধমাদন কত কল্লেন 
কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সণ্টার হ'ল না। 
রাজা ভেবে ভেবে পচন্তাজহরো মনূষ্যাণাং। 
তখন কুক সাহেবের আড়গড়া হয় নি, কি 
উপায়ে বংশ রক্ষা করেন। 

তৃতীয় জা। জামাই বারক ছিল না? 


২৫১ 


পণ্চম জা। রাধীদের সঙ্গে জামাই 
বারকের শাশুড়ী সম্পর্ক, থাকলেই বাকি 
হতো-রাজা 'ফিংকর্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব 
গ্যাঁটাগোটা অকালকুদ্মা্ড গোচ একজন 
খাঁষকে আনালেন, তার নাম রসশঙ্গ; 
খাঁষবর যোগ আরম্ভ করূলেন। বাবা কার 
বারা কি হয় কে বলৃতে পারে, রসশৃঙ্গ 
তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের 
কত্তে লাগলো । রাম, লক্ষণ, ভরত, শন্রুঘন। 
ছেলে চারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে 
[লিখতে 'দলে। অল্প কালের মধ্যে ছেলে- 
গুলো আমাদের শালাবাব্দের মত পদ্ম- 
পলাশলোচনবত ফুলে উঠলো । পরাক্ষার 'দিন 
উপ্পাস্থত, রাজা কড়াংকেতে আপামর সাধারণ 
পারদর্শাঁ, তাই নিজে 'জজ্ঞাসা কর্বেন। রাম 
উপাঁস্থত, রাজা জিজ্ঞাসা কল্যেন “পন্টাশ 
কড়া” ? রাম বল্যে “বার গণ্ডা দু কড়া,” রাজা 
গালে একটা প্রচণ্ড চড় মাঁরয়া বল্যেন “তোর 
কিছ বিদ্যা হয় নি তুই বনে যা”। লক্ষণ 
উপাঁস্থত--“পণ্টাশ কড়া” ? “সাড়ে বার গণ্ডা” 
_ প্রচণ্ড চড় মাঁরয়া রাজা বল্যেন যা ব্যাটা' 
তুইও বনে যা। ভরত শন্লুঘম উপাঁস্থত-_ 
“পণ্তাশ কড়া”? দুই জনে একবারে বল্যে 
“পাঁচ গণ্ডা সাত কড়া” রাজা একটু মূচকে 
হেসে বল্যেন “যা তোরা রাজা হগে”। 

রাম লক্ষমণ িতৃআজ্ঞা প্রাতপালনে 
পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়ংমাত বিবেচনায় 
পণ্চবটশীর বনে উপসংহার কাঁরযা ডেরাডান্ডা 
পু সাঁওতালনন্দনাদগের 
সহিত হেড়েডুডু, নবীন তুড়ীক, কপাট 
কপাট, ডাশ্ডাগাঁল খেলতে লাগলেন, অল্প 
দিনের মধ্যে সূমের্‌ শিখর নিকর পরাজত 
দাঁগ্বজয়শ বীর, হয়ে উঠুলেন। হাতমধ্যে 
কিচকল্দা আঁধপাঁত বাল রাজার জ্যোন্ঠ 
পূত্রের পারিণয় উপলক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় 
নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যামৃটাওয়াল 
উপ্পাস্থত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েছে_বাঁল 
রাজা সিংহাসনে বরুভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ 
কারয়া উপাবিন্ট; দুই পারবে হনুমান, 
জাম্বুবান, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি 
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লোমাচ্ছাদত উচ্চপুচ্ছধারী মহোদয়গণ 
চেয়ারে বেণ্টে কোচে বিরাজ কচ্চেন; জরির 
উপ, মরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, 
সাটনের চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল । রাম 
লক্ষমণ াকট পেয়োছল-- তারাও সভায় 
উপ্পাস্থত-বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া 
দুটোর স্বভাব ীবকূড়ে গিয়োছল--বাঁল 
রাজাকে বল্যে খ্যামটাওয়াল দুটোকে আমাদের 
দাও, বাল বল্যে দেব না-ঘোর যুদ্ব_বালি 
রাজা বধ। খ্যাম্টাওয়াল দুটোকে দু ভাইতে 
ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সাঁতা সেটা নিলে 
রাম, যেটার নাম শূর্পণখা সেটা নিলে লক্ষণ । 
লক্ষ্মণ সভার্যযান্রান্তরে শুচি হইয়া পণ- 
বটশর বনে আগমন করে দেখেন শৃর্পণখা 
মায়াবন? রাক্ষস, রাবণের ভাগন+৭- তৎক্ষণাৎ 
গাজরাজাঁবানান্দিত বারদবৃন্দপরাজত রজক- 
রঞ্জন গদ্দভিবৎ চীৎকার শব্দ করলেন, নয়ন 
দয়া ক্োধানল, হোমানল, দাবানল, বাড়বানল, 
1বরহানল, কামানল বাঁহর হইতে লাগলো-_ 
বল্যেন পাপীয়াঁস, কালামীখ, কলাঁঙকাঁন, 
কুরঙগনয়াঁন, কাঙ্গালিনি, তুমি দূর হও; এই 
বলে তার নাক কাণ কেটে 'িয়ে তাকে বিদায় 
করে ?দলেন। লঙ্কার রাবণ রাজা শুনে তেলে 
বেগুনে জহলে উঠলো,_ছল করে রামের সীতা 
হরণ করে নিয়ে গেল, রাম বাতাহত কদলীবৎ 
মাভায় হাত 'দিষে কাঁদতে লাগলেন। 
রামটা ভ্যাবাগঙ্গারাম; লকার বাঁম্ধটে 
খজ্জরকণ্টকবৎ তাঁক্ষণ, ছল বল দুব্বল কল 
কৌশল তার সকাল হস্তগত- বল্যে দাদা তুই 
কাঁদস কেন? পাঁচ পয়সার টিকে কিনে 
আন্‌, আর পাঁচ বাঁড় পাকা কলা সংগ্রহ কর, 
আঁম তোর সীতা উদ্ধার করে দাঁচ। রাম 
তাই কল্যেন। লক্ষমণ হনুমানাদগকে এক 
একাঁট কলা দয়ে বশীভূত করে তাদের লেজে 
এক একখানা টিকে ধর্য়ে বেধে দিলে। তার 
পর বল্যে যাও সব লগকার চালে গিয়ে বস। 
হনূমানেরা কলা খেয়েচেন কলার কাজ না 
কল্যে কৃতঘনতা হয়-হুপ্‌ হপ্‌ করে লঙ্কার 
চালে বসলো আর লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেল। 
রাবণ সবংশে নিপাত-বেড়া আগুনে পালাবার 
যো নাই- লঙ্কা ছারখার, সীতা উদ্ধার। হীত 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


সাতকাণ্ড রামায়ণং সমাপ্ধীমদং। এই হচ্ছে 
রামায়ণ, তা বেদীতে বসেই বলো আর চামর 
হাতে করেই বল। 
তৃতীয় জা। বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না। 
পণ্চম জা। বোল্লকের রামায়ণ বাল্মণীকর 
সঙ্গে মল্বে কেন? কিন্তু মূল এই। 


পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ 


চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে 
পীরের গান হক্‌। 
ষ্ঠ জা। চার জন দোয়ার চাই। 
চতুর্থ জা। জামাই বারকে দোয়ারের 
ভাবনা নাই। 
ষষ্ঠ জা। চোমর মান্দরা লইয়া চার জন 
জামাইয়ের সাঁহত গাঁত।) 
মাণিকপীর, ভবপারে যাবার লা, 
জয়নাল ফকিরি নেলে ফোন খালে না, 
চারজন জা। মাঁণকপণীর-_ 
ষণ্যত জা। আল্লা আল্লা বল রে ভাই নাব 
কর সার, 
মাজা দুলয়ে চলে যাবা ভবনদীর পার। 
চার জন জা। মাঁণকপণর--(ইত্যাঁদ।) 
ষষ্ঠ জা। শ্দন রে ভাই বিবরণ, 
লবদ্বারে আছে জবন, 
কখন যে পালাবে বল্‌তে নাহ পারি; 
দুনিরেটা ক্যাবল মিছে, 
খোদার নাম বিনে জান্বা সকাল ঝক্মারি। 


ব্যানে বিকেলে দ্‌পহরে, 
মানী লোকের রাখ্‌বা মান, 
গোরিব লোককে করবা দান 
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর। 
আপন গোন্ডা বুঝে লেবা, 
পরের গোণ্ডা পরকে দেবা, 
বড় গোনা কেজয়ে করা কাঁজকো হয়রাণি। 
পাঁর প্যাকম্বর মাথায় ধরা, 
অন্ধকারে দেখে তারা, 
,হ্াসয়ার্ছে কাম কর্না ছোড়্‌কে শয়তানি। 


জামাই বাঁরক ২৫৩ 


ঝুট্বাতমে না দেবা দেল, 
সতছে বানাবা এরেল, 
ভীন্তভাবে কর্‌বা পূজো বাপ মার চরণ। 
গোনা বরাবর নাইকো বিষ, 
ভনে 'দ্বিজ গোলামনাবস 
এই তো ধরম শাস্তের লেখন। 
. চার জন জা। মাঁণকপণর-_- ইেত্যাদ।) 
ষণ্ঠ জা। সৃবুদ্ধ গোয়ালার মেয়ে কুব্াদ্ধ 
ঘাঁটল, 
বেসালির ভিতর দৃগ্ধ রেখে পীরকে 
ফাঁক! দল। 
চার জন জা। মাঁণকপণর- হেত্যাঁদ।) 
ষ্ঠ জা। কত কীর্ত আছে রে ভাই, 
কওয়া নাইকো যায়। 
দেখ সাদর সমে দোলার 'বাঁব 
ডাল চেপে যায়। 
চার জন জা। মাণিকপীর-- (ইত্যাদি) 
ষন্ত জা। ওরে, কদুকুমড়ো রাকৃলে ফেলে, 
তুশ্চু নেবেল ব্যাল, 
আজগবি দুনিয়ার খেলা সর্ষের মাঁধ্য ত্যাল। 
চার জন জা। মাঁণকপীর-_হেত্যাদ।) 
ষষ্ঠ জা। মূসলমানের মোল্লা রে ভাই 
হাদুব মাধ্য সাধু, 
কদুকুমডো ছেড়ে দিয়ে আঁকির মাধ্য মধু। 


চার জন জা। মাঁণকপীর- হেত্যাদি।) 


ষ্ঠ জা। আস্মানেতে ম্যাগের খেলা করে 
[সংহলাদ, 

আর 'দিনের বেলায় স্য্য ওঠে রাতির 
বেলায় চাঁদ । 

চার জন জা। মাণিকপণর-- হেত্যাদ।) 
ষ্ঠ জা। পাহাড়ের প্রকান্ড হাতী, শিকৃলি 
বাঁধা পায়, 

আর ঘরজামায়ে *বশ্রবাঁড় মেগের 
নাত খায়। 

চার জন জা। মাঁণকপণীর- হেত্যাদ।) 
ষণ্ত জা। কত কেরাম জান রে বন্দা কত 
কেরাম জান, 

মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঞ্গায় বসে 


টান। 
চার জন জা। মাঁণকপশর--€ইত্যাঁদ।) 


যত্ঠ জা। দৃর্গির ছাওয়াল কার্তক রে 
ভাই মোরগ চেপে যায়, 
আর পৃজো পাল বাঁজাবাবর' 
ছাওয়াল করে দেয়। 
চার জন জা। মাঁণকপণর--হেত্যাদ।) 
ষ্ঠ জা। রাতির বেলায় ভূঁতর ডরে 
ডর্য়ে ওঠে ছেলে, 
আর হড়্কো মেয়ে ঝমৃকে ওঠে 
খসম কাছে এলে। 
চার জন জা। মাঁণকপীর--ইত্যাদ।) 
তৃতীয় জা। বিরহ হবে নাঃ 
দ্বিতীয় জা। হবে না তোমায় কে বললে? 
ষ্ঠ জা। এই বার হবে। গেয়ে লাও তো 


ভাই। 


চাব জন জা। মাণকপশর- (ইত্যাঁদ।) 
ষষ্ঠ জা। 'বরাহণশ বাব আমার গো, 
বাঁদে নাকো চুল। 
কলজেতে ফুটেছে কাঁটা পণ্চবাণের হুল। 
চার জন জা। মাঁণকপশর_-(ইত্যাঁদ।) 
ষষ্ঠ জা। সায়েরে গিয়েচে স্বামী হাবাল 
আঁধার করে, 
পরাণ জবলে গেল 'বাঁবর ককলের ঠোকরে। 
চার জন জা। মাণিকপীর- হেত্যাদ।) 
ষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে 
খসম যাঁদ থাকৃতো কাছে রে 
প্চ্তো নূমাল 'দয়ে। 
চার জন জা। মাঁণকপীর- (ইত্যাঁদ।) 
ষষ্ঠ জা। পিকড়েয় বসে কাঁদ্‌চে বাব, ডুবি 
আঁীখর জলে, 
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে খসম খসম বলে। 
চার জন জা। মাঁণকপীব- (ইত্যাদ।) 
ষণ্ঠ জা। যাঁড়ের মাথায় শিং 'দয়েছে 
আল্লা আল্লা*'বল রে ভাই পালা 
কল্লাম শেষ। 
চার জন জা। মাঁণকপশর-(ইত্যাদ।) 
তৃতীয় জা। এবারে পাঁচালন হক্‌। 
পাঁচ এবং চার জন দাসীর প্রবেশ 
দ্বতায় জা। পাঁচালশতে আর কাজ নাই, 


এখন পাঁচির পাঁচালস শোনা যাক্‌। 


২৫৪ 


পাঁচি। আর সব কোথায় 

প্রথম জা। খোলা ছাতে গুল খাচ্চে। 

পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পাল্লে 
আম আপনার কাজে হাত 'দতে পাঁর। 
(দাসাীদের প্রাত) ওগদনো এখানে রাখু_তোর 
হাতে কি? 

প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড়া। 

পাঁচি। তোর হাতে 2 

দিবতীয় দা। চিনির পানার গামলা। 

পাঁচি। তোর হাতে? 

তৃতীয় দা। দুদের গামলা। 

পাঁচি। তুই কি এনাচসৃঃ 

চতুর্থ দা। শশা, কলা, পেয়ারা । 

পাঁচি। দুদের উড়ুকি এনাঁচিস 2 

তৃতীয় দা। এই যে। 

পাঁচি। তুই এানাঁচস্‌ ? 

দ্বিতীয় দা। এই যে। 

দ্বিতীয় জা। পাঁচ, তোর নাম পাঁচি হ'ল 
কেন রে? 

তৃতীয় জা। পাঁচর পাঁচ জন ছিল বলে। 

পাঁচ। এখন আর আমার পাঁচ জন নয়। 

তৃতীয় জা। ক জনঃ 

পাঁচ। এখন জামাইয়ের পাল। 

পণ্চম জা। পাঁচ তুম দ্রৌপদৰ। 

পাঁচ। না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হ'তে 
বাবুদের বাড়ী_ 

তরুণ তপন রূপে বিমোহিত মন, 

বিবাহ না হতে কুন্তী আর্পল যৌবন। 

পণ্চম জা। পাঁচ, তোর পতন হয়েছে। 

পাঁচ। কোথায় 2 

প্রথম জা। কুয়োর ভিতর। 

পণ্চম জা। ঠাট্টা কর না বাবা, আমার 
দাদা 'রাফিউ লেখেন। 

প্রথম জা। তাঁর নাম কি? 

পণ্টম জা। ভোঁতারাম ভাট্‌। 

প্রথম জা। যান বৈষ্টব ছিলেন তার পর 
কলমা কেটে কাঁজ হয়েছেন? 


পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্কে বড় 
সাধারণ লোক জ্ঞান করো না-তাঁর 
1রাফউয়ের ভার ধার-_ 


প্রথম জা। খানা কাটা যায়ঃ 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


পণ্ম জা। তুমি মূর্খ, 'রাঁফউয়ের “ধার” 
বুঝবে কি, পাঁচি বুঝেছে। 

পাঁচ। আঁশবণট। 

পণ্চম জা। পাঁচ তোর পতন হয় 'নঃ 

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাটের চক্ষু থাকে তো 
হয় 'নি। 

তৃতীয় জা। আমার চকে ত নয়। 

পণ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট বলেন কাঁবিতা 
লেখার প্রণালী হচ্চে পতন তিন দুই তিন 
[িতন” তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে 
গিয়েছে। 

প্রথম জা। ওর যে বয়েস তিন তিন দুই 
সাত হ'তে পারে। 

পাঁচ। ভোঁতারাম ভাট বাঁঝ জামাই 
বাঁরকে লেখা পড়া শিখোছলেন ? 

পণ্চম জা। তোরে লেখা পড়া শেখালে 
কে? 

পাঁচ। কেন আমার স্বামণ। 

পণ্থম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া 
জানে ? 

পাঁচ। তোমাদের চাইতে ভাল। 

পণ্টম জা। পাঁচি তুমি ষোড়শী, রূপসা, 
সরসী, বায়সী-- 

পাঁচ। পোড়া কপাল আর কি, বায়সী যে 
কাক। 

পণ্চম জা। কাক; সী'র মিল কন্তে তোকে 
কাকা ব'লে ফোলাচি। 

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তুই এত গহনা 
পোৌঁল কোথা 2 

পাঁচ। জামাই বারিকে। 

পণ্চম জা। পাঁচ, তুম আমাদের 
কাঁমসার জেনারেল; তুমি যে প্রমদা পাঁরমল 
[পঞ্গল প্রণালীতে রসদ সর্বরা কচ্চ, তম 
একটু গা ঢাকা হয়ে থেক। 

পাঁচ। কেন গো? 

পণ্চম জা। লুশাই এক্সাঁপাডসানে ধরে 
1নয়ে যাবে। 

পাঁচি। তাতে তোমাদের আঁধক ভয়। 

পণ্চম জা। কেন লো? 

পাঁচি। তারা বাঁধা খেগো বয়েল ধচ্চে। 

পণ্মম জা। ভাল বলেচ পাঁচ ঠাকুর্বক_- 


জামাই বারক 


আমি মরে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সহমরণে 
চল। 

পাঁচ। সহমরণে যে যাবার সেই যাবে-_ 
এখন তোমরা এক জায়গায় খাবে, না আমার 
টানা পড়েন কত্তে হবে? 

ষ্ত জা। আমরা সব খোলা ছাতে 


বাব। 
[দশ জন জামাইয়ের প্রস্থান । 

প্রথম জা। পাঁচ, আমার পেট জবলে 
উঠেছে আমাকে এইখানে দে। (একখান 
রেকাব আর দ্যাট বাটি লইয়া উপবেশন।) 

পাঁচি। (দাসীদের প্রাত) তোরা এদকে 
আয়। (দুটি গোল্লা, চারখান শশা কাটা, 
একটি খোসা-ফেলা পেয়ারা, এক উড়াঁক 
চানর পানা, এক উড়াঁক দুধ প্রদান।) 

প্রথম জা। আর একট দুদ দে, আজ বড় 
গ্রলি টোনাচ। আহার) 

তৃতীয় জা। পাঁচ, আমার নামে পাস 
বের্‌য়েচে 2 

পাঁচ। বলতে পাঁর নে, পাসগুলন 
আমার আঁচলে বাঁধা আছে। 

দ্বিতীয় জা। আজ যে দোখ আঁচিলভরা 
পাস, বাবুদের বাড়ন শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত 
নাগা সন্ব্যাসীর আহ্হান কেন 2 

তৃতীয় জা। পাঁচ, পাসগুলো পড়ে পড়ে 
আমার হাতে দে না ভাই। 

পাঁচি। (অণুল হইতে পাসগ্লন খালয়া 
পঠনানন্তর প্রদান।) যতীন্দ্রমোহন, 'দগম্বর, 
নাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, 
জগম্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, 
জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র 
[সাঁনয়ার, রত্গলাল, বাঁত্কম,_ 

তৃতীয় জা। আমার নাম এখন বেরুলো 
না, কি সব্্বনাশ, আর কখান আছে? 

পাঁচি। একখান। 

তৃতীয় জা। পড় দোঁখ। 

পাঁচি। মৌলাঁভ আব্দুল লাঁতিফ। 

দ্বিতীয় জা। ও কার? 


২৫ 


তৃতীয় জা। ও তো ছোট জামাইয়ের, সে 
রাতাঁদন চশমা চকে দেয় বলে তাকে আমরা 
আব্দুল লাতফ বালি--পাঁচি, আম আজ 
গলায় দাঁড় দিয়ে মর্ব। 


অভয়কুমারের প্রবেশ 

অভ। পাঁচ, আমার পাস বের্য়েচে ? 

পাঁচ। তোমার পাস হারয়ে 'গয়েছে। 

অভ। আম তবে বাড়ীর ভিতর যেতে 
পাব না? 

পাঁচ। বিবেচনার স্থল। 

অভ। তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী 
থেকে আনল কেন? 

ছ্বতীয় জা। সেখানে গভল্ত্রণা হয় বলে 
-আজ পাস পৌঁয়াচ বাবা, আজ এক লাফে 
লঙ্কা ডঙ্গাতে পাঁর- 

হাবার মার প্রবেশ 

হাবা। অভয় কোথায় ঃ তার জন্যে লেখন 

এনাঁচ। 


অভয়ের গ্রহণ 


পাঁচ। হাতে লেখা পাস। 
দ্বিতীয় জা। কাঠের বেরাল 
হয়, ইন্দুর ধত্তে পার্লিই হ'ল। 
হাবা। বলে-- 
নৌকা িঙে চাই নে আম আজ্ঞে যাঁদ পাই, 
গঙ্গাজলে সাঁতার ?দয়ে *বশুরবাড়নী যাই। 
ধদ্বতীয় জা। হাবার মা একটা গান কর্‌। 
হাবা। (গীত, রাগ 'সন্ধয কাফি, তাল 
খেমটা |) 
মনের মত নাগর যাঁদ পাই, 
প্রেমডোবেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই, 
মোতি আমূলা 'দিয়ে চুলে, সাজয়ে খোঁপা 
বকুলফধলে, 
মূচকে হেসে কাছে বসে দূবেলা তার 
মন যোগাই। 
(নৃত্য) 
পাঁচ। তোমরা জলটল খাবে, না কেবল 
নাচ দেখবে? 
দ্বিতীয় জা। তুমি অগ্রসর হও, আমরা 
তোমার পশ্চাৎ পশ্চাং বংসবং ধাবমান হই। 
[ সকলের প্রস্থান। 


হ'লে কি 


২৫৬ 
দ্বিতশয় গ্রভাত্ক 


কেশবপুর, কাঁমনীর শয়নঘর 
কামিনী এবং হাবার মার প্রবেশ 


কাঁম। হাবার মা তার গায় তো গন্ধ 
কচ্চে না, ও যখন বাড়ী থেকে আসে, তখন 
ওর গায় বোট্‌্কা বোট্‌কা গন্ধ হয়_বাড়ীতে 
খেতে পায় না, তেল মাখে না, নায় না, 
কামায় না। 

হাবা। তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে-_ 
আম দোখাঁচ কেমন তেল মেখেচে, চুলগুলো 
যেন তেলে সাঁতার 'দিচ্চে। 

কাম। তবেই আমার মাথা খেয়েছে; 
বাঁলশের ওয়াড়গুলন মাল্পকাফূলের মত 
ধপ্‌ ধপ্‌ কচ্চে, এক দিন শুলেই কক্ষাত 
মেথরাণীকে ডভাকৃতে হবে। 

হাবা। তুই যে ঠ্যাকারের কথা ক'স, 
তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায়। 

কাম। রাগ করে গেল, থাকৃতে ত 
পালে না, তু ক'রে ভাকৃতেই ত আবার 
এয়েচে। 

হাবা। রাত অনেক হয়েছে, তুই শো, আম 
তারে ডেকে আনি। 

[ প্রস্থান। 


কামি। (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন 
অঙ্গ দর্শন কাঁরতে কারতে।) 
এ কি বাবার বিবেচনা, 
দেশে কি বর মেলে না, 
স্যাওড়াগ্াছের কেলেসোনা, 
তাঁর হাতে এই ললনা! 


মেকুরের সমীপস্থ চেমারে উপবেশনানল্তর 
দীর্ঘান*বাস) 
কেন বা বাঁদনু চুল, কেন মাল্লিকার ফুল, 
ঘিরে দিন কবরীর গায়; 
কেন আলতা দিন রাঙ্গা পায়; 
কাঁটতটে চন্দ্রহার, মার মার কি বাহার, 
কিবা হার পয়োধরোপরে; 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলণী 


ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রাঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধয়, 
মোঁদপাতা 'দিচি পদ্ম করে; 
যোগ ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম; 

নবীন যৌবন ধন, কারে কার বিতরণ 
পাঁরণেতা পোড়া বাঞ্থারাম। 

ঘরজামায়ে অল্নদাস, পড়ে গাল খাচ্চে ঘাস, 
বার মাস করে জবালাতন। 

এখান নিকটে বসে, মাতা খাবে দাদ ঘসে, 
ফাটা পায় ছিশড়বে বসন। 

থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে, 
মাথায় বিচাঁল বাঁধ আনে, 

এমন চাসার কাছে, আমার ক সুখ আছে, 
দি আছে কপালে কেবা জানে। 


অভয়কুমারের প্রবেশ 


অভ। কামান, এখন যে জেগে রয়েছ? 

কামি। টেনেলের উপর এক বোতল 
গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায়ে 
ঢেলে দাও, আতর ল্যাভেন্ডার মুখে রগড়ে 
রগ্‌ড়ে মাখ, তাব পর আমার কাছে এস। 

অভ। আম তা করবো না। 

কামি। অন্য অন্য জামাইবা তো' করে। 

অভ। তারা জামাই বাঁরিকের জাম্বুবান 
তাই করে-ও কথাগুঁলন আম ভালবাস না, 


ওতে আমার অপমান বোধ হয়। কামনা, 
তুই এমন নির্দয় কেন2ঃ (োমিনীর চেয়ার 
ধারণ।) 


কাম। (নোক টিপিয়া) গুরে মাঁ গন্ধে 
মলংম, গণন্ধে মলপুম, গন্ধে মলম, গণ্্ধে 
মলম; কোথায় যাব কি করবো 
কেমন করে রাঁত কাঁটাবোঁ-_গণন্ধে মলগুম, 
গন্ধে মলঃম, গুরে মা গন্ধে মল'ম-- 

অভ। (চিৎ হইয়া পাঁড়য়া চীৎকার শব্দে) 
বাবা রে, মা রে, মলেমূ রে, মেরে ফেললে রে, 
কোথায় যাব রে-_ 

কামি। দেখ, দেখ, হারাই ডোমাই হয়-_ 
বাড়ীর সকলে ওঠে। 

অভ। ওরে বাড়ীর লোক তোমরা দৌঁড়ে 
এস, আমারে মেরে ফেল্লে-বাবা রে, মারে, 
মলেম্‌ রে, মেরে ফেল্লে রে_- 


জামাই বারিক 


পাঁচ, হাবার সা, বউ এবং পৃরমাহলাচতুষ্টয়ের 
প্রবেশ 

হাবা। ও মা আম কোথায় যাব, কি হলো, 
অভয় আমার অমন ক'রে পড়ে কেন? গোঁ 
গোঁ কচ্চে যে। 

পাঁচ। ফুলাদাদ ক হয়েছে? 

কাম। হবে আবার 'কি। 

বউ। অভয়কুমার তুম চেশচাঁচ্ছিলে কেন ? 
অভ। কাঁমনী আমায় দেখে নাক টিপে 
নাকি সূরে “গুরে মাঁ গন্ধে মলম কোঁথাঁয় 
যাঁবোঁ” বলতে লাগলো আম ভাবলেম 
পেতন?। 

বউ। (কাসিনীর প্রাত) পোড়ারমুখী, সব 
বোনগুলিন এক, গন্ধ গন্ধ কারে মরেন_ 
গুদের গায় পদ্মের গন্ধ আর গুদের ভাতার- 
দের গায় পচা নদ্দ'মার গন্ধ, পোড়ারমৃখীরে 
গন্ধ গন্ধ করে রোজ ীমছোমাঁছ আদ মন 
গোলাপজল নম্ট করে_পাঁচি দৌড়ে যা' 
ঠাকুরুণকে বল্‌গে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার 
ঘমের ঘোরে ডরয়ে উঠোছল। 
[ পাঁচর প্রস্থান। 

হাবা। শুলো বা কখন, ঘুমুূলো বা 
কখন, এই তো এল--ভূতের ওজা ডেকে 
বাছারে একবার ঝাড়্‌য়ে নাও, বোধ হয় 
পেতনীর 'দম্টি হয়েছে__ 

অভ। শুভদৃম্টির সময় থেকে। 

হাবা। হীঁম্টদেবতার নাম কর। 

বউ। তুমি শীগাঁগর মর। 

[কাঁমনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের 


প্রস্থান । 

অভ। হাবার মার কথা শান, ইন্টি- 
দেবতার নাম কাঁর। 

কামি। পোড়ারমূখ, ছোটলোকের রীতর 
দোষ, অকারণ বউমার কাছে আমাকে লাঞ্চনা 
খাওয়ালেন, বউমাকে আমরা মায়ের মত মান্য 
কার তার কাছে আমার এই ঢলাঢাল, কাল 
সকালে কত ব্যাখখানা সইতে হবে, কারো 
কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। দাদা শুনে 
কি বলবেন, মা-ই বা কি ভাব্বেন। 

অভ। তুমিই তো এর কারণ। 

কামি। আজ তোমার একাদন কি 

দশ. র--১৭ 


' নে- আমারও 


২৫০ 


আমার একাঁদন, খাটে উঠবে আর ন দাদ 
মত কর্‌্বো, নাত মেরে নাবয়ে দেব। 
অভ। (দীর্ঘনিশবাস) বটে--এত দুর । 
কাম্‌। চ'ক রাঞ্গাচ্চ মার্‌বে না কি? 
অভ। গোয়ার হ'লে মাত্তেম-_ (দশর্ঘ-" 
নিশ্বাস) কাঁমান_আমি তোমার স্বামঈ-, 
কামান, আম জল্মের মত যাই, তোমাকে 
একাঁট কথা বলে যাই, তোমার কথায় আমার 
চক্ষু দয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়লো-- 
কামি। আমার মাথা খাও রাগ করো না, 
খাটে এস। 
অভ। এ শরীরে আর না। [প্রস্থান। 
কামি। কত বার অমন রাগ দোঁখাঁচ। 
(খণ্রাঙ্গ উপরে চক্ষু মদ্রত কারিয়া শয়ন এবং 
ক্ষণকাল পরে খট্রাঙ্গে উপবেশন- দীর্ঘ- 
নিশবাস।) ঘুম তো হয় না। দৌঁর্ঘানশ্বাস) 
আম তো বিষম জবালায় পড়লেম-“আজ 
পড়লো”-আমও তো আর রাখতে পারি 
“আজ পড়লো”। (য়োদন) 
"তারা জামাই বাঁরকের জাম্বুবান”-_-“গোঁয়ার 
হ'লে মাত্েম”-“আজ পড়লো'-ও মা, কি 
কার বুক ষে ফেটে যায়। 


পাঁচর প্রবেশ। 


পাঁচি। ফুলাঁদাদ তুমি এমন সর্বনাশ 
করেছ, জামাইবাবুকে নাত মেরেছ; কর্তার 
কাছে জামাইবাবু কাদতে কাঁদতে বল্যেন- 

কামি। নাত মেরোঁচ বলেচে ? 

পাঁচ। নাত মান্তে চেয়েছ। 

কাম। বাবা কি বল্যেন? 

পাঁচি। কর্তা মহাশয় গালে মুখে চড়াতে 
লাগলেন, আর বল্যেন অমন মেয়ের আর মুখ 
দর্শন করবো না 

কামি। অভয় কোথায় ? 

পাঁচ। কর্তা মহাশয় কত বল্যেন তা 
1তাঁন শুনলেন না, রাগ ক'রে চলে গিয়েছেন। 

কাঁমি। তবে আমাকে একখান খর এনে 
দাও আম মেজাঁদাদর মত কাঁর-_ 

পাঁচি। তুমি যাও কোথা ? 

কামি। মেজাদাদর কাছে। 

[ প্রস্থান। 


চে 


চতুর্থ অঞ্ক 
প্রথম গভঙ্ক 
বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ! 
অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ। 


অভ। দাদা আর তো হাত পুড়ূয়ে খেতে 
পার নে-তুমি যাঁদ অন্মাতি দাও আম 
কাণ্ঠবদল কার, আর িছ7 করদক না করদক 
দু বেলা দুটো রে'ধে তো দেবে। 

পদ্ম। হাত পোড়ান ছলনা, স্তীলোক 
নইলে থাকৃতে পার না। তাই বলো-_তুঁমি 
এমাঁন মাগমখো আবার পদাঘাত ভোজন কন্তে 
দেশে যেতে চাও। 

অভ। পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়োছল। 

পল্ম। এইবার গেলে হবে। 

অভ। আম ভাবৃছিলেম আর একটা 
পরাক্ষা ক'রে দোখ। *বশুরবাড়ী যাই, যাঁদ 
স্নেহ মমতা করে তবে সংসারধর্ম্ম কার; 
কখন কখন তার স্বভাবটা বড় 'মাম্ট হয়; 
কিন্তু দাদা, গ্যাদা মনে হ'লে সেখানে আর 
যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজি 
হয়ে থাকৃতে ইচ্ছা করে। 

পদ্ম। আম তো ভাই, বেশ আছ, এক 
বংসর বৈষব হইচি হাড় গোড়গদলো যোড়া 
লেগেচে। 

অভ। না দাদা যেতে আর মন সরেনা, 
আবার যাঁদ পদাঘাতের পালা পড়ে তা হ'লে 
হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে, আবার কষ্ট 
করে বৃন্দানে আসতে হবে-আমার যাঁদ 
প্রথম স্তী থাকৃতো তা হ'লে আমি জামাই 
বারকে জল্মের মত জলাঞ্জাল 'দয়ে 'নিজ- 
বাড়ীতে সংসারধর্ম্ম কত্তেম। 

পদ্ম। মোদ্দা কথাটা একটা মেয়েমানূষ 
চাই। 

অভ। ব্রজবাসন"দের সন্ধান নিছলে। 

পদ্ম। যাদের কেলশকদন্বের তলায় 
দেখোঁছলে ? 

অভ। এমন মনোহর মাধুরী কখন দোখ 
নাই, যেমন রূপ তেমান পাঁরচ্ছদ-_স্বভাব 
যত দূর নরম হতে হয় নরম স্বভাব 


দশনবন্ধ রচনাবলী 


স্লশলোকের প্রধান ভূষণ। 

পদ্ম। মাধব বৈরাগী বহু; কাল বৃন্দাবনে 
আশ্রম করে আছেন, তান নিতান্ত দৈন্য নন, 
তাঁর আশ্রমের চার 'দকে ফুলের বাগান, 
বাগানের প্রান্তভাগে আঁতাঁথশালা, সেখানে 
নিত্য সদাব্রত। তাঁর পূর্্ববাস কাঁলকাতার 
দাক্ষণ বারীপুর গ্রাম। তারা তাঁর মেয়ে। 

অভ। চাঁরটিই ? 

পদ্ম। বড়াট তাঁর বৈষবশী, ছোট তনাঁট 
তাঁর কন্যা । 

অভ। বড় মেয়েটিকে যাঁদ আমায় দেয় 
আম কাণ্ঠবদল কার। 

পদ্ম। আমার ইচ্ছা ছোট দুটিকে যোড়া 
বিয়ে কার, বিয়ে করে বৃন্দাবনে একবার 
শম্ভানশম্ভর যুদ্ধ দৌখ। 

অভ। ওদের যে নরম প্রকাত ওরা বোধ 
কাঁর সতীনের সঙ্গেও ঝকূড়া কত্তে পারে না-_ 
এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই, 
ওদের গায় গহনা দলে কি শোভাই হয়। 

পদ্ম। মৃণালে সোনার তাগা পরালে যা 
হয়। 

অভ। দাদা তুমি ওদের বাড়ী গিচলে ? 

পদ্ম। গিচলেম_মাধব বৈরাগী পরম 
আদর কল্যেন আর বল্যেন বাবাঁজ তুমি নূতন 
বৈষ্ণব, তোমার যখন যে সাহায্য আবশ্যক হয় 
আমাকে বলো। 

অভ। অমন বাপ না হ'লে অমন মেয়ে 
জন্মায়_মেয়েরা তোমার কাছে এল? 

পদ্ম। আম তো আর এখানে পত্নীদ্বয়ের 
পদাঘাতাহারী পদ্মলোচনবাব্‌ নই যে তারা 
ভয় করবে-আঁম এখানে বৈষ্ণবচড়ামাঁণ পদ্ম 
বাবাঁজ, তারা নিভয়ে আমার কাছে বসে কথা 
কইতে লাগলো । 

অভ। দাদা আঁম এক দন যাব? 

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা। 

অভ। বড় মেয়োট কথা কইলে ? 

পদ্ম। দুঁট একাঁট-বড় মেয়োট বড় 
ল্জজাশশলা, ছোট দুটি তত নয়-মাধবের 
বৈষবা তো রসসরোবর, নাক্‌ দে মুখ দে 
চ”্ক দে কথা কয়। 


জামাই বাঁরক 


অভ। তিনি কি এদের মা? 

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষবাঁর সঙ্গে মাধব 
সম্প্রাত কাণ্ঠটবদল করেছেন। 

অভ। দাদা তুমি বৃন্দাবনে আছ তা কেউ 


আরম্ড কর্‌লে তাই কারো কিছু না বলে চলে 
এলেম। তবে বৃন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে 
একখান চিটি 'লাখাঁছ '?কল্তু তাকে বারণ 
করে দিইচি আমার বৈষবাশ্রম কেহ না জানৃতে 
পারে। তোমার কথা কেউ জানে? 
অভ। আমর আছে কে তা জানবে দাদা 
বৈফবাঁদের সঙ্গে কশ্ঠিদলের কথা হল? 
পদ্ম। তারা স্বয়ম্বরা হবে। 
অভ। তবে তো আমার আশা নাই। 
পদ্ম। তুমি এখন সাধ্‌ পুরুষ, এক দৌষ 
ছিল গুলি, তা তুমি বৈষব হয়ে ছেড়ে দিয়েছ; 
তোমায় পেলে আর কারো নেবে না। 
অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই? 
পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক্‌। 
অভ। আর একবার দেখলে হতো--কিন্তু 
অনেক কাট খড়-না দাদা তোমায় পাঁচকা 
এনে দিচচ, এইখানেই ভরাভর। 
পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি। 
অভ। আম মাধবের আশ্রমে যাই। 
[উভয়ের প্রস্থান। 


ম্বিতশয় গর্ভাঞ্ক 


বৃন্দাবন, মাধব বৈরাগণর আশ্রম । 


'এক 'দকে মাধব, এক 'দকে পদ্মলোচনের 
প্রবেশ। 


পদ্ম। দণ্ডবং বাবাজ। 

মাধ। দণ্ডব বাবাঁজ। 

পদ্ম। বাবাজর মত্গল ? 

মাধ। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাং সক মঙ্গল। 
বাবাজি বসুন। 

পদ্ম। যে আজ্ঞা বাবাজি। 

ঘাধব। ছোট বাবাঁজর স্বভাব আত মাষ্ট, 
আমার বৈষবশী এবং কন্যা তিনাট তাঁকে 


২৫৯ 
আঁতশয় ভাল বাসে। কান্ঠবদলে সকলোর মত 
হয়েছে, এখন আপনারা অনগগ্রহ কর্লেই হয়। 
বৈধবা চতুষ্টয়ের প্রবেশ। 


পদ্ম। বাবাজ, আপাঁন বৈষবকুলাতলক . 


বৃন্দাবনভূষণ; আপনার সরলস্বভাবা সশশলা 
তনয়ার পাঁণিগ্রহণ করা সাধারণ *লাঘা নয়-_ 
তবে একটা প্রাতবন্ধকতা ছল । 

প্রথম বৈষ। কি বাবাজ ? 

পদ্ম। অভয়কুমারের একটি স্মী 'ছিল। 

প্রথম বৈষ। তা তোছোট বাবাজি বলেছেন 
_তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজিকে 
এক পদাঘাতে বৃল্দাবনে ছুড়ে ফেলে 'দয়েছে। 

“দোহ পদপল্লবমুদারম 1” 


পদ্ম। আপনাদের ছোট বাবাজ আতশয় 
স্রৈণ, সেই পদাঘাতপ্রহারিণী প্রমদার কাছে 
বলেন প্রমদার উগ্রস্বভাব হক্‌ কিন্তু তার হুদয় 
স্নেহশন্য ছিল না। 

প্রথম বৈ । বাবাঁজ! তার স্নেহটা পায়ের 
দিকে আঁধক নেবে পা দুটো রসেছিল। 

মাধ। তবে তিনি আমার কন্যার সঙ্গে 
কণ্ঠিবদলে মত দিলেন কেমন করে। 

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত দেন নাই-_তাঁর মনটা 
পারাঁণ নৌকার মত একবার কেশবপুর একবার 
বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্চিল। 

প্রথম বৈ । কুঞ্জবনে বাজলে বাঁশ 


ঘরে রয় না মন, 

শ্যাম রাখ কি কুল রাঁথ 
রাধা ভেবে উচাটন। 
দ্বতণয় বৈষ। সে স্তর কাছে যাওয়াই 


[স্থর করেছেন বাবাঁজ ? 

পদ্ম। থাকলে যেতেন। 

দ্বতীয় বৈফ। সেস্মীর কি হয়েছে? 

পদ্ম। এই লাপ পাঠ কর- আমার ভ্রাতৃ- 
পূন্রের লিপি। 

প্রথম বৈফ। বাবাজি অনুমাত করেন তো 
সমুদায় 'লাপখান পাঠ কার। 

পঙ্ম। স্বচ্ছন্দে। 

প্রথম বৈফ। (লাপপাঠ।) 


২৬০ 


1 

আপনার 'লাঁপ প্রাপ্ত হইলাম। জাবন 
থাকতে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না 
মনস্থ করিয়াছেন। আপাঁন ভবন মধ্যে যে 
ভীষণদর্শন দর্শন কাঁরয়া গৃহ পাঁরত্যাগ 
কাঁরয়া গিয়াছেন তাহাতে প্রত্যাগ্মন কখনই 
মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু 
খুল্পতাত মহাশয়! অবস্থার পারবর্তনে স্বভা- 
বের পাঁরবর্তন হয়-আপাঁন যাঁদ খহড়মা- 
দিগের দুরবস্থা এক্ষণে একবার দর্শন করেন 
আপনি দয়াদ্রীচত্তে আবাসে আসিয়া বাস কাঁর- 
বেন সন্দেহ নাই। যে ভবনে অহরহ কলহ 
কোলাহলে বায়স বাঁসতে পাইত না, সেই ভবন 
এক্ষণে শূন্যময়, নীরব, সূচিকাপতন শব্দ 
শ্রবণগোচর হয়। সব্রবাচ্ছাদক স্বামশশোকে 
সপত্লীষূগল বিগ্রহের চিরসাম্ধ কারয়া আবরল 
বিগালত জলধারাকুল লোচনে গলাগাঁল হইয়া 
রোদন কাঁরতেছেন, শীর্ণ কলেবর, মাঁলন বসন, 
দীন নেত্র, আলূলায়ত কেশ। ছোট খড় 
রন্ধন কাঁরয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় 
খুড়শ রন্ধন কাঁরয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতে- 
ছেন_একনে উপবেশন, একন্ে শয়ন, একক্ে 
রোদন, দেখিলে বোধ হয় যেন দুটি স্নেহভরা 
বিধবা সহোদরা-কেবল “হা নাথ! তুমি 
কোথায় গেলে” বাঁলয়া 'িবষাদ নিশ্বাস পাঁর- 
ত্যাগ কাঁরতেছেন, আর বাঁলতেছেন “পাপীয়- 
সীর সম্পূর্ণ শাঁস্ত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি 
বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না।” 
আম ক্ষুদ্র বাদ্ধতে যত দূর বুঝিতে পার 
বোধ হয় আপান যদ ভবনে পুনরাগমন করেন 
এক্ষণে আপাঁন সুখী হইবেন। 

অভয় কাকার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। 


সেবক শ্রীনীলনশনাথ রায়। 
বাবাঁজ! ছোট বাবাঁজ স্বৈণ, না তুমি স্্ৈণ, 
পি শুনে আপনার চক্ষে জল কেন? 
পদ্ম। 'লাপ শুনে তোমার ছোট বাবাজি 
গড়াগাঁড় দিয়ে কে'দেচেন, দ্‌ দিন বিছানা 
থেকে উঠেন নি। বলেন আমি তার সেই রাগ 
রাগ মুখখানি আর দেখতে পাব না-এমাঁন 
স্দৈণ দু দন খেলে না। 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


প্রথম বৈষ। ভাব্দ্দেন পদাঘাতের উপ- 
সংহার হল। 

দ্বিতীয় বৈষ। আপান দেশে যাবেন ? 

পদ্ম। চাট পড়ে মনটা কেমন হয়েছে, 
আর না গিয়ে থাকতে পারি নে। অভয়কুমারকে 
তোমাদের এখানে রেখে আম দেশে ষাই। 

প্রথম বৈষ। ছোট বাবাজি ঘর্জামায়ে 
হবেন নাকি? 

পদ্ম। ঢেশক স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। 

মাধ। এক্ষণে আর প্রাতবন্ধকতা নাই ঃ 

পদ্ম। কিছহমান্ত্র না। 

মাধ। তবে 'দন 'স্থর করুন। 

পদ্ম। বথাবার্তা 'স্থির হক্‌। 

মাধ। বৈষব ভিখারির বিয়েতে কথা আর 
বার্তা । 

প্রথম বৈষ। দেওয়া থোওয়ার বিষয় 
বলেন? 

পদ্ম। সেও তো একটা কথা বটে। 

প্রথম বৈষণ। প্রভূ! 

মাধ। কি বল্‌চো বৈষাবি। 

প্রথম বৈষ। একটি হীরার আংট দেব। 

মাধ। অবশ্য। 

প্রথম বৈষ। আর মেয়েকে আচগাছি 
সোনার দমদম । 

পদ্ম। তোমার মেয়ে তুমি যা ইচ্ছে তাই 
[দিতে পার। 

প্রথম বৈফ। আপাঁন কেবল বরাভরণের 
বিষয়াট শুনতে চান। কাঁলকাতার মত 
কর্বেন না; ছেলে যাঁদ একটু ভাল হল, 
রত্রগর্ভা জননী আঙ্গোটপাত পেতে বসলেন, 
ঘাঁড় দাও, ছাড় দাও, শাল দাও, ছেলেকে 


মেয়ের বাপের যেমন সঙ্গাঁত তেমনি নিয়ে 
[বিয়ে কর। 
মাধ। আমি দীন দুঃখী, বরাভরণ কোথায় 


প্রথম বৈফ। আপাঁন তো তামাক খান না, 
আপান যাঁদ অনুমাত করেন মাল্লক বাবুর 


জামাই বাঁরক 


'াপনাকে যে ফর্সটে দিয়ে গেছেন সেটা 
বরাভরণ বলে দিই। 
মাধ। বৈষবীর ইচ্ছে আর কৃষের ইচ্ছে 


পদ্ম। ছোট বাবাঁজ অনেক বরাভরণ 
পেয়োছলেন কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই। 

প্রথম বৈ । থাকবের মধ্যে ভ্গুপদাঁচহ্। 

পদ্ম। এক ছড়া সোনার গোট আছে তাই 


[ প্রস্থান। 
তৃতশয় গভণঙ্ক 
বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ, অভয়কুমারের 


লাগলেন হাতখান অন্নপূর্ণার হাতের মত 
দেখাতে লাগলো--বন্তার মাগ মরে, কমৃবন্তার 
ঘোড়া মরে, তা তোমাতেই ফল্‌লো। 

অভভ। আহারটা হল কেমন? 

পদ্ম। পাঁরপাঁটি। 

অভ। বৈফবাঁর শেট্হ্যান্ড। 

পদ্ম। মাধব বৈরাগণর অতবড় আশ্রমের 
সমদদায় রান্না তোমার বৈফবার জিম্বা ছিল। 

অভ। দাদা বৈফবাঁকে দিয়ে একাঁদন পাঁটা 
রাধা ষাক্‌। 

পদ্ম। তুমি কোন দিন মজাবে- বৈষব- 
শ্রেম্ মাধব বাবাঁজর কন্যা, গুয়াকে অমন কথা 
কখন বল না-কশ্ঠিবদলের ডাইভোর্স আছে। 

অভ। মন জেনে তবে বলব, আম 
এখনো বৈষণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ 
দোখ নি। 


২৬৯ 


পচ্যম। তোমার বিছানার যে বড় বাহার, 
গাঁদর উপর সূচুনি পাভা, বাঁশের আড়ং, 
দানে পেলে না কিঃ 

অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব 
দাদা। 

পদ্ম। আম প্রস্থান কার, বৈষফবী এখান 
তামাক 'দতে আসবেন। 


[ পদ্মলোচনের প্রস্থান। 


অভ। (স্ব্গত) লালাবাবৃদের মান্দরের 
মৃহ্যীরাগারটে গ্রহণ কত্তে হল, তা নইলে 
বৈষ্বীকে সুখে রাখতে পারবো না_ বৈষবী 
আমার নম্রতার নবনাঁলন+- ইচ্ছা প্রকাশ না 
কত্তে সম্পাদন করেন- সার্থক বৃন্দাবনে এসে- 
িলাম। (শয়ন) 
সট্‌কায় ফং দিতে 1দতে বৈষফবণর প্রবেশ এবং 
'দিয়া বিছানায় বাঁসয়া অভয়কুমারের পদসেবন। 

বৈষাঁব! তুম আহার কর গে, আম নিদ্রা 
যাই। ধূমপান) 

বৈফ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে 
আম ততক্ষণ আপনার পদসেবা করবো, 
আপনার নিদ্রা এলে আম রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ি 
তুলে এসেচি, হেন্‌শেল পেড়ে এসাঁচ। 

অভ। বৈষ্ণব, তুমি আহার কর গে, পদ- 
সেবার কিছ-মান্র প্রয়োজন হয় 'ন। 

বৈষ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে 
পাঁড়াছ, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন কল্যে 

পদসেবা কত্তেন। 

অভ। বৈফাঁব, আমি তোমার মধুর বচনে 
মোহত হলেম; তুম মুখ তুলে আমার সঙ্গে 
কথা কও। 

বৈফ। দৌর্ঘ নিশ্বাস) মা! (ভয়- 
কুমারের চরণযদগল বক্ষে ধারণপুব্বক চুম্বন 
_বৈষবীর চক্ষের জল চরণে পতন ।) 

অভ। বৈষাঁবি তুমি কাঁদচো ? 

বৈফ। মেখ তুলিয়া) আমার দ্যাট বাসনা 
ছিল। 

অভ। বল, আম প্রাণ দিয়ে সম্পাদন 
করবো । 

বৈষ। এক বাসনা তোমার পা দখান 


১১০০ 


বুকে করে চুম্বন কর্ধো, আর এক বাসনা 
স্যহস্তে তামাক সেজে এই ফরাসতে তোমাকে 
খাওয়াব। 

অভ। (একদূজ্টে বৈফবশীর মুখ নিরীক্ষণ) 
কেন? 

বৈফ। নাথ! আম তোমার পাতাঁকনণ 
কাঁমনী। মোচ্ছতা হইয়া পতন) 

অভ। আমার কাঁমনী, কাঁমনীর এই 
দুরবস্থা (কামিনীর মস্তক উরূতে ধারণ 
করিয়া জল প্রদান) কামান! কামান! আমার 
সেই কামিনী এমন হয়েছে, চেনা যায় না!_ 
কামান! কামিন! কথা কও। 


বৈফ। নাথ, আমাকে পাপাঁয়সী বলে 
যাঁদ গ্রহণ না কর আমার আর আক্ষেপ নাই, 
আমার যা বাসনা ছিল তা আজ সফল কাঁরাঁচ। 
আম আজ দু'মাস তোমার অন্বেষণে বেড়াঁচ্চ 
-_ বাপ মুখ দেখেন না,মা মুখ দেখেন না,দাদা 
কথা কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন-_আঁম 
কোথায় যাই, আমার কে আছে- দেখলেম 
সকল আবদার স্বামীর কাছে, আম তোমার 
অন্বেষণে বেরুলেম। 

অভ। কামান তুমি আর কেনদ না-আমি 
তোমার-আঁম আত নিচ্গুরের ন্যায় ব্যবহার 
কারাছ। 

বৈষ। নাথ! আমিই তার মূল- 

অভ। কামান তুমি আমার জন্যে এত 
আস্‌্তেম না। 

বৈষ। তোমার জন্যে কষ্ট করবো না তো 
কার জন্যে কষ্ট কবৃবো-সেই পাপ রান্নিতে 
তোমার চক্ষে জল দেখলেম-তুমি বল্যে 
“আজ পড়ুলো”_ আমার হদয় বিদীর্ণ হয়ে 
গেল- সেই রেতে আত্মঘাঁতিনী হাঁচ্ছলেম তা 
পাঁচি হ'তে দিলে না-যাঁদ সে রেতে তোমাকে 
পেতেম, আম তোমার পা দুখাঁন জড়য়ে ধরে 
রাগ নিবারণ কত্তেম। 

অভ। কামান সে রেতের কথা তুমি 
আজও মনে করে রেখেছ? 

বৈষণ। সে রানি আমার কালরানি; স্বামী 
হারা হলেম-সে রাত আমার শুভরামি; 


দপনবন্ধূ রচনাবলশ 


স্বামীর অমন্গ জানলেম। ডেঁপবেশনানল্তর 
অভয়কুমারের হস্ত ধারয়া) নাথ! আম 
কাঙ্গাঁলনশর বেশে ভিখারণ বৈধবী 
সম্যাঁসনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখাঁন 
দেখবো বলে কত দেশে গেলেম। আজ আমার 
পারশ্রম সফল হল-_ এখন তুম পাতাকনীকে 
ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার “অভয়” 
বলে ডাঁকি। 

অভ। কাঁমন তুমি পাপের আঁধক 
প্রায়াশ্চত্ত করেছ। তোমার ক্লেশ দেখে আম 
যার পর নাই প্রাণে বাথা পাচ্চি-তুমি শান্ত 
হও, আম আর তোমার কাছছাড়া হবো না? 
(মুখ চুম্বন) 

বৈষ। অভয়, তুম এই ফরুসাটতে 
তামাক খেতে ভাল বাসৃতে আম তাই উট 
যত করে রোখাঁচ। 

অভ। কামান তোমার স্নেহের সীমা 
নাই। 

বৈ। অভয় তুমি ঘরে এসে আপাঁন 
তামাক সেজে খেতে আর আম খাস গ্যাদার 
কোচে বসে থাকৃতেম-এখন ভাব কেন আম 
দৌঁড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কলকে কেড়ে 
নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল 
[দয়ে তোমার হাতটি মুছিয়ে দিতাম না। 
এখন আম রোজ তোমাকে তামাক সেজে 
দেব। 

অভ। আমি কল্‌কে কেড়ে নেব। কামান 
তুমি আমার আদরমাখা কামনব, তোমাকে কি 
আম আর 'কছু কস্ট কত্তে দেব। 

বৈষ। অভয় তোমাকে আমি দেশে নিয়ে 
যাব আর এখানে থাকৃতে দেব না। 

অভ। দেশে যাব কিন্তু জামাই বাঁবকে 
আর যাব না। 

বৈষণ। সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষষ 
পেয়োচ তাই নিষে তোমাব বাড়ীতে বাস 
কর্বো-_আর যাঁদ তোমার ইচ্ছা হয় এখানেই 
ত্যাগ করবো না। 

অভ। বড় বৈফবীট কেঃ 

বৈষ। ময়রাদাদ। 

অভ। মাইরি? 


জামাই বাণ্বিক 


বৈফ। ময়রাদিদিই তো আমায় নিয়ে এল, 
ওর কল্্যাপেই তো তোমাকে পেলেম। 


বৈষ। মাধব বৈরাগণ কে কুঝৃতে পাচ্চ 


অভ। না। 
বৈষ। ও যে আমাদের ময়রা বুড়ো। 
অভ। বল কিঃ শালা এমন বৈরাগণ 


ভব । ছোট বাবাঁজ দণ্ডবং। 
বৈষ। পোড়ারমুখণ রঙ্গ নিয়েই আছেন। 
ভবী। ছোট বাবাঁজ দণ্ডবং। 
অভ। রসে যে খসে পড়চো- শালীকে 
বৈষবীর বেশে এমন স্ন্দর দেখাঁচচিলো। 
ভবাঁ। তব; তো আমার কণ্ঠি কণ্ঠে দিলে 
না। 
অভ। তুম যে শাশ,ড়ী। 
ভবাঁ। বৃন্দাবনের নাড়া ভূড়, 
দাদি শাশুড়ী শাশুড়া, 
দেড় কাঁড়তে এক কুঁড়ি, 
চেনা যায় না বামন শশুঁড়, 
বৈষ্ণব ঠাকুরূণ সাগ্‌রী খপুড়ী, 
খেয়ে বেড়াচ্চেন তপ্ত মুড়ি, 
মাগ্াঁগি বেলোয়ারির চুড়ী, 
কাণ্ঠবদল ঝাঁড় ঝূড়ি। 
অভ। ময়রাঁদাদ! মাধব বৈরাগশ তোমার 
কে? 
ভবী। ভেকের ভাতার। 
অভ। ভেকের ভাতার কেমন? 
ভবী। হৃদয় কঠোর কৃষ্ণ ধন। 
অভ। কামিনীর আমি কিঃ 
ভবী। দাদার মতন ভাতারাঁট। হোস্য) 
বৈষ। পোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একে- 
বারে। 


অভ। ময়রাদদদ তোমরা এলে কেমন 


করে? 


২৬৩ 


ভবী। নাতজামাই !--পাড়ি, ছোট বাবাজি 
দপ্ডবৎ। 

বৈফ। আবার রঙ্গ । 

ভবাঁ। নাতজামাই তুমি তো ভাই সেই 
যেতে চলে এলে- সকালে বাবুদের বাড়ী লোক 
ধরে না-আম তাড়াতাঁড় কামিনীর ধরে 
গেলেম, দৌখ কামিনীর এক চক্ষে শতধায়া, 
কাঁমনীর সেই অহৎকারপ্রফল মৃখখান 
এতটুকু হয়ে গেছে। কাঁমনশর স্নেহের ভ্রোত 
অহঙ্কার-পাহাড়ে আট্‌কে ছিল, ক্রমে স্রোত 
কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল 
আমার গলা ধ'রে বল্যে ময়রাদাদ আমি 
কলাঁঙ্কনী হইচি, সতগর সর্্বস্বধন স্বামশর 
অবমাননা কাঁরাছ-এঁ দেখ কাঁমনপর ডাগর 
চ'ক সাগর হয়ে উঠ্লো-কেন দাদ আর কা্দ 
কেন, যার জন্যে কান্না তাকে তো পেয়েছ। 

বৈষ। ময়রাদাঁদ তুমিও যে কাঁদচ ভাই। 

অভ। তার পর। 

ভবাঁ। কামনী নায় না, খায় না, পরে না, 
চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার 
সর্বনাশ আপাঁন করলেম। পূজার সময় পাঁচ 
মেয়েতে নতুন কাপড় পরে আমোদ কত্ত 
লাগলো, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা 
কাপড় প'রে ঘরের মেজেয় বসে কাঁদচেন, আম 
কাছে গেলেম, বল্যে ময়রাঁদাঁদ আমার খাওয়া 
পরা ঘুচে গেছে, আমার স্বামীর উদ্দেশ নাই। 
এ দেখ কাঁমনশ আবার কাঁদলো, আমি ভাই 
ইতি কাঁর। 

বৈষ | বল্‌ না, অভয় শুনৃতে চাচ্চে। 

অভ। তোমরা বেরুলে কবে। 

ভবাীঁ। তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশাল্তরে 
লোক গেল, সকাল 'নরাশ হয়ে ফিরে এল, 
দাওয়ানাজ তোমাকে জামালপুরের স্টেশানে 
ধরোছিলেন, তা তুম বল্যে যে বাড়ীতে স্ব 
স্বামীকে নাঁত মারে সে বাড়তে আমি আর 
যাব না। ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে 
দিলে, কেবল একজন ছাড়লে না, তোমার নাম 
আর িছনতেই রইলো না, কেবল কাঁমনীর 
হদয়ে। কামিনী একাদন আমাকে বল্যে “অন্য 
কেউ তাকে আনৃতে পার্বে না, আমি গেলে 


২৬৪ 


আনতে পারি-আঁম পাঁঙ্তর অন্বেষণে যাব 
1স্থর কাঁবাছ, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে 
হবে।” আম ময়রা বুড়োর কাছে উপাস্থত 
হলেম, বল্যম ময়রা বুড়ো, তুমি কার, সে বল্যে 
আগে ছিলেম কাঁমনীর এখন তোমার। 

বৈষ। পোড়ার মূখ, মরে যাও। 

ভবা। আম বল্যেম তবে পাতৃ দত্‌ 
তোলো, আমার সঙ্গে তীর্ঘে যেতে হবে, সে 
অমাঁন কাপড় চোপড় প'রে মাতায় পাগাঁড় 
গাঁট হয়ে আমাদের সেতো হয়ে চল্ল-_দেশে 
সোরং হল কাঁমনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে 
বেরয়ে গিয়েছে। 

অভ। শালার মাথার টাক দেখলে 
আমাদোর বেরুতে ইচ্ছে করে। 


ভবী। তোমার বাড়ীতে গেলেম, ভাঁ ভোঁ 
কেউ কোথাও নাই--সেখানে এক নতুন বিপদ্‌ 
উপস্থিত; তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় 
পড়ে কাঁমনীর আচ্ড়াঁপচাঁড় করে কান্না, 
বল্যে “এত দন সোনার খাঁচায় ছিলেম আজ 
আম নজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর 
আমার সোনার অট্রালকা-ময়রাঁদাদ তুই যা 
আম এই িটেয় পড়ে থাক, অভয় শুনূলে 
আমাকে গ্রহণ কর্বে।” 

অভ। ময়রাঁদাঁদ এবারে আম কাঁদলেম; 
কামিনী আমার জন্যে এত কন্ট করেছেন। 


ভবী। তার পব ভাই আম কল কৌশলে 
পদ্ম বাবাঁজর ভাইপোর কাছে জান্‌লেম তুমি 
বৃন্দাবনে পদ্মবাবাঁজর মঠে আছ। মন্ত্রের সাধন 
বিনোদনশকে সঙ্গে লয়ে বাহ্‌ দোলাতে 
দোলাতে বৃন্দাবনে এলেম। তার পরে কেলণ- 
কদম্বতলায বনমালীর প্রথম দর্শন; পূর্্বরাগ 
অর্থাত পদাঘাত স্মরণ; বনোঁদনীর বৈষবীর 
বেশ; মাধব বৈরাগশীর আশ্রম; স্বাস্ত সকল 
মঙ্গলালয়; লগ্নপত্র; কশ্ঠিবদল; 'মলন। ইতি 
পাতি উদ্ধার পালা শেষ। 

অভ। রাম কল্যেন সীতা উদ্ধার, কামিনী 
কলোন পাত উদ্ধার। 

বৈষণ। মযরাদাঁদ আমার প্রধান সহায়, ওরে 
এক ছড়া মুক্তার মালা দেব। 


দীনবন্ধু রচলাবলশ 


ভবশ। তোর ভাতারের গলায় দে সাজবে 
ভাল-কামিনি তোর মুখে আজ হাঁসি দেখে 
আমার প্রাণ জুড়ালো। 
[বৈফবার প্রস্থান। 
অভ। পদ্মবাব আসচেন। 
পদ্মলোচনের প্রবেশ 


পদ্ম। তোমার *বশুর এসেছেন। 

অভ। মাধব বৈরাগণ ? 

পদ্ম। বিজয়বল্লভ ৷ 

অভ। কোথায় আছেন ? 

পদ্ম। মাধব বৈরাগশর সঙ্গে এখানে 
আসূচেন-মিনূসে কাঁমিন কামান কলে 
মাধবের গলা ধরে কাঁদ্‌চে, কামিনী পাঁত 
মাধবকে ষোল ভাঁরর সোনার হার পাঁরতোষক 
দয়েছেন। 

ভবী। রক্তের টান, রাগ করে কি থাকৃতে 
পারেন, ছুটে বেরয়েচেন। 

পদ্ম। উন কে আমাদের বৈষব ঠাকুরুণ 
নাঃ 

ভবী। দণ্ডবৎ বাবাঁজ। 

অভ। উীঁন আমাব দাদা হন। 

ভবাঁ। নাতজামায়ের ভাই, 

শালা বল্লে ক্ষাত নাই। 

পদ্ম। ময়রাদাঁদ সব কল্লে ঘটক 'বদার় 
বল্লে না। 

ভবণী। ঘটক বিদায় দেব। 

পদ্ম। ক? 

ভবী। ছোট মেগের হাতের রূপ-বাঁধান 
শতমুখা। 

পদ্ম। তাদের আর সে ভাব নাই-এ'রা 
আস্‌চেন। 

ভবী। আঁম যাই। 

[ ভবশ ময়রাণখর প্রস্থান । 

পচ্ম। ভায়া আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে 
যাব। 

অভ। তোমাকে কি আমি রেখে যাই। 


1বজয়বল্পভ. মাধব বৈরাগী এবং কামিনগর 
প্রবেশ 


বিজ। কোমিনীর হস্ত ধাঁরয়া) বাবা 


জামাই বাঁরক ২৬৫ 
রা গান সাকার কহ রর বিজ্ব। তবে আর বিলদ্বের প্রয়োজন নাই, 


দেশে চল। 
(তিলক রাস্র নিস মাধ। এখন আমার আশ্রমে চলুন। 

সাধবী, কামিনীকে আম সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা [বজ। তোমার আশ্রমে আজ মোচ্ছব। 

কারাচ। [ সকলের প্রস্থান । 


মেবানকা পতন) 


[প্রথম সংস্করণের আখ্যাপন্ ] 


কমলে কামিনী নাটক 


শ্রীদীনবম্ধয মিত্র প্রণীত 


[000 £ 10191089010 0119 01: 0268105, 1180090) 200 821000 ? 
9010. 1:65 : 83 502110%9, 92199 ১ ০0৫ 016 17919, 006 11010. 
1$1900510). 
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কাঁলকাতা 
নূতন সংস্কৃত যন্তে মদত 


ও 


১২৮০। ১৮৭৩ 


ও 


মূল্য ১ এক টাকা মান্ন 


বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাঁদি-বাবধ-গুণরত্ব-মণ্ডিত 
পণ্ডিতমন্ডলি-সমাদরতৎপর 
রাজভ্রীযতশন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদ;র 
সজ্জনপালকেষু। 


রাজন! 

আপনকার সরলতাপূর্ণ মুখচন্দ্রমা অবলোকন কাঁরলে অল্তঃকবণে স্বতঃই একাঁট অপূর্ব 
ভাবের আবর্ভাব হয়। আপাঁন এম্বর্যশালী বাঁলয়া কি এ ভাবের আঁবভভাব ? না, আপনকার 
তুল্য বা আঁধকতর অনেক এম্বধ্যশালশর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, 'িন্তু তদ্দর্শনে তাদশ 
ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। আপাঁন 'বদ্যানঃরন্ত বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব ? তাহাও নয়, 
ভবাদশ বহুতর বিদ্যানুবন্ত ব্যান্তর সাহত আলাপ কাঁরয়াছি, কিন্তু এতাদ্‌শ অপূর্ব ভাব 
আঁবর্ভূত হয় নাই। ভবদীয় একমানর অকীন্রম অমায়কতাই এ অপূর্র্ধ ভাবের 'নদানভূত। 
আর একটি' কারণ অনুভূত হয়; সোঁটও ব্যন্ত না কাঁরয়া থাঁকতে পাবিলাম না। কমলা ও 
বীণাপাঁণ পরস্পর চিরাবরোধিনী; আপাঁন সেই চিরাবরোধিন সহোদরাদ্বিতয়ের আবরোধ 
সম্পাদন করিয়াছেন। “কমলে কামিনী” অপরের যেমন হউক, আমার িলক্ষণ আদরের পান্নী। 
আপনারে “কমলে কামিনণ” উপহার দেওয়া মদীয় আল্তাঁরক অপূর্বভাবের পাঁরচয় প্রদান 


মান, ইতি। 
স্নেহাভিলাষী 
শ্রীদশনবন্ধয মিন্্। 


নাষ্টোলাখত ব্যাগণ 
পর ।বগণ 


রাজা (মপিপুরের রাজা)। বারভ্ষণ ব্রেক্ষদেশের রাজা)। সমরকেতু মোণপরের সেনা- 
পাঁত)। শিখাণ্ডিবাহন (এ সহকারা সেনাপাঁত)। শশাঙ্কশেখর (এ মন্্ী)। সব্বেশ্বির 
সার্বভৌম (এ সভাপণ্ডিত)। মকরকেতন এ ফুবরাজ)। বকেশ্বর (মকরকেতনের, 


বয়স্য)। 


ব্রন্ধদেশের সেনাপতি, পাঁরষদগণ, অমাত্যগণ, বয়স্যগণ, বাদ্যকরগণ 


সোৌনকগণ ইত্যাদি। 


কামিনীগণ 
গ্াম্ধারী (মণিপুরের রাজার মহিষী)। বিষ্মাপ্রয়া ব্েহ্গরাজার জ্যেন্ঠা মাহষী)। সুশশলা 
(সমরকেতুর কন্যা এবং মকরকেতনের স্বী)। রণকল্যাণণ ব্রেক্ষরাজার কন্যা) । সূরবালা, নীরদ- 
কেশী (রণকল্যাণশীর সখাম্বয়)। ভ্রিপূরা' ঠাকুরাণণী (শিখণন্ডবাহনের মাতা)। প্‌রস্রগণ, 
বাঁলকাগণ ইত্যাদি। 


প্রথম অঞ্ক 
প্রথম গর্ভঙ্ক 
মণিপুর, রাজসভা । 


বর্গ আসান, সোনকগণ দণ্ডায়মান । 


রাজা। নিপাত হবার অগ্রেই পিপীলিকার 
পালখ্‌ উঠে। ব্রহ্ধদেশাধপাঁত মনে করেছেন 
আম জীবত থাকৃতে তাঁর অপদার্থ শ্যালক 
কাছাড়ে রাজত্ব করবে। মহারাজ গোবিন্দ 
[সংহের বংশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমাবং ক্রমে ক্রমে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের সিংহাসন আমাকেই 
অর্শে, কিন্তু বিরোধ উপাঁস্থত হবার সম্ভাবনা 
আশঙকায়, আমার নিজ বংশের কাহাকেও 
কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে দিলাম না, রাজা 
মনোনীত কর্বের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাদগের 
প্রাত অর্পণ কর্লাম। 

শশা। কাছাড়ের যাবতীয় লোক, জাঁমদার, 
তালুকদার, সদাগর, কৃষক, রাজকম্মচারণী, 
সর্্ববাদিসম্মত হয়ে আত উপয্দস্ত পান্ন স্থির 
করোছল--ভীমপরাক্রম ভীমের ন্যায় 'বক্লম, 
ধনঞ্জয়ের ন্যায় রণপাণ্ডিত্য, ষুধাম্ঠিরের ন্যায় 
সত্যপরায়ণতা, নারায়ণের ন্যায় বাদ্ধি-- 

সর্ষবে। মহারাজ! শিখশ্ডিবাহন যখন রণ- 


সঙ্জায় তুরঙ্গমে আরোহণ করে, আমাদের বোধ 
অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগদম্বা 
মঙ্গল করবেন, মহারাজ ধম্ানূসারে কর্ম্ম 
করেছেন, বিজয় স্বতঃই মহারাজকে আশ্রয় 
কর্বে- 
জয়োস্তু পাণ্ডপ্যন্রাণাং যেষাং পক্ষে 
জনাদ্দনঃ। 
যতঃ কৃষ্স্ততো ধঙ্মো যতো ধর্্মস্ততো 
জয়ঃ 
রাজা। প্রজাঁদগের আবেদন প্র আম 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করে রাজনশীত অনুসাবে 
ব্হ্দেশাধপ্পাতর সম্মাতর নিমিত্ত ব্রহ্ষ- 
রাজধানীতে প্রেরণ কর্লাম। রক্ষরাজ 
অহঙ্কারে উন্মত্ত, মহিষীর ক্রশতাঁককর, 
দবদর্শতাশুন্য, আমার 'লাপর উত্তর দিলেন 
না, উত্তরের পাঁরবর্তে দূতের হস্তে একাঁট মৃত 
মূষক-শাবক প্রেরণ করলেন! ব্রহ্ধনরপাঁত 
অস্মদাদকে মাষক-শাবকবং বিনাশ কর্বেন। 
নিজ রাজধ্ৰনীতে সিংহাসনে উপবেশন করে 
প্রাতিদ্বন্বী পৃথবী-পাঁতকে মৃষিক বিবেচনা 
করা সহজ বটে, কিন্তু তান যাঁদ একবার 
যৃদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ মূর্ত হৃদয়ে চিন্তিত 
কর্তেন-সহম্ম সহন্র সৌনকের তরবারি 
ঝঙ্কার, অশ্ববৃন্দের নাঁসকাধ্যান, রণোল্স্ত 
কুজরানকরের বৃধহত শব্দ, প্রজবীলিত পট- 


৬৮ 


মণ্ডপ, উৎসাহত সোনিকের মার্‌ মার, ঘাসত 
টৌনিকের হাহাকার, শিপাসান্বিত সোনকের 
দে জল, বিনাশিত সোনকের দেহরাশি, 
শোণিতম্রোত, কুক্কর শগালের কোলাহল, 
ধূলাধূমে গগনাচ্ছাঁদত-াতাঁন যাঁদ একবার 
আলোচনা করে দেখতেন সমরে সংশয় আছে, 
বিজয়ের কিছুই 'স্থিরতা নাই-ৃতান যাঁদ এক- 
সালভ অগণনণয় সৈন্যসামন্তশালশ আঁমত- 
তেজা 'দাগ্বজয়শী দশাননও সমরে সবংশে 
ধংস হয়েছিল-তানি যাঁদ একবার চিন্তা করে 
দেখতেন ভারতবষাঁয় ভূপাঁতি সমহদায়, 
প্রকৃতিপ্রদত্ত কবচকুণ্ডলবিভূষত বীরকুল- 
কেশরা কর্ণ অজাতশন্র অজ্জনের শিক্ষাগুরু 
দ্রোণাচাষ্য, মন্দাকনীনন্দন গভীর ধীশান্ত- 
সম্পন্ন ভন্ম সহায় সত্তেও সংগ্রামে ধার্ত- 
রাষ্রীয়কুল সমূলে 'নম্মূল হয়োছিল-তান 
যাঁদ মাঁণপুর যুদ্ধে পৃব্বতন রহ্গাঁধপাঁতর 
দুদ্দশা একবার মনোমধ্যে স্থান দিতেন, তা 
হলে কখনই এমত অব্্বাচীনের ন্যায় উত্তর 
দিতেন না, এমত রাজনশীতাঁবগাঁহ্ত কাব্যে 
হস্তক্ষেপ কাঁরতেন না, এমত অধম্মাচরণে 
পাগলের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতেন না। ব্রহ্মাধপাঁত 
কৃপমন্ড্ক, কপে বসে আপনাকে শন্রুহীন 
সম্রাট বিবেচনা করূচেন, বাহর্গত হলেই 
জানৃতে পারবেন তাঁর শমনস্বরূপ আশীবিষ 
আছে-ব্রহ্মাঁধপাতি বিবরের শৃগাল, 'ববরে 
বসে আপনাকে সর্্বাধপাতি বিবেচনা কর্‌চেন, 
বহির্গত হলেই জানৃতে পার্বেন তাঁব নিপাত 
সাধক মাহয আছে, মাতঙ্গ আছে, শাদ্দ্দল 
আছে, সহ আছে। কুস্‌ম কাননে মাঁহষাঁব 
ভূজলতাস্পর্শসুখান্ভবে জ্ঞানশূন্য হযে 
রাজ্ঞীর আজ্ঞায় রাজ্ঞীর ভ্রাতাকে কাছাড় 
রাজত্বে আঁভষেক করেছেন। নবানা মাহষাঁর 
ভুজবল্লী কোমল, কিন্তু মণিপুর-সেনার করাল 
করবাল কঠিন। দূরাত্বাকে আর আস্পদ্ধা 
দেওযা উচিত নয়, এই দণ্ডে দুরাত্মার দণ্ড 
বিধান করা কর্তব্য। 

সাজ সাজ বারকুল তুমূল সমরে, 

সাহসে সংহার কর অরাতানিকরে-- 
চম্ম বর্ম আস শল কাঁরয়ে ধারণ 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


বীরদম্ভে বাঁজরাজ কর আরোহণ, 
সাপাঁট বিশ্বাস আঁস সৈনিক সম্বল, 
কচুর মতন কাট শন্নুসেনাদল, 
ব্ঘর রক্ষেশে কেশে কাঁর আকর্ষণ 
মাঁণপূর কারাগারে কর রে ক্ষেপণ। 
দুম্মীতর দর্প চরণ, গব্ব খর্ব হবে, 
মূষিক মাজ্জার কেবা বুঝবে আহবে। 
সকলে । (করতালি দয়া) অবশ্য অবশ্য। 
শশা। মহারাজ! পাঁচ বংসর থেকে 
সেনাপাঁতি সমরকেতু আমায় বলে আসূচেন 
আঁচরাৎ ব্রহ্মাধপাঁতর সাঁহত আমাদগের সমর 
উপাঁস্থত হবে। আমরা সেই অবাধ সমরোপ- 
যোগী আয়োজন করে আসূচি। পদাতিক, 
অশ্বসেনা, শস্বপুঞ্জ, শাবির, বাহক আমাদের 
সকলই প্রস্তুত, যাঁদ যুদ্ধ করাই স্থির সঙ্কর্প 
হয় তবে আমরা মূহূর্ত মধ্যে ব্রন্মদেশ পরাজয় 
কর্তে পাঁর। 
সম। মল্ত্িবর আর 'যাঁদ” শব্দ প্রয়োগ 
করবেন না, যখন বন্ষাধপাঁত মহারাজের 
পর অবমাননা করেছেন, যখন রক্ষাঁধপাঁত 
দূতের হস্তে মৃত মাাক-শাবক প্রেরণ 
করেছেন, তখন যুদ্ধের আর বাঁক কিঃ সমরা- 
নল সম্যক প্রজবালত হয়েছে, বাঁকর মধ্যে 
আমার রণক্ষেত্রে গমন করে ব্রন্মভূপাঁতির মুন্ডাট 
মহারাজের পদপ্রান্তে বিক্ষিপ্ত করা। ব্র্গ- 
মহশপাঁতর মাঁস্তচ্ক প্রকীতিস্থ না হবে, নতুবা 
[তান কোন্‌ সাহসে মাঁণপুর মহাঁ*বরের 
সাহত যুদ্ধ করৃতে উদাত হলেন। কি 
দুরাশা। কি অসহনীয় আস্পর্ধা! ?ি ভয়গ্কর 
অপাঁরণামদার্শতা! আমাঁদগকে মাষকশাবক- 
বং বিনাশ কবৃবেন! আমার হস্তীস্ঘত কৃপাণ 
দেখুন, এই কৃপাণের কল্যাণে আঁম শত শত 
শত্রু নিহত করোঁছ, এই কৃপাণের কল্যাণে 
নাগা পরত কাছাড় রাজ্য হইতে মাঁণপতর 
রাজ্যের অন্তর্গত করোছ, এই কৃপাণের 
কল্যাণে জয়ল্তশ পর্বতাধী*বরের সামা 
এসকল ২৬ ০ 
কল্যাণে শ্রীহটনরপাঁতি সান্ধবন্ধনে আবদ্ধ 
হয়েছেন, এই কৃপাণের কল্যাণে ব্রপ্রাধপাঁত 
লুসাই প্ধতে আর হাপ্তিধারণ ্ষদাপ্ভত 
করেন না, এই কৃপাণের কল্যাণে বন্যজন্তুতুল) 


কমলে কামিনী নাট 


' লৃসাইদিগের আক্রমণ রাহত করোছ-এই 
কৃপাণ হস্তে কাঁরয়া প্রাতজ্ঞা কারতোছ ব্রহ্গ- 
সেনার শোঁণতন্োতে পদপ্রক্ষালন কাঁরব, 
প্রাতজ্ঞা রক্ষা না হয় কৃপাণ ভগ্ন কারয়া 
মেয়েদের ব্যবহারের নামত সঁচকা নির্মাণ 
করে দেব। মহারাজ ! রণসজ্জায় সঙ্জীভূত 
হউন, সহসা জিগণষা ফলবতী হবে। রণে 
শিক্ষস্ডিবাহন সহায় থাকলে আম পৃঁথবীস্থ 
কোন রাজাকে শঙকা কার না। 

সব্রবে। ব্রন্দদেশাধপাঁতর পদাতিক-সংখ্যা 
আঁধক, কিন্তু মহারাজের পদাতকের ন্যায় 
সশাক্ষিত নয়, তথাপি সংখ্যাঁধক্য আশঙ্কার 
কারণ বটে। সেনাপাঁত সমরকেতু কৌশলে 
অজ্পতা পূরণ কর্বেন। মণিপুর অ*্বসেনা 
ভৃবনাবখ্যাত, সংখ্যাও আঁধক, 'কন্তু অশ্ব- 
সেনা দ্বারা জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা 
যেতে পারে না, আমার বিবেচনায় নাগা পর্বত 
হতে 'বিংশাঁতি সহম্ত্র নাগা সৈন্য আনয়ন করা 
আবশ্যক_জনবল বড় বল-_ 
1সংহরাজ কি শৃগালশ্রেণী দেখে 
ম্িয়মাণ হয়? শাদ্রদল কি গভ্ডালকার 
সংখ্যাধক্য দর্শনে সঙ্কুচিত হয় ? খগপাঁত কি 
নাগকুলের সংখ্যাবলে ভঁত হয়? মাঁণপূরের 
এক একাঁট সৌনক রক্ষদেশের এক এক শত 
সৌনিকের সমকক্ষ, সুতরাং ব্রন্ধনরপাঁতর 
সেনার সংখ্যাধক্য কোন প্রকারেই আমাদের 
আশঞ্কার কারণ হতে পারে না। কৌশলনিপুণ 
সেনাপাঁতি সমরকেতু এবং দূরদ্শর' সাঁচব 
শশাঞ্কুশেখর পাঁচ বংসর অবাধ যে 
সমরায়োজন করেছেন তাতে একটি কেন 
ছ্বাদশট ব্রন্মাধপাঁতি নিপাত হতে পারে, 
অতএব ব্রহ্ধদেশের সৈন্যাঁধক্যে ভীত হওয়া 
নিততাল্ত ভীরূতার কার্যয। সৈন্যাধ্যক্ষ সমরকেতু 
যাঁ্দ বিংশাত সহম্্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে 
রণস্থলে উপস্থিত হন আর আম যাঁদ দশ 
সহম্্র অ*বসেনা সমাভব্যাহারে তাঁহার সহায়তা 
কার, অব্যাজে রন্াধপাঁতর অকর্্মণ্য 
গঙ্ডাঁলকাপ্রবাহ এরাবতীপ্রবাহে নিমগনা হবে, 
তাহাতে গকছূমান্র সন্দেহ নাই। মঞ্গলাকাজ্ক্ষী 
সভাপাঁণ্ডত মহাশয়ের সদুপদেশ আমার 
[শিরোধার্ধয। নাগা সৈন্য সংগ্রহ করা অপরামর্শ 


২৬৯ 


নহে। কিন্তু এটি যেন মহারাজের এবং 
সভাসদবর্গের প্রতীতি থাকে আম “আঁধকল্তু 
ন দোষায়” বিবেচনায় নাগা সৈন্য সংগ্রহ 
অনুমোদন করুঁচি, কিন্তু ব্রক্ঘভ্‌পাঁতর সেনা- 
সংখ্যার আধকতা আশঙকাবশতঃ নয়। আঙ্গি 
মু্তকণ্ঠে আবচালত চিত্তে বাঁলতোছ, ব্রহ্ষ- 
মহাপাঁতর অপাঁরমেয় পদাতিকসংখ্যায় আমত- 
তেজা অজাতশন্ মণিপ্রেশবরের অণমান্ন 
আশঙ্কা নাই। যাঁদ ব্রহ্দেশীয় সৈন্যের 
সংখ্যাধিক্যে আশঙ্কা করার আবশ্যকতা হয়, 
তবে এই মান আশঙ্কা করুন কাছাড় যুদ্ধে 
ব্হ্মাধিপাতির সৈনিক-সংখ্যা আঁধক বাঁলয়া 
ব্রহ্ধদেশের বহুসংখ্যক বামাঙ্গিনী বিধবা হবে। 
শুনিলাম মাহষাঁর মনোরঞ্জনের জন্য স্বৈণ 
ব্রহ্দভূপ আপনার শালাকে কাছাড়ের রাজা 
করেছেন, শুনিলাম বম্মার অপকৃষ্ট সেনা- 
মাষকশাবক প্রোরত হয়েছে। আমার এই 
তরবার দেখুন; এই তরবার সেনাপাঁত 
সমরকেতু আমার শস্বাবদ্যার 'নপুণতার 
পুরস্কার স্বরূপ অপত্যস্নেহ সহকারে আমায় 
দান করেছেন; বারশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন 
ভবাননপাঁতির প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্রকে পজা 
এই তরবারর পূজা করিয়া থাক; এই 
আরাধ্য তরবারর আশীব্বাদে গ্লাস” শব্দ 


“আমার আভধান হইতে উচ্ছেদ হয়েছে; এই 


তরবাঁর হস্তে করে আম প্রাতজ্ঞা কারতোঁছ, 
রণস্থলে শালা রাজার মস্তক ছেদন করে 
মাহষীর মনোরঞ্জনের ব্যাঘাত জন্মাইব, এবং 
পাপমাতি সেনাপাঁতিকে সমরে পরাজত করে 
মাঁণপ্রেশ্বরের 'শাবরে জীবিত আনয়ন 
কাঁরব, এবং সকলের সমক্ষে মৃত মৃষিক- 
শাবকাঁট তার দন্তদ্বারা কাটাইয়া লইব। আমি 
যাঁদ বভ্রবাহনের বংশে জল্মগ্রহণ কারিয়া 
থাক, আমি যাঁদ সেনাপাত সমরকেতুর 
সুশাক্ষিত ছাত্র হই, আমি যাঁদ মাঁণপুর- 
মহাশ্বরের কৃতজ্ঞ সহকারী সেনাপাঁত হই, 
আমার এই দাম্ভক গ্রাতজ্ঞা অবশ্যই 
পাঁরপালন কাঁরব। প্রাতজ্ঞা পাঁরপালন কাঁরতে 
না পারি, আমার এই পৃজনীয় তরবারিখান 


২৭০ 


আমূল বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করে আমার 
আঁকাঁঞৎকর জীবনে জলাঞ্জাল 'দিব। হে 
রাজ্যেশ্বর! বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, 


রণবাদ্য সহকারে সমরক্ষেত্রে শুভষান্রা কারবার সকলে । 


অনুমাত প্রদান করুন, ব্রক্মাঁধপাঁত আঁচরাৎ 

শমনসদনে গমন কর্বেন। 
বিভাঁষত বিকাঁসত কুস:মাঁনকরে, 
নবশন মুকুলে, নব ঘনরুচি দামে 
পাণ্ডব মাতঙ্গ পদে হইল দাঁলত, 
দেখাইতে পুনরায়, দেব চক্রপাঁণ 
দর্পহারী পণতান্বর পাঠালেন বুঝি, 
দম্মাতর দুষ্ট শিরে দুষ্ট সরস্বতী; 
নতুবা নীচাত্মা কেন, দিয়া জলাপ্জাল 
ধর্ম আচরণে আর সুনীতি পালনে, 
পাঁড়ছে পতঙ্গ প্রায়, জান পাঁরণাম, 
মাণপুর-পুরন্দর-অশান-অনলে 2 
সাজ রে সমরে, ডঙকা বাজাইয়া তেজে, 
তলিয়ে অম্বরপথে বিজয়পতাকা। 
মাঁণপ্র-পরবালা কমলারুপিণ+, 
কপোলে দুলছে বা শ্যামল অলকা-_ 
বীরকন্যা বীরজায়া বরপ্রসবিনী-_ 
লইয়ে মঙ্গলঘট রাঞ্জত সিন্দুরে, 
পরিপচর্ণ পূত জলে মুখে আম্রশাখা, 
স্থাপন কাঁরবে দিয়ে শুভ উলমধবানি, 
বিনোদ বেদীতে গঠা পাঁবন্র কদ্দমে, 
সাধিতে সংগ্রামে হিত মঙ্গল ?বজয়। 
বীরবালা ফুলমালা ধাঁরয়ে মস্তকে, 
নমস্কার পূর্ণ কুম্ভে কাঁর ভান্ত ভাবে, 
কর যাত্রা বীরদল অরাত দলনে। 
সরঙ্গে তুরঙ্গ সেনা-অটল আসনে, 
ছুটছে তুরঙ্গ তবু মাঁট কাঁপাইয়া, 
উঠিতে ভূধরে বেগে যেন 'বিহত্গম, 
পশ্চাতে কেমন, ঘনে ক্ষণপ্রভা প্রায়, 
নলকে অনলকণা নালে শিলা বাজি, 
গাঁজয়াছে বাঁজপৃন্ঠে বুঝি বীরবর- 
চালাইব রণস্থলে করে ধার জোরে, 
তেজঃপুঞ্জ তরবার কুলিশ বিশেষ। 
মরে শীক্ষত অশ্ব কার সন্টালন, 
মহণীলতা সম শু কারব দলন। 
বিফল বিলম্ব আর করা বাঁধ নয়, 


দরীনবন্ধয রচনাধলশ 


উদ্যমে অর্ধেক কার্য স্বতঃ 'সম্ধ হয়। 
মাঁণপুর ধম্মধাম সত্যের আলয়, 
জয় জয় মাঁণপুর-ভূপাঁতর জয়। 
কেরতাঁল দিয়া) মাণপন্ন- 
ভূপাঁতর জয়। 


রাজা। 'শিখাণ্ডবাহন তুমি চিরজীবী 
হও, তোমার আশ্বাস বাক্যে আমার আশা 
শতগণে উত্তেজত হল, তোমার সাহসে আম 
সাতিশয় উৎসাহত হলেম। মাঁণপুর রাজ- 
বংশের সর্বোৎকৃষ্ট গজমাত হার যাঁদ অন্দর 
হইতে অপহৃত না হইত--দৌশর্ঘীনশ্বাস,) 
আম আজ সেই গজমাঁত মালা তোমার গলায় 
দয়ে, আম যে তোমাকে পযন্ত অপেক্ষাও স্নেহ 
কার তাহা প্রমাণ কারতাম। আম সকলের 
সমক্ষে প্রাতজ্ঞা করৃচি কাছাড়ের ?সংহাসনে 
তোমার আঁধবেশন করাইব, 'হাঁড়ম্বা দেশাধ- 
পাঁতর রাজমুকুট তোমার সরেশ-সলভ-শরে 
সশোভিত হবে। আমার আর 'কিছ-মান্র বন্তব্য 
নাই-একমান্র জিজ্ঞাস্য ব্রহ্গাধপাঁতর সাঁহত 
যুদ্ধ করা সর্ত্ববাঁদসম্মত ? 


সকলে। সরব্্ববাঁদসম্মত। [প্রস্থান। 


দ্বিতীয় গভণ্ক 
মাঁণপুর, মকরকেতনের কৌঁলগৃহ 


মকরকেতন, শিখপ্ডিবাহন, বন্ধে*বর এবং 
বয়স্যগণের প্রবেশ 


[শিখ । ব্রক্গদেশাধপাঁতর বিবেচনায় আমরা 
এতই দুর্বল যে তান সপাঁরবারে কাছাড় 
রাজধানীতে উপাস্থত হয়েছেন। মাঁহলা 
সমাভিব্যাহারে সমর কাঁরতে গেলে অনেক 
ব্যাঘাত ঘাঁটবার সম্ভাবনা । 

মক। না দাদা, আমার বিবেচনায় মাহলা 
সঙ্গে থাকলে সমরে দুন বল হয়। সীমাল্তনী 
সব্্বমঙ্গলা, সীমান্তনশ শান্ত, সমাল্তনশ 
উৎসাহের গোড়া- 

বকে। বারপ্দরুষের ঘোড়া । 

মক। বন্েশবর অশ্বাবদ্যায় আম্বতশয়। 

বন্ধে। অদ্বিতীয় হতেম্‌ কি না বুঝৃতে 
পাতেন্‌, যাঁদ ধরে বসৃবের কিছ থাকৃত। 


কমলে কাঁমনগ নাটক 


শিখ। কোথায় ? 

বকে। স্বোড়ার পিটে। 

মক। তাই বুঝ ঘোড়া চড়া ছেড়ে দিলে। 

বরে। কাজে কাজেই--আম সেনাপাঁত 
সেনাভুন্ত করতে ইচ্ছা হয় তবে অশ্বের 
পৃচ্ঠদেশে এমন একটা কিছু স্থাপন করুন 
যাহা ছটিবার সময় দুই হাত 'দিয়ে ধরা যায়। 

শিখ। কেন জিন আছে, রেকাব আছে, 
লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না? 

বন্ধে। না। 

মক। তবে তুম চাও কি? 

বন্ধে। গোঁজ। 

মক। তা বাঁঝ সেনাপাঁত 'দলেন না? 

বন্ধে। সেনাপাঁত বল্লেন এক জনের জন্য 
গোঁজের সৃম্টি করা যেতে পারে না; সেনাপাঁত 
মহাশয়ের সেটা ভূল, কারণ আমার মত এক- 
জন একটা কটক। সে সময় যাঁদ গোঁজের সৃষ্টি 
করতেন আজ আম কত কাজে লাগ্‌তেম, 
তান রণস্থলে আর একটি শিখাণ্ডবাহন 
পেতেন। 

মক। ঘোড়া থেকে কত বার পড়েছ ? 

বনক্ধে। যত বার চাঁড়াছ। আমার হাড়গুল 
বেয়াড়া পল্‌কা, এক একবার পাঁড়াছ আর এক 
একখানা হাড় পাকাটর মত মট্‌ মট্‌ করে 
ভেঙ্গে গিয়েছে। যার ঘরে হাড়ের ভাণ্ডার 
আছে সেই গিয়ে ঘোড়া চড়ুক্‌। 

প্র, বয়। কাছাড় যুদ্ধে যাবে ত? 

বকে। বম্মার রাজা সপাঁরবারে এসেছেন 
বলে আমাদের মহারাজও সপাঁরবারে গমন 
করবেন 'স্থর করেছেন, সুতরাং আমাকে 
যুদ্ধে যেতে হবে কারণ আমি না গেলে 
পুরস্ীদগের শাবির রক্ষা করবে কে? 

প্র, বয়। তুমি মেয়েদের শাঁবরেই থাকবে, 
যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে সাহস হবে না। 

বরে। আমার আবার সাহস হবে না- 
আমি কি কম পান্রঃ আম কি সামান্য যোদ্ধা ? 
আঁম নিজে লড়াক্‌, লড়াকের বংশে জল্ম। 
যেদিন শুনূলেম বম্মার রাজার সঙ্গে 
আমাদের য্ম্ধ হবে সেই দিন থেকে আমি 
অহোরান্র রণসঙ্জায় সঙ্জীভূত হয়ে আছি, 
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রণলজ্জায় ভ্রমগ কারি, রণসঙ্জায় আহার কারি, 
রণসঙ্জায় নিদ্রা যাই। যখন শ্দন্লেম ব্রক্ষাধি- 
পাঁত আমাদের লিপ অমান্য করেছেন, তখন 
আমার নাকের ছিদ্ুদ্বয় 'দিয়া বস্ত্রাধ্নস্ফলিজ্গা 
বাহর্গত হইতে লাগল, আমার নয়ন-কোণে 
আকাশ-বিহারী ধূমকেতুর আবিভভাব হইতে, 
লাগল, আমার দন্ত-কড়মাঁড়তে বন্ধ্যাঙ্গানার 
গর্ভ সণ্টার হইয়া সেই দণ্ডেই গভর্পাত হইতে 
লাগ্ল। যখন শ্নলেম ব্ক্গাধপাঁত শালা- 
বাবুকে কাছাড়াধপাঁত করেছেন, তখন আমার 
ক্রোধানল প্রজবালিত হইয়া গগনমার্গে উদ্ভীয়- 
মান হইতে লাগল এবং ইচ্ছা হইল এই দন্ডে 
একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পাঁণিগ্রহণ করে 
শালাবাবাঁজর মস্তকটা হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া 
ফৌঁল। যখন শুন্লেম বন্মার সেনাপাঁত 
আমাদের দূতের হাতে একটা মরা ইনদরের 
বাচ্চা পাঠ্য়েছে তখন আমার কেশদাম 
সেজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল 
এবং আপাততঃ যথাকথাণ্ৎ বোরানয্যাতন 
হেতু কদলীবনে গমনপূর্বক তশক্ষ/ কুঠার 
দ্বারা একাঁট কদলশবৃক্ষের বক্ষ 'বিদশর্ণ কাঁরয়া 
দিলাম। আমার হস্তে এই যে দধর্ঘকায় 
আঁসলতা দেখতেছেন এখানি যবরাজ মকর- 
কেতন আমার ফলার-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ 
আমাকে দান করেছেন। এই আঁসলতার 
ভক্ষণ কার; এই আঁসলতার মাঁহমায় 
গোপাঙ্গনারা আমার উদরপারমাণ ঘোল দান 
করে; এই আঁসলতার মাহমায় পূরমাহলারা 
আমাকে ক্ষীরেব ছাঁচ, চন্দ্রপুল এবং রাধা- 
সরোবররসমাধূরী খাওয়াইতে বড় ভাল- 
বাসেন। এই আঁসলতা হস্তে কাঁরয়া আম 
প্রাতত্ঞা কাঁরতোছ রণস্থলে শালাবাবূর 
কেশাকর্ষণ করে বালব হে শ্যালক-কুল-তিলক! 
তুমি রাণী আরাগশর আনুকূল্যে রাজত্ব গ্রহণ 
কারও না, কারণ তা হলে রাণীর সাঁহত তোমার 
সম্পর্ক ফিরে যাবে, যে হেতু শাস্ত্র চন এই 
'্ক্পীভাগ্যে ধন আর ্বামণভাগ্যে পৃত্র।” এই 
আঁসিলতা হস্তে কাঁরয়া আম আরো প্রাতজ্ঞা 
কাঁরতোঁছ সেই ব্রক্ষদেশীয় পামর সেনাপাঁতকে 
রণে পরাজিত করে তার প্রোরত মরা ই'দরের 
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বাচ্চাঁট তার নাঁসিকায় নোলক বঝূলাইয়া 'দিব। 
প্রীতজ্ঞা রক্ষা কর্তে না পার আঁসলতাখান 
মড়াং করে ভেঙ্গে ফেলে পাঁচি ধোপানীর 
চর্কার টেকো গড়াইয়া 'দিব। 

মক। বাহবা বক্েশ্বর বেশ প্রাতজ্ঞা 
করেছে, কে বলে বন্েশবরের বীরত্ব নাই। 
আম বন্ধে*বরকে সহন্ত্র সৌনকের সৈন্যাধ্ক্ষ 
করে সমাভব্যাহারে লব। 

বন্ধে। সে দিন আম রাজসভায় ছিলেম, 
বার পুরুষদের গাম্ভীর্য দেখে আমার মুখে 
রা ছিল না। 

শিখ। দেখ মকরকেতন, ব্রক্মাধপাঁত 
অকারণ আমাদিগের যে অবমাননা করেছেন 
তাহাতে বক্েশ্বর যে মনের ভাব প্রকাশ কল 
আমাদের সকলেরই মনের ভাব এঁ। বনক্ধে*বরের 
প্রাতিজ্ঞা সফল করে দিতে পাঁর তবেই আমার 
অস্ত্র ধরা সার্থক। 

'দ্ব, বয়। হযদ্ধযান্রার আর বাঁক কি ? 

[শখ । সকল প্রস্তুত, যান্লা করলেই হয়। 

মক। তোমরা লক্ষীপুর পেপীছিলে তবে 
আম যাত্রা করৃব। 

[শখ । সে বারাত্গনাটা যেন তোমার সঙ্গে 
না যায়। 

মক। দাদা আম যাকে স্ব বাঁলযা গণ্য 
কার তুমি তাকে বারাঙ্গনা বল? শৈবাঁলনশীকে 
আম বিবাহ কার নাই বটে কিন্তু আমার 
মনের সাহত তার মনের পাঁরণয় হয়েছে, সে 
আদ্গায় বেড়ে সাত পাক ফিরে নাই বটে, কিন্তু 
তার মন আমাব মনকে বায়াল্ন পে*চে বেন্টন 
করেছে। 

[শিখ। তুমি কি পাগলের মত প্রলাপ 
বকৃতে লাগ্‌লে-তুঁম যখন সেনাপাঁত সমর- 
কেতুর ধম্্মশনীলা কন্যা সুশীলাকে সহধাম্মণন 
বলে গ্রহণ করেছ, তুম যখন সুশখলার সাহত 
দাম্পত্য-সাখে এত কাল যাপন করেছ, তুমি 
উৎপাদন করেছ, তখন তোমাতে আর কাহারও 
আঁধকার নাই। যাঁদ অন্য কোন মাহলা 
তোমাকে গ্রহণ করে সে পিশাচ আর তুমি 
অন্য স্তীতে আসন্ত হও তুমি কাপ্রুষ। 

মক। আম শৈবালনী ভিন্ন অন্য 


দীনবন্ধু রচনাষলী 


কামনীর মুখ দৌখ না। 

বক্কে। কেবল শৈবাঁলনীকে রাখ্বের আগে 
এক পোন, আর রাখার পর দেড় দিস্তে। 

মক। বকেশবর বাঁঝ সময় পেলে। 

বন্ধে। বথার্থ কথা বল্যে আপান ত রাগ 
করেন না। 

তু, বয়। রাজা-রাজড়ার স্ত্ীসন্ত্বে উপ- 
স্তীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা 
ন্য়--- 
জায়ার যৌবন ধন হইলে বিগত, 

ইন্দ্রের হীন্দ্রয় দোষ নহে অসঞ্গত। 

মক। আম খোসামূদে কথা শুনতে চাই 
না- প্রমাণ করে দাও শৈবালনপকে স্ব বলে 
গ্রহণ করায় আমার দুজ্কর্ম হয়েছে, আম 
এই দণ্ডে তাকে পরিত্যাগ করাঁচি। 

[শখ । শৈবাঁলনীর শ হতে নী পর্য্যন্ত 
সকলই দজ্কর্ম্ম। বারস্্ীকে স্ম বলা সাধারণ 
মূঢ়তার লক্ষণ নয়। তোমার সব ভাল, কেবল 
একটি দোষ_তোমার উদার চরিত, তোমার 
লম্পটতা দেখলে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় 
বসতে ঘৃণা কবে। তোমার লোকভয় নাই, 
সমাজের ভয় নাই, ধর্্মভয় নাই, অই তুমি 
এমত পাপাচরণে রত হয়েছ। 

মক। দাদা তোমরা সমাজের ক্রীতদাস, 
সেই জন্য সমাজের অনুরোধে আমার দেবতা- 
দুল্লভ সখের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছ। 
আমাগত শৈবালনীর জীবন। শৈবালনশ 
বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতণ। 

পাঁরচারিকার প্রবেশ। 

পাঁর। ঠাকুরাণী আসচেন। 

মক। আসূন_উপযূন্ত সময় বটে, তাঁর 
পক্ষ বাঁরেরা উপাস্থত। 

[পারচারিকার প্রস্থান । 
বন্ধে। কিন্তু আপাঁন আতশর পক্ষপাত 
করৃচেন। 

মক। বরেশবর, তুমি আর বাতাস দিও 
না'। দাদা, সৃশীলা তোমাকে জ্যেন্ঠ সহোদরের 
মত ভান্ত করে, তুমি সৃশীলাকে বৃঝাইয়ে বল 
আমাকে আর জবালাতন না করে। 


কমলে কামিনী নাটক 


সুশশলার প্রবেশ। 
সুশশী। (শিখাণ্ডবাহনের প্রাত) দাদা 
আম আপনার কাছে এলেম্‌। 
শিখ। সুশীলা তোমায় অনেক 'দিন 
দোখ নি; তোমার ত সব মঙ্গল ? 
সুশী। পরমেশ্বর যারে চিরদ্রোখনী 
করেছেন, তার মঙ্গল আর অমঙ্গল 'কি। 
সতীর সব্বস্বাঁনধি স্বাঁমরয়ে বাত হয়ে 
আমি জীবল্মৃত হয়ে আঁছ। ষ্ুবরাজ আমায় 


ত পায় স্থান দিলেন না, এখন এমাঁন হয়েছেন- 


আমার ছেলোটকেও আর স্নেহ করেন না। 


মক। যত পার বল, আমি বাঙুনিম্পাস্ত 
কর্‌্ব না। 
সুশী। যুবরাজ মাষের প্রাত যে কটু 


ভাষা ব্যবহার করেছেন রাণন তাতে মনোদখে 
মাঁলনা হয়ে রয়েছেন; সে কটু ভাষা মুখে 
আনৃলেও পাপ আছে, আপাঁন আমার সহোদর 
আপনার কাছে সকল কথা বলে মম্মাল্তক 
বেদনা কিণিৎ দূর কাঁর। যুবরাজ তাকে 
সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন শুনে রাণী অন্লজল ত্যাগ 
করেছেন। কত বুঝালেম, “এমন কর্ম কখন 
কর না, কলঙ্কে দেশ ডুবৃলো, আমার মাথা 
খাও মহাপাপ থেকে বিরত হও ।” যমবরাজ 
উত্তর দিলেন “আমার যা ইচ্ছা তাই কর্‌ব, 
আমায় রাগত কর না, পাপীয়সীর পেটে 
পাপাত্মার জল্ম হবে না তাক প্.ণ্যাত্মার জন্ম 
হবে।” 

মক। আমার রাগ হলে জ্ঞান থাকে না। 

সৃশশ। সেই অবাঁধ রাণীর দুই চক্ষে 
শত ধারা পড়্‌চে, বলচেন কত পাপ করে- 
শছিলেম তাই এমন কুপুত্র জন্মেছে। রাণন 
ত্বরায় শঙ্কট রোগে অভিভূত হবেন কারণ 
'তান নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আহারও নাই, 
নিদ্রাও নাই। আমার যত শশঘ্ৰ মৃত্যু হয় ততই 
ভাল, যুবরাজের তাতে ক্ষাঁতবৃদ্ধ নাই বরং 
নিষ্কণ্টকে সুখভোগ করতে পারবেন, কিন্তু 
মায়ের মুখ পানে একবার চাওয়া ত কর্তব্য। 

[শখ । মকরকেতন তুম দি অপরাধে 
এমন সতশ লক্ষমী ধর্্মপত্রীর অবমাননা কর 
আম বুঝতে পার না। 

মক। উনি বড় বানান করৃতে ভোলেন। 


দী. র-১৮ 


খ্দ্ঙ 


সুশশ। ও দৌষাঁট যূবরাজেরও আছে। 

মক। কিন্তু শৈধালনীর নাই। 

[শখ । তুমি সশীলার সমক্ষে সে দুঃ- 
শশলার নাম উচ্চারণ কর না। বেটার যেমন 
রূপ তেমাঁন স্বভাব। 

বক্ে। পা দুখান পিঞজরের শলা। , 

মক। আম ক তার রূপে মোহত 
হইচি? আঁম' তার বিদ্যায় মোহত হই, 
তার বানান শুদ্ধ লেখায় মোহত হহীচ, তার 
কাঁবত্ব শান্ততে মোঁহত হইাচি। 

বকে। তবে চাঁড় চন্দ্রহার পরাবার এক 
জন উপযুক্ত পান্র আম বলে দিতে পারি। 

চতু, বয়। উপয্ন্ত পাত কে? 

বকে। সাভ্ভোম মহাশয়। 

শিখ। মকরকেতন তোমার অল্তঃকরণ ত 
স্নেহশন্য নয়, তোমার সরলতার চিহ্ন ত শত 
শত দৌখাঁছ, তবে তুমি তোমার সহধাম্মণী 
সুশঈলার প্রাত কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ 
কর। 

মক। সৃশীলা আমার পূজনীয়া সহ- 
ধাম্মণী, সুশীলা আমার শিরোধার্্যা, কিন্তু 
সে আমার হৃদয়াবলাসিনী। 

সুশী। দাদা আপনারা রাজ্যের শত শত 
শত্রু নিপাত করৃতে পারেন আর অভাগিনীর 
একটা শত্রু নিপাত হয় না! যুবরাজের চারন্র 
সংশোধনের কি কোন উপায় নাই! 

বন্ধে। এক উপায় আছে ীকল্তু বলতে 
সাহস হয় না। 

মক। বল না, আজ ত তোমাদের স্তরথণ 
সমবেত। 

বনে। বলব? 

মক। বল। 

বন্কে। উজ্জায়নী দেশে জনৈক ক্ষা্য়াণশ 
দেশে নিপাঁতিতা হইয়াছলেন-__ 

মক। কথকতা আরম্ভ কল্লে না কি? 

বকে। বিরহবিকলহূদয়া পাঁতপ্রাণা প্রণ- 
[য়নী কলঙ্ককলাষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে 
সৎপল্থায় আনবার জন্য কত পল্থাই অবলম্বন 
বদন, পদচম্বন, স্নেহ, ভালবাসা, সরলতা, 


২৭৪ 


দীর্ঘীনশ্বাস, উপবাস, কিছুই বাকি রাখলেন 
না। নির্দয়, নিষ্ঠুর, নাচ, ভ্যাড়াকাল্ত, ভ্রান্ত 
কান্ত বন্য বরাহবৎ বন বচরণে ক্ষান্ত হলেন 
না। পাঁরশেষে প্রমদা চামুণ্ডার মূর্ত ধারণ 
কর্‌্লেন- একদা স্বামী যেমন স্বোরণী বিহারে 
কর্ষণ করে স্বামীপদমূত্ত পাদুকা গ্রহণানন্তর 
পূচ্ঠদেশে দ্বাদশাঁট প্রচন্ড আঘাত প্রদান 
কর্লেন। স্বামী বল্যেন “কল্যাণ তুমি সাধবা, 
তুমি আমার চার্র সংশোধন করে ?দলে-. 
আম আর যাব না, যার জন্যে যাই তা ঘরে 
বসে প্রাপ্ত হলেম।” পাদুকা ওষধ বড় ওষধ, 
বাঁদ সেবন করাবার বৈদ্য থাকে। 

মক। এরুপ সাহস অকৃন্রম প্রণয়ের চিহ। 
এ সাহস সুশশলার হয় না কিন্তু শৈবালনীর 
হতে পারে। 

সুশী। মহারাণীর অনুরোধ আপনারা 
ষুবরাজকে বূঝায়ে বলুন আর কলঙ্ক বৃদ্ধি 
না করেন। 

[সুশীলার প্রস্থান। 

শখ। তুমি সে কলাৎকনীকে পাঁরত্যাগ 
না কর নাই করবে কিন্তু তাকে সঙ্গে নিও 
না। 

মক। সে যে আমার অর্্ধাঙ্গ, তার বিরহে 
আমার যে পক্ষাঘাত । দাদা প্রণয় যে কি পদার্থ 
তা ত জানলে না কেবল তলোয়ার ভে*জেই 
কাল কাটালে। 

বন্ধে। িখাণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা 
বাজবালার পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন তখন 
ও"য়াকে চিরকাল আইবুড় থাকৃতে হবে। 
অমন স্ন্দরী মেয়ে আর ত মিলবে না। 

মক। দাদা কাব্যেতে ইন্দীবরনয়নার বর্ণনা 
পড়েছেন, উীন সংসারে তাই চান। দাদার 
মিেগাসা লিরররাররাাদ 
ও 

শখ । স্বভাবতঃ সকলের হূদয়েই প্রণয়ের 
পাবা মান্র বকাঁসত হয়। 


একজন পদাতিকের প্রবেশ 
পদা। মহারাজ আপনাদঙগকে ভাকচেন। 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


বনে। বোধ হয় আমাকে মাহলাদের 
শাবির রক্ষার ভার দেবেন। 
[সকলের প্রম্থান। 


ভূতীয় গর্ভাঙ্ক 
মাঁণপুর, লক্ষমীজনার্দ্দনের মান্দর 


বরণডালা হস্তে গান্ধারী, মঞ্গলঘট কক্ষে 
সশীলা, 'সন্দূর চন্দন ধান দূর্বা আতপ- 
তণ্ডুলাধার হস্তে ন্রিপ্রা ঠাকুরাণী এবং 
কুস্মমালা এবং শঙ্খ হস্তে কারয়া অপর 
পুরমাহলাগণের প্রবেশ। 


গান্ধা। ধূপ ধ্ুনা কুসূম চন্দনের গন্ধে 
হয়েছে। লক্ষমীজনাদ্দন যেন প্রফুল মুখে 
আমাদগের দকে দৃষ্টিপাত করূচেন আর 
বল্‌্চেন নিভ'য়ে কাছাড় যুদ্ধে যা্লা কর। 

ন্রিপ। মা সকলের আগে মগ্গলঘট 
স্থাপন করুন। 

গান্ধা। সুশীলা তুমি মণ্গলঘট স্থাপন 
কর। 

ভ্রপু॥। কি সুন্দর বেদী 'নীর্্মত হয়েছে, 
ক চমৎকার আলপনা দেওয়া হয়েছে, না জান 
কোন্‌ কল্যাণীর এ শিজ্পনৈপুণ্য ? 

সশী। রাজবালার। 

'ন্রপ। রাজবালার মত মেয়ে আর ত চকে 
পড়েনা । কেন যে আমার শিখাণ্ডবাহন রাজ- 
বালাকে য়ে করতে অমত কল্লেন তা কছুই 
বুঝতে পারি না। 


সুশী। দাদা প্রাতজ্ঞা করেছেন আকর্ণ- 


গাম্ধা। রাজবালার চক্ষ£ দুটি একট: 

] 

তিপদ। সঃশীলা পর্ণকুম্ভ কক্ষে করে 
কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? বেদীতে পর্ণকুম্ভ 
স্থাপন কর। 

সুশী। বারপ্রুষেরা আসিচর্্ম ধারণ 
করে প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রণস্থলে যুদ্ধ 
করৃতে পারেন আর বরাঙ্গনারা মঞ্গলঘট 


কমলে কাঁমনী নাটক 


কক্ষে করে ক্ষণকাল দাঁড়াতে পারে না। 
(স্‌শীলার ম্নঞ্গলঘট স্থাপন, শঙ্খবাদ্য, উল্‌- 
ধবনি। ) 

সকলে। (তিন বার মঙ্গলঘট প্রদাক্ষিণ 
কারয়া তিন বার মল্ঘ পাঠ।) 

সেনার হাতে শত্রু মরে, 

মরে শত হরে ভয়, 

আপন কুলের বপূল জয়। 
রাজা, সমরকেতু, শিখাণ্ডিবাহন এবং মকর- 
কেতনের রণসজ্জায় প্রবেশ । নেপথ্যে রণবাদ্য 


রাজা । লেক্ষমীজনার্্দনকে প্রণাম কারয়া) 
দর্পহারণ নারায়ণ, তুমি আখল ব্রহ্ষাণ্ডের প্রাণ, 
তুমি ভয়াতুর জাবের ত্রাণ, তুমি নিরাশ্রয়ের 
আশ্রয়, তুমি অনাথার নাথ! হে ভন্তবংসল 
ভগবন! তুমি শ্রীকরকমলে সুদর্শনচক্র ধারণ 
করে সমরক্ষেত্রে আবর্ভাব হও, তোমার 
করুণাবলে প্রবল অরাতিদল দলন কাঁর। 

গান্ধা। রোজার কপালে বরণডালা স্পর্শ) 
সমরে অমরের ন্যায় জয় লাভ কর। 

সুশী। রোজার হস্তে সচন্দন প্ষ্পমালা 
দান) পরমেশবরের কাছে প্রার্থনা কর মহারাজ 
ধম্মরাজ যাাঁধাচ্ঠরের ন্যায় দিশ্বিজয়ণী হউন। 

রাজা । সৃশীলা তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপাঁত 
মালা আম মস্তকে ধারণ করলাম অবশ্যই 
রণজয়শ হব। 

ন্রিপি। রোজার মস্তকে ধান দর্ব্্বা 
আতপতণ্ডুল দান) মহারাজ সাতাপাঁত রাম- 
ফিরে আসন। 

রাজা। আপাঁন বারেন্দ্রকুলের অহগ্কার 
শিখাণ্ডবাহনের গভর্ধারণ আপনার 
আশশর্ত্বাদ অবশ্যই সফল হবে। 

সম। লেক্ষমীজনার্্দনকে প্রণাম কাঁরয়া) 
হে জনান্দ্দন! তুমি দদ্্দান্ত উগ্নমার্ত উগ্র- 
সেনের হন্তা, তুমি আমাকে শত্রু হননে বলদান 
কর। 

গান্ধা। সেমরকেতুর কপালে বরণডালা 


১৬, 


স্পর্শ) য্ৃদ্ধক্ষেত্রে জয়দূর্শা তোমাকে রক্ষা 
করুন। 

সুশশ। (সমরকেতুকে সচন্দন পজ্পমালা 
দান) ষড়ানন জননী হৈমবতণী যেন আপনাকে 
রণস্থলে কোলে করে বসে থাকেন, শত্রুর অস্ত 
যেন আপনার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে।, 

ভ্রপু। সেমরকেতুর মস্তকে ধান দর্্বা 
আতপতণ্ডুল দান) আকাশের নক্ষত্রমালার ন্যায় 
তোমার বিজয়কণীর্ত যেন দশ দিকে [বিস্তারিত 
হয়। 

শিখ। হে জনার্দন! আম কায়মনো- 
বাক পরমভান্ত সহকারে তোমার আরাধনা 
কার; হে ভভ্তবংসল কমলাপাঁত! ভক্তের 
আঁভলাষ সম্পূর্ণ কর_হে কোৌশলানিপ্ণ 
রাঁক্বণীহদয়বল্পভ! তুমি যেমন ভন্তবংসলতা- 
পরবশ সমরপ্রান্তরে নরনারায়ণ ধনঞ্জয়ের রথে 
সারাথ হয়োছলে, তেমান উপাস্থত তুমূল 
সংগ্রামে তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও। হে 
পদ্মপলাশলোচন বিপদৃ-উদ্ধার মধূসদন! 
তুমি সমরক্ষেত্রে স্বহস্তে সংপল্থা আঁত্কত 
করে দাও, আমরা যেন সেই পন্থা অবলম্বন 
করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথবাঁপাঁতকে পরাজত কাঁর। 

গান্ধা। €ঁশখন্ডিবাহনের কপালে বরণ- 
ডালা স্পর্শ) তুম যেন- (শখাণ্ডবাহনের 
ললাট অবলোকন) তুম যেন সমরে বড়াননের 
ন্যায়_(ললাট অবলোকন- হস্ত হইতে বরণ- 
ডালা পতন ।) 

সুশী। ধর ধর। ঠৌিপুরা ঠাকুরাণর 
অঙ্কে মাহষাঁর পতন।) 

ন্রপু। কপালে বন্দ বিন্দ ঘাম হয়েছে। 
(মুখে জল দান, অণুলদ্বারা বায় সণ্জালন।) 

রাজা। মাঁহষী কয়েক দন পাীঁড়তা-_ 
মূচ্হারোগের লক্ষণ । 

গাল্ধা। দৌর্ঘানশ*বাস) “পাপায়সণীর পেটে 
-পাপাত্ার চুন্ম।% 

রাজা । মাহষী কি বলচেন? 

সুশশ। মা সুস্থ হয়েছেন? বলূচেন কি ? 

গান্ধা। এমন রাজদণ্ড ত কখন কারো 
কপালে দেখি নাই। 

রাজা। গান্ধার তুমি ঘরে গিয়ে শয়ন 
কর। 


৭৬ 


গাম্ধা। আমার বরণ করা সম্পূর্ণ হয় নি। 
গোর্োোখান, বরণডালা গ্রহণানন্তর শিখাঁণ্ডি- 
বাহনের ললাটে প্রদান) তুমি নিজ বাহুবলে 
রাজসিংহাসনে উপবেশন কর। 
রাজা। গান্ধার তোমার হাত কাঁপূচে, 
তুমি এখন সুস্থ হও নাই, তুমি আর বিলম্ব 
কর না গৃহে যাও। শিখাণ্ডবাহন তুম ফূল- 
মালা ধান দূ্‌ব্্বা গ্রহণ কর, আর বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই। 
[শখ । যে আজ্ঞা । (ফুলমালা, ধান দর্্বা 
গ্রহণ ।) 
[ রাজা, সমরকেতু এবং [শখ্ডিবাহনের 
প্রস্থান। 
গান্ধা। বাবা মকরকেতন তুমি পুত্র হয়ে 
আমাকে পাপাীয়সণ বল। 
মক। তুমি আমায় রাগাও কেন? 
গান্ধা। সন্তানের কুচরিত্র হলে বাপ মার 
মনে বড় ব্যথা জন্মে। 
মক। বাবা ত আমা কিছু বলেন না। 
গান্ধা। িকল্তু আমায় রত্গর্ভা বলে 
উপহাস করেন। 
মক। মা তোমার মূখ আতশয় মাঁলন 
হয়েছে, তুম এখন আমার বিষয় চিন্তা কর না, 
তাতে আরো অস:স্থ হবে। 
গান্ধা। তুমি যখন না জন্মেছে তখন 
তোমার বিষয় 'চন্তা করোছলেম, এখনও 
চিন্তা করতে করতেই আমার মরণ হবে। 
এই ত মরতে পড়েছিলেম। 
মক। সে কি আমাব জন্যে ? 
গান্ধা। আমার আর কে আছে? 
মক। একটি পালিত পৃন্ত্র। 
গান্ধা। পালত পুত্র কে? 
মক। হিংসা-াঁতিন আমার জ্যেম্ঠ ভাই। 
গাম্ধা। আম কার কি দেখে হিংসা 
করব? 
মক। রাজদণ্ড। 
রিপু। না বাবা অমন কথা বল না, মাহষা 
আমার 'শিখাঁণন্ডবাহনকে বড় ভাল বাসেন। 
গান্ধা। তোমার মাতচ্ছন্্ ধরেছে। 
মক। তা ধরুূক কিন্তু আমি তোমার মত 


দশীনবজ্ধূ রচনাবলী 


[হংসুটে নই। আম বাবার মত সরল, তাই 
[শিখাঁণ্ডবাহনকে দেবতার মত পূজা করি। 

ব্রপু। মা আপাঁন পাগলের কথায় কাণ 
দেবেন না। 

গান্ধা। আমার কর্মান্তির ভোগ। 

[সুশশলা এবং মকরকেতন ব্যতীত 

সকলের প্রস্থান। 

সশী। তোমার কথাগ্যাল বড় তেত। 

মক। কিন্তু সত্য। 

সুশী। সময়বিশেষে সত্কেও গোপন 
করতে হয়। 

মক। সোঁট আমার স্বভাবাবরুদ্ধ। 

সুশী। কেবল শৈবালনী তোমার স্বভাব- 
[সদ্ধ। 

মক। আজ যে বড় তার নাম উচ্চারণ 
কল্যে 2 

সশী। পাগল হবার পূর্বলক্ষণ, এত 
দিন হই নি এই আশ্চর্য্য । 

মক। তুমি আমার গলায় মালা দলে নাঃ 

সশশ। একবার দিয়ে যে ফল পেইচি আর 
দিতে সাহস হয় না। 

মক। জ্ঞানবান্‌ ছিখশ্ডিবাহন তোমার বে 
প্রশংসা করে বোধ হয় আমি তোমায় চিন্তে 
পারুচি না। 

সুশী। আগে চনৃতে এখন ভূলে গিয়েছ। 

মক। আজ তুমি মনে করে দিলে। 

সুশী। কত দিন মনে করে দিইচি কিন্তু 
আমার ভাগ্যে তোমার স্মরণশাস্তাট বড় 
দুব্বল। 

মক। তুমি না হয় ফুলের মালা "দিয়ে 
সবল করে দাও। 

সশাঁ। পাঁতরতা প্রণায়ন-_নাখল জগতে 

জীবন-ধারণ-পল্থা এক মান্র যার 

আনন্দভাণ্ডারপাঁতিমখ-দরশন-_ 

1নপাঁততা হয় যাঁদ 'ছিন্বলতা প্রায় 

দৈবের বিপাকে নিজ কপালের দোষে 

পাঁত অনাদররূপ জবলন্ত অনলে, 

কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা 

যে জেনেছে সেই বিনা কে বলিতে পারে 2 

পৃর্ণমায় অন্ধকার; পূর্ণ সয়োবরে 


কমলে ফাঁমিনশ নাটক 


শুদ্ককণ্ঠে শীর্ণ মূখে মরে পিপাসায়; 

সদখশূন্য সুলোচনা শূন্য মনে বাঁস 

বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণখ 

দীননেতে নীরধারা বহে আঁবরাম। 

নানায়ণে সাক্ষী কার, আনন্দ আশায় 

আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়। 

যুবতাঁজাীবন পাত সংসারের সার; 

এবার একান্ত নাধ একান্ত আমার। 

(মালা দান) 

মক। সশঈলা তুমি সুশশলা। শিখন্ডি- 
বাহন যখন তোমার সেনাপাঁতি হয়েছেন তখন 
সত্বরে তোমার শরু ক্ষয় হবে। কিন্তু সেনাপাঁত 
তারও আছে। 

সুশী। তার সেনাপাঁত তুমি। 

মক। আম কেন হতে যাব। 

সুশী। তবে কে? 

মক। তার কবিতা-কলাপ। 

সুশী। কাবতা-প্রলাপ। 

[ সুশশলার বেগে প্রস্থান। 

মক। আহা! এমন সুমধুর কথাগুলি 
শুনাচিলেম, আপনিই বন্ধ করে দিলেম। 
সুশীলার কাছে আম থাকৃতে ভাল বাসি 
কল্তু শৈবালিনীর নাম কল্যেই সুশীলা রাগ 
করে উঠে যায়। শৈবলিনীকে আর বাঁচান যায় 
না, চার দিকে আগুন জলে উঠেছে মাতা 
পাগাঁলনী, পিতা দুঃখিত, বনিতা [বরাগণ, 
শিখাণ্ডিবাহন খক্াহস্ত, বকেশ্বর বক্রচুড়ামণি। 


[ প্রস্থান। 


দ্বিতশয় অক 
প্রথম গর্ভাঙ্ক 


কাছাড়, রাজপথপা্বস্থ রাজপ্রাসাদের শিখর 
নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ 


নীর। দেখ ভাই আম কেমন ছাদের 
উপরে রাজসভা সাজয়োঁচ। রাজকন্যা বল্যেন 
আমরা এক তলার ছাদে বসে যুদ্ধ দেখব আম 
তাই ছাদের উপর বিছানা করে একখানি 
1সংহাসন স্থাপন কারিচি। 

সূর। এখন রাজা মহাশয় এসে উপবেশন 


২৭৭ 

দ্র 11 
কর্লেই হয়। মাঁণপুর-াজার কত তাঁব্‌ 
দেখিচিস্‌, যেন রাজহংসশগ্যাল সার বেধে 
দাঁড়য়ে রয়েছে; ঘোড়সওয়ারই বা কত। 

নীর। মহারাজ বলৃছলেন মাণপুরের 
রাজা যখন এত অশ্বসেনা জুটয়েছে তখন 
যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না। 

সূর। এখনই জানা যাবে। (রণবাদ্য) যুদ্ধ 
আরম্ভ হয়েছে। 

নীর। এখান থেকে ভাল দেখা যাবে না, 
দোতলার ছাদে গেলে হণত। 

সূর। সেখানে রাণণ আছেন রাজকন্যা 
তাই সেখানে যেতে চান না। রণকল্যাণশীর 
নবীন বয়স, নতুন প্রাণ, ভরা যৌবন, রাত দিন 
রণ করে বেড়ায়, সে কি মায়ের কাছে মুখ 
গজড়ে বসে থাকৃতে পারে। 

নীর। রণকল্যাণীর চকের মত চক্‌ ভাই 
কখন দোঁখ নি, কেমন উজ্জ্বল, কেমন ডাগর, 
কে যেন কাণ পর্য্যন্ত তুলি 'দয়ে টেনে 
দিয়েছে; শাস্তে যে বলে “ইন্দীবরাক্ষী”” রণ- 
কল্যাণী আমাদের তাই। 

পুরমাহলাদ্বয় সমভিব্যাহারে রণকল্যাণণর 


প্রবেশ 

রণ। ফি লো সুরবালা কি যেন বলার 
বলব মত মুখখানা করে রইচিস্‌ যে। 

সুর। তোমারি কথা হাচচল। 

রণ। আমার কি কথাঃ 

সূর। তোমার চকের কথা । 

রণ। আমার চকের মাথাটি খাঁচ্চলে 
বুঝি 2 

নীর। বালাই আমরা কি তোমার চকের 
মাতা খেতে পাঁর 2 

সূর। এ ক মাছের চক্‌? 

রণ। তবে কিসের চক্‌ৃঃ 

সর। ঠার্বের। 

রণ। তবে তোমায় ঠাঁর। 

সর । আমায় কেন 

রণ। তবে কাকে 2 

স্র। যার মনস্ডু ঘরে যাবে। 

রণ। মুণ্ডু ঘুরাবার পানর কই? 

সুর । দেবাঁপুরের রাজপনন্র! 

রণ। মদাপায়ী। 


৭ 


দংর। কুণ্ডলার বৃধরাজ ? 
রণ। শেয়াল মার্তে হাতা চায়। 
সুর। বীরনগরের বাীরেশ্বর ? 
রণ। অশ্বাবদ্যায় অস্টবক্ত। 
সুূর। মৈনাক বাসের নবীন রাজা ? 
রণ। শস্মধারণে সতীলক্ষনী। 
সূর। বনপাশের বিজয় ? 
রণ। জয়দেবের আততায়ী। 
সর। ময়্‌রে*বরের মুস্তারাম ? 
রণ। পেটের ভাঁজে ইদুর থাকে। 
সূর। তোমার কপালে বর নাই। 
রণ। এ বর মন্দ নয়। 
প্রথম পুর। রাজার মেয়ে কত বর যুট্বে। 
সুর। যৌবন যে যায়, 
তাকে আটকে রাখা দায়। 
সোনার শেকল লোহার খাঁচা, 
এর বেলাটি বিষম কাঁচা । 
যৌবনের জোয়ারের জল, 
নাবূলে বার রয় না আর, 
ফুট্লে কাল ফাঁরুকার। 
রণ। মনে যৌবন যার, 
ভাবনা কোথা তার? 
মাতায় পাকা চুল, 
খোঁপায় ঘেরা ফুল। 
এক একট দন্ত খসে, 
প্রেম লতাট গজয়ে বসে। 
মধুর হাঁস শুকৃন মুখে 
সূর। থাকৃতে বেলা নবীনবালা 
প্রেম বাজারে যায়, 
গেলে কুঁড়ি থুব্ড় বুড়ী 
কেউ না ফিরে চায়। 
রণ। মনের মাণ গ্‌ণমাঁণ 
মনের দিকে মন, 
সমান বলে, সকল কালে 
সুখ সাধনের ধন। 


প্রাসাদতলস্থ রাজপথ 'দিয়া সৈনিকগণের গমন 


দ্ব, পুর । আজ কত সৈনিক যে যাচ্চে 
তা গণে সংখ্যাকরা যায়না। 


দশনবজ্ধ; রচনারলণ 
/ 


রণ। (সংহাসনে উপবেশন এবং সৌনিক- 
গণের মস্তকে ফুল নিক্ষেপ।) আমাদের সৈন্য 
কেমন সসা্জত হয়েছে, যেন দেবতারা 
তরবারি হস্তে করে গমন কচ্চেন। পুরুষ 
হওয়ার চাইতে আর সৃথ নাই। 

নীর। শত শত পুণ্য কল্যে তবে পুরুষ 
হর়। 

সূর। মেয়েদের পদসেবা কর্বের জন্যে। 

রণ। সেও যে একটা সখ। 

সুর। সে সৃখভোগ ইচ্ছে কল্যে করতে 
পার। 

রণ। কেমন করে? 

সুর। নিজ্জনে বসে “প্রাণ প্রেয়সণ” বলে 
আপনার টুকটুকে পা দুখাঁনতে হাত 
বূলাও। 

রণ। আম ত পুরুষ নই। 

সূর। খাবার সময় গরস ছোট কর। 

রণ। তা হলেই বাঁঝ পুরুষ হল? 

সুর। অনেক মেয়ে ডাগর গরসের 
অনুরোধে নত পরা ছেড়ে 'দিয়েছে। 

রণ। তোমার মহ্্ডু। 

প্রথ, পুর । পুরুষ হলে পাঁচ রকম দেখা 
যায়। 

রণ। পুরুষেরা যখন মাতায় পাগাঁড়, 
কোমরে 'কারচ্, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, 
হিংসে হয়। অশ্বারোহী সৈন্য আত মনোহর। 
আমাদের দেশে যাঁদ স্তীলোকাঁদগের সোৌনক 
হবার রীতি থাকৃত আম একাট প্রবল বামা- 
সৈন্য সঙ্কলন করতেম, স্বয়ং তার সেনাপাঁতি 
হতেম। 

সূর। কি হতে? 

রণ। সেনাপাঁতি। 

সর। সেনাপত্বী। 

রণ। তোমার 'পাঁণ্ড। আম ক ভাই মন্দ 
আমরা শূরবীর পেটে ধরূতে পার আর 
শূরবীরের মত অস্ত ধরতে পার না! 
আমাদের বাঁম্ধ আছে, বিদ্যা আছে, কৌশল 
আছে; যেখানে বলে না পারি সেখানে কৌশলে 
সাঁর। বলতে কি আমার ভাই ইচ্ছা কচ্চে এই 


কমলে কাঁমন* নাটক 


দশ্ডে রগসজ্জায় সঙ্জীভূত হয়ে অ*বারোহণে 
সমরক্ষেত্রে গমন কান্। 
নশর। লোকাচারাবরূদ্ধ বলে লোকে 
দদষতে পারে। 
রণ। লোকাচার ত লোকে করে; লোকাচার 
হয়ে গেলে লোকে দোষ দেখতে পাবে না। 
সুর। বামাসৈন্যের একাঁট বিশেষ দোষ 
আছে। 
রণ। সভাপাণ্ডিত মহাশয়ের মীমাংসা 
শদন। 
সুর। কখন কখন ঘোড়াগুল দমূফেটে 
প্রাণ যায় বলে কেদে উঠবে আর কচ্ছপের 
মত চলতে থাকবে। 
রণ। কখন? 
সূর। যখন সৌনকগণের অরুচি হবে। 
রণ। তুম অর্দাচর রুচি, 
কচ্‌মচে কর্‌্কাঁচ, 
ইচছা করে তোমার নাকাঁট কেটে 
কার কুচি কুঁচি॥ 
(নাঁসকা ধারণ, হস্ত হইতে পদ্মফুলের 
মালা পতন) 
সুর। (মালা তুলিয়া দিয়া) তুমি এমন 
মালা কোথায় পেলে? 
রণ। গাঁথলেম। 
সুর। মালায় যে ঝড় মন গেল? 
রণ। মন উচাটন হলে কেউ গান করে, 
কেউ কাঁবতা লেখে, কেউ ভ্রমণ করে, কেউ মালা 
গাঁথে। 


সূর। মালা ছড়াঁট দেবে কাকে? 

রণ। যাকে বিয়ে কর্‌্ব। 

সূর। তবে আমার গলায় দাও । পুরুষের 
সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না। বর ভায়ারা হার 
মেনে হাল ছেড়ে দয়েছেন। 

রণ। না পেলে প্রেমের নাধ 

প্রেম কভু হয় লো? 

ভাবের অভাব হয় সদা মনে ভয় লো। 

কামিনী-কোমল-প্রাণ কমলের কাল লো, 

সরল স্বভাব স্বামী অনুকূল আল লো। 

প্রথ, পুর । দুটি অশ্বসোৌনক এই 'দকে 
আসূচে-ও বাবা এমন বেগে অধ্ব চালান ত 


২৭৯ 


কখন দোখ নি, আকাশ হতে যেন দুটি তারা 
খসে পড়ূচে। 

রণ। তাই ত, ফিছু ত চেনা যাচ্চে না 
কেবল দৌড় দেখা যাচ্চে, ঘোড়া ত পায় চল-চে 
না, যেন বাতাসে উড়ে আসূচে। 
[ রাজপ্রাসাদতলস্থ পথে বক্গদেশের সেনাপার্তির 
অশ্বারোহণে প্রবেশ এবং বেগে প্রস্থান, 
[শিখন্ডিবাহন অশ্বারোহণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 

ধাবমান ] 


সুূর। আমাদের সেনাপাঁত মহাশম্ যে। 

রণ। ভয়ে পালাচ্চেন না কি? 

সমর। অধ্গে রন্তের ঢেউ খেলচে। 

নীর। কি সব্বনাশ, সেনাপাত বুঝি 
বৃদ্ধে হেরে গেলেন। 

রণ। তাঁকে তাড়য়ে নিয়ে গেল উট 
কে? 

দ্ব, পূব। বোধ হয় মাঁণপুর-রাজার 
সহকারী সেনাপাঁত শিখাঁণ্ডবাহন। 

রণ। 'যাঁন ঘোড়া চড়ে নদশ পার হন। 

সূর। বয়স ত আঁধক নয়। 

রণ। ক চমৎকার চুল। 

নীর। আহা! একটা ছোঁড়ার কাছে 
সেনাপাঁতি পরাঁজত হলেন। 

প্রথ, পুর। পরাজিত হবেন কেন, বোধ 
হয় কৌশল করে অবোধ শন্লুকে আপন কোটে 
নিয়ে এলেন। 

রণ। যে তেজে আমাদের দলে প্রবেশ 
করেছে ও সৌনিকাট অবোধ নয়; ও আপন 
বীরত্বে নির্ভর করে এতদূর পর্যন্ত এসেছে 

সুর। আবার এই দিকে আসূচে। 


[ত্রক্মদেশের সেনাপাঁত এবং 'শিখাঁণ্ডবাহনের 
প্রবেশ এবং বৃদ্ধ] 


শিখ। একে বাল বীরত্ব_অম্মুখযূদ্ধ কর 
-পিলায়ন ঝরা কি সেনাপাঁতকে সাজে? 

ব্রহ্ম, সেনা । তুম আত শিশু, তোমায় বধ 
করতে আমার মায়া হয়। 

শিখ। শিশুর হাতে পৃতনা বধ 
হয়োছল। 

বন্ধ, সেনা। তবে রে পামর, ছোট মূখে 
বড় কথা, এই তোমার শেষ। স্মাঘাত, 


১৬৪১ 


শিখাঁণ্ডবাহনের ঢাল দিয়া রক্ষা ।) 

[শিখ । তোমায় প্রাণে মারা আমার আভিপ্রায় 
নয়। যাঁদ পারি তোমায় জশীবত পরাজিত 
করব। দেখ দোখ হার মান কি না। 
(অস্তাঘাত) 

্হ্ধ, সেনা । বশর পুর্ষ 'স্থির হও, আম 
নিরস্ হলেম। তেরবাঁর পতন) সহকারী 
সেনাপাঁত তুমি ধন্য, আমার প্রাণ ধায়, আম 
মলেম। 

কাঁমনীগণ। পড়লেন যে, পড়লেন যে। 

[শখ। আম থাকৃতে বীর পুরুষ ভূঁমি- 
শায়ী হবেন। (অশ্ব হইতে ব্রহ্গসেনাপাঁতকে 
আপনার অশ্বে লইয়া সেনাপাঁতকে বগলে 
ধারণ)। 

রক্ধ, সেনা । জল না খেয়ে মার-জল- জল 
_ছাতি ফেটে গেল। 

[িখ। পিপাসা হয়েছে । দেল্তে বলা 
ধারণান্তব জিনের ভিতর হইতে জলপর্ণ 
স্বর্ণপাত্র বাঁহর কাঁরয়া সেনাপাঁতর মুখে 
ধারণ, সেনাপাঁতর জল পান। রণকল্যাণীর 
হস্ত হইতে পদ্মের মালা শিখাণ্ডবাহনের 
মস্তকে পতন) 

সুর। ঠিক্‌ পড়েছে। 

শখ । (গলায় মালা ধারণ, রণকল্যাণীর 
মৃখাবলোকন, উষ্ীষ পতন) 

ইন্দীবর 'বানান্দত বিশাল নয়ন 

মুখ সুখ সরোবরে ভাসছে কেমন! 

[বেগে অশ্বারোহণে সেনাপাঁতকে লইয়া 

প্রস্থান। 

নশর। ও বাবা এমন জোর ত কখন দৌখ 

নি, সেনাপাঁতি মহাশয়কে কাঁচ খোকার মত 
ীনয়ে গেল। 

প্র, পূর। পদ্মের মালা যেমন অবলালা- 
ক্রমে নিয়ে গেল সেনাপাঁতকেও তেমনি । 

সুর। দুট জিনিষ 'নয়ে গেল, না 
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নীর। দুঁটি। 

সুর । 'তনাট। 

দ্বি, পূর। তনাট কই? 

সুর। সেনাপাঁত-কমলমালা-আর এক- 
জনের কোমল মন। 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলশ 


ঘণ। কার লো? 
স্ুর। যার মনে মন নাই। 
রণ। তোমার মুখে ছাই। 
সোনকদ্বয়ের প্রবেশ 
প্র, সৈ। সেনাপাঁতর বোধ হয় মৃত্যু 
হয়েছে। 
দ্ব, সৈ। তা হলে কেবল মাতাটা কেটে 
নিয়ে যেত। 
প্র, সৈ। আজকের যুদ্ধে আমাদের হার 
বলতে হবে। 
দ্বি সৈ। কেন সেনাপাঁত গেলে কি আর 
সেনাপাঁত হয় না? কত যুদ্ধে রাজা পরাজিত 
হয়েছে তবু দেশ পরাজত হয় নি। আমরা 
নূতন সেনাপাঁত করে আবার যুদ্ধ কর্ব। 
প্র সৈ। সেনাপাঁতি মহাশয়ের অশ্বাট 
এখানে দাঁড়য়ে কাঁদচে। 
দ্ব, সৈ। ঘোড়াঁট নিয়ে যাই। 
রণ। সূরবালা পাগাঁড়টা কুড়য়ে দিতে 
বল। 
সুর। ও গো এ পাগাঁড়টা তুলে দাও। 
প্র, সৈ। দুঃখের বিষয় মাঁণপুরের সহ- 
কারগ সেনাপাঁত পাগাঁড় ফেলে গিয়েছেন 
যাতে পাগাঁড় থাকে সোৌট ফেলে যান নাই। 
(শিখাণ্ডিবাহনের উ্ণষ প্রদান) 
রণ। (উষ্ণীষ ধারণ) কেমন ধারাঁচি। 
[অশ্ব লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান। 
সুর। কি সুন্দর কাজ! 
রণ। সোনার চুমাকগ্ীল বড় কৌশলে 
ন্যাস করেছে_আঁম এরূপ পাঁর-ও সংর- 
বালা মাঁণপান্নায় কেমন অক্ষর তুলেছে দেখ। 
সূর। বোধ হয় শল্পকারের নাম- 
রণ। সুশীঁলা। (দীর্ঘ নিশবাস। হস্ত 
হইতে উফ্ণষ পতন ।) 
[রণকল্যাণীর চণ্চল চরণে প্রস্থান। 
প্র পুর। যাদ্ধে হার হয়েছে বলে রাজ- 
কন্যা বড় ব্যাকুল হয়েছেন। 
নীর। চক্‌ দুটি ছলছল কচ্চে, জল যেন 
পড়ে পড়ে। 
দ্ব, পুর । তা হতেই পারে, যুদ্ধে হার 
হওয়া সহজ অপমান নয়। 


কমলে কাঁমনশ নাটক 


, স্মর। এক দিনের যৃন্ধেই জয় পরাজয় 
স্থির হয় না। আমরা আজ হার্লেম্‌ হয় তত 
কাল জিংব। রণকল্যাণশর চকে যে জন্যে জল 
এসেচে তা আম ব্যাঝাচ। 
নীর। বল্‌ না ভাই। 
সুর। পাগাঁড়তে সুশীলার নাম দেখে। 
নীর। সুশীলা কে? 
প্র, পুর। বোধ হয় এ ছোঁড়ার মাগ্‌। 
চ্ব, পৃর। ছোঁড়া বেয়াড়া মাগ্‌মুখ, তাই 
মেগের নাম মাতায় করে যুদ্ধ করে। লোকে 
কথায় বলে-_ 
মাগ, মাগ্‌ মাগ্‌ 
মাগ্‌ মাতার পাগ্‌। 
ছোঁড়া কাজে তাই করেছে। 
রণকল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ 
রণ। সরবালা বল্‌ দেখ আমি কোথা 
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সমর। চক, মণ্ছতে। 
রণ। তুই পাগাঁড়টা নিয়ে আয়। 
সুর। সৃশীলা হয় ত শিক্পকারের বউ, 
পাগড়ি বেচে খায়। 
রণ। তুই তার কাছে একটা পাগাঁড়র 
বায়না দিস্‌। 
সূর। তোমার ত ইচ্ছে, এখন সে নিলে 
হয়। 
সাগর তলে রতন রয়, 
সুখের পথটা সহজ নয়। 
যত্রে পড়ে বনের পাকা, 
চেষ্টা কল্যে না হয়াক? 


[প্রস্থান। 


ম্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 


কাছাড়। বিষ্বীপ্রয়ার বাঁসবার কক্ষ 
বষ্যাপ্রয়া এবং বীরভূ্ষণের প্রবেশ। 


বিষ। ছোট রাণী আমাকেও খেলে 
রাজ্যটাও খেলে। ছোট রাণখর কুহকে যাঁদ না 
পড়তে এমন সব্বনাশ হস্ত না। 

বার। সব্্বনাশ কিঃ 


২৮৯ 


বিফ্‌। রণে পরাজয়। 

বীর। সেনাপাঁত পরাজিত হয়েছেন বলে 
কি আম পরাজত হলেম? মেনাপাঁতর 
সহোদরকে সেনাপাঁত করোছি। 

[বফু। সেনাপাঁতকে যে ধরে 'নয়ে গেছে, 
সে বেচে থাকৃতে যুদ্ধে জয় হবে না। 

বীর। আপাততঃ যুদ্ধ রাহত কর্বের 
প্রস্তাব কারাছ। আঁম্‌ মাঁণপুরের রাজাকেও 
ভয় কাঁর না, তার সেনাপাঁতাঁদগকেও ভয় কার 
না। মনে কার ত মাঁণপুূর ছারখার করে চলে 
যেতে পাঁর। কাছাড়ের ভদ্রলোকেরা আমার 
অনুগত, 1কলন্তু তারা শালার অধীনে থাকৃতে 
অপমান বোধ করে। 

বিষ্ঃ। তারা ত আর ছোট রাণীর প্রেমের 
অধীন নয় যে তার ভেয়ের অধীন হয়ে সুখ 
পাবে। 

বীর। আম সেই জন্যে সাম্ধর সূচনা 
করূচি। এখন বোধ হচ্চে আমার এ আড়ম্বর 
করা পরামর্শীসদ্ধ হয় 'নি। 

[বু । তখন 'কি না মাতাল হয়ে ছিলে। 

বীর। আম মদের বিদ্বেষী, আমার ঘরে 
মদ আসে না। 

বিষদ। জন্মায়। 

বাঁর। কোথায় ? 

বিফু। ছোট রাণীর অধরে। 

বীর। তবে আম সধাও পান করে থাঁক। 

[বফু। কোথায় ? 

বীর। বড় রাণীর রসনায়। 

[বিফু। তুমি পাঁরিষদের সঙ্গে পরামর্শ 
কর্‌্লে না, মন্রীর মল্ত্রণায় কাণ [দলে না, 
সমরসভার উপদেশ নিলে না। কুহাকন? কাণে 
ফু দিলে আর যুদ্ধ করৃতে বেরয়ে এলে। 


সেনাপাঁত মাণপুরের রাজাকে 
সর্বদাই অবজ্ঞা করতেন। 'তাঁনই ত 'লাঁপর 
উত্তরস্বরূপ মৃষকশাবক পাঠ্য়েছিলেন। 
বফু। সেনাপাঁতি ইন্দুরভাতে ভাত 
রেধেছেন, এখন নরপাঁত আহার করুন। 
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বশর। তুমি ত আমার প্রসাদ নইলে খাও 
না, লেজটি তোমার জন্যে রাখবো, তুমি 
টপিক কন 

[িফ;। আম কেন খেতে যাব। যে তোমায় 
এমন রান্না শেখালে সেই খাবে। 

বীর। মাঁণপুরীরা জানত সেনাপাঁত 
মৃষিক প্রেরণের মূল, সৃতরাং আমার আঁতশয় 
আশঙ্কা হয়োছল মাঁণপুর-ীশাবরে সেনা- 
পাঁতর বশেষ দুর্গাত হবে, কিন্তু সুখের 
বিষয় তিনি সেখানে সুখে আছেন। 

বিফু। মাঁণপুর-রাজার বড় মহত্ব । 

বীর। রাজার মহত নয়। 

বিফু। তবে কার ? 

বীর। বীরকুলপ্জনণয় শিখাণ্ডবাহনের। 
সকলে একমত হয়ে স্থির করোছল সেনাপাঁতির 
নাঁসকায় মাষক বেধে দোর দোর নিয়ে 
বেড়াবে, শিখাণ্ডিবাহন বলেন “মৃত মৃগরাজকে 
অবমাননা কাপ্বুষের লক্ষণ; সেনাপাঁতকে 
সম্মানে রাখলে ব্ক্গাধিপাতির মু'ষক প্রেরণের 
প্রচুর পারশোধ হবে।” শিখণ্ডিবাহন সেনা- 
পাঁতকে সহোদরস্নেহে আপন শিবিরে নিয়ে 
রেখেছেন। 1শখাণ্ডবাহন প্রকৃত শিখাঁণ্ডবাহন। 

[বফু। সেনাপাঁতিকে 'শখাঁণ্ডবাহন যখন 
ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন সে সময তাঁর 
দারুণ 'পপাসা, তান তখনই 'পিপাসায় 
প্রাণত্যাগ করতেন যাঁদ িখাঁণ্ডবাহন 
[জনের ভিতর হতে জল বার করে না 
খাওয়াতেন। 

বীর। শন্রুর মুখে জলদান বারত্বের 
পরাকান্ঠা। 

[বিষ। আমার রণকল্যাণ ত পাগৃলী; 
সেই সময় শিখাণ্ডবাহনের মাতায় পদ্মের মালা 
ফেলে দিলে। 

বীর। বেশ করেছে। রণকল্যাণীর মহৎ 
অন্তঃকরণের চিহ এই । বারত্ব শন্রুতেই হউক 
আর 'মত্রতেই হউক সমান পূজনীয়। 

[বিফু। কিন্তু সেনাপাঁতির সেই দশা দেখা 
অবাধ বাছা আমার বিরসবদন হয়ে আছে। 
রাত দন হেসে বেড়ায়, সেই অবাঁধ বাছার 
মূখে হাসি নাই। 


দরীনবন্ধ রচনাবলণী 


বশর। তাই বুঝ রণকল্যাণী আমার 
কাছে আসে না, পাছে আম লজ্জা পাই। 

[বিফ্‌। নীরদকেশী বল্যে রণকল্যাণী মনে 
বড় ব্যথা পেয়েছে; কেবল একা বসে ভাবে 
সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, রেতে চকের 
পাতা বুজে না। 

বীর। মা আমার বড় য্ম্ধাপ্রয়। আমার 
কাছে বসলে কেবল য্দদ্ধের গলপ হয়। 
মহাভারত রামায়ণ রণকল্যাণীর মুখস্থ। সে 
ধদন বলছিল অর্জুনের চাইতে কর্ণের বারত্ব 
আঁধক, ইন্দ্র আর নারায়ণ সহায়তা না কল্যে 
অঙ্জুন কর্ণকে মারতে পার্তেন না। লক্ষণ 
শীন্তশেলে পড়লে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা 
করে, আর রণকল্যাণীর পদ্মচক্ষে জলের উদয় 
হয়। 

1বষ্ণু। 
সাধ্‌। 

বধর। রণকল্যাণণী যখন চার বছরের তখন 
একাঁদন আমার কিরাঁট মাতায় দিয়ে আর 
আমি তোমার থন্নে নলাই কাঁল।” 


রণকল্যাণর যাদ্ধ দেখতে বড় 


বিষু। তুম কোলে করে আমায় এনে 
দেখালে। 
বীর। কাছাড়ের যুদ্ধ উপাঁস্থত শুনে 


রণকল্যাণ বল্যে বাবা আঁম যুদ্ধ দেখতে 
যাব। সেই জন্যে সপাঁরবারে কাছাড়ে এলেম। 
রণকল্যাণী আমার যে আব্দার নেয় আম 
তাই কাঁর। শ্বেত হস্তীর জন্যে আমায় পাগল 
করে দিচুলো কত কষ্টে শ্বেত হস্তী জ;টয়ে- 
ছলেম। 

বিষু। 
জুট্‌লে বাঁচ। 

বীর। সে ত আর তোমার আমার হাত 
নয়। 

[বঞ্চু। কত পান এল, কত পান্র গেল। 

বীর। অপান্নে বিবাহ হওয়া অপেক্ষা 
1চরকুমারী থাকা ভাল। মেয়ের মনোমত পানর 
পেলেই বিয়ে দেব। 

বিফু। সেটা মুখের কথা, কাজের সময় 
বলে বসবে রাজনিয়ম আতক্রম করে 'কি 
কুলাঙ্গার হবো। 


এখন একাঁট মনের মত পানর 


কমলে কামনী নাটক 


এ বাঁর। কু পিতা হওয়া অপেক্ষা কুলাঙ্গার 
হিয়া ভারা 
বিফদ। কুলের গৌরবে কত তা প্রীতক্‌ল, 
না বিচার বালিকার জীবনের হিত, 
অবহেলে ফেলে কন্যা কমল কলিকা, 
আবিরত পাপে রত অপান্ন অনলে। 
দুহিতা স্নেহের লতা জানে ত জনক, 
তবে কেন কুলমান 
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা শমনে অপপণে? 
সষতনে তনয়ায় বিদ্যা কর দান, 
সদাচারে রত রাখ দেহ ধর্ম জ্ঞান। 
আপান বাছিয়া লতে আপনার পাঁত। 


রণকল্যাণনর প্রবেশ 


রণ। বাবা মল্তী মহাশয় এই [লাপখানি 
আপনার হাতে দিতে বলেছেন। বোধ হয় 
মাঁণপুর-রাজার 'লাঁপ। 

বীর। (লাঁপ গ্রহণ) আমি রাজসভায় 

। 


বিফয। এত ব্যস্তই কিঃ 

রণ। বাবা পত্রখান পড়ুন না। 

বীর। রণকল্যাণীর আব্দার শুন। 

[বফঃ। আমারও শুনৃতে ইচ্ছে হচ্চে। 

বীর। রণকল্যাণণী তোর ইচ্ছে কি, “নলাই” 
না সান্ধঃ (রণকল্যাণশ লঙজ্জাবনতমুখী 1) 
কথা কও না কেন মা? তুমি যে ছেলেকালে 
কাঁল।” 

[বষ,। রণকল্যাণীর ক হয়েছে। শুর 
সঙ্গে এত গঞ্প করেন, এত রূপকথা বলেন, 
এখন একটা কথার জবাব দিতে পারেন না। 

বীর। রণ যা বলবে তাই কর্‌্ব। যুদ্ধ 
না সন্ধি? 

রণ। সান্ধি। 

বীর। তুই ভয় পেহাচস-! 

রণ। না বাবা । আমাদের যে পদাতি আছে 
আমরা মাঁণপুর তুলে ব্রহ্দেশে নে যেতে 
পারি। 


বীর। দেখলে রণীপাগ্লীর কেমন 
সাহস। তবে যে সাঁম্ধ কর্‌তে বলচস্‌। 


্৬ত 


রণ। এই পত্রে হয় ত সন্ধির কথা লেখা 
আছে। 
বীর। তুমি পড় আমরা শুনি। 
রণ। (ঁলাঁপ গ্রহণানল্তর পাঠ।) 
পণ্যপদ্জাঁবভীষত মহাবলপরাক্রমশালশ 
রাজশ্রীমহারাজ বাীরভূষণ ব্রন্মদেশাধপাঁত 
অখন্ড প্রবল প্রতাপেষ্‌। 
ভ্রাতঃ! 
আপনার অনগ্রহালাঁপ প্রাপ্ত হইয়া যার 
পর নাই সুখী হইলাম। অস্মাঁদর প্রতশীত 
হইয়াছল ব্রন্মরাজধানশর নিয়মানুসারে লাপর 
দ্বারা লিপির উত্তর দেওয়া অতশব গ্াহত। 
কিন্তু পরাজয়পরবশ সমাগত ব্রহ্মসেনাপাঁতর 
অনকূলতায় অবগত হইলাম সে নিয়ম আভি- 
মানান্ধতার জারজ, প্রকৃত রাজানয়ম নহে। 
আপাঁনি সপ্ত 'দবসের 'নামত্ত সমর রাহত 
রাখবার প্রার্থনা কাঁরয়াছেন। সম্মান সহকারে 
পরম সুখে ভবদীয় প্রার্থনায় সম্মাত 'দলাম। 
আপাঁন যাঁদ রাজনবীত প্রাতপালনে পরাগ্মখ 
না হয়েন, স্ত 'দবসের মত্ত কেন ির- 
আমি প্রস্তৃত। সাম্ধ সম্পাদন সম্বন্ধে অস্মদের 
অখণ্ডনীয় প্রস্তাব-__কাছাড়াসংহাসনে শ্যালক 
মহোদয়ের পাঁরবর্তে শ্রীমান্‌- শ্রীমান_ 
বীর। তার পর। 
রণ। বড় জড়ানে লেখা । 
বীর। দোঁখ-াঁলাঁপ পাঠ ।) 
শ্রীমান্‌ £শখাঁণ্ডবাহনের আঁধবেশন। 
রাজশ্রীগন্ভশর 'সংহা। 
কখন হবে না। আমার জেদ যাঁদ না রইল 
তারও জেদ্‌ থাকবে না-_“অখন্ডনণয় 
প্রদ্তাব।” 
বিফু। তবে যে তুমি বল্যে, "শখাঁণ্ড- 
বাহন প্রকৃত শিখাঁণ্ডবাহন |” 
বীর। শিখাণ্ডবাহন জারজ । কাছাড়ের 
একজন প্রধান অমাত্য আমায় বলেচে ওর 
বাপের ঠিক্‌ নাই। 
বিফু। তুমি ত আর তার সঙ্গে মেয়ের 
বিয়ে দিচ্চ না। 
বীর। জারজকে মেয়ে দতে পাঁর িল্তু 
রাজ্য দিতে পারি না। 


২৮৪ 


বিফ । এটা জেদের কথা। 
বীর। কাছাড়ের প্রজারা আপাতত করবে । 
[বষদীপ্রয়া এবং বীরভূষণের প্রস্থান। 
রণ। শ্রেয়াংস বহ্বাবঘ্নান--ল্রীমান 
শিখাণ্ডবাহনের আঁধবেশন_” আমার ক 
রাজরাণণী হতে বাসনা-তা হলে ত এত দন 
হতে পার্তেম। আমার ইচ্ছা ধর্্মপত্রী হই। 
“শখশ্ডিবাহন প্রকৃত শিখান্ডবাহন”_ বাবা 
আমার গণশ্রাহী। মাঁণপুরের মহারাজ এত 
বড় 'লাপ লিখলেন আর সুশীলা শখান্ড- 
বাহনের কেউ নয় এ সংবাদটি লিখতে 
পার্‌লেন না। 
অবলা রমণণ অরাবন্দ মনে 
কত কঁটক ভীষণ, ভীত গণে। 
[বিপদে ললনা কি উপায় করে, 
কুল-িঞ্জর-কন্দর কেশ ধরে। 
আঁভলাষ সদা আঁভরাম জনে, 
পথ সঙ্কুল কণ্টক রাত গণে। 
কুররী নয়নে কত কাঁদ বসে, 
নাহ আপাঁন আপন ভাব বশে। 
[ প্রস্থান । 


তৃতীয় গভণস্ক 
কাছাড়। 'শিখাণ্ডবাহনের 'শাবর 
[শিখন্ডিবাহনের প্রবেশ 


শিখ । ব্রন্মে*বর আমাকে জারজ বলেছেন 
_প্রক্মাধিপাতি সেই ইন্দীবরনয়না অরাঁবন্দ- 
মুখী রণকল্যাণীর পিতা-অবধ্য। ব্রক্গ- 
নরপাঁতর প্রাত আমার বিদ্বেষ নাই- আমার 
কঠিন কৃপাণ কলেবরে সুকোমল কমলরাজ 
1বকাঁসত হয়েছে । যুদ্ধে জলাঞ্জাল-_ জীবনেও 
বা দতে হয়। নলাম্বুজনয়নার অন্বুজমালা 
আমাকে জাীবত রেখেছে । হে ব্রন্ষে*বর ! 
আমার প্‌জনীয় তরবারি তোমার পাদপদ্মে 
নপাঁতিত কর্লাম-_কাছাড় রাজ্য তোমাকে 
[দলাম। পাঁথবী তোমাকে দিলাম-অমরাবতশ 
তোমাকে দলাম_বিষ্ুুলোক তোমাকে দিলাম 
ব্রহ্গলোক তোমাকে দলাম-তুমি এক 
মূহূর্তের 'নামত্ত তোমার কল্যাণময়শ রণ- 
কল্যাণীর মুখচন্দ্রমা আমাকে দেখতে দাও। 


দীনবন্ধ রচনাবলশ 


কাঁব-বিরাচিত ইন্দশবরাক্ষী সংসারে বিরাজ 
মানা। বরঙ্গ-সেনাপাঁত বলেন রাজা, রাজপনুন, 
রণকল্যাণণর মনে ধরে নি-রণকল্যাণণী 
আঁববাহিতা। 

রাজা, শশাঙকশেখর, সরমকেতু এবং 

সব্বেশ্বির সার্্বভোমের প্রবেশ 

রাজা । "শিখন্ডিবাহন তুমি এমন মিয়মাণ 
উজ্জবলতাহীন-তোমার সুবচনগভ রসনা 
অবশ-তুম কি শত্রুর কটান্ততে সঙ্কুচিত 
হয়েছ 2 

শিখ। আজ্ঞে না। 

সব্ববে। অসম্ভব নয়। শত্রুর শস্ত্র অঙ্গ 
বিক্ষত করে, শত্ুর কটাক্ততে হূদয় 
[বকল। 

সম। আমরা সাঁন্ধ কাঁরব না-আমরা 
যদ্ধ দ্বারা পণ রক্ষা কারব। দৃম্মাঁত বক্গাধি- 
পাত সম্যক পরাজত হলেও স্বভাব 
পাঁরত্যাগ কাঁরতে পারেন না-এত বড় 
আস্পদ্ধা, মাঁণপুর-মহারাজের সহকারী 
সেনাপাঁতি বজ্ঞয়মাণ্ডত 1শখাণ্ডবাহনকে 
জারজ বলে। সাত দিন পরে সমর আরম্ভ 
হউক; িখান্ডবাহন যেমন সেনাপাঁতকে 
পরাজিত করে শিবিরে এনেচেন আম তেমান 
দাম্ভিক ব্রদ্মভূপাঁতকে মহারাজের 'শাবরে 
আনয়ন করুব। আম পুনর্্বার বাঁলতোছ 
আমি সান্ধ চাই না যুদ্ধ চাই। ব্রন্মভূপাত 
বাঙানম্পার্ত না করে শিখাণ্ডবাহনকে 
1সংহাসনে সংস্থাপন কাঁরতে স্বীকৃত হন, 
সাঁন্ধ, নতুবা যুদ্ধ বদ্ধ, যম, যদ্ধ। সমকক্ষ 
সম্াটে সম্্াটে সান্ধ হয়, পরাজিত পামরের 
সঙ্গে সাম্ধ শশাঁবষাণের ন্যায় অসম্ভব। 
পরাজয়-পাঁরপনীড়ত ভূপাঁতির সান্ধর প্রস্তাব 
করা নিতান্ত অসংগত-প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা 
করাই তার কর্তব্য কম্ম্ম। 

শশা। আমরা জয়লাভ কাঁরাচ, ব্রহ্মসেনা- 
পাঁত আমাদের শাবরে আবদ্ধ রয়েছেন, 
আমাদের উতলা হইবার প্রয়োজন 'কি। 
ব্রনগেশবির একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন; 
ভান স্বয়ং শিখাণ্ডবাহনকে জারজ বলেন না, 
তান কাছাড় রাজধানশর কাঁতপয় অমাত্যের 


কমজে কামিনী নাটক 


বারা এ আপাত্ত উতাপন করায়েছেন। 
মণিপির-মহারাজের প্রাতিজ্ঞা আছে প্রজার 
অনাভমর্তে কাছাড়ের রাজা মনোনীত 
ফাঁরবেন না; অতএব অমাত্যগণের আপাস্ত 
খণ্ডনে যত্ববান হওয়া কর্তব্য। সাত দিন সময় 
আছে, সেনাপাঁতি সমরকেতু যাঁদ আমায় 
সাহাধ্য করেন, 1শখাঁন্ডবাহন যে জারজ নয় 
তাহা আম প্রমাণ করে দিতে পাঁর। 

সম। দিতে পার, কন্তু দেব কেন? 
শিখাণ্ডবাহন ত ব্রক্গাধপাঁতর কন্যার পাঁণ- 
গ্রহণ কচ্চে না যে কুলাঁজর আবশ্যক । তলয়ারে 
তলয়ারে মীমাংসা তাতে আবার জল্মবৃত্তান্ত 
ক? বাহুবলে রাজা গ্রহণ তাতে জারজের কথা 
আসবে কেন? অমাত্যগণের যাঁদ কোন 
আপাঁত্ত থাকৃত তা হলে তারা আবেদনপন্রে 
বান্ত করৃত। ব্রল্ষে*বরের কুপরামর্শে এ 
আপাত্তর সৃম্টি-খণ্ডন করৃতে ইচ্ছা করেন 
আমার আপাত্ত নাই। 

রাজা। মন্তরীব প্রস্তাবে আম সম্মত। 

সব্র্বে। শিখশ্ডিবাহন যখন সেনাপাঁত 
তখন লোকে তাঁর জল্মকথা আন্দোলন করত, 
এখন শিখণ্ডিবাহনকে সকলে রাজার মত 
পূজা কবে, কার সাধ্য সে কথা মূখে আনে। 
ব্হ্গাধপাঁতির যে কুটিল স্বভাব আমাদের 
প্রমাণ অগ্রাহ্য করতে পারেন। 

সম। তলয়ারের প্রমাণ গ্রাহ্য কর্বেন। 

[শিখাণ্ডিবাহন ব্যতঈত সকলের প্রস্থান। 

শিখ। লোকে বলে ব্রহ্ধদেশ হতে সর্য্য- 
দেব ব্রন্দমূর্ত ধারণ করে উদয হন-এ কথা 
অলক না হবে, নইলে অমন প্রভাতসূর্যয- 
রাঁপণণী তপতনতুল্যা রণকল্যাণীর আবির্ভাব 
হল কেমন করে। 

পরাণ কাতর, নবীন বাসনা 

পদ্মের প্রলম্ব দিলে পদ্মাসনা, 

ক ভাব জানব কেমনে মনে। 

প্রেম পারপূর্ণ পৃত পাঁরণয়, 

মোদনী মণ্ডলে মকরলন্দময়, 

সম্পাদিত শুভ ক্ষণে যাঁদ হয়, 

সুনীল নালনাীনয়না সনে। 


৮ 


মকরকেতন, বকেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের 
প্রবেশ 


মক। ছল করে জেদ বজায় রাখ্বেন। 
বন্ধে। এক একটা ইদুর কলে পড়েও 
কুটুর কুটূর করে চালভাজা খায়। ব্রহ্ষনরপাঁত 
কলে পড়েছেন তব ছল ছাড়চেন না। 
শিখ। ব্রন্মভূপাত আমাদের প্রস্তাবে 
অস্বাঁকার নন। বোধ হয় সাঁন্ধ হবে। 
বন্ধে। তা হলে আমার রণসজ্জা তো বথা 
হবে। আমি যে আঁসলতা ডীঁঠয়েচ তা এখন 
ফোঁল কোথা? 
মক। কদলশবৃক্ষের বক্ষে। 
বকে। না-পরশুবামের প্রাণ সংহারের 
জন্যে শ্রীরামচন্দ্র যে বাণ টেনোছলেন তা 
ছাড়লে পরশুরাম পণ্ত্ব পেতেন। পরশুরাম 
প্রাণাভক্ষা চাইলেন। রামচন্দ্রের উভয়সঙ্কট, 
এ দিকে টানা বাণ রাখা যায না, ও 'দকে 
গোঁরব ব্রাহ্মণের প্রাণ নম্ট। ভেবে চিন্তে 
পরশুরামের স্বর্গারোহণের পথে বাণাঁট 
নিক্ষেপ কল্যেন। আম সেইরূপ করুব। 
মক। তুমি কোথায় ফেলবে । 
বক্ধে। মকরকেতনের শৈবলিনীরুপ স্বর্গা- 
বোহণের পথে। 
মক। দাদা শৈবাঁলনীর সংবাদ শুনেছ। 
[শখ । স্বোরণীর সংবাদে আম কাণ দই 
ন্া। 
মক। শৈবালনন আমায় পাঁরত্যাগ করেছে। 
বন্ধে। বিচ্ছেদ বাঘের হাতে 
প্রাণ বাঁচানো ভাব, 
খাঁচা খুলে কাদা-খোঁচা 
পালয়েছে আমার। 
মক। দাদা এই 'লাঁপখাঁন পড়, 
[লনীর কি উদার মন জানতে পার্বে। 
শিখ। আম তার হাতের লেখা পড়তে 
পার না। * 
মক। আম পাঁড়। লাঁপ পাঠ) 


প্রাণেশবর ! 

তোমাকে প্রাণে*্বর বালতে আর আমার 
আঁধকার নাই, তবে অভ্যাস নিবন্ধন বাঁলতোছ। 
সহদয় মহদাশয় শখাঁণ্ডবাহন তোমাকে যে 


শৈব- 


৮৬ 


ভর্খসনা করেছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস আম তোমার প্রীত আঁহতাচরণ 
কারতেছি। সুশীলা তোমার সহধাম্মণী; 
সুশীলা তোমার স্নেহময় তনয়ের গভ ধারণ; 
তুম সশীলার হদয়মৃণালের পাঁবত্র পদ্ম, সে 
পদ্মে বমোহত হওয়া আমার স্বার্থপরতার 
পরাকান্ঠা। 
মৃণাল ভঙ্গ করিয়া পাঁবত্র পদ্ম গ্রাস কারতে 
বারবলাসনীীর মনেও করুণ রসের সণ্টার হয় 
-_আমি লোকাচারে বার বস্তুতঃ 
বারবিলাসনী নই। আম স্পন্টাক্ষরে ধর্ম 
সাক্ষী কারয়া বাঁলতোছ আমি তোমাকে 
[বিবাহিত পাঁত বাঁলয়া জানিতাম। আম যে 
বারাঁবলাসন নই এ কথা আর কেহ' বিশ্বাস 
কাঁরবে না, কেনই বা কারবে, কিন্তু তুমি 
বিশ্বাস কাঁরবে। 

একশত বার, যাবজ্জীবন। (লাপ পাঠ) 
আমি সৃশখঈলার সরল মনে ব্যথা দয়া মহাপাপ 
কারয়াছ। সেই পাপের পাবনস্বরূপ আপনার 
নর্র্বাসন বিধান কারলাম। চতুর [শখাণ্ডবাহন 
পারচাঁরকার মুখে আমার আভিপ্রায় বীঝতে 
পাঁরয়া আমাকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ 
কারয়াছিলেন। তোড়াঁট পোঁটকায় রাহল, 
তাঁহাকে প্রাতঅর্পণ কাঁরয়া বাঁলবে, বার- 
[বিলাসননী, নচকুলোদ্ভবা শৈবাঁলন+, যাঁদ 
হদয়-পোঁটকার রত্ররাশ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
জশীবতা থাকে, সামান্য স্বর্ণাভাবে তার ক্রেশ 
হইবে না। আম ভিখারিণীর বেশে প্রস্থান 
কাঁরলাম। হীত। 

তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবাঁলনগ। 

শিখ। এমন চমৎকার লাঁপ আম কখন 
দোঁখ নি। শৈবাঁলনীর আঁতিশয় উচ্চ মন। 
আমি যাঁদ আগে জান্তেম তোমার সথ্গে 
এক দিন তার নিকট যেতেম। 

মক। তুমি তার নাম কল্যে বেশ্যা বলে 
উড়য়ে দিতে তা তার কাছে যাবে কেমন করে। 
এখন সে তপাঁস্বনী হয়ে বেরয়ে গেল, এখন 
তোমার ইচ্চে হচ্চে তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর। 

বন্ধে। আম্‌ শ্দক্য়ে আমাঁস, জল 


দীনবন্ধ্‌ রচনাবলণ 


বৃদ্ধা বেশ্যা তপাঁস্বনশ, আগদন মরে খাক্‌। 

মক। দেখ দৌখ দাদা, বক্েশবর করুণ 
রসের সঙ্গে কৌতুক রস 'মীশ্রত করে। 

বককে। আনারসে লবণকণা,_ 

খেয়ে তৃপ্ত ভন্ত জনা। 

প্রথ, বয়। তুম যে এমন লিপ পেরে 
জাীবত আছ এই আশ্চর্য। 

মক। আমার ত আর সে ভাব নাই। সে 
দিন মণ্গলঘটের সম্মুখে লক্ষন জনাদ্দ্দনকে 
দিয়েছে, সেই অবাধ আম সুশীলার একায়ত্ত। 

শখ । (দীর্ঘানম্বাস) অমন করে মালা 
[দলে কে না বশীভূত হয়। সেকি পন্মের 
মালা? 

মক। পদ্মের মালা। 

শিখ। জগৎ সংসারে রমণশরত্র সার রত্ব। 
রমণী না থাকলে পাঁথবী অন্ধকারময় হস্ত। 
রমণী জীবন ধারণের মূল। 

মক। কি দাদা প্রণয়ের পদ্মকলাট 
ফুট্লো নাঁকঃ তোমার মূখে স্তীলোকের 
এমন প্রশংসা কখন ত শান নি। সে 'দন 
তুম ব্রন্গরাজার অন্দর মধ্যে প্রবেশ করোছিলে, 
বোধ হয় স্বজাতি সূর্য প্রভা পেয়ে থাকবে। 

[শিখ। আমি শৈবালনীর মনের উচ্চতা 
অনুধাবন করাঁচি। 

মক। শৈবালনী সুশীলার 'হিতের জন্য 
সব্্বত্যাগণী। আম 'কি সাধে তার প্রণয়- 
[পঞ্জরে বদ্ধ ছিলেম। শৈবাঁলনীর বর্ণীবন্যাসটা 
দেখলেন ত। পন্রখান আর একবার পড়ূব। 

বকধে। আর পড়তে হবে না, ঘেউ কল্যেই 


শিকারী কুকুর বলে ব্ঝা যায়। পাঁণ্ডত রেখে 


লেখা পড়া শিখালে বক্ে*বরও বিদ্যাবাগীশ 
হতে পারেন। 

মক। দাদা স্বাক্ষরটা দেখেছেন “তোমার 
সংজ্ঞাশূন্য শৈবাঁলননী।” 

বকে। তোমার ডঙ্কা মারা কলাঁঙ্কনশ। 

শখ । প্রমদা স্বভাবতঃ প্রেমদা, বারাঙ্গনা 
হলেও মধুরতাশ্‌ন্য হয় না। 

মক। বকেশবর তোমার সাধু শিখাঁণ্ড- 
বাহনের ব্যাখ্যা শদন। 

বক্ধে। সুশীলা রাণীর জয়। সুশীলার 


কমলে কামিনী নাটক 


কাছে শৈবলিনবধ কাব্য পাঠ করব আর 
ডোল প্‌রে চন্দুপদাল খাব। 

মক। শৈবালনী ক তোমায় খেতে 'দিত 
নাঃ 

বনে। দিত 'িন্তু ওঁষধধ গেলার মত 
খেতেম। শৈবালনীর সন্দেশ খাওয়া উঁচত 
ময়। 
- 'দ্ব, বয়। তবে খেতে কেন ? 

বকে। ক্ষিদে পেত বলে। 

সঙ্গদোষে ভাই, 
বেশ্যাবাড়ীী খাই, 

গোট মজলে জাঁজর মজে সন্দেহ তার নাই। 

মক। বক্ধেশবর বড় জবালাচচ, মগয়ায় 
নিয়ে গিয়ে এর শোধ দেব। 

বকে। হদ্দ গয়া হবে আর কি? 

মক। দাদা তুমিই আমার চাঁরন্র 
সংশোধনের মূল, তুম যাঁদ আমায় ভাল না 
বাসৃতে তা হলে আম ছার্খারে যেতেম। 

[শিখাণ্ডবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান। 

[শখ । মকরকেতনের কাছে ধরা পড়ে- 
ছিলাম আর 'কি-মকরকেতনের যেমন মিষ্ট 
স্বভাব তেমাঁন তঁক্ষ7? বাঁদ্ধ-ওর কাছে 
আমার মনের ভাব ব্যন্ত করা ডীচত, ওর মত 
বিশ্বাসী বন্ধ আমার আর কে আছে। 
সুশীলার সুখের সামা নাই-পদ্মের মালা 
বড় পয়মন্ত--পদ্মের মালা ছড়াঁট একবার 
গলায় ?দিই। (গলদেশে পদ্মের মালা প্রদান।) 


[ একজন পদাতিকের প্রবেশ ।] 


পদা। এক মাগ বৈষবী আপনার কাছে 
আসতে চায়। 

শিখ। তোমরা কি য্দ্ধাশাবরের রাঁতি 
জান না, যে সে আস্তে চাইবে আর আমায় 


এসে সংবাদ দেবে? তোমরা তাকে অমন 
অমৃনি বিদায় করে দতে পার ন। ভঙক্ষা 
চায় ভিক্ষা দিয়া বিদায় করে দাও। 


পদা। আমরা তাকে অমৃন অমাঁন 
[বিদায় করে দিতেম, কিন্তু সে আপনার 
পাগাঁড় এনেচে। 

শিখ । আমার পাগাঁড় 8 আমার পাগাঁড় 2 

পদা। আজ্ঞা হাঁ। 


২৮৭ 
শিখ । আসৃতে দাও, একাকনী আস্তে 


দাও। 
[পদাতিকের প্রস্থান । 
তবে রণকল্যাণশ পাড় তুলে লন নি। 
আম ভেবোছলেম মালা দান সদলক্ষণ, পাগড়ি 
তুলে লওয়া তার পোষকতা । 
|সূরবালার বৈষণবীর বেশে প্রবেশ ।] 
সুর। গোপীজনমনোরঞ্জন, বৃষভান্‌- 
দুলারবীকালেনয়নাঞ্জন, 'ব্রভুবন-ভব-ভয়ভঞ্জন, 
বৃন্দাবনস্বামণ, তোঁহার মঞ্গল করে। দাঁরদ্ু 
বৈফবশ ভূখণ হেশ। হে গৃণধাম মোর মুখ 
পর্‌ আপ্‌ কা নেহারিয়ে? দর্পণ নাহ, এহ 
নেত্র হায়, নাক্‌ হায় কাণ্‌ হায়্‌, ওষ্ঠ হায়, 
দন্ত হায়্‌। 
শিখ । তুমি কে? 
সুর। ব্রজবালা। 
[শিখ । কুলবালা। 
সুর। (গলদেশ অবলোকন করিয়া) কুল- 
বালার কমল মালা । 
[শখ । সূরবালা। 
সূর। সোনার বালা। 
শিখ। কার হাতের? 
সুর। আজো কারো হাতে পড়ে 'ন। 
শিখ। তোমার বেশে বেশ ঢাকে নি। 
তোমার অধরকোণে হাঁস রাশ বেধে রয়েছে। 
আর বণনা কর কেন আমায় পাঁরচয় দাও। 
সূব। আম ভিক্ষাজশবী বৈষ্ণবী, ভেকের 
জন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি! 
শিখ । ভেক্‌ কেন নাও নাঃ 
সুর। মানুষ কই? 
শিখ। মোট্‌ বইবের মান্ষ জোটে আর 
তোমার ভেকের মানুষ জোটে না? 
সূর। বাঁশবাগানে ডোম্‌ কাণা, 
দৌখ সব শালারা গুণ্টানা, 
আছে একাঁট নাঁধ মনের মত, 
তার গুণের কথা কইব কত, 
সে রণ করে রমণণ মারে, 
পালায় লয়ে পদ্ম হারে। 
শখ। আম কি এক শালা? 
সূর। তা নইলে সিংহাসনে উঠতে চাও। 
শিখ । আমার সহোদরা নাই। 
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সবর। শরতা আছে। 

শিখ। তুমি কি পাগাঁড় দিতে এসেচ? 

সুর! পাশগাঁড়ও দেব পাগ্াঁড়র বায়নাও 
দেব। 

শিখ । কাকে? 

সূর। উষীষরচায়ঘ্রী 1শজ্পকারবালা 
সুশীলাকে। 

শিখ। সূশীলা সেনাপাত সমরকেতুর 
সহধাম্্মণী, আমার ধম্মভগিন। 

সুূর। চিরজশীবনী হন্‌। 


শিখ। তুমি সুশশলার প্রাত যে বড় 
সদয়। 

সূর। সদশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন। 

[শিখ । বোধগম্য হল না। 

সূর। সহশীলার নামাট শিলাখণ্ডবং 


প্রচণ্ডবেগে এক কুমারীর মস্তকে পাঁতত 
হয়োছল। তান সেই অবাধ মৃচ্ছিতাবস্থায় 
আছেন। সুশশলা শিখাণ্ডবাহনের ভগিনশ 
শুনলে পৃনজাীবতা হবেন। 

শিখ। নামে এমন ভয়? 

সুর। শিখাঁণ্ডবাহনের 'শিরোভূষণে লেখা 
বলে। 

শিখ । তাতে হল কি? 

সুর। তাতে হল সুশীলা 'শিখান্ডিবাহনের 
মাগ্‌। 

শিখ। িখাণ্ডবাহনের গ্র্কন্যা, ধর্ম্ম- 
ভাঁগনী। 

সূর। তা আমরা জানব কেমন করে? 
আমাদের দেশে মাগ্‌ মাতায় করা রাত আছে, 
ভাঁগনশ মাতায় করা রাত নাই। 

[শিখ । ব্রহ্মসেনাপাঁত আমায় বল্যেন রাজ- 
কন্যা রণকল্যাণীব সহচর সুরবালা যেমন 
িন্টভাঁষণী তেমাঁন বিদ্যাবতশী। তার প্রমাণ 
পেলেম। 

সূর। আমায় আপনি জোর করে স্বর্গে 
তুলচেন। আম স্বর্গমাহলা নই। 

শখ । তুমি স্বর্গের সেতু। 

সুর। তা হলে সকলেরই হারিশন্দের 
স্বর্গ হবে। 

[শিখ। কেন? 


দশনবন্ধ রচনাবলাঁ 


সূর। আম ফুলের ভরি সইতে পারি 
না। 

শখ । তবে আমায় ফুলের মালা দেওয়া 
হল কেন? 


সুর। পারজাতমালা কখন 

[শিখ। যখন ভাব মালাদান পাঁরণয়ের 
হু । 

সূর। কালভ্‌জীঞ্গনী কখন ? 

শিখ। যখন ভাব আমার রাজবংশে জন্ম 
নয়। 

সুর। রাজবংশে জল্ম হলে রাজবংশণ হয়। 
অনেক রাজবংশী নিরাশ সাগরে নৌকার 
দাঁড় হয়েছেন। রাজবংশ-্রষ্টার করে প্রাণ 
সমর্পণ 

শিখ। সুরবালা ! তুমিও মৃতসঞ্জনীবন মল্ত্ 
জান। 

সুর। শহভকার্য প্রায় সম্পাদন। বিশ্বে- 
*বর পাত্‌ পেতে বসে, অন্নপূর্ণা অন্ন হস্তে 
দশ্ডায়মানা, বাঁক ভোজন। 

[শিখ । তুম তার মূল। 


সুর। আম ঘট্‌কী। এখন একটা দর 
দিলে প্রস্থান কার। 
শিখ। আঁম কেন দর দেব? 


সুর। যেমন কাল পড়েছে; পূর্্বকালে 
পাঁরণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হ'ত, এখন 
ছেলে 'বক্ুয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে 
নয় সভ্যভামার ব্রত করা, বরের ওজনে 
স্বর্ণদান, ষোল টাকার দর পাকা সোনা, কষে 
লব। 

[শখ। তুমি আমায় বনা মূল্যে কনে 
লও। 

সূর। তা হলে 'ক্যয়া শুদ্ধ হবে না। কিছু 
মূল্য দিই। | 

শিখ। কিঃ 

সূর। পাগল করা পাগাঁড়ীট। উেঁষশষ 
প্রদান) 

শিখ। আমি যদ্ধে জলাঞ্জাল 'দিইচি। 

সূর। তবে এখন কচ্চেন কিঃ 


কমলে কামিন? নাটক 


[শখ। বিরস বদনে, 
সজল নয়নে, 
বাঁসয়ে বিজনে, 
নিরাখ মনে। 
সে 'বিধ্‌ বদন, 
সে নীল নয়ন, 
সে মালা অপণ, 
আনন্দ সনে। 
কারলাম পণ, 
পাবে দরশন, 
হইবে মিলন, 
[বাহ পাশে। 
পাগল হৃদয় 
যার জন্যে হয় 
সে হলে সদয় 
অমাঁন আসে। 
[শিখ । সুরবালা! এই পুস্তকখাঁন নিয়ে 
ষাও। (পুস্তক দান) 
সূর। রণকল্যাণন “জয়দে” প্রিয়া স্বঙ্নে 
জানলেন না কি? 
শিখ। সেনাপাঁত বলেছেন। 
সুর। বৈষ্ণবী তবে ভিক্ষায় গমন করুক। 
শিখ। কবে আসবে ? 
সূর। আপনি এখন খুব পাগল হন নি 
তাই “কবে” বলচেন, পাগল হলে বলতেন 
কখন আসবে। 
শিখ। আজ কি আস্তে পারবে 2 
সুর। বলুন না কেন আজ যাব। 
শিখ। তা কি ঘটতে পারে? 
সুর। সরবালা না পারে কি? 
[প্রস্থান। 


সুর। 


চতুর্থ গভণঙ্ক 
রণকল্যাণণর প্রবেশ। 
রণ। যার মন উচাটন তার কুসুম-কাননে 
কর্বে ি। কেনই বা মন উচাটন হয়- এক 
হাতে ত তাল বাজে না। এক হাতে তাল 


বাজে না বলেই ত মন উচাটন হয়। [শখাণ্ড- 
দশ. র--১৯ 


২৬৯ 


বাহনকে দেখযের আরে আমি বে রগকল্যাণণ 
ছিলাম, সে রণকল্যাপাঁ আর হতে পাব না॥ 
হয় ত ভাল হব। জীবনটা একটানা প্রোতের 
তরণীর মত এক রকম চলে যাচ্ছিল বেশ। বড় 
ধাকা লাগ্জ- চড়ায় ঠেকেচে, গাতশান্ত হুপন। 
আর কি নৌকো চল্‌্বে? কেন নালা দিলেম £ 
1ক বারত্ব, কি মহত্ব, কি সহ্‌দয়তা, কি অশ্ব+ 
সণ্টালন। শিখাণ্ডবাহন প্রকৃত শখাণ্ড-বাহন । 
আমি কি মালা দিলেম ? মালা 'নয়ে মন উড়ে 
গেল। না ঘটে নাই ঘটবে, আর ভাবতে পার 
নে। চিরকুমারী হয়ে থাকৃব। কিন্তু সে রণ- 
কল্যাণশ আর হতে পাব না। না ঘটবেই বা 
কেন» অমন ব্যস্ত তব্‌ স্থিরনেত্ে আমায় 
নিরীক্ষণ কল্যেন। অমন ব্যস্ত তবু আমার 
সমক্ষে কমলমালা গলায় দিলেন। সুশশলা 
1শজ্পকারের মেয়ে। সরবালা শশঘ্ আসবে 
বলে গেল এখন এল না। সে যত শীঘ্র পারে 
আস্চে আমার বিলম্ব বোধ হচ্চে। প্রেম- 
[পপাসায় দণ্ডে 1দন। 


রাগণঈ খাম্বাজ, তাল কাওয়ালশী। 

কি হোরলাম আহা মার 

কিবা রূপের মাধূরি, 

আসতে না পাঁর ফিরে এলেম ধণরে ধরে 

দেখিতে রূপ প্রাণ ভরে, 

যাঁদ বাধ দয়া করে, 

লাজের মুখে ছাই 'দিয়ে 

চাইব ফিরে 'ফিরে। 

সুরবালার প্রবেশ 

সুর। বৃন্দাবন স্বামী তোহারি মঙ্গল 
করে, দারদ্র বৈষবী ভুখশী হেশ। 

রণ। বৈষফবীর বেশে এলে, মেয়েরা 
দেখলে বলবে 'কি। 

সূর। বৃবে সরবালা ভেক্‌ নিয়েচে। 

রণ। সমাচার কিঃ 

সুর। সুরবালা গর্ভবতাঁ। 

রণ। তোমার পোড়ার মুখ । 

সুর। এত সমাচার এনাঁচ, আমার পেটে 
ধচ্চে না। 


২৯০ 
বখ। বোধ হয় যমর্ক হবে। 
সূর। না, অনপ্রাস। 
বণ। সশীলা কে? 


সুর। স্দশীলা শ্রীমান্‌ শিখাণ্ডবাহনের 
বনবিহঙ্গবাদিনশ, 'বিজাঁলবরণা, িমলেন্দ- 
ঘাঁনিতা। 

রণ। অন:প্রাসের জল্ম হল যে। 

সূর। 'কন্তু জারজ নয়। 


রণ। জারজ না হলে তোমায় জীবিতা 
পেতাম না। 

সূর। প্রসাতির কথায় তোমার বিশ্বাস 
হয়না? 


রণ। তোমার আনন্দমাখা নয়ন বল্‌চে 
জারজ, তোমার হাঁসাবকাঁসত অধর বলচে 
জারজ, তোমার জারজ বল্‌চে জারজ । 

সুর। এটা তোমার গরজ। 

রণ। এখন বল সশীলা কে? 

সর। সুশীলা শখণ্ডিবাহনের আভ- 
সাঁরকা। 

রণ। তোমার মরণ। তা আম দেখলেও 
বীবশ্বাস কাঁরতে পারি না; 'শিখাণ্ডবাহন 
জংসারকাননে পৃণ্যতরু। 

সূর। রণকল্যাণী মাীন্তলতা। 

রণ। সরবালার মাতা । 

সুর। আভসারকায় তোমার মন যায় না? 

রণ। রঙ্গে হীত কর। 

সুর। তবে সত্য হীতহাস বাঁল। 

রণ। আদ্যোপান্ত। 

সুর। শিখশ্ডিবাহন ভাই বড় চতুর। 
আম এত গোপীজনমনোরঞ্জন বল্যেম, এত 
বৃন্দাবনস্বামী তোহাঁর মঙ্গল করে বল্যেম, 
1কছুতেই ভূল্যে না, আমায় খপ্‌ করে ধরে 
ফেল্যে। 

রণ। তুমি অমাঁন চেশচয়ে উঠলে ? 

সুর। আম কি ঘটকালি করৃতে গিয়ে 
ণাবয়ে কলোম না কি? 

রণ। তার পর। 

সূর। বল্যে তুমি সরবালা। 

রণ। মাহীর ? 

সুর। সেনাপাতর কাছে বসে বসে আমা- 
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দের সব খবর 'নিয়েছেন। 

রণ। তবে 'তাঁনও উচাটন। 

সুর। তাঁর হার জিত দুই হয়েছে। 

রণ। হার্লেন কিসে? 

সূর। রণকল্যাণীর নয়ন-বাণে। 

রণ। সুশীলা কে? 

সুর। 'শিখাণ্ডবাহনের বন । 

রণ। তোমার মুখে ফুল চন্দন। 

সূর। সহোদরা নয়। 

রণ। তবে কি? 

সূর। সুশীলা সেনাপাঁত সমরকেতুর 
মেয়ে, যুবরাজ মকরকেতনের স্ত্রী, শিখান্ডি- 
বাহনের গুর্কন্যা, ধম্মভাগনণী। 

রণ। বল্যেন কিঃ 

সুর। বল্যেন রণে জলাঞ্জাল 'দয়ে কেবল 
মনের নয়নে রণকল্যাণীর মূখাবলোকন করাচি। 

রণ। রণকল্যাণ ভাগ্যবতাঁ। 

সুর। রণকল্যাণর কমলমালা আবিরল 
গলদেশে দিয়া আছেন। 

রণ। রণকল্যাণীর জীবন সফল। 


সূর। বল্যেন রাজবংশে জন্ম নয় বলে 
আশঙকা হয়। 
রণ। রাজবংশের সাঁষ্টকর্তার মুখে এ 


কথা ভাল শুনায় না। 
সূর। রণকল্যাণীর সম্প্রীতি জন্যে এক- 
খাঁন পুস্তক 'দিয়েছেন। পেহস্তক দান) 
রণ। জয়দেব। এ সেনাপাঁত বলে 'দিয়ে- 
ছেন, তান আমায় পদ্মাবত বলে উপহাস 
কর্তেন। এমন সুন্দর লেখা ত ভাই কখন 
দেখ নি, যেন নবদূব্বাদলশ্যামাবাঁল-- 
লাঁলত লবগ্গ লতা পাঁরশীলন কোমল 


মলয় সম'রে 

মধূকর নিকর করাম্বত কোকিল কূজিত 
কুঞ্জ কুটনরে। 
সুর। 'শিখাণ্ডবাহনের স্বহস্তে লেখা । 
রণ। পেস্তক বক্ষে ধারণ) সুরবালা 


আমার সুখের সীমা নাই-সুরবালা আমার 
জীবনতরাঁণ এত 'দন পরে প্রেমসাগরে 
ভাস্‌ল-- 

সূর। তোমার চক্ষে জল কেন ভাই--আর 
ত কাঁদবের কারণ নাই। (আলিঙ্গন) 


কমলে কামিনী নাটক 


রণ। স্দরবালা তুমি আমার সহোদরা, 
তুমি আমায় বড় স্নেহ কর। আমার প্রাণ 
কয়ে গ্যাছল-_তুমি আমার মৃত মূখে 
অমৃত দান করুলে-আমি আনন্দে কাঁদ-- 
প্রাণ যারে চায়, 
প্রেম 'পিপাসায়, 
সে যাঁদ আমায়, 
আপাঁন চায়। 
আঁখল সংসার 
সখের ভান্ডার, 
প্রেম পারাবার 
ভাঁসয়ে যায়। 
সুর। মাঁণপুর-শাবরে রাসলালার বড় 
ধূম। 
রণ। রণজয়ের চহ্ন। 
সুর। রাজা অনুমাত ?দয়েছেন, সাত 'দিন 
ষ্দ্ধ বন্ধ রইল, সকলে আনন্দ করে বেড়াও। 
রণ। রাসমণ্চ হবে কোথায় ? 
সূর। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখে । কি 
সূন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে যেন একটি 
রাজছন্ন। চন্দ্রাতপাঁট স্‌গোল, লাল বর্ণ, তার 
ঝালরে তবকে তবকে পদ্মমালা। খশাটগাঁল 
কাঠের ক বাঁশের তা বলতে পার না। 
খুঁটির গায় পদ্মের মালা এমন ঘন করে জড়য়ে 
দিয়েছে খংাঁটর গা দেখা যাচ্চে না। রাস- 
মণ্ডপের মধ্যস্থলে পদ্মের সংহাসন। পদাতিক 
প্রহরী রয়েছে নইলে একবার রাধকা হয়ে 
বসে আসৃতেম। 
রণ। কৃষ্ণ সাজবে কে? 
সূর। রাজবাড়ীর রাসলশীলায় যুবরাজ 
মকরকেতন কৃষ্ণ সাজতেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে, 
এখন শিখশ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজেন। 


রণ। রাধকা? 
সূর। রাজবালা। 
রণ। রাজবালা কে? 


সুর। নাগেশবরের রাজকন্যা, মাঁণপর- 
রাজার ভাগিন৭, রণকল্যাণীর সতান। 

রণ। সরবালার শালাী। 

সূর। রাজবালা রাধকা সাজতে রাজ 
লয়--. 


রণ। কেন? 
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লুর। শিখাস্ডবাহন কৃষ সাজবেন বলে। 

রণ। শিখাশ্ডবাহনের উপর যে অভিমান? 

সুর। শিখাপ্ডবাহন ষা করতে নাই তাই 
করেছেন। 

রণ। কি? 

সুর। যাচা কন্যা কাচা কাপড় পাঁয়ত্যাগ। 

রণ। তা হলে সুশীলা রাধিকা হবে। 

সূর। তুম স্ব্ন দেখছ না কি? 
স্‌শশলার যে বিয়ে হয়েছে, বয়ের পর মেয়েরা 
ত রাসলনলায় সাজে না। 

রণ। তবে তুমি রাধিকা সাজ। 

সুর। সাজবে কেন ? যার শ্যাম সেই রাধা 
হবে। 

রণ। সূরবালা শিখশ্ডিবাহনকে না দেখলে 
আম ত আর বাঁচ নে। চল নাকেন আমরা 
রাসলশীলা দেখতে যাই। 

সুর। এখন ত সাম্ধ হয় নি। 

রণ। আমরা পুরুষ সেজে যাব। 

সুর। দাট কমূলে বাচুর চাই। 

রণ। তোমার কমলে বাচরে হবে না, 
তোমার জন্যে একাঁট ষাঁড় চাই। 

সুর। তোমার জন্যে একাঁট হাত চাই। 

রণ। নিশ্চয় যাব। 

সূর। ধানী যাঁদ অনুকূল হন আমি আর 
একাঁট সংবাদ প্রসব কার। 

রণ। তুম সাত ব্যাটার মা হও। 

সুর। তা হলে কি শরীরে িছদ থাকবে 2 

রণ। চিরযৌবনার ভয় কিঃ 

সুর। মহিলাশাবরে গিয়েছিলেম। বেছে 
বেছে একটা বূুড়ী দাসীকে বশীভূত করুলেম। 
আম বল্যেম এ মায় বৃন্দাবনস্বামণ তোহারি 
মঙ্গল করে। সে বল্যে “বৈষ্বঠাকুরাণি নম- 
সকার আমার বয়ের ছেলে হয় না কেন?” 
আমি বল্যম তুই আঁতুড় বাঁধু আম তোর 
বয়ের ছেলে করে দিচি। ঝি হতে একখানি 
ভাঙ্গা হলদদ বার্‌ করে বল্যেম, যশোময়ী মা 
যশোদা এই হরিদ্রা অঙ্গে লেপন করে পণ্টামৃত 
ভক্ষণ করেছিলেন, এই হরিদ্রা বেটে তোর 
বয়ের পেটে মাখয়ে দে, হারদ্রা শৃচ্ক না হতে 
হতে উদর স্ফীত হবে। মাগী হারদ্রাখান 
আঁচলে বেধে ভ্যানর্‌ ভ্যানর করে পর্‌চে 
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পাড়তে লাগ্‌জ। 

রণ। হরিদ্রা পেলে কোথা ? 

সূর। যাবার সময় হবিদ্রা, কেলেধান, 
আতপচাল, গেটে কাঁড়, কুমরের দাঁত সংগ্রহ 
করে গ্যাছলেম। 

রণ। তুমি এখন ভ্যানর্‌ ভ্যানর করে 
পর্চে পাড়। 

সূর। মাঁণপুর-রাজার দুই রাণী ছিল। 
বড় রাখী মরে গিয়েছেন, ছোট রাণী বে*চে 
আছেন। বড় রাণীর একটি ছেলে হয়। ছেলে 
ত নয় যেন চাঁপা ফুলের কাঁলাঁট; কপালে 
রাজদণ্ড। রাজপুরী আনন্দে উথ্‌লে উঠল, 
রাজা স্বয়ং সূতিকাগারে এসে সবর্ণকৌটার 
সাঁহত গজমাঁতর মালা দিলেন। ছোটরাণণ 
হংসায় কাঁকুড় ফাটা। ধনমাঁণ ধান্ীর সহযোগে 
রাণীর হৃদয়-কটোর মাঁতাঁট নদীর জলে 
নিক্ষেপ কল্যেন। শোকে সাতকাগাবে বড় 
রাণনর প্রাণত্যাগ হল। 

রণ। সপত্ণীর দ্বেষ কি ভয়ঙকর! 

সূর। কেউ কেউ বলে শিখান্ডবাহন বড় 
রাণীর সেই সোনার চাঁদ। 

রণ। তা হলে কি এত 'দিন অপ্রকাশ 
থাকে। 

সুর। ছোট রাণীর ভয়ে কেউ কি এ কথা 
মূখে আনতে পারে। | প্রস্থান। 


তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম গভণঙ্ক 


কাছাড়। শিখাঁণ্ডবাহনের পটমণ্ডপের সম্মুখস্থ 
প্রাঙ্গণ। রাজা, শশাণ্কশেখর এবং সব্বেশ্বির 
সার্বভোমের প্রবেশ 


শশা। শিখাণ্ডবাহন যে তাঁর গরভজাত নয় 
তা তান ম্বাকার করেছেন। 

রাজা। 'ন্রপ্রাঠাকুরাণী আমার সমক্ষে 
আনতে অসম্মতা কেন? 

শশা। তান শিখশ্ডিবাহনকে কোথায় কি 
প্রকারে প্রাপ্ত হয়োছিলেন তা আমাদের কাছে 
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কল্যে অস্বীকার করতে পারবেন না বলে 
মহারাজের সম্মুখে আসতে অস্বীকার । 

সর্যবে। ন্রিপুরাঠাকুরাণী সেনাপাঁত সমর- 
কেতুকে বড় ভাঁন্ত করেন, তাঁর কাছে কোন কথা 
গোপন করবেন না। 

শশা। ন্রিপুরাঠাকুরাণী ভুবনপাহাড়ে 
শৈলেশবর দর্শন করতে শ্িয়েছেন সেনাপাত 
স্বয়ং তাঁকে আনৃতে 'গিয়েছেন। 

রাজা। বোধ কাঁর তাঁরা কাল আসতে 
পারেন। 

[পাঁরষদচতুষ্টয়ের প্রবেশ] 

প্র পার। শিখাণ্ডবাহন আর মকরকেতন 
বড় কৌতুক করেছেন। মগয়ায় বকে*বরকে 
ঘোড়া চড়য়ে নিয়ে গিয়োছলেন। 

রাজা। পড়ে গেছে না কিঃ 

প্র, পাঁর। আজ্ঞা না। 

রাজা। তবে ভাল। বন্ধেশবর পাগল হক্‌ 
যা হক্‌ ওর মনাঁট বড় ভাল। 

দ্ব, পাঁর। বকেশবরের অজ্ঞাতসারে এ*লা 
পণ্াশ জন মাঁণপুরের অশবসৈনিককে ব্রহ্গ- 
দেশের অ*বসৈনিক সাজয়ে বলে দিলেন, তাঁরা 
যখন মৃগয়ায রত থাকবেন নসোৌনকেরা 
তাঁহাদের আক্রমণ কাঁরবে। 'িখাণ্ডিবাহন এবং 
মকরকেতন বেগে অশ্বসণ্ঠালন করে পালয়ে 
আসবেন, বক্েে*বরের চক্ষ7 বন্ধন করে ব্রহ্গ- 
শাঁববের নাম করে মাঁণপুরাঁশাবরে ধরে 
আনবে। 

শশা। বকেশবর ত ঘোড়া চড়ে না। 

প্র পাঁর। সে কি ঘোড়া চড়ুতে চায়, 
মকরকেতন অনেক যত্ে ঘোড়ার টে একাঁট' 
গোজ্‌ বস্‌য়ে দিলেন তবে সে ঘোড়ায় উঠ্‌ল। 

রাজা। বকেশ্বর যে ভীরু তার যাঁদ 
প্রততি হয় যে তাকে ব্রক্গাশাঁবরে ধরে এনেচে 
সে ভয়েতেই মরে যাবে। 
মকরকেতন, 'শিখাশ্ডবাহন এবং বয়স্যপণ্চের 

প্রবেশ 

মক। বক্কে*বরকে যখন সোনকেরা বেস্টন 
করে চক্ষু বাঁধিতে লাগল বন্ধেশবরের যে কান্না, 
বল্যে “ও শিখশ্ডিবাহন! এই তোমার বপরত্ব ? 
পাগলটাকে শন্নুহস্তে ফেলে পালালে।” 


কমলে কামিনী নাটক 


[শিখ । োঁনকদের বল্যে 'বাবাসকল! 
আমায় ছেড়ে দাও আমি যোদ্ধা নই, আম 
পাচক ব্রাহ্ণ। বাবাসকল তোমাদের মহারাজ 
সাত দিন য্ম্ধ বন্ধ রেখেছেন তাই আঁম এত 
দূর এইচি, নইলে মাঁহলাশাবরের সামা 

কর্তেম না।» 


পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বকেশবরের 
প্রবেশ 


বকে। বাবাসকল আমার ভাষা তোমরা না 
বুঝতে পার, আমার চক্ষের জলে ত বৃঝৃতে 
পাচ্চ আম তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা 
চাঁচিচ। 

প্র, পদা। বেরাণ্ড বয়রাশ্ডি দোক্লাদ,লা 
থেইলন, মেইটা 'মাঁট মাঁহটা কের্কা কেন্টা 
ফাং ফুই, তেম্পুরাশ্ডি পেম্পেরালে 'পাণ্ডিলু। 

বন্কে। আম কেবল তোমাদের পণ্ড 
বুঝৃতে পাল্যেম। তোমাদের 'শাবরে কি 
দোভাষী নাই। 

প্র পার। এ বর্বর কে? 

বন্ধে। আহা ! মাতৃভাষার বর্ববরাঁটও মধূর। 
বাবা আমি কোথায় এলেম ? 

প্র, পাঁর। মহারাজ রাজাধরাজ ব্ক্গ- 
মহশপাঁতর শিবিরে । 

বন্ধে। মহারাজ কোথায়? 

প্র, পাঁর। তোমার সমক্ষে। যোড় করে 
প্রণাম কর। 

বকে। আম মস্তক নত করে প্রণাম কার। 
মস্তক নত কারয়া প্রণাম ।) 

প্র, পাঁর। তুই ব্যাটা ভার পাষণ্ড, 
মহারাজের নিকটে যোড় কর কর্‌তে পাব না? 

বককে। যোড় কর কেন আম যোড় পায় 
লাফ দিতে পাঁর। আম দুই হাতে গোঁজ 
ধরে রইচি আমার যোড় কর কর্বের কি যো 
আছে? 

প্র, পাঁর। ঘোড়ার পাছায় খুব জোরে 
চাবক মার ত, ঘোড়াটা ছুটে যাক্‌। 

বক্ধে। চৌৎকার শব্দে) বাবা পড়ে মর্ব, 
বাবা হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা আমার পল্‌কা 
হাড়। প্রেগাটরূপে গোঁজালঙ্গন।) 

প্র, পারি। মার না এক চাবুক। (অশ্বের 
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পৃষ্ঠে চাবুক প্রহার, পদাতিকের অশ্বের বল্গা 
ধারয়া বেগে অম্ব সন্টালন।) 

বন্ধে। সাত দোহাই মহারাজ, ব্রদ্গহত্যা হয়, 
মায়া দয়া কিছ7 নাই। (অশ্ব হইতে পদাতিক” 
ছবয়ের হস্তে পতন।) 

রাজা। (জনা্তিকে) নখরব হয়ে রইল যে, 
পণ্তত্ব হল না কিঃ 

বন্েধে। বাবা তোমাদের 'শাবরে যাঁদ বৈদ্য 
থাকে, ডেকে আমার হাতটা দেখাও, আমার 
বোধ হয় নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে; হাড়গদাল বোধ 
হয় আস্ত আছে। (হাড় 'টিাপিয়া দেখন।) 

1দ্ব, পাঁর। তোর আছে কে? 

বক্কে। আমাব তিন কুলে কেউ নাই, আম 
ধর্মের ষাঁড়, নাম বকেশ*বর। 

দ্ব, পাঁর। তবে একখান তলয়ার পেটে 
পৃবে দিষে ব্যাটাকে মেরে ফেল 

বন্ধে। সাত দোহাই বাবা, পেটের ভিতর 
তলযার পরে দলে নাড়ী কেটে যাবে । আমার 
কাঁদবের লোক আছে। 

দ্ব, পাঁব। কে আছে? 

বন্ধে। আহা মার, বিচ্ছেদে প্রাণ ফেটে 
যাষ। এত ভালবাসা, এমন মধুর স্বভাব, এমন 
কোমলাঙ্গ, এমন শ্বেতারাবন্দ বর্ণ, সকাল 
ব্যর্থ হল। 

দ্ব, পাঁর। কার কথা বলাঁচিস। 

বকে। আহা! আমা অবর্তমানে হদয়- 
[বলাসনী আমার কার মুখ পানে চাইবেন? 
আহা আমা অবর্তমানে আদারণীকে কে তেমন 
আদর কর্বে। 

দ্ব, পাঁর। তার নাম কি? 

বন্ধে। চন্দ্রপুলি। 

তু, পার। তুই আমাকে চানস্‌ ? 

বঞ্চে। যারে চান না, তাকে চক্ষু খোলা 
থাকলেও চিনৃতে পার না, এখন ত চক্ষু 
বাঁধা। 

তু, পাঁর। আম কাছাড়ের নবাভাঁন্ত 


বাজা-- 

বক্কে। চিনূলেম, আপাঁন শ্যালক-কুল- 
[িলক-_ 

তৃ, পাঁর। ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে 


২৯৪ 


ফেল আমাকে এমন কথা বলে। 

বন্ধে। বাবা তুমি মাতুল মহাশয়। 

তু, পাঁর। তবে যে শালা বাল্প। 

বরে। অভ্যাসবশতঃ। 

তু, পাঁর। তোমায় আম ব্র্গদেশের জল 
খাওয়াব। 

বন্ধে। আপাততঃ একটু কাছাড়ের জল 
দাও মামা, আম 'িপাসায় মার। 

রাজা। জেনাল্তিকে) জল দাও। (পাঁরষদ 
বারা বকেশ্বরের সম্মখে জলপান্র রক্ষা ।) 
এডি জল দিয়েছে খা না, ভাবৃচিস 

? 


বন্ধে। মামার বাড়ী শুধু জলটা খাব। 

তু, পাঁর। তবে চাস কি? 

বকেে। কাহনটাক্‌ রসমীণ্ডি। 

তু, পাঁর। হা কর আঁম তোর গালে রস- 
মুশ্ডি দিই। 

বন্ধে। মাতুল, আমি হা করে করে খাই 
তুম দিতে থাক। যাঁদ ছোটারে হয় তবে বাঁড় 
ধরণে দাও। (হা করণ) কতক্ষণ হা করে 
থাকৃব। (রসমুশ্ডি ভক্ষণ।) বাবা, মামা জল 
দাও গলায় বাদচে। জেলপান।) মামা তোমার 
জন্মেরও ঠিক নাই, হাতেরও ঠিক নাই, জলে 
মুখ চক্‌ ভাসয়ে দিলে বাবা। 

তু, পাঁর। বন্ধেশবর, আর কিছ; খাব ? 

বন্ধে। আমার এক রকম খেয়ে তৃপ্তি হয় 
না। রকমফের কল্যে ভাল হয় । 

তু, পার। তবে একখান খিরচাঁপা 'দিচিচ 
প্রাণ ভরে খাও। (একখান পুরাতন ছিন্ন 
পাদুকা বকেশবরের হস্তে প্রদান।) 

ববে। হেস্ত দ্বারা পাদুকা স্পর্শ কারয়া) 
মামা দেশ-ীবশেষে আহার ব্যবহার কত ভিন্ন 
হয়। 

তু, পার। কেন রে। 

বকে। এগুল আপনারা নিজে খান, 
আমাদের দেশে এগুল কুকুরে খায়! আপনারা 
এরে বলেন খিরচাঁপা, আমরা বাল ছেড়া 
জুতা । (পাদুকা স্পর্শ কারয়া) মামা খিরচাঁপা 
যে মস্তকহীন; প্রসাদ করে দিলেন না কিঃ 

তু, পারি। তুই খা না,_খিরচাঁপা বড় 
সুখাদ্য। 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


বঝে। মামা আপাঁন কাছাড়ের রাজা 
হয়েছেন আপনাকে খিরচাঁপা কিনে খেতে হবে 
না। একটু ইঙ্গিত কল্যেই প্রজারা আপনাকে 
[খরচাঁপায় চাপা দিয়ে রাখবে। 


তু, পার। তোমার বড় নণ্ট বা্ধ। 
তোমাকে আম কোড়া দিয়ে সরল করে 'দিঁচচ। 


বক্ধে। সাত দোহাই মামা, মের না বাবা, 
আম রসমূণ্ডি খেতে পাঁর কিন্তু মার খেতে 
পাঁর না, মারগুল একটুও মূখাঁপ্রয় নয়। (এক 
ঘা কোড়া প্রহার । চীৎকার শব্দে।) বাবা রে 
শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেছে। 

তু, পাঁর। তুই আমায় শালা বাল । 


বন্ধে। আপাঁন মাতুল মহাশয়, আপনাকে 
দি আমি শালা বলতে পার। 


তু, পারি। তবে কারে বাল্ল। 

বক্ধে। এ কোড়াগাছটাকে। 

চতু, পারি। ওরে বর্বর যোদ্ধাধম 
বন্েেশবর ! 

বরে। মহাশয় আম যোদ্ধা নই, আম 
শুধু বকে*বর। 

চতু, পাঁর। তবে যে শুনূলেম তুম 
মাহলাশাবরের রক্ষক। 

বরে। সেটা উভয়তঃ। 

চতু, পাঁর। উভয়তঃ কিঃ 

বন্ধে। কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, 
কখন আম তাঁদের রক্ষা কাঁর। 

চতু, পারি। তবে তোমাকে কি গুণে 
মাহলাশাবররক্ষক কল্যে ? 

বকে। রসবোধ কম বলে। 

চতু, পারি। তোমাকে আঁম গ্দাটকত 
সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যাঁদ সত্য বল তোমার 
জলে ফেলে দেবে। 

বকে। আম অসময়ে মিথ্যা বাল না। 

চতু, পারি। মিথ্যা বল কখন? 

বকে। প্রাণের দায়ে আর পেটের দায়ে। 

চতু, পাঁর। তোমাদের রাজা কেমন ? 

বনকধে। মাঁণপুরের মহারাজা বদান্যতার 
বারাধ, পরাক্রমের হিমাগার, যশের হারিণ- 
পরিহখন-হিমকর, ধর্মের শ্বেতপ্‌শ্ডরণীক, 


কমলে কামনী নাটক 


প্রজা পালনে রামচন্দ্র, অরাতি দলনে 
পরশুরাম । 

রাজা। (জনাল্তিকে) 'জজ্ঞাসা কর কোন 
দোষ আছে কি না। 

চতু, পাঁর। তুই আমাদের কাছে ভাটের 
মত গুণ বর্ণনা করৃতে এইচিসঃট োড়া 
প্রহার।) 

বন্ধে। মেরে ফেল্যে বাবা, বড় লেগেচে। 
আম 'দাঁব্ব কচিচ বাবা, আর সত্য বল্‌ব না। 

চতু, পাঁর। রাজার দোষ আছে কি না 
তাই বল্‌। 

বকে। রাজার একটা দোষ আছে, সেটা 
[কিন্তু মহত দোষ। সে দোষটা আজ কাল বড়- 
লোকের মধ্যে সাধারণ । 

চতু, পাঁর। কি দোষ? 

বন্ধে। বোৌও। 

| সলাজে রাজার প্রস্থান । 

চতু, পারি। তোমাদের মল্তী কেমন ? 

বন্ধে । মন্ত্রী মহাশয় কুমন্ত্রণার জাম্ব্বান্‌। 
জাম্বুবানের পরামশেই রাজত্বের এত অমগ্গল 
ঘট্‌চে। এ জাম্বূবানের কুমল্ত্রণায় আপনাঁদগের 
এমত দুর্গত হয়েছে। 

চতু, পাঁর। তোদের সভাপন্ডিত কিরূপ। 

বন্ধে। বিদ্যার কৃপ। সাত বংসরে শিবের 
ধ্যান মুখস্থ করেছেন। ব্যাকরণে বন্য কুক্কুট, 
শাস্মমত আহার করা যায়। “বৃদ্ধস্য তরুণশ 
ভার্যযা” করে তাঁরও নাম বের্‌য়েছে, ছান্রদেরও 
নাম বের্য়েছে! 

চতু, পাঁর। তাঁর কি নাম? 

বকে। গোতম। 

চতু, পারি। ছান্রাদগের ? 

বক্কে। সহম্রলোচন। 

চতু, পাঁর। যুবরাজ মকরকেতনের বিষয় 
িছদ বলতে পার ? 

বকে। ওটা পাগল, ছাগল, ভোগল। 
লম্পটের চূড়ামণি, উনি রাজা হলে প্রজারাও 
সব রাজা হবে। 

চতু, পাঁর। কেন? 

বন্ধে। ঘরে ঘরে রাজপ্ন্রের আবিভশাব। 

চতু, পারি। মকরকেতনের সঙ্গে শিখাণ্ড- 
বাহনের সম্পর্ক কি? 


২১৯ 
বন্কে। খুড়ভগ্নশপাতি। 
চতু, পারি। ঠাট্টাট কোড়া প্রহার ।) 
বন্ধে। আপনাদের যেমন প্রম্ন। মকর- 


কেতন হল রাজপূত্র, আর 'শিখন্ডিবাহন হল 
ছোটলোক; ওদের ভিতর আবার সম্পর্ক কি? 


চতু, পাঁর। 'শখাণ্ডবাহন না ক বড় 
যোদ্ধা! য 
বকে। তা মৃগয়ায় প্রমাণ হয়েছে। 


পাষণ্ডটা এমান পাজি, গোরিব ত্রাহ্মণকে শত্রু 
হস্তে ফেলে পালাল। লোকে বলে সেনাপাত 
সমরকেতুর প্রধান শিষ্য, প্রধান গভন্রাব। 
ছোঁড়ারে ধরে এনে আপনারা শূলে চড়য়ে 
দেন। 

চতু, পাঁর। ?শখাঁণ্ডবাহনের চার কেমন £ 

বন্ধে। আস্ত ছিল সম্প্রাত একাঁট বড় 
রকম ছিদ্র হয়েছে। 

চতু, পাঁর। বিশেষ করে বল। 

বন্ধে। মকরকেতনরূপ শ্যাওড়া গাছে বহু- 
কাল হতে শৈবাঁলনশরূপ একটি পেত বাস 
করত। শিখাণ্ডবাহন চাল্‌পড়া খাইয়ে পেড়ীটে 
নাবালেন। শিখাণ্ডবাহন বড় বি*বাসঘাতক। 
মকরকেতন ওকে দাদা বলে। দাদার মত কাজ 
করেছেন। উপভাদ্রবধূর উপবশ্ধ্‌ হয়েছেন! 
রান্রীদন সেই পচা পেত্বীর পা-ধোয়া জল 
খাচ্চেন। 

চতু, পাঁর। প্রমাণ কি? 
বকে। তার দত্ত পদ্মমালা গলায় 'দিয়ে বসে 
থাকেন। | 

মক। তুরাতুণ্ডি কল্নকেশ্ডি কাকুশ্ডি। 
বেক্কেশবরের পৃন্ঠে দুই কিল।) 

বন্ধে। মেরে ফেলেছে বাবা- শালার হাণ্ত 
যেন হাতুঁড়। তোমরা কিল্‌কে ব্যাঁঝ কাকৃঁণ্ড 
বল? 

[শিখ । চেপৃপাচণ্ডু চট্টচাত। বেকেশবরের 
মস্তকে চপেটাঘাত।) 

বকে। তোমাদের চট্রচাত বুঝি চপেটা- 
ঘাতঃ তোমাদের ভাষাটা ঠেকে শিখৃঁচি। 

মক। ম্‌রারাণ্ড মাধ মুণ্ডু গেলাটপ।) 

বককে। তোমাদের মুণ্ডু বুঝি গলাটিপ। 
বাবা চাপাচাঁপ কল্যে ভুলে যাব, তাতে আবার 
মেধা কম। | 


দ৯৬ 


চতু, পাঁর। তুই এখন চাস্‌ কি? 

বন্ধে। আমার চক্ষু; খুলে দাও আম রাজ- 
দশশন করে মাণপুরাশাবরে যাই। 

চতু, পাঁর। তোমায় ছেড়ে দিতে পার 
বাঁদ তুমি অঙ্গীকার কর যে একাঁট মাঁণপুর- 
মাহলা আমাদের [ীনকট পাঠ্‌য়ে দেবে। 

বন্ধে। একটা কেন, একটা মাঁহলা 'শাবর 
পাঠ্য়ে দেব। 

চতু, পাঁর। আর তোমার ঘোড়াটা রেখে 
যেতে হবে। 

বন্ধে। ঘোড়াটাকে আমি বড় ভাল বাস, 
ওর একটা বিশেষ গুণ আছে, ফেলে 'দয়ে 
দাঁড়্‌য়ে থাকে। মহারাজের ইচ্ছা হয় রেখে 
যাচ্চ। 

চতু, পাঁর। আর তোমার তলয়ার বেখে 
যেতে হবে। 

বকধে। যে আজ্ঞে। 

চতু, পাঁর। আর তোমার নাঁসকাঁটি রেখে 
যেতে হবে। 

বন্ধে। যে আক্ত্রেআজ্জা না, ওটা সেখানে 
গিয়ে পাঠ্য়ে দেব। 

মক। কুন্তিকন্দা কাকুণ্ডি। 

বক্কে। ক বাবা কাকুশ্ডি বল্চ যে, আর 
এক চোট কিল ঝাড়্‌বে না ক? 

মক। আমি তোমার চক্ষের বন্ধন মোচন 
করে 'দিই। চেক্ষের বল্ধন মোচন।) 

বক্কে। বাবা চক্ষু বুঝ গিয়েছেন অন্ধকার 
দেখচি যে- (সকলের মুখাবলোকন কাঁরয়া) 
আমি এখানে! 

মক। বন্ধেশবির এতক্ষণ কি কাঁচ্চলে ! 

বন্ধে। তোমাদের বুকে বসে দাঁড় 
তুলছিলেম। 

মক। কেমন জব্দ। 

বনে। দশ চক্রে ভগবান ভূত। 

মক। কাকুশ্ডি আহার করবে ? 

বন্ধে। কিল্‌গ্‌লি বুঝ তোমার? এমন 
খোসৃখৎ আর কে লিখতে পারে। মহারাজ 
(কোথায় ? 

সব্রবে। রাজা মহাশয় তোমার কথাতে বড় 
সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই শুনেই বাড়ীর [ভিতরে 
গিয়েছেন । 


দীনবন্ধ্‌ রচনাবলশ 


মক। সার্ভোম ঠাকুদ্দ্শী গোঁতম হয়েছেন। 
সর্ষ্বে। কিন্তু আমার অহল্যা নাই তোমার 

অহল্যাকে দিয়ে নাম রক্ষা করতে হবে। 
| সকলের প্রস্থান। 


দ্বতশয় গভরশাঙ্ক 


কাছাড়। রাজার পটমন্ডপের সম্মুখ । রাসমন্ডপ। 
রাজা, শশাঙকশেখর, সব্বেশ্বির সাব্বভৌম, 
মকরকেতন, বকেশ্বর, পাঁরষদগণ, বয়স্যগণ 
এবং পদাতিকগণের প্রবেশ এবং উপবেশন। 


রাজা । আতি পাঁরপাঁটি রাসমন্ডপ 'নার্্মত 
হয়েছে। 

শশা। শিখাণ্ডবাহনের শিল্পনৈপনণ্য। 
শিখণ্ডিবাহন রাসলনলায় আমোদ করতেন না। 
কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই। আনন্দে 
পাঁরপূর্ণ। রাসলীলা সূসম্পন্ন কর্বের জন্য 
[বিশেষ যত্রবান্‌। 

রাজা । শিখাঁণ্ডবাহন এমন ভয়ঙ্কর সমরে 
জয়লাভ করেছেন, হদয় প্রফুল্ল না হবে কেন? 

সর্ষ্বে। সকলেরই হদয়-প্রফুল্ল হয়েছে। 

রাজা । আমার হদয়-প্রফুল্পতা' সম্পূর্ণ হয় 
নাই। যে দন িখাণ্ডবাহনকে কাছাড়ের 
সিংহাসনে সংস্থাপন কর্‌ব সেই দন আমার 
হৃদয়-প্রফুল্পতা সম্পূর্ণ হবে। সে দিন আম 
স্বযং রাসমণ্ডপ প্রস্তুত কর্‌ব। 

বকে। বক্ে*্বর কষ সাজবেন। 

রাজা । নৃত্যটা তোমার স্বভাবাঁসদ্ধ। 
তোমার হাঁটনাই নাচ্না। 

বকে। যখন রণবাদ্য হয় তখন-আ'ম একা 
একা নৃত্য করি। 

রাজা । কোথায় ? 

বকে। মাঁহলাশাবরের পশ্চাতে। 

রাজা। তোমাকে কাছাড়াঁধপাঁতির মল্ত্ী 
কর্‌ব। 

শশা। উপয্যন্ত জাম্ববান বটে কেবল 
লাঙ্গুল অভাব। 

বন্ধে। মন্ত্রী মহাশয় লাঙ্গুলকান্ড অধ্যয়ন 
করেন নাই, তাই লাঙ্গুলের অভাবে আক্ষেপ 
কচ্চেন। 

রাজা। লাঙ্গুলকাণ্ডে লেখে কি? 


কমলে কামনশ নাটক 


বন্ধে। ' লঃ্কাকাশ্ডের পর শ্রীরামচন্দ্ 
অযোধ্যার সিংহাসনে আঁধরূড হলে মল্ী 
জাম্ববান বল্যেন ঠাকুর আম কোথায় যাই। 
রামচন্দ্র বল্যেন তুমি মরে কাঁলতে রাজাদগের 
মন্ত্রী হবে। জাম্ব্বান্‌ বল্যেন কাঁলতে রাজ- 
সভায় মনুষ্যের মত বসৃতে হবে কিন্তু কক্ষ- 
তলে লাঙ্গুল থাকলে সেরূপ বাঁসবার ব্যাঘাত 
ঘাঁটবে। রামচন্দ্র বল্যেন জন্মান্তরে লাঙ্গল 
স্থানভ্রষ্ট হবে, স্বস্থান পাঁরত্যাগ করে লাগ্গুল 
মল্রীদিগের মনের সঙ্গে মিশে যাবে। সেই 
জন্য মন্তীদগের মন লাঙ্গুলবৎ চিরবন্ষ। 

রাজা। তবে তোমার মল্নী হওয়া দুন্কর। 

বন্ধে। কেন মহারাজ ? 

রাজা। তোমার মন আতশয় সরল। 

বন্ে। মন্ত্রী হলেই বাঁকা হবে। 

প্র পাঁর। ব্রক্মাঁধপাঁতি বড় বিপদে 
পড়েছেন। তান বলোছলেন কাছাড়ের 
অমাত্যেরা শিখশ্ডিবাহনকে জারজ বলে, এখন 
কোন অমাত্য সে কথা বলতে স্বীকার কচ্চে 
না। 

রাজা । সাত দিন গত হলেই সকল বিষয় 
মীমাংসা হবে। 
খোল করতাল লইয়া বাদ্যকরগণের প্রবেশ এবং 

বাদ্য 


বককে। রাসলালা নবনালনী, খোলকরতাল 
তার কাঁটা । 
সব্বেে। সখীগণ সমাভব্যাহারে রাধিকা 
সঙ্গীত করতে করতে আগমন কচ্চেন। 
নেপথ্যে সঙ্গত 
রাগণন খাম্বাজ, তাল একতালা 


[ক হল কাহাকে জিজ্ঞাঁসব বল 

কোথা গেল শ্যাম আমারি। 

জান যাঁদ বল আমাকে, তমাল, কোকিল, 
ওরে শক সার। 

হয়তো এসোঁছল গুণমাঁণ, 

নাহ নিরাখয়া কুর্জে কমালন?, 

ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে চিন্তামাঁণ 
গিয়াছে আপনি আনিতে প্যার। 
আঁসত 'নাশতে 'নিকুঞ্জে আসিতে 
নাশতে 'মাঁশল ব্যীঝ নীলমাঁণি। 


২৯৭ 


ঘনশ্যামের, অনুমান, ঘনশ্যামে 
বাঁড়ল যাঁমনী যৌবন যামে। 
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে 
রজাঁন তোমার চরণে ধাঁর। 
রণকল্যাণশীর রাঁধকাবেশে, সূরবালার দৃতশর. 
বেশে এবং অপরাপর বালাগণের সখখবেশে 
প্রবেশ 


রণকল্যাণশীর পদ্মাসনে উপবেশন 

পদ্মাসন বেস্টন কাঁরয়া সখাঁগণের নত্য 
সঙ্গীত 

রাগিণণ খাম্বাজ, তাল একতালা 

ক হল কাহাকে 'জজ্ঞাসব বল- ইত্যাঁদ 
রাজা। রাধকার কি চমৎকার রূপ! এমন 
মুখের শোভা আমি কখন নয়নগোচর কার 
নাই। বাছার নয়নযুগল যেন দুটি নবাবকাঁসত 
ইন্দীবর। এ রুূপরাঁশ লাবণ্যময়ী কমাঁলনী 
না জান কোন্‌ ভাগ্যবানের দৃহিতা। 
বন্ধে। কাছাড়াঁনবাসী ভাট্‌. বামনদের 
মেয়ে। ওরা দুজন এসেছে। 

শশা। এমন মনোমোহনশ কমাঁলনী 
কাঁস্মন্‌ কালে কেহ দেখে নাই। আমার বোধ 
কমালনী বিরাঁজতা। 

সব্রে। বাছার মুখচন্দ্রমা স্বভাবতঃ 
লজ্জাবনত। রস্তোপলাবার্নান্দত ওভ্ঠাধর। 
সকুমার-আভা-বস্ফাঁরত-বিশাল- লোচনদ্বয়ে 
দুটি সন্ধ্যা-তারকা শোভা পাচ্চে। আমার বোধ 
হয় কমলাসনে সর্্বলোকললামভূতা বিষুপ্রিয়া 
কমলা আবির্ভূতা। 

প্র পাঁর। কাছাড় প্রদেশে এমন অলো- 
[কিক রূপলাবণ্যসম্পল্লা রমণীরজ্লের আঁবভাব 
অসম্ভব; আমার বোধ হয় জনকনান্দনী 
জানকী পদ্মাস্ংহাসনে উপবেশন করেছেন। 
বন্ধে। আমার বোধ হয় প্রন্মরাজের রাজ- 
লক্ষমণী পরাজয়ে লজ্জা পেয়ে বিজয়ী শিখাণ্ডি- 
রাসলনলায় সমাগতা। 

রাজা । বাছার কবরণচক্ে কমলমালা, গল- 
কমলাসনে উপবেশন; আমার বোধ হয় 


৯৮ 


রাইকমাঁলনী “কমলে কাঁমিন৭”। 

সকলে । কমলে কামিনী। 

সর্রে। মহারাজ আত রমণশীয় নাম 
দয়েছেন-_ রাইকমালনণ “কমলে কাঁমনন”। 

বকেে। লীলার সময় যায়। 

সুর। প্যার! প্রেমাবলাসান ! পীতবাস- 
হৃদয়াম্বজবাসাঁন! সাত আদরের কমালান! 
পাগাঁলনশর ন্যায়, মাঁণহারা ফাঁণনীর ন্যায়, 
য্‌থদ্রস্টা হঁরিণশর ন্যায়, যোড়া ভাঙ্গা 
কপোতনর ন্যায়, বিষমনে, গবরসবদনে, জল- 
ধারাকুললোচনে, বিজন 'বাঁপনে, একাকিনশ 
যাঁমনী যাপন করৃতে হল। 

রণ। দূতি শিখ_-লেজ্জাবনতমুখণী।) 

সৃূর। শাখপুচ্ছচূড়া শিরে বলতে 
বলতে চুপ কল্যে কেন 2 

রণ। দূত কৃষ্ণের চরণারাবিন্দে আম কুল 
[দয়োছ, মান দিয়েছি, সরম 'দিয়োছ, সুনাম 
দিয়েছি, যৌবন দিয়োছ, জীবন 'দয়োছ; কৃষ্ণ 
আমার কত যত্ধের নাধ তা আম জান আর 
আমার প্রাণ জানে। 

সূর। প্যারি, প্রেমমায়, অবোঁধান! তুমি 
কালের মত কার্ধ্য কর নাই। তুমি সাত রাজার 
ভান্ডার 'দিয়ে মাঁণক বলয় কল্যে, তোমার হাতে 
এসে বেলে পাতর হল, তুম কিনলে কোকিল, 
তোমার পিঞ্জরে এসে হল কাক; তুম সাধুর 
মূল্য দিলে হয়ে পড়ল লম্পট । তুমি বহনমূল্য 
দানের রত্ন কয় কর্বের সময় কাহাকে জানালে 
না, কাহাকে দেখালে না, একবার যাচাই করে 
1নলে না। 

রণ। সাঁখ, পরের চক্ষে কি প্রেম হয়, 
মনোমধ্যে সন্দেহের অণুমাত্র সণ্টার হলে কি 
মন 'বমোহত হয়। সাঁখ আমার শ্যামস্‌ন্দর 
মদনমোহন 'কি যাচাই কর্বের রত্ন? আম 
দেবতাদুল্লভ নবদূর্বাদলরুচ যশোদাদুলালকে 
নিরীক্ষণ করুলেম আর আমার হৃদয় বিমুগ্ধ 
হয়ে গেল, অমনি পরমানল্দ সহকারে বরমাল্য 
প্রদান কল্যেম। 

সূর। প্যার! তুমি কৃষের কুহকে পাঁততা 
হয়েছিলে, তোমায় ইন্দ্রজালে বশীভূতা 
করোছল, তোমার সব্বস্বধন ভুলায়ে লয়ে 

1 


দীনবন্ধ রচনাবলখ 


রণ। সাথ! ন্রিভুবননাথ চক্ুপাঁণর কুহক- 
চক্কে আঁখল ব্রক্গাপ্ড বিমোহত, আম অবলা 
কুলবালা সেই চক্রপাণির কুহকে শ্রমপ্রমাদে 
পাঁতত হব আশ্চর্য কিঃ কিন্তু সাখ বলৃতে 
কি আমার ভ্রম হয় নাই, আমার সর্্বস্বধনের 
[বাঁনময়ে আমি তার সহম্র গুণে ধন প্রাপ্ত 
হয়োছলেম; ভূলোক, নাগলোক, গন্ধব্বলোক, 
দেবলোক, ব্র্ধলোক যে পদ সহম্র বৎসর 
কঠোর তপস্যা করে প্রাপ্ত হয় না, সেই পাদ- 
পদ্ম আম বক্ষে ধারণ করোছলেম। শ্যাম 
আমার অমূল্য 'িম্মল অয়স্কান্তমণি, আম 
চোরে হৃদয় বিদীর্ণ করে অপহরণ করেছে। 

সুর। প্যার, শ্যামসোহাঁগনি! তুমি 
সরলতার সরোজনী পাতাম্বরের প্রবণন্য 
তোমার বিশ্বাস হয় নাঃ 

রণ। না দূতি। 

সূর। নটবরের লম্পটতা তোমার বিবেচনায় 
অসম্ভব ? 

রণ। হাঁ দূতি। 

সূর। যাঁমনশর যৌবন গত, দীপমালার 
আভা মাঁলন, তাম্বূল তিস্ত, তোমার বক্ষঃস্থ 
কমলমালা রসহনীন, কুঞ্জদ্বারে কোকিলক্জনে 
নাশ অবসানবার্তা প্রচারত; কৃ তবে 
কোথায় গেলেন ? 

রণ। জানব কেমন করে? 

সূর। শ্যামের আসার আশা কি এখন 
আছে? 

রণ। নইলে কি আম জশীবতা থাকৃতেম। 

সুর। প্যারি, সুখময়, রাজনান্দনি, আর 
আশা নাই, তুমি শয়ন কর। তোমার নূতন 
প্রেম, তোমার একাঁট প্রেম, তাই আজো প্রেম- 
প্রবাহের চোরাবালি দেখতে পাও নাই, আমরা 
বহ্‌কাল প্রেম করাছি, পাঁচ সাতটা হয়ে গেছে, 
আমরা আভাসে সব বঝৃতে পারি। তোমার 
মদনমোহন মদনবাণে বারমাহলাকক্ষে কাত্‌ 
হয়ে পড়ে আছেন। 

রণ। সাঁখ সেক সম্ভবঃ 

সূর। তুমি যখন আমাদের মত হবে তুমি 
তখন এমাঁন করে নবীন 'বিরাহণদের উপদেশ 
দেবে। 


কমলে কাঁমিনগ নাটক 


রণ। সাথ আম কার কি? 

সৃর। নাসিকার ধান করে নিদ্রা বাও। 

রণ। সখি যার মন উচাটন তার 'কি 'নদ্রা 
হয়? 

সুর। রাইকিশোর তুমি আজো প্রেমের 
কাঁলকা, কার মুখে শুনেছ মন উচাটন হলে 
ধনদ্রা হয় না; আমরা দেখে 'শাখাছ, ভুগে 
[শাখাছ। বিরহিণী মূখে বলেন আহার নাই 
কিন্তু ভোজনপাব্রের পারবে দেশের ডাঁটা 
চিবায়ে বজ্ধ্যাচল 'নম্্মাণ করেন, মুখে বলেন 
নিদ্রা নাই কিন্তু নাঁসকাধ্বানতে গার্ভণীর 
গর্ভপাত হয়। তুমি চেষ্টা কর নিদ্রা হবে। 

রণ। সাঁখ আম যাঁদ শয়ন কার আঁচরাং 
অনন্ত 'নদ্রায় আঁভভূতা হব। 

সুর। একটা গোরুচরাণে রাখালের জন্যে 2 
পোড়া কপাল আর কি! সূর্যা উদয় না হতে 
হতে আমি তোমায় দ্বাদশাঁট রাখাল এনে দেব, 
বংসরে বংসরে তার একটা করে গেলেও দ্বাদশ 
বংসর কেটে যাবে। 

রণ। সাঁখ কৃষ্ণ আমায় পাঁরত্যাগ করেছেন 
আর আম এ প্রাণ রাখব না। কৃষ্প্রেমে কুল 
িতগক ররর রনি 

। 

সূর। সে কেমন প্রকাশ করে বল দেখি। 


পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখশগণের নৃত্য 
সঙ্গশত। রাগণণী ঝশঝট, তাল একতালা। 


প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, 
প্রাণ সজান। 
কৃষণ কই, কৃষ্ণ কই, বল সই 
1বফলে গেল যে রজনন। 
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায় 
ক উপায় করে রমণন। 
দিলেম আপনা হতে কুলে কাল, 
জলে বাঁধলেম বাঁধ দিয়ে বাল, 
মলে যাঁদ এসে বনমালণ, 
বল শ্যাম বলে মারল ধনী। 
সূর। প্যারি! ধৈর্ধযাবলদ্বন কর, মারবার 
জন্য এত ব্যস্ত কেন, মরা ত হাতধরা, নিবাস 
বন্ধ করা বই ত নয়। তোমার কৃ আস্‌বেন। 
নেপথ্যে বংশীধ্যনি।) এ শুন মুরলীবদন 
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মূরলীধ্বান করে মৃত জীবনে জাঁবন 
'দিতেছেন। 


কৃফবেশে শিখান্ডবাহনের প্রবেশ এবং নৃত্য 


সুর। মদন মোহন! 
মুরলী বদন! 
বল বিবরণ 
কোথায় 'ছলে। 


বাঁধি প্রেম জালে 
কে নাশ জাগালে, 
কে বল কপালে 
সন্দূর 'দিলে। 


নরেশ নাঁন্দন?, 
কুলের কাঁমন?, 
বাঁপন বাঁসনী 
তোমার তরে। 


বিনা দরশন, 
1বষণ্ন বদন, 

ফুলেছে নয়ন 
রোদন করে। 


আর নাশ নাই, 
কেদে কেটে রাই, 
ঘুমায়েছে ভাই, 
তুল না তায়। 


নীরবে শ্রীহার! 
কর হে শ্রীহার, 
উঠিলে সুন্দরী 
ঘাঁটবে দায়। 


[শিখ । সেরবালার মখাবলোকন। জনা- 
ন্িতকে সুরবালার প্রাত) সুরবালা তুমি 
দুতা? 

সুর। রাজনান্দনী কমালনণ, তোমার 
দর্শনলালসায় কুঞ্জবনে পদ্মাসনে জীবল্মৃতা। 

[শখ । দূতি আমি কমালনীর নিকটে 
গমন করি। 

সূর। অনুমাত লবে না? 

শখ। আম অনমাতর অপেক্ষা করতে 
পার না। 


২১00 


সুর। শাঁনবারের জামাইয়ের মত ব্যস্ত 
হলে যে। তোমার কমাঁলনশর নিকটে তুমি 
যেতে চাইলে বাধা দেবে কে? কিন্তু ভাই রাগে 
রগরগে আঁচ্ড়ালে কামূড়ালে আমার দায় 
দোষ নাই। 

[শিখ। দাঁত, তোমার রাজনীন্দনশ 
কমালনশর নখরনিকরে 'নশাকর বহরে, 
তোমার শিরীষকুসমীকশোরসূলভ কিশোরীর 
দন্তগুীল কুন্দকলি; নখর দশনে আমার 
চীন্দ্রকা কুসুম পরশন হবে। 

সূর। তোমার ওষধ আছে। 

[শিখ । কি ওষধ? 

সুর। হাতা পোড়া। 

[শখ । (রণকল্যাণীর সম্মূথে দন্ডায়মান।) 

প্রাণপ্যাঁর প্রাণেশবার, 
আঁভমান পাঁরহরি, 
চেয়ে দেখ দয়া কাব, 
ইন্দবর নয়নে । 
আম আশা তুমি ফল, 
আঁম তৃষ্ণা তুম জল, 
বনমালন আঁবরল 
প্রেমে বাঁধা চরণে। 


অবলার মনে, 
এমন বচনে, 
কেন অকারণে, 
হান হে বাণ। 
স্বামীর চরণ, 
সতশীর জীবন, 
সদা আরাধন, 
পাইতে ভ্রাণ। 
কুলের রমণী, 
আইল আপাঁন 
হদয়ের মাঁণ 
দেখার আশে। 
শেষ উপাসনা, 
অতঈত যাতনা, 
পূরিল বাসনা 
বস না পাশে। 


€(পদ্মাসনে রণকল্যাণশর পাশের্ব শিখাণ্ডি- 
বাহনের উপবেশন, সকলের করতালি ।) 


রণ। 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


[শখ । (জনান্তিকে) তুমি এখানে এলে 
কেমন করে ? 

রণ। আম তোমায় একবার দেখুবের জন্যে 
বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম। (মাঁচ্ছতা হইয়া 
1শখন্ডিবাহনের অঙ্কে নিপাতিতা ।) 

শখ । কমালনী সত্য সত্য মাচ্ছতা 
হয়েছেন। 

সূর। (রণকল্যাণণর নিকটে ?গয়া) দৌঁখ। 

রাজা । মেয়োট অমন হয়ে পড়ল কেন? 

সুর। ভয় নাই ওর ওরুপ হয়ে থাকে। 
অভ্যাস, রাজসভার শোভা দেখে দ্রাম গিয়েছে। 
কৃষ্ণ মহাশয়! কমালনীকে কোলে করে নাট্য- 
শালায় লয়ে চলুন, মূখে চকে জল দিলেই 
সংস্থ হবে। 

রাজা । আহা 'িপ্রবালা আত সুন্দর লীলা 
কচিচিল, আর বিলম্ব কর না লয়ে যাও। 
[ রণকল্যাণশকে বক্ষে কাঁরয়া 1শখাঁণ্ডবাহনের 

প্রস্থান । 

রাজা। বাছা তোমাদের লীলায় আম বড় 
সম্প্রঁত হইচি, এই মুক্তার মালা দ্ছড়া 
তোমাদের দূজনকে পুরস্কার 'দতে ইচ্ছা কাঁর। 

সুর। মহারাজ দুগীখনী বিপ্রকন্যাদের 
লশলায় সম্প্রীত হয়েছেন এই আমাদের 
অপর্যাপ্ত পুরস্কার, রাসলীলা আমাদের 
ব্যবসায় নয়, ম্স্তামালা গ্রহণে অস্বীকার 
মার্জনা কর্বেন। 
[ সুরবালার প্রস্থান। 
রাজা। এ মেয়োট বড় মিম্টভাষণী। 
বকে। এ বোট কোন পুরুষে বামনের 
মেয়ে নয়। 

রাজা। কেন বন্ধেশবর ? 

বক্কে। বামনের মেয়ে হলে ছান্লাতলায় 
মেয়ের মায়ের সত গেলার মত কোঁত্‌ করে 
মালা গিল্‌তো। 

রাজা । তোমার শাশূড়ী সত গিলেছিলেন 
না সৃত গিলোছলেন ? 

বরে। সৃতও না সৃতও না। 

রাজা । তবে কি? 

বকধে। কেবল কলা। 

[ প্রস্থান। 


কমলে কামিনী নাটক 


চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম গরভাঞ্ক 
কাছাড়। মাঁহষীর পটমশ্ডপ 


শয্যোপাঁর গাম্ধারী অচেতনাবস্থায় শয়ানা, 
সুশশলা আসাীনা। 


" সুশী। মহারাজকে কখন ভাকৃতে 
বাঁলাছ। যে ভয়ঙ্কর কথা অজ্ঞান অবস্থায় 
প্রকাশ কচ্চেন আর কাহাকেও ত এখানে 
আসতে দিতে পাঁর না। সত্যাপ্রয় মকর- 
কেতন সত্য কথা বলে এ সর্বনাশ কল্যেন-_ 
গ্গাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম” আমার 
মকরকেতন ত পাপাত্মা নয়। মকরকেতনের 
চাঁরত্রে আর কোন দোষ নাই, মকরকেতন এখন 
পৃজনীয় প্ণ্যাত্বা। শৈবালনীর নাম কল্যে 
বলেন “সুশীলা আম পাপ হতে মুক্ত হইচি 
আর পাপ কথা বলে কেন আমায় লঙ্জা দাও ।” 

গান্ধা। পাপায়সী-পাপীয়সী-পাপীয়- 
সর গর্ভে পাপাত্মার জল্ম-_মল্থরা_ 

সুশী। ক সর্বনাশ! বাকরোধ হয়ে 
মর্তেন ভালই হ'ত। মকরকেতন যে আঁভ- 
মানী, যাদ বুঝতে পারেন তাঁর জননী এমন 
ভয়ঙ্কর পাপ করেছেন, আত্মহত্যা কর্বেন। 
মকরকেতনের মন বড় সরল, এ গরলে বিকল 
হয়ে যাবে। 

রাজা, সমরকেতু এবং কবিরাজের প্রবেশ 

রাজা। এ কি ভয়ানক ব্যাধি; মাহষা 
'নীদ্রতা কি জাগ্রতা নির্ণয় করা যায় না। 
মাহষীর চক্ষ০টু কখন উন্মীলত কখন 
মুকীলত। 'নীদ্রতাবস্থায় ভ্রমণ করেন, 'নাদ্রতা- 
বস্থায় জাগ্রতের ন্যায় কথা কন। 

কাঁব। নিদানশাস্তে এ ব্যাধিটা মহারোগ 
বলে পারগাঁণত। এ এক প্রকার উৎকট মনো- 
[বিকার জন্য উল্মাদ বিশেষ, এর লক্ষণ এইর্‌প 
নিদ্দেশ কাঁরয়াছেন,_ 

পঁন্রং ব্রবীতি চ মনোনুগতং বিসংজ্ঞো 
গায়ত্যথো হসাঁত রোঁদাতি চাপি মূট।” 

আমাদের মাহীর ঠিক্‌ এইমত লক্ষণই 
অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এ রোগে প্রাণের আশঙ্কা 
নাই। “চন্তামাঁণরস” নামক মহোঁষধ সেবনে 
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এ রোগের আশ প্রতীকার হবে। আম ওষধ 
সংগ্রহ করে আ'ন। 
মকরকেতনের প্রবেশ 

মক। জননী আমার এমন অচেতন হয়ে 
রইলেন কেন? আমার জননীর জীবনের আশা 
কি নাই? আম দি মাতৃহশন হলেম। মায়ের 
মনে আম বড় কম্ট 'দইচি, সেই জন্যেই মা 
আমার এমন স্কট রোগগ্রস্ত হয়েছেন। 

কাঁব। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। 
পচল্তামণিরস” সেবন করলেই আঁচরাৎ 
আরোগ্য লাভ কর্বেন। চিন্তামাণরস ওঁষধ 
সামান্য নয়। শাস্ত্রে ইহার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণন 
করেছেন। 

চিন্তামীণরসোনামা মহাদেবেন কীর্ততিঃ। 

অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সব্্বরোগঃ প্রশাম্যাতি ॥ 

গান্ধা। কৌশল্যার রামচন্দ্র, কৈকেয়শর 
ভরত, ধূনি তুই সব্বনাশশ- গোম্ধারীর মুখে 
স্‌শীলার হস্ত প্রদান।) 

রাজা । বাবা মকরকেতন তুমি রাজসভায় 
যাও। তোমাকে বল্যেম অনেক সম্ভ্রান্ত লোক 
সমাগত, কাছাড়ের অমাত্যগণ উপাঁস্থিত, 
[সিংহাসনে বসে তাহাদের সম্ভাষণ কর। 

মক। আম মাকে একবার ছেখৃতে 
এলেম। 

রাজা । আম মাহীর কাছে আছ, তুম 
রাজসভায় যাও। 

[ কাঁবরাজ এবং মকরকেতনের প্রস্থান । 

রাজা। সমরকেতু আমার বিপদের সীমা 
নাই। মাহষী যে সকল কথা ব্যস্ত কচ্চেন 
শুনলে হৃংকম্প হয়। মকরকেতনের যে উগ্র 
স্বভাব শুনলে কি সর্বনাশ করবে আম 
তাই ভেবে দশ দিক্‌ শূন্য দেখচি। 

সম। মকরকেতন কোন কথা শুনেছে 2 

রাজা । কথার ত শৃঙ্খলা নাই। এখানকার 
একটা, ওখানকার একটা । কাঁবরাজ বলেন যত 
ব্যাধ বৃদ্ধি হবে তত কথার শৃঙ্খলা হবে। 
মকরকেতনকে আমি এখানে থাকৃতে দিই না, 
বিশেষ আম এখানে থাকলে সে এখানে আসে 
না। 

সম। ধনী দাই জীবতা আছে? 

সৃশশী। ধুনী বেচে আছে কিন্তু তাকে 


ঞ্ 
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অনেক দিন দোৌখ নি। মাঁহষী তাকে বড় ভাল 
বাসতেন কিন্তু কয়েক বৎসর সে মাহষাঁর 
চক্ষের বষ হয়েছে, তাই আর রাজবাড়ী এসে 
না। 

গান্ধা। গোল্রোখান এবং ভ্রমণ।) 
পাপীয়সী-পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর- প্রাণ 
পুড়ে গেল-পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের 
আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে 
জবলে। জল দাও, এক কলস জল দাও, সহমত 
কলসী জল দাও-_আরো জ্বলে । গোমুখী 
হতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে 
একেবারে ঢেলে দাও-_ও মা! ও পরমেশ্বর ! 
পাপানল নির্বাণ হয় না আরো জলে । একটা 
প্রাণ পোড়াতে এত আগুন-খান্ডবদাহনে এত 
আগুন হয় নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল 
পঁরিতস্ত হয়। জব্লে গেল, জলে গেল, প্রাণ 
একেবারে জলে গেল। জল দাও, জল- দাও-_ 
অনন্তসঈমা, অতলম্পর্শ, সমুদায় শীতলসাগর 
শুচ্ক করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। 
হে সশীতল নঈলাম্বানাধ! পাপীয়সর 
পাপানলে তোমার 'নর্র্বাঁপকাশান্ত তিরোহত 
হল! পের্যযত্কে উপবেশন এবং রোদন ।) 

রাজা। গান্ধার_তুামি রোদন কর 
কেন? 

সম। অনুতাপতস্ত মুখ কি অপর্্ব শ্রী 
ধারণ করে। 

গান্ধা। কৌশল্যা-বড় রাণী কৌশল্যা- 
সপত্রীদ্বেষ -_ মল্থরার -_ কুমন্ত্রণা _ বামা- 
বৃদ্ধি-মহারাজ মার্জনা করুন। পাপশীয়সীকে 
পদাঘাত কল্যেন-পাপায়সণ পদাধাতের পান্রণ, 
বেশ করেছেন। 

রাজা । সমরকেতু আম কি কার, কোথায় 
যাই, আমার প্রাণ বিয়োগ হল; গান্ধারী উৎকট 
পাপে কল্াযীঘতা হলেও আমার অনাদরের 
যোগ্যা নয়। গান্ধারী আমার জাবনাধার 
মকরকেতনের গভ ধারিণ। গান্ধারঈ যাঁদ কোন 
পাপ করে থাকেন এ ভাষণ অনূতাপে তার 
প্রচুর প্রায়াশ্চত্ত হয়েছে। 

গান্ধা। আম তোমার কাঁনম্ঠা মাহষা 
গান্ধারী-ও কি, এমন ভীষণ মূর্ত কেন? 
দল্ত দ্বারা অধর কাট্চেন কেনঃ আম 


দীনবজ্ধ্‌ রচনাবলী 


তোমার আদরমাখা গান্ধারী-.ও কি মহারাজ, 
এমন আরন্ত লোচন কেন? পাপগয়সীকে 
মেরে ফেল্বেন-মের না, মের না, মের না-_ 
স্তরীহত্যা কল্যে তোমার 'নম্মল করকমল 
কলযষিত হবে। 

রাজা। আম এ যন্ণা আর দেখতে 


পার না। গামন্ধার আমি তোমায় কখন বড় 
কথা বাল না আমি তোমায় পদাঘাত 
করব? 

গাম্ধা। মহারাজ কোথায়- আমার হদয় 


বল্পভ কোথায়_আমার দশরথ কি রামচন্দ্র 
শোকে প্রাণত্যাগ করেছেন। এই যে মহারাজ 
পাপীয়সীর প্রাণ নষ্ট করবেন বলে আস 
হিংসা নাই, আমার হৃদয় এখন যথার্থ বামা- 
হৃদয়, একটি স্নেহের সরোবর । যাঁদ সাধ্যাতীত 
না হ'ত আম এই দণ্ডে তোমার র্ামচন্দ্রুকে 
মাতৃস্নেহ সহকারে কোলে করে এনে তোমার 
কোলে দিতেম। বড়রাণী পণ্যবত কৌশল্যা, 
আম পাপমাঁত কৈকেয়ীী, ধুনী দাই আমার 
মল্থরা। বড়রাণর সদ্যোজাত রাজদণ্ড- 
সুশোভিত রামচন্দ্র দেখে আমার 1হংসা হ'ল 
-আঃ! দুর্বার হিংসা, তুমি আর স্থান 
পেলে না, অভাগনীীকে চিরকলাঁগুকনী কর্বের 
জন্যে এই পোড়া হৃদয়ে উদয় হলে। বেক্ষে 
করাঘাত) অর্থাপশাচী ধুনী সর্বনাশ বল্যে 
মহারাজ স্বর্ণ কৌটাশহদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট গজ- 
মাতর মালা দান করেছেন। 'হংসায় অন্ধ 
হলেম, ধুনীর কুমন্ত্রণায় মহারাজের অমূল্য 
নিধি, বড়রাণীর বাত্রশ নাড়ীছেস্ড়া ধন, 
সোনার কটো শুদ্ধ বিসজ্জন দিলেম। আমার 
কি নরকেও স্থান আছে-বড়রাণী আমাকে 
জ্যেন্ঠা ভাঁগনীর মত ভাল বাসৃতেন, আম 
এমাঁন দুরাচারিণী সেই স্লেহময়ধ সহোদরার 
হৃদয়ে অনল জেলে দিলেম,ঁদাঁদ আমার প- 
শোকে সৃতিকাগারে প্রাণত্যাগ কল্যেন; 
প্রাণেশবর আমার কত কাঁদলেন, পাগলের মত 
হয়ে কত দিন গিয়ে দেশান্তরে রইলেন। 
সম। ধুনকে এখনই আনতে হবে। 
গাম্ধা। প্রাণকান্তের কান্না দেখে আমার 


কমলে কামনশী নাটক 


প্রাথ ফেটে গেল। বাড়ী অন্ধকারময়। গার্্ধতা 
গাম্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ-পাপের প্রারাশ্চত্ত 
আধ্বম্ভ হল, আম মাঁণপ্রর-মহারাজের প্রিয়া 
মাহষা, স্বর্ণপর্যযঞ্কে অবস্থান; মাঁলন বেশে, 
দঁননেত্রে কাঁদতে কাঁদতে ধূনগ দাইয়ের 
পর্ণকুটশরে গেলেম, ধুনী দাইয়ের পায় ধরে 
কাঙজ্গালিননর মত কাঁদতে লাগলেম। বল্যেম 
ধ্নি! মহারাজের জীঁবনাধার নবাঁশশু কোথার 
রেখে এঁল। ধূনী বল্যে বন্দ সরোবরে। তার 
সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গেলেম, কত খঃজলেম 
বাছাকে পেলেম না। ধুনী বল্যে রাঁখবামানর 
কে তুলে নিয়ে গিয়েছে। 

রাজা। হয় ত আমার প্রাণপুত্র অদ্যাঁপ 
জশীবত আছেন। 

গান্ধা। সেনাপাঁতি সমরকেতু ধনীর মস্তক 
ছেদন কচ্ছেন, মহারাজ বারণ করুন। অল্প- 
প্রাণ দাইয়ের মেয়ে ওর অপরাধ 'কি। 
পাপীয়সী রাজমাহষা গান্ধারীকে বধ কর্‌তে 
বলুন। মের না, মের না, মের না, সাত দোহাই 
সেনাপাঁত ! ধূনরকে বধ কর না, আমার মকর- 
কেতনের অমঙ্গল হবে। মকরকেতনকে যে 
দন কোলে কল্যেম সেই দিন বুঝৃতে 
পাল্ম বড়রাণী কেন সৃতিকাগারে প্রাণত্যাগ 
কল্যেন। 

সশী। বাবা ধুনীকে মারবেন না। 
তাকে মাল্যে আমাদের অমঙ্গল হবে। 

রাজা। মা তুমি কে'দ না আমরা ধ্দনীকে 
কিছু বল্‌ব না। 

গান্ধা। (করযোড়ে) বাবা রামচন্দ্র! বাবা 
রঘুনাথ! বাবা শিখাশ্ডবাহন ! আমার প্রাণ- 
কান্তের প্রাণ পত্র শখাণ্ডবাহন ! তুমি দুষ্ট 
দশাননকে নম্ট করে সংহাসনে উপবেশন 
করেছ; আমার হদয় আনন্দে পাঁরপূর্ণ_ 
বিমাতার কথা বিশ্বাস হয় না-ছরি দাও, 
আম হৃদয় চিরে দেখাচচ। বেক্ষে নখাঘাত।) 
ণশখাঁণ্ডবাহন তুমি আমার বুকজুড়ানে ধন, 
বাবা তোমার মা নাই আমি আর কি তোমার 
বিমাতা হতে পাঁরঃ বাবা অভাগনীকে 
একবার চাঁদমূখে মা বলে ডাক আম পাপ 
হতে মস্ত হই। ভয় দক যাদ্‌ তুমি আমায় 
নিভ'য়ে মা বলে ডাক। আহা! হা! প্রাণ ফেটে 


৩০৩ 


যায়, কেন এমন দম্মীত হয়েছিল--বাবা! 
তুমি আখল ব্রন্গাণ্ডের স্বামী বিফ অবতার, 
কেন হতভাগনশকে চিরকলাঁঙ্কনখ কল্যে। 

সম। শিখান্ডবাহন কোথায়? 

রাজা। জয়ন্তী পর্বতে বামজজঙ্ঘা দর্শন 
কর্তে [গয়েছেন। ী 

গাম্ধা। মহারাজকে ডাক েন্ডায়মানা) 
মহারাজ, আর কে'দ না আম তোমার হারা- 
নাধ কুড়ায়ে পেয়োছ, বিন্দু সরোবরে পড়ে 
ছিল, কোলে করে এনচি, মায়ের মত কোলে 
করে এনেচি। মহারাজ একবার কোলে কর, 
মাঁণপুর সিংহাসনে বসাও। তোমার খোকার 
গলায় গজমাতমালা কেমন সুন্দর দেখাচ্চে। 
এ দেখ, কপালে বাজদণ্ড। 'শখাণ্ডবাহনের 
কপালে রাজদশ্ড। বরণ করতে দেখতে 
পেলেম। মহারাজ আম ম্স্তকণ্ঠে বলাঁচ 
[শখাণ্ডবাহন তোমার বড়রাণীর গর্ভজাত 
সেই অমূল্য মাণিক। 

রাজা। সমরকেতু! শিখাণ্ডবাহনকে 
আঁলঙ্গন কর্বের জন্য আমার প্রাণ পাগল 
হল। 

সমর। আলিঙ্গনের সময় না হলে 
আলঙ্গন করতে পারেন না। এটি সাধারণ 
ব্যাপার নয়! 

গান্ধা। আহা মার ক অপূর্ব শোভাই 
হয়েছে! শিখাণ্ডবাহন রামচন্দ্রের ন্যায় 
[সংহাসনে উপবেশন করেছেন, আমার মকর- 
কেতন ভরতের ন্যায় রাজছতর ধরে দণ্ডায়মান । 
বাবা শিখাণ্ডবাহন তোমার কাছে আমার এক 
ভিক্ষা, তুমি আমার মকরকেতনকে পাপাঁয়সীর 
গররভজাত বলে ঘৃণা কব না। মকরকেতনকে 
তুম কাঁনন্ঠ সহোদরের মত ভাল বাসতে, 
এখন মকরকেতন সত্য সত্য তোমার কাঁনম্ঠ 
সহোদর। পাপাীয়সনর পেটে পাপাত্মার জন্ম 
হয় নি, পণ্যাত্মর জন্ম হয়েছে, মকরকেতন 
বল্যেন “মা আম তোমার মত হিংসুটে নই 
আম বাবার মত সরল।” আমার মকরকেতন 
কোথায়, মকরকেতনকে ডেকে আন। (পর্বযজ্কে 
শয়ন এবং নিদ্রা।) 

সুশী। এই নিদ্রা ভাঙলেই সহজ হবেন, 
ব্যাধর কোন চিহ থাক্‌বে না। 


৩০৪ 


জি আশ্চর্য্য পশড়া। এ পড়ার ওষধ 
? 
সমর। এ পাঁড়ার গঁষধধ অনুতাপ। 
[রাজা এবং সমরকেতুর প্রস্থান। 


[ম্বতীয় গভণ*ক 
কাছাড়, রণকল্যাণীর অধ্যয়নকক্ষ 
নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ 


নর। এর নাম ছান্লাতলা পার, এ ত 
বিয়ে নয়। রাজার মেয়ের বিয়ে কত বাজ 
হবে, কত বাজনা হবে, নৃত্য গত হবে, তেল 
সন্দেশ থাল ঘড়া বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ হবে, 
ও মা কিছুই না। 

সূর। এ ত বিয়ে নয়, কেবল দুই হাত 
এক করা। মহারাজ বলেছেন শখাণ্ডবাহনকে 
সঙ্গে করে ব্রন্দদেশে নিয়ে যাবেন, সেখানে 
গিয়ে সমারোহ কর্বেন। 

নীর। সেখানে গিয়ে বিয়ে দিলেই 
হত। 

সুর। রণকল্যাণশ যে প্রাণত্যাগ করে। 
রাসলনলায় শিখশ্ডিবাহনের বক্ষে উঠে পাগল 
হয়ে গেল। শিখাণ্ডিবাহন কুসূমকানন পর্য্যন্ত 
আমাদের সঙ্গে এলেন, কাননদ্বারে রণকল্যাণণ 
[শিখাঁণ্ডবাহনের গলা ধরে কাঁদতে লাগল, 
বলো তোমায় ছেড়ে দেব না; 'শিখাঁণ্ডবাহন 
বারংবার মুখ চুম্বন কল্যে, বারংবার 
আলিঙ্গন কল্যেন, কত সান্বনা কল্যেন তবে 
শাবরে ফিরে গেলেন। শিখাণ্ডবাহনের হৃদয় 
ভাই স্নেহের সাগর। 

নীর। শিখাঁন্ডবাহন স্বর্গের ইন্দ্র। আঁম 
তার কথা বলাঁচ না আম তাড়াতাঁড় বিয়ের 
কথা বল্‌চি। 

সূর। রণকল্যাণী শয্যায় শয়ন করে রোদন 
কর্তে লাগল, বল্যে “সরবালা আম শিখাঁণ্ড- 
বাহনকে না দেখে থাকতে পার না।” আম 
মাহষীর কাছে সকল কথা বল্যেম, মাহষাী 
আমায় সঙ্গে করে রাজার কাছে 'নয়ে গেলেন, 
রাজা শুনে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন, 


দশনবন্ধ্‌ রচনাবলশ 


অমন বারকুলকেশরণ কন্দর্পকান্তি শিখশ্ডি- 
বাহন আমার জামাতা হলেন।” মহারাজ আমার 
কাছে 1শখাঁণ্ডবাহনের মস্তকে কমলমালা 
[নিক্ষেপ করা অবাধ কুসমকাননের দ্বারে 
[শখাণ্ডবাহনের বিদায় পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত 
সমস্ত বৃত্তান্ত আনন্দপ্রফুললমূখে শ্রবণ 
কল্যেন। মাঁণপুরেম্বর রণকল্যাণীকে “কমলে 
কাঁমন৭” বলেছেন বলে মাঁহষীর রা কত 
হাঁস, মহারাজের বা কত হাঁস। গ্রান্ধ্্ব 
বিবাহের অনূমাত দলেন। আম ঘটক 
ঠাকুরুণের বেশে শাবরে গিয়ে শিখান্ড- 
বাহনকে নিয়ে এলেম, কুসুমকাননে শুভ 
বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। 

নীর। বরকনে কোথায় ? 

সুর। কুস্মকাননে। রণকল্যাণণ আহনাদে 
ফুলে দশটা হয়েছে, শিখাশ্ডবাহনকে পদ্মবন, 
তমালবন, নিধুবন, লতাকুপ্জ, প্রম্রবণরাঁজ, 'হম- 
সরোবর, মনঃসরোবর, রাজহংস, কলহংস, নীল 
মৎসা, পীঁত মৎস্য, দেখয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। 

নীর। আহা! মনের মত স্বামী হওয়ার 
চাইতে রমণীর আর সুখ ি। রণকল্যাণন 
ভাগ্যবতী তাই এত রাজপুত্র ত্যাগ করোছল। 
রণকল্যাণীর সুখের জন্যেই এমন ভয়ঙ্কর ফুদ্ধ 
উপাঁস্থত হয়োছল। 

সূর। রণকল্যাণীর যেমন মা তেমান বাপ। 
লোকে িখান্ডবাহনকে জারজ বলে। মহারাজ 
বল্যেন জারজ হউক আর নাই হউক তা আমার 
জানবার প্রয়োজন নাই, [শিখশ্ডিবাহন সুপার, 
রণকল্যাণী শিখাশ্ডিবাহনকে ভাল বাসে, এই 
পর্য্যন্ত আমার জানা আবশ্যক। 

নীর। শিখাঁণ্ডবাহনকে কাছাড়ের রাজা 
কর্বেন ? 

সুর। তার আর সন্দেহ আছে। সৈন্য 
সামন্ত সব ব্রহ্ষদেশে পাঠুয়ে দলেন। 

রণকল্যাণীর প্রবেশ 

সুর। একা যেঃ 

নীর। শিখাণ্ডবাহন কোথায় 2 

সূর। কুস্মকাননে মাধবীলতা কেড়ে 
নয়েছে। 

রণ। সূরবালা আর কি সে ভয় আছে, 
পাঁরণয়-শৃঙ্খল পায় দিইচি, যখন মনে করব 


কমছে কামিল” নাক 


[শেকল ধরে টান্‌বে আর হৃদয়ে এসে বিগ্লাজ 
কল্পবে। 

সূর। শেকঙ্গ ধরে না কি খেলায় ? 

রণ। ইচ্ছে কল্যে তাও পাঁর। 

নীর। বালাই অমন কথা কি বলতে 
আছে, ফ্বামী যে গরুলোক। 

সুর। স্বামীকে গুরুলোক বল্যেই কেমন 
-যেন সার্ভোম মহাশয় সার্ভোম মহাশয় বোধ 
হয়; জদ্বোদর, নামাবজিতে গান্রাচ্ছাদন, আর্ক" 
ফলালঙ্কৃত মস্তক, কোষাকুষি নিয়ে বিব্রত, 
[তখি-নক্ষত্র দেখে মেগের কাছে আসছেন; 
অগন স্বামীর পোড়া কপাল। 

রণ। তুমি কেমন স্বামী চাও £ 

সর। লড়াষে ম্যাড়ার মত। নেচে কুদে 
বেড়াবে, তুঁড় দিলেম খপ করে গায় এসে 
পড়ল, তার সময অসময় নাই। 

রণ। সরবালা শরবীব। তুই ভাই একটা 
লড়ায়ে. ম্যাড়া ধরে স্বামী করিস । নীরদ- 
কেশীর মতে আমার মনত, স্বামী গুরলোক। 

সুর। দেখ 'দাঁদ ভান্তভাম্ড সাবধান যেন 
গোরুর গায় পা লাগে না হাম্বা করে ডেকে 
উ$বে। 

রণ। তোমার পোড়ার মুখ । সেঃরবালার 
অলকা ধাঁরয়া ট্টনন।) 

সূর। ও 'ক ভাই অলকাপহরণ কেন? 

রণ। গোর বাঁধা দড়া করৃব। 

সৃব। যৌবনের গামূলা পূর্ণ থাকলে 
গোরদ বাঁধতে হয না। 

রণ। যৌবন দি বিচাল ? 

সুর। স্বামী যেমন গোবু লোক। 

নীব। িখণ্ডিবাহন কোথায গেলেন। 

রণ। বাবার কাছে বসে গল্প কচ্চেন। 
বাবার আনন্দের সীমা নাই! মাকে বল্‌চেন 
আব ছোটবাণশীকে তিরস্কার কর না, ছোট- 
রাণীর কল্যাণে যুদ্ধ হল, যুদ্ধের কল্যাণে 
এমন সোনার চাঁদ জামাই পেলে। মা বল্যেন 
স্ত্রী আমার সর্্বমগ্গলা। 

নীর। যুদ্ধ না হলে রণকল্যাণণ চিরকাল 
আইবুড় থাকৃত। 

রণ। সুরবালা আমার সে কথা তোর মনে 
আছে? 
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সর। তোমার কথা না আমার কথা। 
রখ। তোমার কথা আমার কথা এক কথা, 
তোমায় আমায় "ভল্ন কি? এক জশষন এক 
অধ্যয়ন এক শয়ন। 
সৃর। এক স্বামণ। 
রণ। দূর পোড়াকপালশী। 
দুর। উরেমালা সম জিরো একর 
স্বামণর বেলা সতীন। 
রণ। শখাঁণ্ডবাহন এখান আসবে। 
সুর। আম এখান আস্‌ব। 
[সুরবালার প্রম্থান। 
নীর। তোমার সঙ্গে শিথাণ্ডবাহনের বিলে 
হয়েছে বলে সুরবালা আহযাদে গলে পড়চে। 
রণ। সংরবালা আহ্াদে আটচালা ! 
সববালা না থাকলে আম মরে যেতেম। 
সেনাপাঁতির পত্রের সঙ্গে সূরবালায় বিয়ে দেব, 
ও তাকে বড় ভাল বাসে। 
নীর। বড় সুন্দর ছেলে, মহারাজ তাকে 
পন্নের মত স্নেহ করেন। 
[শখন্ডিবাহনের প্রবেশ । 
বস ভাই এই সিংহাসনে বস তোমার বাম 
পাশে রণকল্যাণীকে বসয়ে দিই, যগল রূপ 
দেখে নযন সার্থক কাঁর। (শিখাশ্ডবাহন এবং 
রণকল্যাণধর সিংহাসনে উপবেশন।) 
শিখ। সরবালা কই? 
রণ। (শিখাণ্ডিবাহনের কুল্তল 'শাথল 
কাবিয়া দিতে দিতে) সরবালার জন্যে দিশে- 
হারা হলে দেখুচ যে। 
শিখ। সৃববালা সুমধ্ুরহাঁসিনন, মকরন্দ- 
ভাষণ, সুববালাকে দেখলে আমার বড় 
আনন্দ হয়। 


নীর। রণকল্যাণীকে দেখলে তোমার 
আনন্দ হয় না? 
শিখ। রণকল্যাণকে আর ত আম 


দেখতে পাই না। রণকল্যাশী আর শখাশ্ডি- 
বাহন একাঙ্গ হয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়েছে। 
রণ। তোমায় আম রক্ষদেশে নিয়ে যাব। 


[িখ। বরের বাড়ণ কনে যায় না কনের 
বাড়ী বর যায়়। 
নীর। আম পান আনি। 
[নীরদকেশশর প্রস্ধান। 
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রণ। €শিখাণ্ডবাহনের স্কম্ধে মুখ 
রাখিয়া) যাবে ত, যাবে ত। আম বাবাকে 
বাঁলচি শিখাশ্ডবাহনকে ব্রঙ্গদেশে নিয়ে যেতে 
হবে। 

শিখ। তুমি কাছাড়ের নবাভীষস্তা নূতন 
রাজী, রাজ্য বিশৃঙ্খল, এ সময় কি 
রাজ্যেম্বরীর উচিত রাজ্য ছেড়ে যাওয়া। 

রশ। আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে 
এস। 

শিখ। মহারাজও তাই বলাছলেন। 

রণ। তবে যাবে, বল, বল, বল। 

[শখ । তুমি আমার রাজ- 
লক্ষী তোমার কথায় কি আম না বলতে 
পাঁর। (নয়ন চুম্বন ।) 

রণ। কাকে সঙ্গে নে যাবে? 

শিখ । মকরকেতনকে। 

রণ। আর সুশীলাকে। সশশলার বড় 
শান্ত স্বভাব, সুশীলাকে আমি বুকে করে 
রাখব । 

[শিখ । মহারাজ সৃশীলাকে বোধ হয় যেতে 
দেবেন না। 

রণ। আম মহারাজের কাছে বিনয় করে 
বলব মহারাজ তোমার দহঃখনী “কমলে 
কামনী” অমূল্য ম্ন্তামালা গ্রহণ করে নাই, 
সেই দুাখনী “কমলে কামিনী” এখন ভিক্ষা 
চাচ্চে ভাগনী সশীলাকে 'কছন দিনের জন্যে 
“কমলে কামিনী”র আরাধ্যা সাঁঞ্গনী হতে 
দেন। 

শিখ। “কমলে কামিন?” যাঁদ এমন মধুর 
বচনে ভিক্ষা চান, কেবল সুশশীলা কেন, মহা- 
রাজ সর্ত্বস্ব দিতে পারেন। 

রণ। তবে স্থির হল, সুশীলা যাবে। বড় 
আনন্দ হবে। সৃশীলাকে আমার শ্বেত হস্তী 
দেখাব, সে বড় শান্ত হাতা, সুশনীলা শ্বেত 
হস্তনীর গাক্স হাত বুলাবে। তুমিও কখন শ্বেত 
হস্তী দেখ নি, তোমাকেও আমি শ্বেত হস্তাঁর 
কাছে নয়ে যাব। ব্হ্দদেশে যেমন পুষ্প আছে 
এমন আর কোন দেশে নাই। সশীলাকে 
কাণ্চনটগর দেখাব, কন্দর্পচাঁপা দেখাব, স্থল- 
পদ্ম দেখাব, শ্বেত পদ্ম দেখাব, নীল পদ্ম 
দেখাব। 


দশনবন্ধ" রচনাধঙলশ 


শিখ। নীল পদ্ম এখানে আছে। 

রণ। তোমার কাছাড়ে আর নীল পদ্ম হতে 
হয় লা। 

শিখ। তবে এ দ্যাট কি? ঙ্গষ্ঠদ্বর 
দ্বারা রণকল্যাণীর নয়নদ্বয় ধারণ।) 

রণ। ও যার নীল পদ্ম তার নীল পদ্ম, 
সকলের নয়। 

শখ। (দুই হচ্তে রণকল্যাণীর কপোল- 
যুগল ধারণ কাঁরয়া নয়ন নিরীক্ষণ) না 
প্রাণেশবর, তোমার নয়ন প্রকৃত নীল পদ্ম। 

রণ। ফাঁবর নশলপদ্ম, প্রণয়শর নীল পদ্ম, 
আমার শিখপ্ডিবাহনের নীল পদ্ম; হয় ত 
মকরকেতনের বেগুনফুল। 

শিখ। মকরকেতন 'কি অন্ধ। 

রণ। তা নইলে শৈবাঁলনীর সঙ্গে 
সৃশীলার 'বাঁনময় হয়। 

[শিখ । মকরকেতনের চাঁরন্নে আর কোন 
দোষ নাই, সুশশলা এখন পরম সুখনী। 

রণ। তুমি আমাদের বউ দেখলে না? 

[শখ। আম ত আর তোমাদের বয়ের 
প্রাণকান্ত নই যে আপাঁন গিয়ে ঘোমটা 
খখল্‌ব। 

রণ। বউাঁট আমাদের বড় শান্ত, এমনি 
লজ্জাশশীলা ষোল বংসর বয়েস হয়েছে আজ 
পর্যন্ত কেউ মুখ দেখতে পায় 'ন। 

শখ । কার্‌ বউ। 

রণ। আমার খুড়ৃতুত ভেয়ের বউ। 

[শখ । তবে আমার করণণয় ঘর। 

রণ। বুকখানা যে পাঁচ হাত হয়ে ফুলে 
উঠ্ল। 


সুরবালা এবং নীরদকেশীর বউ লইয়া প্রবেশ 


সুর। ও কি ভাই আসতে চায়, কত 
খুনস্াড় কর্তে লাগল, বলে আম পোয়াতি 
মানুষ, নন্দায়ের সুমুখে যেতে পার্ব না, 
আবার বলে আমার চুল নাই নন্দাই দেখে 
ফালা করে দিয়েছে মাহষী কত ভর্ঘসনা 
কল্যন তবে এল। 

রণ। ক দিয়ে বউ দেখবে? 

শিখ। আমার গলার এই মনন্তমালা। 


কমলে কামিনী" নাটক 


€গলদেশ হইতে মৃস্তামালা মোচন কারিয়া হচ্তে 
কারণ ।) ৃ 

রণ। মুখ দেখাও না? 

সুর। আমাদের বড় ভাজ তোমার প্রণাম 
করা উাঁচত। 

শিখ। শালাজ ছোটই কি আর বড়ই কি, 
প্রণামের পাত্রী । প্রেণাম।) 

সুর। তবে চন্দনবিলাসীর চাঁদবদনখানি 
খুলে দিই। 
হাস্য।) 

[শিখ। এ যে আশী বছরের বুড়ী। আঃ 
পোড়ার মুখ আবার জিব মেলয়ে রয়েছেন, 
পাকাচুলে সিশত পরেছেন, তোমাদের 'দাব্বি 
বউাটি। 

সুর। আর ভাই বুড়ো হক্‌ হাবড়া হক্‌, 
দাদার কোলজোড়া হয়ে শুয়ে থাকে ত। 

শিখ। দন্তের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছেদ 
হয়েছে। কাদের বুড়ী? 

সূর। যার খেয়েছ তালের নূড়ী। 

রণ। বাবার খুড়ী আমাদের 'দাঁদমা। 

নীর। বউ দেখলে মূস্তার মালা দাও। 

শিখ । তোমরা 'দাদমাকে যে রকহারে 
বিভঁষতা করে এনেচ আমার এ মালা দিতে 
লঙ্জা বোধ হয়। 

সুব। তুমি ত আর মালা বদল কচ্চ না। 

শিখ। তোমার দাদার বউ হলে কর্তেম। 

বউ। হ্যাঁলা রলকলাল তোর এ কেমল্‌ 
বয়ে? 

রণ। 'দাদমা আমার ওঠ্‌ ছাড় তোর 
বিয়ে। 

বউ। তাঁর মতল ত দেখাঁচি। তুই আমার 
বারভূষলের একাট মেয়ে, কত বাজ্‌লা গাওলা 
হবে, লগরময় লবদ বসবে, ও মা কোল ঘটা 
হল লা। 

রণ। 'দাঁদমা খুব ঘটা হয়েছে। 

বউ। কিসের ঘটা? 

রণ। হাসির ঘটা । 

বউ। সে কথা বড় মিথ্যা লা। তুই মলের 
মত লাগর পেয়ে আজ দুদল- হেসে রাজ- 
ধালীটে হাস্যার্লব করে ফেলোৌচস। 

রণ। 'দাঁদমা তোমার নাংজামায়ের কাছে 
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বস। 

সুর। 'দাঁদমা বরের কোলে মিতবর 'ছিল 
না বলে নীরদকেশশ বড় দুঃখ করেছে তুমি 
বরের কোলে বসে নীরদের দুঃখ নিবারণ 
কর। 

বউ। লশরদ আমার বড় জন্ত্র যত লম্ট, 
স্মরবালা আর রলকললা, লাতজামাই তুম 
লবীল দল্‌তে দুই শালীর লাক কাল কেটে 
লাও। 

রণ। 'দাঁদমা তুমি একবার তোমার নাত- 
জামায়ের কোলে বস, আমার নয়ন সার্থক হক। 

বউ। তোর লবকাল্তের সবল বয়েস ও 


সুর। 'দাদমা তোমাতে আর আছে কি 
কখান গোহাড় বই ত নয়। এস একবার মিতবর 
হয়ে বস। সেঃরবালা এবং রণকল্যাণীর বউকে 
ধারয়া [শিখশ্ডিবাহনের অঞ্ডে প্রদান।) 

বউ। হল ত তোদের লয়ল ত জুড়াল। 
(সিংহাসনে উপবেশন) লাতজামায়ের লামাঁট 
বড় লতুল, 'শখাল্পবাহল। (ঁশখাণ্ডবাহনের 
[চবক ধাঁরয়া) আমার রলকললশর 'শিখাল্প- 
বাহল। 

[শিখ । 'দাঁদমা নটা কি তোমার নাগরের 
নাম তাই ধর্তে পার নাঃ 

বউ। লটা আমার লাত্জামাই, আমার 
রলকললঈর লবাঁল লাগর। আহা সখে থাক, 
লবোঢ়া রালন লিয়ে অল:লত কাল রাজ্য কর। 
রলকললী বড়রালণীর বড় দুঃখের ধল, তেমালি 
জামাই হয়েছে। বারভূষলের আলল্‌দের সামা 
লাই। 

রণ। 'দাঁদমা শিখাণ্ডবাহনের সঙ্গে একটু 


শখ । মূল হতে আগা পধ্যম্ত সম্হদায় 
প্রাণটা। 

বউ। রদ্রভূষল ? 

শিখ । রত্রভূষণের অভাব কি? 

বউ। সাদায়ে লৌকা দল, 

| বাখরগল্জে চাল ভরাঁল, 
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করব মহাজাঁলি, 
আল্‌ব গদমতন্ত কাল, 
দিব লাকো কর্‌বে ধল মল, 
"পাল আর দুটো মাস থাক। 
শিখ। দিদমা যে জোর করে *পাল্‌ 
বল্যেন আমি ত ভাই চমৃকে উাঠাঁছ। 
সুর। বুঝতে পেরেছ ? 
শিখ। কতক কতক। 
সুর। সাজায়ে নৌকা দুনি, 
বাখরগঞ্জে চাল ভরনি, 
কর্‌ব মহাজনি, 
আন্‌ব গজমুজ্জা দানি, 
দিব নাকে কর্বে ঝলমল 
প্রাণ আর দুটো মাস থাক। 
বউ। বসলৃত অশালত, 
িলা পপাল কাল্‌ত 
একাল্‌ত গ্পালাল্ত 
(লতাল্‌ত মার। 


বসল্‌্তে বাঁড়ল, 
ডুবিল ডাবল 
যৌবলতারি। 
সূর। 'দাঁদমা পণ্ণবাণের শ্লোকটা বলবে 
কি? 
রণ। না 'দাঁদমা সে শ্লোক বলে কাজ 
নাই। 
গশিখ। কল্যাণ আমায় এখান যেতে 
হবে। 
রণ। তুমি আমার রণ ছেড়ে 'দিলে 
ঢাঝ। 
[শখ । তুমি আমার কেবল কল্যাণ । 
সূর। রণকল্যাণ তুমি শিখাণ্ডি ছেড়ে 
দিয়ে শিখাণ্ডবাহনকে বাহন কর। 
[শখ । আম কল্যাণের বাহন ত হইচি। 
সূর। অকল্যাণ কর কেন ভাই, তোমায় 
ক আমরা রণকল্যাণীর বাহন ' হতে দিতে 
পার। 
[শখ । আম কল্যাণের বাহন ভিন্ন আর 
কারো বাহন হতে পার না। 
সূর। তুম দেবাদদেব মহাদেবের বাহন। 
নঈর। তোমার সুখে আগুন, কথার শ্রী 


দীনবম্ধ্‌ রঙনাবলস 


দেখ। 

[শিখ। সুরবালা সামান্য শাল নয়। 

সুর। এখন আমাকে অনেক শালা শালশ 
বলবে। 

িাখ। কেন? 

সুর। রণকল্যাপী দশ 'দকে শিখশ্ডি- 
বাহন দেখচে। 

নীর। কেন 'দাঁদ কাঁদ কেন? 

রণ। আম শিখণ্ডিবাহনকে না দেখলে 
দশ দক্‌ অন্ধকার দেখি। মেখে অণল "দিয়া 
রোদন ।) 

সুর। শখাঁণ্ডবাহন তুমি যেও না। 
(রোদন ।) রণকল্যাণী এখান পাগল হবে, 
আম তাকে শান্ত কর্তে পার্ব না। 

রণ। (সুরবালার গলা ধাঁরয়া) সুরবালা 
আমার বড় সাধেব বশখশ্ডিবাহন-আঁম ছেড়ে 
দিয়ে কেমন করে থাক্‌ব-আমার ঘর এখাঁন 
অন্ধকার হবে। 

সুর। চুপ কর 'দাঁদ, শিখাণ্ডবাহন আবার 
আসবেন-আব কেনদ না 'দাদ-তুঁম কেদে 
[শিখাঁণ্ডবাহনকে কাঁদালে। 

শিখ। সুরবালা প্রণয় কি কোমল, 
সৈনিকের কঠিন চক্ষে জল আনূলে__ 

রণ। (শিখন্ডিবাহনের গলা ধারয়া) কবে 
আসবে তোমার কল্যাণ মরে রইল, তুমি এলে 
জর্শীবতা হবে। 

[শিখ। কল্যাণ, তুমি আমার প্রাণের কল্যাণ, 
তুমি আমাব জীবনযাত্রার কল্যাণ। (মুখ- 
চুম্বন।) তুমি আর কে“দ না কল্যাণ, আঁম যাঁদ 
মহারাজকে বল্‌তে পার আমি কালই আস্‌বা 

সুর। মহারাজ বিবাহের কথা প্রকাশ কর্তে" 
বারণ করেছেন। তান বলেছেন মাঁণপূর- 
মহারাজ যখন তোমাকে কাছাড়-সিংহাসনে 
বসাবেন সেই সময় বিবাহের কথা প্রকাশ 
কর্বেন। 

শখ । আমার সে কথা স্মরণ আছে। 
বিবাহের কথা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই; 
মহারাজ জানেন আম জয়ন্তশ পর্বতে বাম- 
জন্ঘা দর্শন কর্তে এীসাঁচ। 

বউ। লাতজামাই বামজঙ্ঘা দেখলে ভাল, 
শিখাল্পবাহলের দর্শলে পর্শলে মযাস্ত। 


কমলে কামন* নাটক 


শিখ। স্মর্বালার হাস্যমুখখানি চিকণ 
মেঘাবৃত ধশধরের ন্যায় শোভা পাচ্চে। 

সূর। আর ভাই, তোমার যাওয়ার কথা 
খুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছে। রণকল্যাণশর 
কাঁচা প্রাণ তোমার অদর্শন একটুকু সহ্য কর্তে 
পারে না। পাঁচ বছরের বালিকার মত অবুঝ, 
বুঝালে বুঝবে না, নাবে না, শোবে না, 
ঘুমাবে না, কেবল বসে কাঁদবে। 

শিখ। কল্যাণ আমার পাছে অসদস্থা হন। 

রণ। না শিখশ্ডিবাহন সূরবালা বাড়য়ে 
বল্চে। 

[ প্রস্থান। 


তৃতগয় গভণন্ক 
কাছাড়। মণিপুরমহারাজের [শাবির 
রাজা এবং সমরকেতুর প্রবেশ 
রাজা । কাবরাজ মহাশয়ের আশ্চর্যা ওষধ। 
অদ্য মাহষী একবারও মূচ্ছিতা হন নি; 
মাহষ সম্যক সুস্থা হয়েছেন। পরমানন্দে 
মকরকেতনের ছেলেটি লয়ে খেলা কচ্চেন। সে 
সকল কথার 'চহও নাই। সে সকল কথা যে 
বলেছেন তাও তাঁর 'কিছ-মান্র স্মরণ নাই। 
সম। পরম সখের বিষয়। 
রাজা । শান্তরক্ষককে কি 'লিখেছ। 
সম। ধুনী দাইকে ধৃত করে তার নিকট 
করে লয় এবং সে সমূুদায় আঁবলম্বে আমার 
নিকটে আঁবকল প্রেরণ করে, কেবল ছোট 
রাণীর স্থানে নম্টলোক লেখে । 
রাজা। তাতে অন্য লোকের চক্ষে ধূলা 
দেওয়া অসম্ভব নয়, অন্য লোকের চক্ষে ধূলা 
না দিতে পাল্যেও ক্ষাত নাই, কিন্তু তাতে কি 
আমার সত্যাপ্রয় মকরকেতনের চক্ষে ধূলা 
দেওয়া যাবে। 
সম। চেষ্টা করা যাক্‌ যত দূর সফল 
হওয়া যায়। মকরকেতন শিখাণ্ডবাহনকে 
তার যথার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁদ প্রমাণ হয়, সে 
আনন্দে উন্মত্ত হবে; অন্য কোন বিষয় 
আন্দোলন করবে না। 
রাজা । শিখাণ্ডবাহন মকরকেতনকে কনিষ্ঠ 


৩০৯ 


সহোদরের মত স্নেহ করে, সতত্র মকরকেভমের 
মঙ্গলাকাজ্ক্ষী। কিন্তু মকরকেতনের উদ্ধত 
চ্বভাব, যাঁদ সূচাগ্রে তার গর/'ধারিণণর কোন 
দোষ শুনতে পায় সর্্ঘনাশ কর্‌বে। 

সম। মহারাজ নিভ'য়ে থাকুন, আম মকর", 
কেতনের স্বভাব বিশেষর্ূপে পারজ্ঞাত। সে 
পাঁথবীর কাহাকেও মানে না 'কন্তু শিখান্ড- 
বাহনকে পূজা করে। শিখাণ্ডবাহন অনুরোধ 
কল্যে সে নিজ মস্তক ছেদন কর্তে পারে। 


রাজা। ত্রিপ্নরা ঠাকুরাণী কবে আস্‌বেন 2 

সম। ভ্রিপুরা ঠাকুরাশীকে আম কল্য 
প্রাতে মহারাজের সমক্ষে উপাস্থত কর্‌ব। 

রাজা। শান্তিরক্ষকের লাপ কবে প্রত্যাশা 
করেন ? 

পম। প্রত্যেক মৃহূর্তে 

রাজা। িখন্ডিবাহন আমার পাটরাণীর 
গর্ভজাত প্রাণপুত্র যাঁদ প্রমাণ হয়, আমার 
সুখের পাঁরসীমা নাই। আম কাছাড়ীসংহাসন 
[শখাণ্ডবাহনকে দিলাম, মাঁণপুর-ীসংহাসন 
মকরকেতনকে দিয়ে আম রাজকার্য হতে 
অবসর হব। 

সম। ব্রন্মাধপাঁতর আঁভসাম্ধ কিছ 
বুঝতে পাঁচ না। তাঁর লমুদায় সেনা ব্রন্ম- 
দেশে প্রাতগমন করেছে, তান একপ্রকার একা 
আছেন। 

রাজা। সন্ধি করা হয় বোধ হয় তাঁর স্থির 
সঙ্কল্প। 
শশাঙকশেখর, সব্বেশ্বির সাব্বভৌম, শিখাণ্ড- 
বাহন, বকেম্বর এবং পাঁরষদগণের প্রবেশ এবং 

উপবেশন 

শশা। মহারাজ একখান 'লাপ প্রাপ্ত 
হলেম। 
রাজা। শাল্তিরক্ষকের ? 

শশা। আজ্রে না। ব্রন্মদেশাধপাত এই 
লাপ লিখেছেন। 

রাজা । পাঠ কর। 

শশা। (লাঁপ পাঠ।) 
প্রণয়সরোবরপাব্পগকজ, প্রজারঞন, 'বিনয়- 
বারত্বাবভীষত রাজন্্রী রাজাধিরাজ মহারাজ 


৩১০ 


গম্ভপরাঁসংহ অলোকিক শ্রাতৃস্নেহসাগরেষ 
ভ্রাতঃ ! 
আঁবলম্বে অস্মদের ব্রহ্দদেশে গমন করা 
নিতান্ত আবশ্যক। ভবদীয় প্রস্তাবে কাছাড় 
রাজধানশর যাবতায় অমাত্য পরমানন্দ সহ- 
কারে সম্মাতি দান করেছেন। অস্মদ আপনার 
অনুগত, বশীভূত, পরাজিত; ভবদায় 
প্রস্তাবে মদীয় অদেয় কি? শিখাণ্ডবাহন 
প্রকৃত শিখাণ্ডবাহন; কাছাড়-সংহাসনে 
1শখাণ্ডবাহনের আঁধবেশনে অস্মদের অকৃত্রিম 
আভমত। 'শিখাণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে 
আমার বাঙ্নম্পাত্ত নাই। হে ভ্রাতঃ এক্ষণে 
আপনার অনগতানূজের প্রার্থনা শ্রবণ 
করন, কল্য প্রাতে মদণয় দীনভবনে আপাঁনি 
সপারবারে স্বদল সমাভব্যাহারে আগমন 
কাঁরবেন, শিখাণ্ডবাহনকে কাছাড়-সংহাসনে 
সংস্থাপন কারবেন, পাঁরশেষে উভয় রাজ্যের 
রাজকম্মচারী সমাভব্যাহারে উভয় রাজা 
একন্লে আহার কাঁরবেন। একন্রে ভোজন 
বন্ধুতার জীবন। পনের দ্বারা নিমন্ুণ 
কারলাম॥ হাত॥ 
অনগতানুজ রাজশ্রী বীরভূষণ। 
রাজা। চমৎকার 'লাপ। 
সম। ব্রক্মাঁধপাঁত সমদায় সৈন্য সামন্ত 
ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেছেন, আবশ্বাসের কারণ 
1 
রাজা। 'লাপখান সরল চিত্তে চিন্লিত। 
শশা। পরাঁজত ভূপাঁত কৌশলাবলম্বী; 
লাপখানি সম্পূর্ণ সন্দেহশূন্য না হতে 
পারে। 
সম। আমাদের আশঙ্কার কারণ নাই। 
রাজা। 1শখাণ্ডবাহনের আঁভপ্রায় দি? 
শিখ। লাপখানি সম্মানে পাঁরপূর্ণ; 
সরলতালেখনণতে লিখিত। 
সন্বে। রক্গাধপাঁত অনূতাণে পাঁরতপ্ত, 


[সম্ধান্ত। বকে*বরের মুখে এত হাসি কেন? 

বকে। ভ্যালা লাপ লিখেছে মহারাজ; যে 
দুটো কথা পৃথিবীর সার সে দুটোই দলাপতে 
বিরাজমানা; সে দুটো কথাতে সম্মান আর 


দীনবন্ধু রচনাধলণ 


সরলতা ফুটে বেরুচ্চে, ও দুটো কথার মূল্য 
দুই সহম্্র স্বর্ণমৃদ্রা। 

রাজা। কোন দুটো? 

বন্ধে। “আহার” আর “ভোজন” রক্গাধি- 
পাঁতির চমৎকার বর্ণাবন্যাস--“ভোজন বন্ধূতার 
জশীবন।” ক্ষুদ্রবুদ্থি সালোচকেরা বলতে 
পারেন ব্রক্ষান্ডের জীবন বল্যে ভাল হ'ত । সেটা 
যে ভাবে প্রকাশ তা তারা অনভব করে না। 
ক্ষদদ্রবুদ্ধি সমালোচক কুট্কুটে মাচি; কাব্য- 
কলেবরে কত মনোহর স্থান আছে তাতে বসে 
না কোথায় নথের কোণে একটু ঘা আছে ভন্‌ 
করে সেইখানে গিয়ে কুট করে কামড়ায়। 

সর্রে। “মাণময়মান্দরমধ্যে পিপশীলকা- 
'শ্ছদুমন্বেষয়ান্তি”। 

রাজা। ব্রহ্মাঁধপাঁত বলেন “একত্রে ভোজন 
বন্ধূতার জীবন”। 

বনঝে। একা ভোজনেও বন্ধূতা হয়। 

রাজা। কার সঙ্গে? 

বকে। প্রাণের সঙ্গে । শমশানে মশানে 
সত্য বন্ধু। ধম্মনাীতিবেত্তারা বলেন। 

সত্য বন্ধ হতে চাও, 
মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও। 

সব্রবে। লাঁপর পধীন্তগ্াীল সৌহার্দদাবাঁল। 

বকে। 'লাপর পখান্তগাঁল চন্দ্রপালি। 

রাজা । নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সর্্ববাঁদ- 
সম্মত ? 

সকলে । সর্্ববাঁদসম্মত। 

শশা। ভ্রন্দসেনাপাঁতকে কি অগ্রে প্রেরণ 
করা যাবে? 


কমলে কাঁমনশ নাটক 


পাশ্বে 'বীরভূষণ, রক্ষসেনাপতি, বক্ধাধ- 
পাঁতর খারিধদগণ এবং কাছাড়ের অমাতাগণ 
ও বাম পারে রাজা, শশাঙ্কশেখর, 
সব্রবেশ্বির সাব্্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডি- 
বাহন, মকরকেতন, বন্ধেশবর এবং মণিপুয়ের 
পারিষদগণ আসীন 

ত্রদ্দসেনা। (বারভূষণের প্রাত) মহারাজ! 
পরাজয়ে জয় লাভ কাঁরাছ; পরাজয়ের 
কল্যাণে বারকুলাভরণ 1শখাণ্ডবাহনের অকান্িম 
প্রণয় লাভ হয়েছে। শিখশ্ডিবাহনের সুমধূর 


বীর। 'শখাণ্ডবাহন তোমার প্রধান শন, 
[শখাণ্ডবাহন তোমাকে রণে পরাজিত করে 
মাঁণপুর-শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন; তোমার 


মূখে যখন শিখাণন্ডবাহনের এমন বর্ণনা তখন ৃ 


শিখাণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখাণ্ডবাহন। 

প্র, অমা। মহারাজ! িখণ্ডিবাহনের 

মহত্বে মুগ্ধ হযেই ত আপাঁন 

আঁববাদে কাছাড় রাজত্ব শিখশ্ডিবাহনকে 
অর্পণ কর্তে সম্মত হলেন। 

রাজা। মহতেই মহত্তের অনুরাগী হয়। 
মহাবাজ মহদাশয়, আপনার সম্মান এবং স্নেহ- 
গর্ভ আহবানে আমি যার পর নাই অনুগৃহশত 
এবং জঅম্প্রীত হইচি। আপাঁন আমাকে 
যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুলেন। 
আপনার আপান্ত অতঁব অনকূল। 

বীর। শিখাণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে 
আমার বাঙ্ঠনম্পান্ত নাই। 

রাজা। কিন্তু আমার অনেক বন্তব্য 
আছে। 

সম। পরা ঠাকুরাণী এইখানেই আগমন 
কর্বেন। 

রাজা। তুমি কি সুবর্ণকোটা দেখেছ? 

সম। আজ্ঞে না। কিন্তু শুন্লেম কৌটাটি 
নম্ট হয় নাই। 


মাঁণপূর-রাজবংশের শ্রেন্ঠ গজমাঁত মালা 
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পাই তা হলে আমার আর কোন সন্দেহ 
থাকে না। 

বর। মহারাজের সকল কথা আমার 
বোধগম্য হচ্চে না। 

রাজা। মহারাজ! সকলেই অবঙ্গত আছেন 
আমার জ্যেষ্ঠা মাঁহষীর গর্ভজাত পত্র 
সুতিকাগার হতে অপহৃত হয়; ধুনী দাই এ 
অপহরণের মূল। ধনী দাই জাবতা আছে। 
আমার অনুজ্ঞানুসারে মাঁণপুরের শাল্তিরক্ষক 
ধূনী দাইয়ের নিকট সকল বৃত্তান্ত অধগত 
হয়ে লিপিবদ্ধ করে পাঠ্য়েছে। 

বীর। সে 'লাপ কোথা? 

শশা। আমার নিকটে। 

রাজা । সভার সমক্ষে লাপ পাঠ কর। 
শশা। যে আবজ্া। পেলাঁপ পাঠ।) 
মান্যবর শ্রীষ্স্ত সমরকেতু সেনাপাত মহোদয় 

আঁমত প্রতাপেষু। 

অনেক অনসন্ধানের পর ধনমণি ধারণীকে 
ধৃত কারয়াছি। আপনার 'দ্বতীয় অনুজা 
আগর্ত না হওয়া পর্যাল্ত ধনমাঁণ 'বাহত 
প্রহরি-পাঁরবোম্টত কারাগারে 'নাহতা। ধন- 
মণি প্রায় ক্ষিপ্তা। রাজপাত্রাপহরণ বৃত্তান্ত 
আনুপৃর্রিক সমুদায় অম্লানবদনে প্রকাশ 
কাঁরল; কিছ;মান্র সঙ্ডেকোচ বোধ কারল না। 
ধূনশ একাকিনশ পশ্চিম পল্লণর প্রাম্তভাগে 


সকলেরই সতিকাগারে থাঁকতাম। বড়রাণণর 
সাতকাগারে আম 'ছিলাম। বড়রানপর প্রথম 
[বয়েন- শেষ বিয়েন বল্যেও হয়, কারণ 'তাঁন 
এই বিয়েনের পরেই মরেন। বড়রাণী ময়র- 
চড়া কার্তক প্রসব করেছিলেন। রাজা 
সোনার কটো শ্ম্ধ মুক্তার মালা 'দয়ে 
ছেলের মুখ দেখলেন। হিংসটে কোন নষ্ট 
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আয়। আম সোনার টো শুদ্ধ ছেলে 
ধন্দসরোবরে রেখে এলেম। বাড়ী এসে 
মনটা কেমন কর্তে লাগলো, ভাবৃলেম 
ছেলে তুলে এনে বড়রাণীর কোলে 'দয়ে 
আস, তখান বিন্দুসরোবরে গেলেম, ছেলে 
পেলেম না। সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে কে 
চুর করে নিয়ে 'গিয়েছে। ছেলে শ্যাল শকুনে 
খায় নি, তা হলে সোনার কটো পড়ে 
থাকৃত। নম্ট লোক একটু পরে আমার 
কু'ড়ে ঘরে এসোৌছলেন, আমায় বল্লেন ধূনশ 
ছেলে ফিরে ?িনয়ে আয়, তানি আমার সঙ্গে 
বিন্দুপরোবরে গিয়ে কত খজলেন, কত 
আমার পায় ধবে কাঁদতে লাগলেন, ছেলে 
পেলেন না, আমায় কত গাল দিলেন, বল্যেন 
ফোঁলাঁচস। আমি কত 'দাত্ব কল্যেম তা 
[তান শুনলেন না, আম যাঁদ ছেলে নষ্ট 
কত্ডেম আম তাঁকে তখান বল্‌তেম, তখনও 
যাঁদ বলতে ভয় কত্তেম এখন বল্‌তে ভয় 
কত্তেম না, কারণ এখন আমি যমের বাড়ী 
যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হহীঁচি, কেবল পথ 
পাচ্চি না।” 

বীর। শিখাশ্ডবাহন কি ঘ্রিপ্দরা ঠাকু- 
রাণীর গর্ভজাত পুত্র? 

রাজা। সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্যেই 
ভাল হয়। 

সব্বে। শিখাণ্ডবাহন ন্রিপুরা ঠাকুরাণীর 
গরভজাত পত্র নন। ত্রিপুরা ঠাকুরাণ বিধবা 
হয়ে পাঁচ বংসর পর্য্যন্ত মাঁণপুরে ছিলেন, 
তখন তাঁর কোন সন্তান ছিল না। 'তাঁন পরে 
তীর্থ দর্শনে গমন করেন, পাঁচ বৎসর পরে 
গৃহে প্রত্যাগমন করলে দেখা গেল তাঁর অঙ্কে 
শিখন্ডিবাহন তাঁর পূত্রস্বরূপ শোভা পাচ্চেন। 
সম। তখন 'শিখাণ্ডবাহনের নাম শিখাঁন্ড- 
বাহন ছিল না। ন্রিপূরা ঠাকুরাণী 'শিখাণ্ড- 
বাহনকে কুড়ান চন্দ্র বলে ডাকতেন। আমার 
কাছে যখন ন্রিপূরা ঠাকুরাণশ কুড়ান চন্দ্রকে 
শক্ষার নামত্ত দিলেন আমি তার কার্তকেয়ের 
মত রূপ এবং সাহস দেখে মোহত হলেম 
এবং কুড়ান পাঁরবর্তে শিখাণ্ডবাহন নাম 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


দিলাম। ন্িপুরা ঠাকুরাণী উপাঁস্থতা, তাঁর 
নিকট সকল কথা 'জজ্ঞাসা করুন। 


'র্রপুরা ঠাকুরাণনর প্রবেশ 


সব্র্বে। তরপুরা ঠাকুরাণীর প্রাত) মা 
আপাঁন সভামণ্ডপে উপাস্থিতা। মাঁণপুর- 
মহশশ্বরের এবং ব্রক্ষদেশাধপাঁতির অবস্থানে 
সভা অমরাবতনীর সভার ন্যায় শোভা পাচ্চে। 
আপাঁন মহারাজদ্বয়ের সমক্ষে ধম্্ম সাক্ষী করে 
সত্য কথা ব্যন্ত করুন। শখাশ্ডবাহন আপনার 
গর্ভজাত পনর কি না এবং যাঁদ গর্ভজাত প্র 
না হন তবে কি প্রকারে শিখাঁণন্ডবাহনকে 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন আহা আনুপ্যার্র্বক প্রকাশ 
করে বলুন। 

ভ্রপু। আম চিরদুঞাখনশ, আমি বড় 
আশা করে রইচি ?শখাণ্ডবাহনের বিয়ে 'দিয়ে 
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. বউ য়ে ঘর করব; আমি শিখান্ডবাহনের 


বয়ে দেবার কত চেষ্টা করূলেম, একাট 
পান্রশও বাবার মনোনীত হল না। 

শিখ। মা আম যাঁদ আপনার গভ'জাত 
পূত্র না হই তাতে আপনাব সংসারসখের 
ব্যাঘাত কিঃ আম আপনার যে পুত্র সেই 
পূত্রই থাকৃব, আম আপনাকে যাবজ্জীবন 
জননী বলে ভান্ত কর্‌ব, আমার স্ত্রী আপনার 
দাসীস্বরূুপ আপনাকে পূজা করবে। 

ন্রপু। বাবা শিখাশ্ডবাহন তোমার মিষ্টি 
কথা শুনলে তুমি যে আমার গরভজাত পন্তর 
নও তা বলতে আমার বুক ফেটে যায়। 
শিখ। মা যাঁদ আপনার অন্তঃকরণে কম্ট 
হয়, বল্‌বেন না। আমি আপনার গর্ভজাত পনর 
বলে এত কাল পাঁরচিত, এখনও তই থাক্‌ব। 
আম দুধাঁখনীর পত্র, স্বীয় বাহদবলে রাজ্য 
লাভ করে দুধাখনী মাতাকে রাজমাতা করে 
পরম সুখ হব। 

 '্রপু। বাবা তুম চিরজীবী হয়ে থাক 
এই আমার বাসনা । তোমার মুখখানি দেখতে 
দেখতে আমার মৃত্যু হলেই আমার জীবন 
সার্থক, মরণকালে তোমার হাতের এক গণ্ডুষ 
জল আমার মুখে পড়লেই আমার স্বর্গ লাভ 
হবে। বাবা আজকের রাজসভা আমার পক্ষে 
প্রভাস তীর্থ যশোদার মত আজ আম গোপাল 


কমলে কামিনী মাটক 


ক্বারালেম, এত সাধের শিখান্ডবাহন আজ 
আমার পর হল। 

রাজা। 'দাদ ঠাকুরূণ! আপান কাঁদেন 
কেন? আপাঁন সকল কথা প্রকাশ করে বলুন, 
শশখান্ডবাহন আপনার কখন পর হবে না। 

[শখ । মা আপনার যাঁদ মনে কন্ট হয় 
আপাঁন কোন কথা প্রকাশ করবেন না। 

'ভ্রপ। বাবা আমার মনে কম্ট হবার 
সম্ভাবনা, 'িন্তু সকল কথা প্রকাশ করে বল্যে 
তোমার মূখ উজ্জল হবে, সেই জন্যেই মহা- 
রাজের সমক্ষে আম সকল কথা ব্যক্ত কর্তে 
সম্মত হহীচ। 

শশা। মা আপাঁন ত সেনাপাঁত মহাশয়কে 
সকল কথা বলেছেন; এখন মহারাজের সমক্ষে 
আপন মুখে সেই সকল কথা প্রকাশ করে 
'মহারাজকে সখী করূন। 

ভ্রপু। শিখন্ডিবাহন আমার গভ'জাত 
পণ্ত্র নন। 

সব্বে। নীরব হলেন কেন? শিখান্ড- 
বাহনকে তবে ?ক প্রকারে পেলেন। 

'ভ্রপ্‌। মহারাজ ! বৈধব্য যল্্ণার মত আর 
যন্ত্রণা নাই, আমি বিধবা হয়ে পাঁচ বগসর 
পর্যন্ত শয্যাগত ছিলেম, কাহারো বাড়ী 
যেতেম না, কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ কর্তেম 
না, কোন কথায় কাণ দিতেম না। পাঁচ বংসর 
এইব্‌প যন্ত্রণা ভোগ করে মনস্থ কর্লেম যে 
কাঁদন বেচে থাঁক তীর্থ দর্শনে জীবন 
যাপন করব, আর সুখশন্য ঘরে ফিরে আসব 
না। এই স্থির করে এক দিন রান্রযোগে একা- 
কন তার্থযান্রা করলেম। বিন্দু সরোবরের 
তর দিয়ে গমন কর্‌চি, এমন সময়ে সদ্যোজাত 
সন্তানের রোদন শব্দ শুনতে পেলেম, একট; 
অগ্রসর হয়ে দেখলেম একাঁট ছেলে পদ্মপন্ের 
উপর শুয়ে কাঁদ্‌চে এবং ছেলের পার্ে 
'একাঁট সোনার কোটা রয়েছে। আমার হদয়ে 
মাতৃস্নেহের সণ্ার হল, তৎক্ষণাৎ শিশুটি 
কোলে করে নিলেম, এবং সোনার কোঁটাঁটি 
তীর্থযান্রার ঝাঁলতে বাঁধলেম। ছেলে কোলে 
করে পাঁচ বংসর পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, 
কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভাত নানা তার্থ 
পর্যাটন কর্লেম। বাড়ীতে ফিরে আস্‌বের 
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বাসনা ছিল না। শিশুটি পাঁচ বংসর বয়সে 
দশ বৎসরের মত দেখাতে লাগল, তার মিষ্ট 
কথা শুন্বের জন্যে অনেক লোকে তাকে 
কোলে করে লইত। এক দিন এক জন সম্যাপী 
শিশ্টি অবলোকন করে আমায় বলেন মা এ 
[শিশু নিয়ে আপনার বৃন্দাবনবাঁসনী হওয়া, 
উঁচত নয়, এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড 
দেখছি এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে, আর্পান 
বাড়ী ফিরে যান, শিশুকে উপয্যস্ত শিক্ষা দেন, 
দেখবেন আমার ডীন্ত ফলবতা হবে। এই কথা 
শুনে আর শিশুর সকল সলক্ষণ দেখে আম 
বাড়ী ফিরে এলেম এবং সেনাপাঁত মহাশয়ের 
নিকটে শাস্নবদ্যা আর শস্মারদ্যা শিক্ষা কর্তে 
দলেম। কুড়িয়ে পেয়োছলেম বলে শিশুর 
নাম কুড়ান চন্দ্র রেখেছিলেম। সেনাপাঁত 
মহাশয় কুড়ানকে শিখাণ্ডবাহন নাম 'দিয়ে- 


ছিলেন। সেনাপাঁত মহাশয় শিখাণ্ডবাহনকে 


এত ভাল বাসৃতেন আমার এক এক বার 
সন্দেহ হ'ত, হয় ত শখাঁণ্ডবাহন সেনাপাঁতর 
পূত্র। শিখাণ্ডবাহন অল্প 'দনের মধ্যে সকল 
বিদ্যায় নিপুণ হলেন, ক্রমে ক্রমে মহারাজের 
অন:গ্রহভাজন হলেন, সহকারী সেনাপাঁতির 
পদ প্রাপ্ত হলেন, কাছাড় যুথ্ধে 
হবেন। 

শশা। সোনার কোটাঁটি কোথায় ঃ 

ন্রপ্। কত চেষ্টা করূলেম সোনার 
কোটাটি খুলতে পার্লেম না, বোধ হয় 
কোটাট খোলা যায় না। ভাব্লেম শিখণ্ডি- 
বাহনের স্ত্রীকে কোটাটি যৌতুক দেব। 

সম। কোটাঁট এনেছেন ত? 

বরপু। আমার নিকটেই আছে, এই নেন। 

রাজা। কৌটাঁট আমার 'নিকটে দাও। 
(কোটাগ্রহণ) এ সূবর্ণকৌটাঁট আমার, এক 
জন য্বা সতবর্ণকার স্বাঁয় শিল্পনৈপদণ্য 
দেখাইবার জন্য এই কোঁটাট প্রস্তুত করে 
তোষক দই, কৌটার চাবি নাই, 'কল্তু যে 
জানে তার পক্ষে খোলা আত সহজ। রাজ- 
বংশের সর্বোৎকৃষ্ট গজমাঁতমালা এই কোঁটায় 
বন্ধ করে কৌটাটি বড়রাণীর হস্তে সূতিকা- 
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গারে দিয়েছেলেম। (কোটার মধ্যস্থলে টোকা 
মারণ এবং কৌটার তালা উদ্ঘাটন।) এই 
দেখুন সেই গজমাতহার। আমার আর সন্দেহ 
নাই, শিখাণ্ডবাহন আমার পাটরাণণ প্রমশলার 
গভ'জাত পূত্র। (শিখান্ডবাহনকে আলগ্গন 
এবং শিখাণ্ডবাহনের গলায় গজমাতমালা 
প্রদান।) আমার প্রমীলা যাঁদ আজ জীবতা 
থাকৃতেন, প্রাণপত্রের মুখচুম্বন করে চিতার্থা 
হতেন। বাবা শখাণ্ডবাহন, তোমায় আম পত্র 
অপেক্ষাও ভাল বাসৃতেম। তুমি আমার 
ওরসজাত পাত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ হল; তোমার 
রণপাশ্ডিত্যে পাঁরতুষ্ট হয়ে তোমার গলায় এই 
গজমাজমালা দিতে বাসনা করোছলেম, সেই 
মালা তোমার গলায় আজ প্রাণ পুত্র বলে দান 
কবৃলেম। আমার সখের পাঁরসীমা নাই। 
কৃতজ্ঞাচন্তে পরমেশবরকে সহম্ত্র ধন্যবাদ কাঁর। 

সব্রে। আমরা অনেক দিন হতে সন্দেহ 
কর্তেম শিখাঁণ্ডবাহন পাটরাণী প্রমীলা 
দেবীর গভ'জাত পূত্র। ব্ক্গদেশাধপাঁতর 
আপাতত খণ্ডন করৃতে গিয়ে িখাণ্ডবাহন 
রাজপন্র প্রমাণীকৃত হল, বরহ্গাধী*বর এ শুভ 
ঘটনার আকর, সুতরাং তিনিও আমাদের ধন্য- 
বাদাহ। 

শশা। মহারাজ ব্রহ্গাঁধপতি শিখাণ্ডবাহন 
জারজ সত্তেও 'শিখাণ্ডবাহনকে রাজা করৃতে 
প্রস্তুত হয়োছলেন, এক্ষণে প্রমাণ হল 
1শথাণ্ডবাহন মাঁণপূরের যুবরাজ, ত্রহ্ষেশবর 
বোধ কার এখন 'িখাঁণ্ডবাহনকে কাছাড় 
রাজ্যে আভাঁষন্ত করতে পরম সৃখশ হবেন। 

বীর। আমার একাঁট কথা জিজ্ঞাস্য । বড়- 
রাণশর সদ্যোজাত শিশু কোন নম্ট লোকের 
কুপরামর্শে অপহৃত হয়; সে নম্ট লোকটা কে? 

সম। তা জেনে প্রমাণের কোন পোষকতা 
হবে না, প্রমাণের পোষকতার কোন আবশ্য- 
কতাও নাই। 

বীর। শিখাণ্ডিবাহন মণিপুরমহশ*বরের 
ওরসজাত পুত্র তাতে আমার 'িছামান্ত সন্দেহ 
নাই, তার প্রচুর প্রমাণ হয়েছে। রাজবাড়ী হতে 
রাজপুত্র অপহরণ অতগব আশ্চর্য, এই জন্যে 
আমি পনর্র্বার জিজ্ঞাসা কার নস্ট লোকটা 
কে? ৯ 
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শশা। নম্ট লোকের নাম বোধ কার ধুন? 
দাই ব্যন্ত না করে থাক্‌বে। 

বীর। ধুনধী দাই যেরূপ অসং্কুঁচিতাঁচত্তে 
সত্য কথা বলেছে তাতে নম্ট লোকের নাম 
গোপন রাখা সম্ভব নয়। 

সব্রে। নম্ট লোকের নাম উল্লেখে 
উপাঁস্থত বিষয়ের কোন উপকার হবে না, 
1কন্তু কাহারো না কাহারো মনে ব্যথা জাল্মতে 
পারে। 

বীর। মহারাজ জানেন কি না? আপনার 
আম প্রশ্ন রহিত করলেম। 

মক। মাঁণপুরমহারাজ বিলক্ষণ জ্ঞাত 
আছেন নম্ট লোকটা কে, কেবল কলব্কের ভয়ে 
বল্‌তে সাহস কচ্চেন না। 

সম। মকরকেতন তুম কি কথা না কয়ে 
থাকৃতে পার না; রাজায় রাজায় কথা হচ্চে 
সেখানে তোমার বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? 

মক। প্রয়োজন পাপের প্রাযাশ্চত্ত-নম্ট 
লোক মাঁণপূর-মহারাজের কাঁনম্ঠা মাহী 
গান্ধারী, পাপাত্মা মকরকেতনের পাপশয়সী 
জনন--(ধরণীতলে পতন)। 

রাজা। সমরকেতু আমি যে ভয় করে- 
ছিলেম তাই ঘটলো, মকরকেতন মূচ্ছ্তি 
হযেছেন। (মকরকেতনকে ক্লোড়ে লইয়া) বাবা 
মকরকেতন তুমি 'স্থর হও, তুমি আমার সমক্ষে 
চক্ষের জল ফেল না, তোমায় কাতর দেখলে 
আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়। 

মক। পিতা আমার মনে আতিশয় ঘ্‌ণা 
হয়েছে, পিতা আমার আশা আপাঁন পাঁরত্যাগ 
করুন, আম এ পাপজীবনে এই দণ্ডে 
জলাগ্জলি দেব- আমায় অনূমাত দেন আঁম 
পাপধযসী জননীর মস্তক ছেদন কাঁর। আমায় 
ছেড়ে দেন আমি নদীতে ঝাঁপ 'দিয়ে মার। 
পিতা আমি সকল সহ্য কর্তে পার, পৃজনীয় 
[শখাঁণ্ডবাহনের ঘৃণা সহ্য কর্তে পার না। 
(রোদন) 

[শখ। মেকরকেতনের গলা ধাঁরয়া) মকর- 
কেতন তোমায় আমি কনিষ্ত সহোদরের ন্যায় 
ভাল বাসৃতেম, এখন তুমি আমার প্রকৃত 
সহোদর। 


কমলে কামিনী নাটক 


মক। দাদা, পাপীয়সীর পেটে জল্ম বলে 
আমায় ঘণা করবেন না-আম পাপাত্মা, 
তোমার সহোদরের যোগ্য নই। 

. শিখ। মকরকেতন, নিতান্ত অশান্ত হলে 
দেখ্‌চি ষে। তুম দ্থির হও। আমরা দুই ভেয়ে 
পরমসখে রাজ্য করৃব। তুম মাঁণপুরের রাজা 
হবে, আম কাছাড়ের রাজা হব। 

মক। দাদা আমায় আর রাজ্যের কথা 
বলবেন না। আম পাপাত্সা, আমার জননশ-- 

শিখ। আবার এ কথা। তুম ক আজ 
আমার উপদেশ অবহেলা কল্যে? 

মক। দাদা আপনার উপদেশ আমার 
শিরোধার্য। আপাঁন আমার জোন্ঠ সহোদর 
আপনাকে আম পিতার মত ভান্ত কাঁর, 
আপাঁন আমায় যা কর্তে বলেচেন আম তাই 
করৃচি, আপনি আমায় যা কর্তে বলবেন তাই 
কর্ব, কিন্তু দাদা আমার এক ভিক্ষা, আমায় 
কখন রাজা হতে বলবেন না; মাঁণপুর রাজ্যও 
আপনার, কাছাড় রাজ্যও আপনার, আপাঁন 
উভয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করুন, 
আম লক্ষণের মত আপনার মস্তকে রাজছর 
ধরে দাঁড়াই। 

শিখ। মকরকেতন তোমার আত উচ্চ 
অল্তঃকরণ, তাই তুমি এরূপ কথা বলৃতেছ। 
আমি বাল্যকালাবাধ তোমায় আঁতিশয় স্নেহ 
হবে আমি নিজে রাজা হলে তত হবে না। 
ভাই তোমার মালন মুখ দেখে তার চক্ষু 
দিয়ে জল পড়ুচে, আর তোমার রোদন করা 
উচিত নয়। 

মক। দাদা আপাঁন আমার জীবন রক্ষা 
কর্লেন। 

রাজা। মহারাজ বীরভূষণ সম্দায় স্বকর্ণে 
শুনলেন, এখন মহারাজ যা প্রাতজ্ঞা করেছেন 
তা সাধন করুন। 

বীর। মহারাজ এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন? 

রাজা। ঘ্বরাজ 'শখাণ্ডবাহনকে কাছাড় 
রাজ্যের রাজা করুন। 

বশর। আমি জশীবত থাকৃতে মাঁণপুরের 
যুবরাজ কখনই কাছাড়ের রাজা হতে পারেন 
না। 
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রাজা। প্রলাপ। 

শশা। দ্বেষ। 

সব্বে। বাঙা। 

বন্ধে। হাঁড় গড়া কুমর। 

বীর। সে 'করুপ বক্েেশবর। 

বন্কে। মাতায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে 
ছানা। 

বীর। তোমায় আম ব্রক্ষদেশে লয়ে যাব। 
বকধে। মহারাজ যেতে দেবেন না। 
বীর। কেন? 

বন্কে। আপাঁন আন্তা না করে যে জন্যে 
বম্মা পাঁণ অন্য দেশে যেতে দেন না। 
সম। মহারাজের কথার ভাব বুঝতে 
পাল্যেম না। আপান কি কৌতুক কচ্চেন না 
প্রকৃত আঁভগপ্রায় ব্যস্ত কচ্চেন। 
বনধে। এ আঁভপ্রায় কখন প্রকৃত হতে 
পারে না। 

বীর। কেন? 

বন্ধে। তা হলে ফলারের যা আয়োজন 
করেছেন সব বৃথা হয়ে যাবে । আয়োজন ত 
সাধারণ নয়- চন্দ্রপ্ীলর হিমাচল, 'খিরচাঁপার 
নোৌমষারণ্য, কচাগোল্লার কুরুক্ষেত্র, রসমুণ্ডির 
রাম-রাবণে যুদ্ধ, পায়েসের জলস্লাবন, চিনির 
বালিআড়। 

বীর। আমি প্রকৃত আভপ্রায় বান্ত 
কারাছ। 

বক্ধে। তার কি সময় অসময় নাই। পেটের 
পোড়ার মুখ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পালাল-_ 
সম। মহারাজ স্পম্ট করে বলুন আমরা 
সেইরূপ কার্য্য কর। 

বকে। মহারাজ এখন ভোজনের সময়, 
ভোজন সমাপন করুন তার পর ভোজনাল্তে 
এ কথার মীমাংসা হবে। 

বীর। এতে আমার আপাতত নাই। 
রাজা । শঁকল্তু আমার সম্পূর্ণ আছে। 
সম। ব্রহ্মাধিপাঁতির মাতচ্ছ্ন হয়েছে। 
বন্ধে। তাহলে অত চন্দ্রপাাঁল গড়ে 
উঠতে পার্তেন না। 

শশা। আপনার আভপ্রায় কি প্রকাশ 
করে ধলদন আমরা আমাদের 'শাঁবিরে চলে 


যাই। 


৭০১৬ 


বঝে। না খেয়ে? মন্ত্রী মহাশয় মানুষ 
খুন কর্তে পারেন। 

বীর।' বকেশবর আমি প্রাতিজ্ঞা করুচি 
তোমায় আম না খাইয়ে ছেড়ে দেব না। 

বন্ধে। মহারাজের কথাগ্যালই চন্দ্রপ্ল-_ 
মনে কপটতা থাকলে মুখ 'দিয়ে এমন সরল 
চল্দ্রপাাল নিঃসৃত হয় না। জগদশ*বরের কাছে 
প্রার্থনা কার মহারাজের স্কম্ধ হতে দুষ্ট 
স্পর্যযল্ত। 

নর্বে। যুবরাজ শিখাঁণ্ডবাহনকে কাছা- 
ডের আধপাঁত করতে মহারাজের কি যথার্থই 
অমত ? 

বীর। সম্পর্ণে। 

রাজা । শখাঁণ্ডবাহনের হাস্য বদন দেখে 
আম বিস্মিত হচিচ। এরুপ রাজনশীতাবরুদ্ধ 
কার্ধ্য দেখে শিখাঁণ্ডবাহন যুদ্ধ আরম্ভ না 
করে প্রফুল্ল হয়ে বসে আছেন বড় আশ্চর্যয। 

শিখ । 'পতা আমার সম্পূর্ণ বি*বাস হচ্ছে 
মহারাজ বীরভূষণ মাঁণপদর-বাঁরপদরুষাঁদগকে 
আপন ভবনে পেয়ে কৌতুক কচ্চেন। 

বন্ধে। শিখান্ডবাহন ভ্যালা লোক বাবা, 
আচ্ছা অনুধাবন করেছে। আমার বোধ হয় 
ভোজনের জায়গা হচ্চে। 

সম। মহারাজ কি আমাদগকে আপন 
বাড়ীতে পেয়ে অবজ্ঞা কচ্চেন? 

বীর। সম্মানের পান্রকে ক কেউ অবজ্ঞা 
করে থাকে ৯ 

বন্ধে। 'বিশেষ ভোজনের সময়। 

সম। তবে মাঁণপুরের যূববাজকে কাছাড় 
1সংহাসনে আঁধরুঢ় হতে সম্মাত দান করুন। 

বীর। জীবন থাকৃতে হবে না। 

সম। তেরবার নিন্কাশন কাঁরয়া) তবে 
যদদ্ধ করদন। 

বর। আমার সৈন্য সামন্ত কিছুই এখানে 
নাই। 

সম। তবে করবেন কি? 

বীর। আমার জামাতাকে কাছাড়ের রাজা 
কর্‌ব। 

সম। আপনার জামাতা কে? 

বীর। মাণপুর-মহাীশ্বরের ওরসজাত পনর 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


ল্রীমান শিখাণ্ডবাহন -- (মণিপুররাজাকে 
আলঙ্গন।) ভাই তুমি আমার বৈবাহিক, 
তোমার “কমলে কাঁমন+” আমার প্রাণাধিকা 
দুহতা রণকল্যাণী। 1শখাণ্ডিবাহন শাস্মমত 
আমার এবং মাহষীর সম্মাততে রণকল্যাণীর 
পাঁণগ্রহণ করেছেন। 

রাজা। ভাই তুম আমার সুখের সাগর 
উচ্ছালত কলো। আমার “কমলে কামিন*” 
দেশাধিপাঁতর দুহিতা, আমার “কমলে 
কামিন" প্রাণাঁধক শিখণ্ডিবাহনের সহ- 
ধাম্মণী, আমার পুত্রবধূ? কি আনন্দ! কি 
আমোদ! ভাই মাকে একবার সভামণ্ডপে 
আনয়ন কর, পুত্রবধূর পাঁবত্র মুখ অবলোকন 
করে জন্ম সফল কার। 


ব্হ্ধরাজের অঙ্গজা, 
যুবরাজ শিখাণ্ডবাহনের ধম্মপত্বী, কি 
আনন্দের বিষয়। সকল বিগ্রহের এইরুপ সম্ধি 
হলে ভূপতিগণের সুখের সীমা থাকে না। 

বন্ধে। এ ত সাঁম্ধ নয়, কলহ 'নিমগ্রাছে 
মিলন আম্রফল-না হবে কেন, নিমের 
গড়তে জগন্লাথের ভূশড় 'নাম্্মত হয়, যাঁর 
কল্যাণে উদর পূরণে জেতের বিচার নাই। 


রণকল্যাণনী, সুরবালা এবং নশরদকেশনর প্রবেশ 


বীর। ও মা রণকল্যাঁণ তুমি আতশয় 
ভাগ্যবতাঁ, বীরকুলপূজনীয় শ্রীমান্‌ শিখাণ্ড- 
বাহন তোমার স্বামী, রাজকুলপৃজনীয় মহারাজ 
মাণপূর-মহীশবর তোমার *বশুর। 'িখাণ্ডি- 
বাহন মাঁণপুরমহীশ্বরের ওরসজাত পৃন্র। 
তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর। রেণকল্যাণসর 
প্রণাম ।) 

রাজা। (রণকল্যাণীর মস্তকাঘ্রাণ।) মা 
তুমি আমার রাজলক্ষনী। “আমার কমলে 
কাঁমিনশ” আমার জাবনসব্বস্ব 1শখাঁণ্ড- 
বাহনের সহ্ধাম্মণশী। পরমে*বরের নিকটে 
কৃতজ্ঞ "চিন্তে প্রার্থনা কার তুম জল্মএয়স্ত্র 
হয়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। সখের সময় 
সকাল সুখময়। বসন্তকালে তরুরাজ 
সুকোমল পল্পবে বিভীষত হয়ে নয্ননে আনন্দ 


কষলে বামন” নাটক 


প্রদান করে, কুস্মরাজ বিকাসত হয়ে পারমল 
1বতরণে নায়িকাকে আমোঁদত করে, বিহঞ্গাম- 
কুল সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর পাঁরতৃ্ত 
করে, ম্মেতস্বতী স্মবাঁসত স্বচ্ছ সাঁলিলদানে 
তাঁপত কলেবর শীতল করে। আজ আমার 
সৌভাগোর বসন্তকাল, 
1শখাঁণ্ডবাহন আমার পাত্র হলেন, আমততেজা 
রহ্মাধপাঁতির সর্্বলোক-ললামভূতা দুহিতা 
আমার পূুত্রবধ হলেন, দদ্দম অরাত ব্রহ্ম- 
মহাঁপাঁত আমার স্নেহপূর্ণ বৈবাহিক, বিনাশ- 
সওকুল 'বিগ্রহের 'বানিময়ে উন্নাতসাধক সন্থি। 
বৈবাহক মহাশয় তুমি ধন্য, তোমা হইতেই এ 
পূর্ণানন্দের উল্ভব। 

শিখ। রণকল্যাঁণ হীন আমার স্নেহময়ী 
জননণী, তুমি যাঁকে দেখবের জন্যে গোপনে 
আমার সঙ্গে যেতে চেয়োছলে, আমার 
জননশকে প্রণাম কর। তৌত্রপূরা ঠাকুরাণীকে 
রণকল্যাণনর প্রণাম ।) 


'ভ্রপু। রেণকল্যাণীকে আলিঙ্গন) আজ 
আমার নয়ন সার্থক, আমার িখাণ্ডবাহনের 
বউ দেখুলেম। এমন ভুবনমোহন রূপ ত 
কখন দৌখ নি'; মা আমার সত্য সত্যই “কমলে 
কামিনন”। মা তুমি শিখশ্ডিবাহনের সঙ্গে 
রাজাসংহাসনে বস আমি দেখে চাঁরিতার্থ 
হই। 

রণ। মা আপাঁন রাজমাতা, আম আপনার 
দাসী, আপাঁন রাজধানীতে স্বর্ণসংহাসনে বসে 
থাকবেন আম রান দন আপনার পদসেবা 
করব। 


'ভ্রপু। মার আমার যেমন রূপ, তেমাঁন 
মধূমাখা কথা । শিখাশ্ডবাহন যে আমাকে এমন 
বউ এনে দেবেন তা আম স্বপ্নেও জান্তেম 
না। বাবা শিখাশ্ডবাহন আজ আমার জীবন 
সার্থক হল। (শখাঁণ্ডবাহনকে আলিঙ্গন; 
1শখশ্ডিবাহনের এবং রণকল্যাণধর হস্ত ধাঁরয়া 
1সংহাসনে স্থাপন, মকরকেতন রাজছন্র ধাঁরয়া 
দণ্ডায়মান। নেপথ্য হইতে পুষ্পবৃন্টি ও 
উলুধবানি।) 

শিখ। ভাই মকরকেতন, তুম রণকল্যাণণর 
বাম পার্রবে সিংহাসনে উপবেশন কর। 


৩১৯৭ 


মক। না দাদা আমি রাজছ্ুর ধরে দাঁড়়ে 

! 

[শিখ। তা হলে আমার মনে বড় কষ্ট 
হবে। 

রণ। ঠাকুরপো, সিংহাসনে এলে বস+ 
(মকরফেতনের সিংহাসনে উপবেশন।) স্বরর- 
বালা! সশীলাকে নিয়ে এস। 

[ সুরবালার প্রস্থান । 

রাজা। সুশীলা আমার মকরকেতনের 
ধম্মপত্নী, সেনাপাঁত সমরকেতুর কন্যা। 

বীর। আমার রণকল্যাণশ এ ল্য গার 
আমাকে 'দিয়েছেন। 

সূরবালা এবং সুশীলা প্রবেশ 

রণ। এস 'দাঁদ সিংহাসনে উপবেশন করে 
সভার শোভা বাঁদ্ধ কর। (স্‌শীলার সিংহাসনে 
উপবেশন, উলদধান, প্পবাষ্ট।) 

বকে। শিখাঁণ্ডবাহন প্রাতজ্ঞা করোছলেন 
কাঁবাঁবরাচিত ইন্দীবরাক্ষী ইন্দুনিভাননপ 
ব্যতীত সহ্র্ধাম্মণণশ করবেন না, তাতে আম 
বলোছলেম 'শিখাণ্ডবাহনকে চিরকাল শিখাণ্ড- 


অন্যথা হয়েছে; রাজ্জঞী রণকল্যাণী সত্যই 
কাব-বিরাঁচিত ইন্দীবরাক্ষণী। রাজ্ঞী যে পরমা- 
সুন্দরী তা মস্তকণ্ঠে স্বীকার কার, এমন 
রূপের উপয্যস্ত গুণ থাকলেই আমাদের 
মত্গল। 

শখ । রণকল্যাণণ জয়দেব অধ্যয়ন করেন। 

বন্কে। শরীর শহচ্ক হয়ে যাবে। 

শিখ। কেন? 

বন্কে। জয়দেব অধ্যয়নে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরা- 
ভূত হয়। 

শিখ। রণকল্যাণশ হাতর দাঁতের পাঁট 
প্রস্তুত কত্তে পারেন। 

বন্ধে। নীরস। 

[শখ । অঙ্গ শখতল হয়। 

বকে। অন্তরদাহের উপায় কি? 

শিখ। রণকল্যাণী আয় ব্যয়ের হিসাব 
রাখতে পারেন। 

বনে। সমৃবংসর শিবচতুদ্দশণ! 

শিখ। কেন? 


৩১৮ দীনবন্ধু রচনাবলী 


বন্ধে। যে বাড়ীতে গিল্ীর হাতে হাড় আমাদের রাজ্ঞী যথার্থই গণবতাঁ; সুরবালা 
সে বাড়ীতে আদপেটা খেয়ে নাড়শ চু'ইয়ে তুমিও গুণবতী নইলে এমন গুণগ্রহণশান্ত 


যায়। সম্ভবে না। 
সূর। রণকল্যাণী চমতকার চন্দ্রপ্ীল সব্রবে। সভাভঙ্গ করা ভীচত কারণ 
গড়তে পারেন। ব্লাহ্মণ ভোজনের সময় উপাস্থত। 
বন্ধে। সাধবী, না হবে কেন, রাজার মেয়ে, বশর। বেকেশ্বরের হস্ত ধাঁরয়া) এস 
রাজার রাণী, রাজার পূত্রবধ্‌। বকেশবর তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন 
সুর। রণকল্যাণী বামন ভোজন করাতে করাব। 
বড় ভাল বাসেন। বৰে। ভুবনে ভোজনে ভান্ত কর ভবন, 
বকে। শুভ, শুভ, শুভ-অন্নপূর্ণা_ ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ। 
এমন রাজ্ঞী নইলে রাজাসংহাসনে শোভা পায়। [প্রস্থান। 


ঘবানকা পতন 


কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ 


ৃ প্রথম দৃশ্য 


কলিকাতা বোকা-রাজার পড়ো বাড়ী 
ভোঁদার প্রবেশ 


ভোঁদা। কত পন্থায় 'ফার, তা কে 
বুঝবে? এই যে বিচারপাঁত বলদপণ্গাননকে 
আভনন্দনপন্ন দেবার আভসাম্ধ করোছ, এতে 
আমার কত উপকার, তা আমই জান, সবই 
নক বিবাদে জয় পতাকার পথ ? সকলে জানতে 
পাচ্ছে, আমি একজন কম নই; দিশী কাগজ- 
ওয়ালারা যেমন আমার গৃস্তকথা ব্যন্ত করেন, 
তেমাঁন জব্দ; ধনাঢ্য রাজাটার সঙ্গে মিশলেম 
আর ছেলোপলেগুলোর সহায় হল। তবে 
এক মুখে দুই কথা ছেপ্‌ ফেলে ছেপ্‌ গেলা, 
এই একটু দোষ, তা বলে এত উপকার গা 
দয়ে ঠেলতে পার নে। 

গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা, স্বার্থকদাস, সাত হাটের 
কাণাকঁড় এবং হৃতোম পেশ্চার প্রবেশ 
গোমা। মহাশয়, সমুদ্রকে রত্নাকর বলে, 
কন্তু তা বলে কি তাতে শামক-গুগলী 
থাকে নাঃ কাঁলকাতা স্মীববেচক, 'বিদ্যা- 
[বশারদ, দেশাহতৈষী লোকের আবাসস্থান 
বটে, 'িন্তু তা বলে কি দুটো একটা লম্বোদর 
স্থলব্যদ্ধি গবারাম নাই যে, আমার আঁভ- 
নন্দন পত্রে স্বাক্ষর করে? দেখুন, প্রায় দুই 
হাজার সাঁহ হয়েছে। 

ভোঁদা । িরজীবী হও বাপ7, বড় বাধিত 
হলেম, ভেবোৌছলেম যে, মলা গুলোছ, তা বুঝি 
উদরস্থ কন্তে পাল্লেম না; কিন্তু বাপ, তোমার 
কল্যাণে শুধু উদরস্থ নয়, পাঁরপাক করবো । 
গাঁটাগোঁটা। মহাশয়, আমার শাদা রাজ- 
হাঁসের পাকনার জোরে আম একা এক সহম্র, 
বেটার টু রেণ্‌ ইন্‌ হেল দ্যান্‌ সর্ভ ইন্‌ 
হেভেন_ আমাদের দলের নাম হয়েছে “কুড়ে 
গরুর ভিন্ন গোঠ” ভালই, আপনাকে এই দলের 
মস্তক বলচে, আমাকে এই দলের 
সপোর্টকারী সম্পাদক বল্‌চে। মানের কথা 
বলবো কি, আমার কাগজ আছে, এ কেউ 
জানতো না; এখন আমার কাগজের নাম 
দেশ-বিদেশে জাহের হয়েছে। 


স্বার্থকদাস। আমি তোমাদের অমতে 
চল্বো না। কিন্তু যথার্থ কথা বলতে হয়, 
তোমাদের যাঁদ নাম বাহর কর্‌বের 
ছিল, তুম কেন বাগবাজারের বিশ্েশ্বরীর 
মান্দরে আগুন দিলে নাঃ এমন ক'রে মরলে 
কেন? সে দন যাকে বঙ্গদেশাবদ্বেষী বাঁলিয়া 
বন্তৃতা কল্পে, আজ তাকে ক বলে আভনন্দন 
[দিতে যাও? আমি পেটের দায় নাম €লখোঁছ। 

সাত হাটের কাণাকাঁড়। যেখানে যেমন, 
সেখানে তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন; 
জল পড়ে ছাতা ধাঁর-_ভোঁদা মহাশয় যখন 
এতে হস্তক্ষেপ করেছেন, তখন কিছ না কিছু 
হবেই। 'চিল্‌্টে পড়লে কুটোটা নিয়ে ওঠে। 
1কন্তু এক-মণ তূলা ভারী কি এক মন নোয়া 
ভারা, প্রশ্ন উপাঁষ্থত হচ্চে। আমরা যত নাম 
কেন স্বাক্ষর কাঁর না, ভাব পেপাছচ্চে না। 

ভোঁদা । ভাবে আসে যায় কিঃ লোকে 
তো বুঝবে, আমরা যেটা ধরোছলেম, সেটা 
সম্পাদন করোছি, ভেঙ্গে তো বোরয়োছ। 

স্বার্থক। ও ভাগঙ্গাতে, দল ভাঙ্গে না। 
গাছ সতেজ হবে বলে মরকুটে ডালগুলো 
কেটে দেয়, কুকুরের অনেক ছা হলে জঘন্য 
দেশে গোটাকত মেরে ফেলে, কারণ, ভাল 
শাবকগাঁল তা হলে অপর্যাপ্ত আহার পেয়ে 
বাদ্ধ প্রাপ্ত 'হয়। আমরা ভেঙ্গে আসায় বঙ্গ- 
সমাজের শুভ সাধন হয়েছে। 

ভোঁদা । এ সব এখানে বল্‌চো--বলো, 
অপর কোন স্থানে এরূপ কথা মুখে এনো 
না-আমরা কিসে কম, আমাদের দলে না 
আছে কিঃ হুতোম পেশ্চা মহাশয় যে ওম্ঠ 
ফাঁক কচ্চেন না? 

হতোম। পেচা প্যচিপেচি বোঝে না, 
সাঁহ কত্তে বল্লেন কল্লেন, এতে ভাল হল কি 
মন্দ হল, তা যাঁদ আমার বুঝৃবের ক্ষমতা 
থাকৃতো, তা হ'লে আম পূর্বে যা কিছু 
করোছ, তা জেনে আপনারা কখনো আমার 
স্বাক্ষর আনৃতে যেতেন না। 

স্বার্থক। হতোম পেশ্টা বড় লক্ষী 
পেশ্চা, যে যা বলে, তাই শোনে। আর 
বিলম্বের প্রয়োজন নাই, কাল বিচারমান্দরে 


৩২০ 


হাতোম। আমি যেতে পার্বো না, বলদ- 
পণ্চাননের মুখ দেখলে আমার সাবেক কথা 
সব মনে পড়বে, আর অমন বলে ফেলবো, 
আমার স্বাক্ষর হাতের, মনের নয়। 

স্বার্থকদাস। ডিটো। 

সাত হাটের কাণাকাঁড়। িটো। 

গোমা। ওুরা না যান, নাই যাবেন-বলদ- 
পণ্তানন কেবল ভোঁদা, গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা এই 
1তন জনকেই চেনেন। এরা গেলেই হবে। 

[ সকলের প্রস্থান । 


ন্বিতয় দৃশ্য 


বলদপণ্টানন আসীন 

বলদ। আশার সুসার বুঝ হল না হল না। 
ভোঁদা, গোমা, গ্যাটাগোঁটা এখন এলো না॥ 
সখ্যাতি লিখন ভাগ্যে নাহক আমার। 
অন্যায় অখ্যাঁতি তাই কারন সবার 
সেই হেতু বঙ্গবাসী মহোদয়গণ। 
সুশীলা সুবোধ যারা দেশের ভূষণ | 
অবহেলা তারা সবে করিল আমায়। 
মুখ-দোষে মুখপানে কেহ নাহ চায় 
মেটাতে দুধের স্বাদ ঘোলের কেড়েয়। 
বেড়ে বেড়ে বেড়ে বেড়ে ধরোছি এড়েয়॥ 
ভোঁদা গোমা গ্যাটাগোঁটা হয়ে একযোট। 
বেধেছে অপূর্ব “কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ”] 
তারাই কাঁরবে পার 'নন্দাপারাবার। 
এই কি ছিল মা গঙ্গে কপালে আমার ॥ 
ভোঁদা, গোমা ও গ্যাটাগোঁটার প্রবেশ 


ভোঁদা । হে বিচারপাঁত, আমাদের সংখ্যার 
অজ্পতাদ্‌ষ্টে আপাঁন মনে কোন ক্লেশ বোধ 
কাঁরবেন না। আপনার 'মিস্টবাক্যে সকলেই 
তুষ্ট, কেবল পাঁকুই ধর্বের আশঙ্কায় সকলে 
এলেন না, বিশেষ এীপডেোমিকে মানৃষ ক'মে 
গয়েছে। আপনার অনেক দোষ আছে বটে, 
[কন্তু মধুর বচনে দেশটা শদদ্ধ লোক বশীভূত । 
'পকঃ কৃষ্কো নিত্যং পরমকরুণয়া " 
পশ্যাত দশা, 
পরাপত্যদ্বেষী স্বসূতমাঁপ নো পালয়াত হঃ। 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


তথাপ্যেযোহমধষাং সকলজগতাং বল্লভতমো, 
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধ্রবচসঃ কেনাচদাপ॥ 
কোকিলের কত দোষ, কালো 'বর্ণ, রান্তমাবর্ণ 
চক্ষ:১ পরের সন্তানের প্রাত দ্বেষ, স্বীয় 
সন্তানকে প্রাতপালন করে না, তথাঁপ এই 
কোকিল সকল জগতের "প্রয়পান্প, সেটা কেবল 
মধুর স্বরের গুণে। আপাঁন আমাদের চোর 
মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপাঁন কালো চামড়ার 
এক সাজা দিয়েছেন, শাদা চামড়ার আর এক 
সাজা দিয়েছেন, আপাঁন আমাদিগকে নশচ- 
জাতি বাঁলয়া গণ্য করেছেন, আপনি পথ 
ভুলেও এক দিন কোন পাঠশালা দোঁখতে যান 
নাই, 'ন্তু এত করেও আপাঁন মধুর বচনে 
সকলের প্রয়পান্র হয়েছেন। সেই যে আপাঁন 
বিচারাসনে বসে, দাড়ী নেড়ে, মেজ চাপড়ে, 
মোহত হয়ে যেত, আপনার ধান ভানৃতে 
শিবসঞ্গশত আরো ভাল লাগতো । আমরা 
আপনাকে যে আঁভনন্দনপন্ন দিতে এসোছ, তা 
এই--(আঁভনন্দনপন্র পাঠ) 
“বাঙ্গালীর নামে আঁগ্নশম্্মা বলদপণ্টানন 
ণবচারপাঁত শ্রীউরোতেষ্‌ 
এলে লক্ষী গেলে বালাই 
দেশ বাঁচলো বাপ। 
কোন কালে কেউ দেখে নি 
এমন কাঁলর কাপ 
সাধ্যমতে বাধ্য কল্পে নতুন বিচার করে। 
যশোপন্র কল্পে লাভ জনকতকে ধরে ॥ 
বলদপণ্ডানন। উনপাজরে লক্ষনীছাড়া 
বরাখ্‌রের দল। 
যাবার বেলা খাবার মাচ মানস সফল ॥ 
গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়। 
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পাঁরচয় ॥ 
ভোঁদা । জেনান্তিকে বলদপণ্াননের প্রাত) 
ছেলেদের জন্য একট; স্‌কতলা 'দিয়ে ধাবেন। 
(প্রকাশ্যে) 
চল ভাই ঘরে যাই পালা হল শেষ। 
এইরূপে বার বার মজাইব দেশ॥ 
[ সকলের প্রস্থান ॥ 


ঘবাঁনকা পতন। 


যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ 


উপন্যাস 


প্রথম পারচ্ছেদ 

একদা নিদাঘকালে রাজার্ধ যমরাজ ভগ- 
বান্‌ মরীচমালীর প্রথরকরানবন্ধন 'দিবাভাগে 
রাজকার্ষযয পর্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া 
নিশশথ সময়ে মহাসমারোহে কাছার আরম্ভ 
কাঁরলেন। গ্যাসালোকে সভামন্ডপ আলোক. 
ময়, ফরাস-প্রুসীয় মহাযদদ্ধ হইবার 
অব্বাহতকাল পূব্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাঁস 
গাঁলচা বিস্তারিত, দেয়ালে নৈপুণ্যকুশল 
শাঁল্গশ্রেম্ত ম্যাকেব-বানীম্্মত ঘ্‌ ঘ ঘড়; 
কয়েকখানি সম্পূর্ণমার্ত দর্শনোপযোগা 
মূক্ুর। কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ; 
কারণ, কালান্তক মহোদয় এক দন 
ইংরাজ দশ ঘণ্টা একাদশ মানট 
মাঁচ্ছতাবস্থায় নিপাততি ছিলেন। 
আলেখ্যগাল অতীব সুন্দর; বোধ হয়, 
অমরাবতনপ্রীতম লশ্ডন নগরের যাবতীয় 
নাটাশালাললামভূতা মাহলাকুল যমালয়ের 
আলেখ্যে বিরাজত; কাঁলকাতার কাঁতপয় 
মহান্ভবের ফটোগ্রাফ দীপ্তমান্‌ দেখা 
যাইতেছে। নিরয়াধপাতর পুরোভাগে 
অশশীতিহস্ত-পরিমাণ আশনবিষসদৃশ বকুনল- 
সঙ্কুল আলবলা, তাহার হিরণ্ময় মুখ, তদ্দবারা 
রাজমহলসমদ্ভূত তমাকনিঃসৃত ধূমপান 
[বিশেষ কার্ধ্য কি?” প্রধান মুন্সি চিন্নগৃস্ত 
আচরাং গান্লোথানপূর্্বক সসম্দ্রমে আভবাদন 
কাঁরয়া বাঁললেন, “ভগবন, অদ্য পি, এপ্ড ও 
কোম্পানির ম্টখমারে ভায়া ব্রিশ্ডাস একখানি 
সরকারী চাটি এবং সমীরণ যানে একখানি 
বেনাম দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গ- 
দেশ হইতে প্রোরত এবং উভয়ই 'জর্যার 
শব্দাঁঙকত।” 

দী, র_২১ 


রাজার অনুমাত অনুসারে ্বাদ্সপ্রবর 
সরকারি 'লীপখান অগ্নে পাঠ কাঁরলেন, 
ঘথা-- 
“মহামাহম মাহমাসাগর শ্রীল শ্রীষ্ত 
সংহারনিরত মু্গারহস্ত রাজাধিরাজ্জ যমরাজ 
মহোদয় অপ্রাতহতপ্রতাপেষু 

অধীনের নিবেদন এই যে, শ্্রীপাদপদ্ম 
হইতে বিদায় লইয়া সৈন্যবাহণ দিন্ধৃপোতে 
আরোহণপর্্বক বসম্ত খতুর প্রারদ্ভডে 
কলিকাতা নগরে উপনীত হইলাম। কাঁল- 
কাতার প্রায় সমদ্দায় লোক, স্তী পুরুষ, ধনী 
শ্রীন্টীয়ান আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিজান 
কাঁরয়া পাদ্য অর্থ মধুপর্ক প্রদান কাঁরয়াছেন। 
অন্যন নবাঁত পারসেন্ট আমার আমততেজে 
আঁভভ্ত। যে কয়েক জন অবাঁশম্ট আছেন, 
তাহাদগকে মদীয় শাসনাধীনে আবার 
নামত্ত যত্র কারতেছি। সম্পূর্ণ সাফল্যের 
সম্ভাবনা দোখতোছ না। বোধ কার, তাঁহাদের 
জন্য “কৃফ” দাদাকে প্রেরণের প্রয়োজন হইবে। 
কাঁলকাতার একজন যুবা পুরুষ মল্পৃত 
শান্তিজলে আমার বিশেষ প্রাতবন্ধকতা কাঁর- 
তেছেন; আমি তাঁহাকে বাগে পাইলে ছাড়ব 
না। 

কাঁলকাতায় সেনাপাঁতকে প্রতিনাষ রাখিয়া 
আমি সসৈন্যে দিশ্বজয়াভলাষে পারশ্রমণ 
কাঁরতোছ। ইন্ট ইন্ডিয়া এবং ইন্টারণ বেঙ্গল 
রেলের দুই পাশ্বস্থ সম.দায় প্রদেশ সম্পূর্ণ 
আঁধকৃত হইয়াছে। ঢাকা, ময়মনাসংহ, শ্রীহট্, 
কাছাড়, ভ্রিপক্রা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, এবং 
চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্জালত হইয়াছে, আঁচরাং 
অস্মদের শাসনাধীন হইবে। 

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্বমেধের 
ঘোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই 
কৃতকার্য হইব, তজ্জন্য আপনাকে কিছুমান 
দ্বিধা কারতে হইবে না। বোম্বাই, শান্দ্রাজ, 


৩২ 


আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রদেশে 
দূত প্রেরণ কারিয়াছ, কেহই প্রাতিদ্বন্বী হয় 
নাই। পঞ্জাবাধপাঁত অজাতশত্র রণাঁজত 
ভারতবর্ষের মানাচত্র দর্শন কাঁরয়া জিজ্ঞাসা 


রণাজতের এতক্ভাঁবয্যদ্বাণণ মদাঁয় 'দাদ্বজয়ে 
সম্পূর্ণ প্রয়োস্তব্য। 
আপনার আদেশানুসারে বন্দী প্রেরণে বিরত 
রাহুলাম। হীতি তারখ ১৫ শ্রাবণ। 
একান্তবশম্বাদ 
শ্লীডেংগমচন্দ্রু হাড়ভাগ্গা।” 

লাপর মম্দ্দবগত হইয়া কালান্তক 
হৃষ্টাচত্তে চিন্রগুস্তকে কাঁহলেন, “ডেংগচন্দ্রকে 
লাখয়া পাঠাও যে, তাঁহার বারকণীর্ততে 
আম সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছ, আঁচরাৎ ডীচৎ 
পুরস্কার প্রোরত হইবে। কাঁলকাতার কাঁতিপয় 
ব্যান্ত অদ্যাপ ডেংগনচন্দ্রকে পূজা করে নাই 
শানয়া দুঃখত হইলাম। যাঁদ তাহারা 
শীতাগমনের পূর্বে ডেংগু মহাশয়ের পদানত 
না হয়, তবে “কৃষ্ণ'চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে 
কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, তান্নামত্ত দূর প্রদেশে 
গমন কাঁরতে আনচ্ছক, নিতান্ত আবশ্যক 
হইলে অগত্যা যাইতে হইবে ।” 

তদনন্তর মুন্সিপ্রবর অপর 'লাঁপখাঁন 
পাঠ কাঁরলেন, যথা-_ 

যমরাজ মহোদয় অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষ। 

গতকল্য বেলা এক প্রহরের সময় বাগের- 
হাট সাব-ডাবজানের অন্তর্গত লোচনপুর 
পরগণার মান্যবর শ্রীষন্ত বাব পতন রায় 
জমশদার মহাশয়ের লোকের সাঁহত প্রমাদ 
নগরের প্‌জনণয় শ্রীযুন্ত রাম্নাথ চৌধুরী 
গ্রাতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা 
হইয়া গিয়াছে । উভয় পক্ষে বহসংখ্য লাঠ- 
য়াল, সূড়কিওয়ালা, গড়গোয়ালা, দেশোয়ালী 
জমায়েতবস্ত হইয়াছিল। অনেকগ্াল লোক 
হত হইয়া ধান্যক্ষেত্ে পড়ে, কিন্তু সকলকেই 
মহারাজের দূতেরা আঁসয়া লইয়া 'গিয়াছে, 


দীনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


কেবল এক জনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। 
চৌধুরী মহাশয়ের সদর নাএব নব চাটুয্যে 
একজন গড়গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘার 
মাতাঁট দোফাক হইয়া ফাটিয়া পণ্যত্ব প্রাপ্ত 
হন, 'কল্তু রার মহাশয়ের কারপরদাজেরা 
নাএব মহাশয়ের মৃত দেহ এমত গুস্ত স্থানে 
লুক্কাঁয়ত কারল যে, আপনকার দৃতেরা এবং 
আপনার প্রাতকাতি লোচনপুরের পুলিস 
ইনিস্পক্টারের লোকেরা তাহার কছমারর 
সন্ধান পাইল না। মৃত নাএব মহাশয়কে 
লোচনপুরের কাছারবাড়ীর বড় আটচালার 
পশ্চিম পার্রের কামরায় একখান দাঁড় "দিয়া 
ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা 
হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখান একপাটায় ঢাকা 
আছে। যাঁদ পন্র পাঠ দূত প্রেরণ করেন, 
নাএব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার 
সম্ভাবনা । এই দরথাস্তের এক কেতা আঁবকল 
নকল আপনার প্যালসস্থ ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ 
কারলাম। হইতি।” 

যমরাজ দরখাস্ত শানয়া যারপরনাই 
উৎকাঁলকাকুল হইলেন। চিন্রগৃস্তের মুখের 
ঈদকে চাঁহয়া বাঁললেন, “হে মদান্সশ্রেষ্ঠ, 
এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃখ- 
কম্প হইতেছে । না জানি, কি সর্বনাশ আমার 
নামত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্য জীবনশূন্য 
হইবামান্ আমার অধীন; কিন্তু আশ্চর্য! 
অনায়াসে একজন প্রধান গণ্য ব্যান্তর মৃতদেহ' 
গোপন কাঁরয়া রাখিয়াছে। প্রলয় িপার্ট- 
মেন্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনলে 
আমাকে কি আর আস্ত রাখবেন £ এক সেট 
দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের 
বাঁলয়া দেও যেন এই রজননীমধ্যে নাএব 
মহাশয়ের মৃতদেহটি আমার সমক্ষে আনয়ন 
করে-_তাহারা যার্দ পিতা মহাশয়ের গান্রোখান 
কারবার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন কারতে 
পারে, তাহাঁদগকে মদ খাইতে একটা বাঁধা 
আধুলি দিব।” আজ্ঞাপ্রাশ্তমান্র চিন্রগুপ্ত 
আটটি বেহারা প্রেরণ কঁরলেন। 

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচালার 


পার্বস্থ কক্ষে রামনাথ চৌধ্রীর মৃত 


যমালয়ে জখয়ন্ত মানুষ 


নাএব রক্ষিত হওনের পর, পতনবাবৃর 
কম্মকারকেরা জানতে পারলেন, তৎসংবাদ 
পুঁলসের সবইনিস্পেক্টার জ্ঞাত হ্ইয়াছে। 
তাহারা আতশয় ব্যস্ত হইয়া লাসাঁট 
স্থানান্তারত কাঁরল, চারপায়াখান খাল 
পাঁড়য়া রাঁহল। 

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ 
বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। 
কুড়রামের বয়স পণচত্বারংশৎ বংসর। মস্তকে 
লুদীর্ঘ কুণ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, 
তাহাতে দুইটি তাম্্ মাদুলি; ললাট প্রশস্ত, 
মধাস্থলে দড়কারোগ-সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় 
রাজদণ্ডবং শোভা পাইতেছে; ভ্রযূগ স্পন্ট 
প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র, কন্তু জ্যোতহর্শন 
নহে; নাঁসকাট লম্বা; অল্প মঞ্োলীয়ান 
কট বাঁলয়া বোধ হয়; নাসারন্ধে নানা বর্ণের 
চিকুর; গুম্ফ আয়ত 'নাবড় কঠিন এবং 
আঁবরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার কারয়া 
কেয়ার করা হয়। গলায় সুবর্ণ তারজাঁড়ত 
কৃফকাঁল ফুলের 'বাচসদশাক্ষ মালা; বাহুতে 
ইন্টকবচ, মধ্যভাগে রন্তচন্দনের ফোঁটা, অঙ্গুলে 
একটি রজত একাঁট কাণ্থন অধ্গুরীয়; পরণে 
ময়রকণ্ঠ চোঁলর যোড়; পায়ে ফুলপদ্কুরে 
চটী। সর্্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে 
আবাগস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃধ্ধশালী 
উৎকুনকুল গান্রলোমে উপাঁনবেশ সংস্থাপন 
কারয়াছে। উদরাঁট স্থূল, কিন্তু নিরেট, 
অদ্যাঁপ ভখড় বাঁলয়া পাঁরগাঁণত হয় নাই। 
কুড়রাম জননীর অদূরদার্শতাহেতু আঁস্তাকুড়ে 
ভৃঁমন্ঠ হইয়াছিলেন, ধান্রী তাঁহাকে সে স্থান 
হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জন্য তাহার নাম 
কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাত্গাবাজ, তেমান 
মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে আঁদ্বতীয়। 
কুড়রামের এবারত ভার দোরস্ত। কুড়রাম 
গকছু দিন কবির দলে গান বাঁধয়াছিলেন। 
তান এমান সতর্ক 'িংশাত বৎসর 
াটওয়ারাগাঁর কর্ম কাঁরয়া একবারমান্র 
এবং বার্নয়মানন সরকার জেলে আঁধবাস 

বন | 

রামনাথ চৌধুরীর নাএবের মৃতদেহ 


৩২৩ 


স্থানাম্তারত হওনের অব্যবাহত পরেই 
কুড়রাম দত্ত শ্রাম্ত দূর মানসে তৎপারত্যন্ত 
চারপায়াখাঁনতে আপনার বাক্্াটি মস্তকে 
দয়া শয়ন কারলেন। বাক্সাঁট বিষম বকেয়া, 
ডালার উপর আদ হান্ট পাঁরমাণে ময়লা জাময়া 
রাঁহয়াছে; বাম পার্কে একাট ছদ্রু হইয়াছিল, 
তদ্দ্রারা আরস_ল্লা গমন কাঁরয়া একখান কাম- 
ফোঁড়া খাতা কাঁটয়া ফেলে, ভাবধ্যদাক্রমণ 
[নবারণ কারবার জন্য ছিদ্রাট গালাদ্বারা বন্ধ 
করা হইয়াছে। বাক্সের জল্মাবাধ কোন অংশে 
পেতলের সাজ নাই। পরাকালে এক্খানি 
পেতলের মুখপাত ছিল, কিন্তু তাহাও বহু 
কাল হইল অপসৃত হইয়াছে । বাক্সের মৃখ- 
প্রান্তে একাঁট শ্বৈত চন্দনের, একটি রন্ত 
চন্দনের একাঁট হরিদার অর্থনচন্দ্রু 'চান্নত। 
বাকৃসের ভিতরে নানাবিধ দুব্য, এক 'দিস্তা সাদা 
কাগচ, একাঁট কলম-রাখা বাঁশের চোঞ্গা 
তাহার মধ্যে 'িতনাট কাঁণ্চর কলম, একাঁট 
খাঁকের কলম, একটি শজারুর কাঁটা, একখান 
মোড়া খাতা, একাঁট চুনের পূুটালি, একখানি 
খাপ-খোলা আর একখানি খাপ-সংয্ন্ত চসমা; 
একাঁট গলা দেওয়া কাচের দোয়াত ইত্যার্দ। 
বাক্সাঁট একখান মোটা সাদা গড়ায় খংটে 
খদুটে গেরো 'দিয়া বাঁধা । 

কুড়রাম অল্পকাল মধ্যেই অঘোর নিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন; তাললয়াবশ্দদ্ধ ফরর্‌- 
ফরর্-ফরাৎ ফরর্‌-ফরর্‌-ফরর্-ফরাৎ নাঁসিকা- 
ধাঁন হইতে লাগিল। যমরাজ-প্রোরত বাহক- 
গণ এমত সময়ে আটচালায় নিঃশব্দে প্রবেশ 
কাঁরয়া চারপায়া সাঁহত কুঁড়রামকে লইয়া দ্ুত- 
পদে প্রস্থান কারল। 

বাহকগণ কুড়রামকে বহন কারতে কারিতে 
দাক্ষণ দ্বার দিয়া যেই যমপ্ররে পদার্পণ 
করল, আর গুড়ূম কারয়া তোপ পাঁড়য়া 
গেল। বৈতরণণী নদশর তারে কুড়রামের চার- 
পায়া রাখিয়া বেহারারা প্রাতধাক্রয়া 
সম্পাদনানন্তর প্‌নর্ত্বার চারপায়া উঠাইবার 
উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম 
আড়ামোড়া ভাঞ্গিয়া খট্রাঞ্গোপার উঠিয়া 


৩২৪ 


বাঁসলেন, এবং নয়নোল্মগলন করিয়া দেখিলেন, 
তান কোন অপারাঁচিত দেশে আনীত 
হইয়াছেন। যমরাজের সৌধ সমীপে ঝাউ- 
গাছের শ্রেণী দোখয়া তাঁহার প্রতীত হইল, 
তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছার্পিতে চুরি 
করিয়া আনিয়াছে এবং গৃমি কাঁরয়া রাখিবে। 
কুড়রাম দৌঁখলেন, লাঠয়াল বা সূড়াঁকওয়ালা 
কেহই তাঁহাকে ঘোঁরয়া নাই, কেবল আট জন 
জীর্ণ বাহক আছে, তাহাঁদগকে এক একাঁট 
চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং 
পলায়ন কারবার অতীব উপয্স্ত সময়। 
তাহাদগকে এক একট প্রচণ্ড চড় মায়া 
তজ্জন গজ্জন সহকারে কাঁহলেন,_“ওরে 
নচ্ছার বেটারা, প্রাণে ভয় থাকে ত চারপায়ার 
“নিকট আর আসিস না, আম পতন বাবুর 
প্রধান পাটওয়ার, আমি কি তোর রামনাথ 
চৌধুরীকে ভয় কারঃ এই দন্ডে তোদের 
কাছারবাড়ীতে আগুন দিয়া খাণ্ডব দাহন 
কাঁরয়া যাইব । আমার প্রতাপে বাঘে গোরুতে 
এক ঘাটে জল খায়; এক প্রহরের মধ্যে তোদের 
মানবের মুণ্ডপাত কাঁরব।” 

আট জন বেহারার মধ্যে তিন জন ভয়ঙ্কর 
সজীব চড়ের প্রভাবে ঘ্যারতে ঘ্াঁরতে বৈতরণ 
নদীগর্ভে পাঁড়য়া গেল, 'তিন জন কায়া 
কর্কশ কোলাহল করিতে লাগল, এক জন 
উধ্যবাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, এক 
জন খঘ্রাঙ্গসমীপে দাঁড়াইয়া রাঁহল। কুড়রাম 
ভাবলেন, “এ কি ভনষণ ব্যাপার! কোথায় 
কেন? বেহারা তাঁহাকে চিন্তায্ন্ত দেখিয়া 
কাঁহল, “মশাই গো, এটা চৌধূরীদের কাছাঁর 
বাড়ী নয়, এটা যমপুরাীঁ। মোরা নব ঠাকুরকে 
আনতে , তা ভুল করে তোমারে 
এনে ফোঁলাঁচি; মারামার করবেন না, আর 
মোরে ঝা বলবেন, তাই করবো 1” 

কুড়রাম গিয়ধকাল আলোচনা কাঁরয়া বাক্স 
খুঁলয়া এক তন্তা কাগচ বাহর কাঁরয়া 
একখান পরোয়ানা লিখলেন, এবং দুই বার 
তন বার তাহা মনে মনে পাঠ কাঁরয়া বেহারার 


দীনবন্ধ্য রচমাবলণ 


মস্তকে বাকৃসটি দিয়া কাহলেন, “আমাকে বম- 
রাজের সমক্ষে লুইয়া চল।” বেহারা “ষে 
আজ্ঞা” বাঁলয়া পথ দর্শীইয়া টাঁলিল। 
প্রভাত কার্ধা-সম্পাদন-করণানল্তর কৃতান্ত 
নিতান্ত উৎকাঁলকাকুলাঁচত্তে বাহকগণের 
বিএ এমত সময়ে 
কুড়রামের চপেটাঘাতার্ত বাহক আতবেগে 
তাঁহার সমীপে আসিয়া কাঁহল, “কর্তামশাই, 
পেলয়ে যাও, পেলয়ে যাও, আর অক্ষে নেই, 
মালে মাল্লে, বৈতণর্ঁর ধারে একজন বার 
এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত করবে, এক চড়ে 
আট্রা কাহার ঘাল করেছে।” চিন্নপ,স্ত জিজ্ঞাসা 
কারলেন, “লাস আনিয়াছস কি না?” বেহারা 
আঁন্দ সাঁন্দ পালাম না, মোদের কাঁদে একটা' 
নতুন ষম এসে পড়েছে” যম 'জজ্ঘাসা কাঁরলেন, 
“নৃতিন যমকে পাঠালে কে ?” বেহারা বাঁলল, 
“সে আপাঁন এয়েছে।” এইরূপ কথোপকথন 
হইতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম তাঁহার বাকৃস- 
বাহক সমাভব্যাহারে যমরাজের সমীপে উপ- 
স্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান কাঁরলেন। যম- 
রাজ চিন্রগুপ্তকে পাঠ কাঁরতে অনুমাত 
দিলেন। চিত পরোয়ানা পাঠ কারলেন; 
যথা-- 


“ইজ্যতাছার শ্রীবমালয়াধপাঁত 

কৃতান্ত মালম কাঁরবা। 

অপ্রকাশ নাই যে হীতপূর্বে তু আব- 
রত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও 
তোমার পূর্বতন অপ্র্ব কার্যাদক্ষতার 
দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড 
থণ্ড করা যায় নাই। কাঁতিপয় বংসর অতণত 
হইল, তুমি আতশয় পাষণ্ড হইয়াছ; রশ্ডাঁম, 
ভণ্ডাঁম, ষণ্ডাম তোমার অঙ্গের আভরণ 
হইয়াছে; তোমার বারা বরাজকার্য সম্পাদন 
হইবার িছহমাব্র সম্ভাবনা নাই। তুমি' এমান 
অকম্মণ্য, জমনদারের কয়েক জন অল্পবেতন- 
ভোগশ আমলা তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া তরফ 
ছানির নাএবের মৃতদেহ অনায়াসে ছাপাইয়া 
রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি 
পরোয়ানা প্রাশ্তি মাত্র অশেষগ্‌ণালঞ্কৃত, 


যমালয়ে জয়ন্ত মানষ 


শ্রীধুন্ত বাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্যয 
বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত 
টিসি জামির) হিতি ইতি।” 

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মম্মাবগত 
হইয়া “হা হতোঁস্ম” বাঁলিয়া রোদন কাঁরতে 
কাঁরতে [জজ্ঞাসা কাঁরলেন, “দত্তজ মহাশয় 
কখন চার্ধ্য লইবেন 2” দত্তজ উত্তর 'দলেন, 
“এই দণ্ডে।”  চিন্রগ্‌গ্ত তৎক্ষণাৎ চার্য্ের 
কাগজ পর প্রস্তুত কাঁরয়া উভয়ের স্বাক্ষর 
কাঁরয়া লইলেন; এবং ষমরাজ সংহাসন হইতে 
অবতরণপূর্বক পাঁরষদবর্গের সাঁহত 
উপবেশন কাঁরলেন। কুড়রাম গান্র দোলাইতে 
দোলাইতে এবং স্ফর্তীবস্ফাঁরতবদনে 
িংহাসনাধিরূড হইয়া চিন্রগুপ্তের প্রাত 
একাট জমাওয়াশীল বাঁক প্রস্তুত কাঁরতে 
অন্নজ্ঞা দিলেন। তখন পদচ্যুত যম কুড়রামকে 
সম্বোধন কাঁরয়া কাহলেন, “ধর্মরাজ, আমার 
কয়েক দিনের বেতন এবং শাদাজবালানির দাম 
বাঁক আছে, সেগুন প্রাপ্ত হইলে আঁম 
ধর্্মরাজ কুড়রাম কাঁহলেন, “আম এ বিষয় 
ভগবান ভবানপাঁতকে জানাইব, তান 
অনুমাত দলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জাম 
চূকাইয়া দেওয়া যাইবে ।” পুরাতন যম নূতন 
যমের এতদ্বাকযে আতশয় দু£ীখত হইয়া 
বাঁললেন, ধম্মরাজ, আস্তাবলে যে বয়ারদ্বয় 
আছে, তাহার একাঁট সরকার আর একাঁট 
আমার নিজ থাঁরদ; যাঁদ অনুমাত হয়, আমার 
নজ খাঁরদা বয়ারাট আম লইয়া যাই।» 
ধর্মরাজ কুড়রাম কাহলেন, “তুমি দুটিই 
লইয়া যাও, আম কাঁলকাতা হইতে ত্বরায় 
চোঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন 
কাঁরব।” পুরাতন যম প্রস্থান কাঁরলে নূতন 
যম সভাভঙগ্গ কাঁরয়া সহর পারিদর্শনাভিলাষে 
গমন করিলেন। 

যমালয়ের বর্ম সকল আত অপারসর এবং 
নিতান্ত অসমতল। ফেটান বা বেরুচ্চ, 
আঁফিসযান বা ব্লাউনবোর চাঁলবার উপযোগণ 
নহে। যান সব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁনই মাহষারোহণে 
গমনাগমন করেন, সতরাং রাস্তার অবস্থার 
প্রন্তি কাহারো দৃষ্টি ছিল না। ধর্মরাজ' 
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কুড়রাম ইঞজিনিয়ায়াদগের গ্রাতি আতশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া অনুমাতি দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে 
সমৃদায় রাস্তা পাঁরসর এবং ল্দমাক্জত 
হইবে। অন্যথা হীঞ্জনিয়ারবর্গের শিরশ্ছেদন 
কারবেন। চিন্রগ্প্ত কাঁহলেন, 'ধর্্মরাজ ! 
রাস্তা চৌড়া কাঁরতে গেলে অনেক বড়-* 
মানুষের বাড়ী পাড়বে, সে সম্‌দায়ের মূল্য 
নিদ্ধারত কারবার জন্য একজন ডেপুটি 
কালেন্রের প্রয়োজন; এখানে যাঁহারা আছেন, 
তাঁহারা সর্ভোয়ং জানেন না।” ধর্্মরাজ 
কুড়রাম কাহলেন, “আম সারভোৌয়ংপারদর্শ্শ 


জানে না এবং কাঁবওয়ালাদের গণতও বাঁধতে 
পারে না। তান এতদবিদ্যাদ্বয়োন্নাতিসাধক 
দুইাট নূতন শ্রেণী স্থাপন করিলেন। 
সৈন্যশালা, , অ*বশালা, ধনাগার, 
কারাগার, হাসপাতাল, পাগলা-গারদ দেখিতে 
দোঁখতে সন্ধ্যা উপাস্থিত হইল । গান্লোম আর 
প্রত্যক্ষ হয় না; শবের মাঁন্দরে কাঁসর ঘণ্টা 
বাজতে লাগল; বৈতরণখতশরে খাত্বক্‌- 
মণ্ডলী সন্ধ্যা কারতে বাঁসলেন। কুড়রাম 


1স্থরযৌবনা,  যমরাজ-রাজমাঁহষী কাঁলন্দধও 
সেইরূপ; তবে শচগর রূপ দোখলে মনে 
আনন্দোদ্ভব হয়, কাঁলন্দর রূপ দৌখলে 
হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়। 1যাঁন যখন ইন্দত্ব 
প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহার রাণী; যে যখন 
বমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালন্দীও তখন তাহার 
রাণশ। কাঁলন্দী কৃষবর্ণা এবং স্থ্‌লাঙ্গী, 
তাহার উদরপাঁরাঁধ চতুদ্দরশ গজ দুই ফুট 
পাঁচ ই) হাঁস্তিমস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা 
রোগা চুল এবং টিবিষূগলে বিভন্ত; সামল্তে 
সাত হাত লম্বা, দুই হাত চোড়া, আদ হাত 
উদ্ধর্বয 'সন্দুররেখা, ললাট এত প্রশস্ত, 
উপত্যকাঁধত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে 
বসাইয়া দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করান বাইত; 
নাসিকা নাঁতখব্র্ব নাতিদশর্ঘ, তাহাতে একাঁটি 
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নত দুঁলতেছে, 
মোটা, নোলকট যেন একটি কলসণ, মাস্তাম্যর 
দুটি সুপ কুমড়াবিশেষ; 
দাঁতগাালন দণর্ঘ এবং আঁতশয় উচ্চ, ওজ্ঠ 
দ্বারা ঢাকা পড়ে না; জহবাঁট গোজিহবা, 
হাত দলে কর কর্‌ কাঁরয়া উঠে, ডান্তারেরা 
কালন্দীর ত্বক মসৃণ নহে, হাতীর গায়ের 
মত খসখসে । নবাভাষস্ত রাজার পাঁরতোষ 
সংসাধনার্থ কালন্দী বেলা দই প্রহর হইতে 
সন্ধ্যা পযন্ত কেশাবন্যাস কারলেন। ক্রমে 
ক্রমে এক শত 'বিরাশীখান শাড়ী পাঁরধান 
কারলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পাঁরশেষে 
একখানি চুনুরি শাড়ী মনোনশত হইল। অঙ্গে 
আধ মণ সর্ষপতৈল ঢেউ খোঁলতে লাগল; 
প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে মুখামৃত-সহযোগে অভ্রখণ্ড- 
সমূহ শোভা পাইতে লাগল। পদযুগলে 
বাইশগাছা মল। ঘু ঘু ঘড়ীতে ঘু - ঘু কাঁরয়া 
এগারটা বাঁজল, রাজমাহষী অমাঁন বাম হস্তে 
পানের বাটা, দাক্ষণ হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণ- 
প্র্বক ঝম ঝম্‌ করিয়া অপাঁরাচিত স্বামী- 
সন্নিধানে গমন কাঁরলেন। 

শয়নমান্দিরে কুড়রাম 'দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ 
বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন কাঁরয়া ভাঁবতেছেন, 


পুরাতন যম আঁপল কাঁরলেই জাল বাঁহর 
বাড়ীর ঝাড় জবাঁলতেছে। শয্যার নিকটে 
কষেকখাঁন সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং 
চেয়ার 'বিরাজিত। কাঁলিন্দ তথাব আগমন 
কাঁরয়া দতিগ্লন বাঁহর কাঁরয়া একট; 
হাঁসয়া কুড়রামকে নমস্কাব কারলেন। কুডবাম 
কাঁহলেন, “কল্যাণ, তুম কে?” কাঁলিন্দী 
আপনার দাস, ধম্মরাজের সেবা কারবার 
নামত্ত আগত ।” কুড়রাম ভাবলেন, «এই 
বারে গেলেম, যাঁদও দুই এক দিন এখানে 
থাকতাম, এ মার্ত দর্শনে আর থাঁকতে 
পার না; মাহষীর গায় গা ঠোঁকলে ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়া যাইবে; কি কৌশলে ও বস্ত- 


তুমি শ্যাম আম প্যারা, 
তুমি শুক আম সারা, 
তুমি যাঁড় আম গ্রাই, 
তুম হাতা আম ছাই, 
তুমি ঘোড়া আম গাড়া, 
তুম বোল্‌তা আম চাক, 
তুমি ঢাকণ আম ঢাক, 
তুমি পোকা আঁম ফুল, 
তুম কর্ণ আম দুল, 
তুম ছাগ আম ছাগা, 
তুম মিন্সে আম মাগশ, 
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলি, 
তুম বাঁশ আম ডাল, 
তুমি ডালা আঁম ডাল”, 
তুমি শালা আম শালী।” 


রাজ্ৰীর মুখভাঁঙ্গমায় কুড়রামের পেটের 
ভাত চাল হইয়া গেল, বক্ষাভ্যন্তরে দড়াশ 
দড়াশ কারয়া শব্দ হইতে লাগল, একটু 
চড়ুকে হাঁস হাসিয়া বাললেন, 'শোভনে ! 
তোমার বচনপীব্ষে আমার কর্ণকুহর 
পারতৃপ্ত হইযা গেল, শতা*বমেধযজ্ঞফলে 
তোমা হেন স্থুলোদরা দারানাঁধ প্রাপ্ত 
হইলাম; কিন্ত হাবষে 'বষাদ। আমার 
গণীভূত যক্ষাকাশ আছে, সেন মহাশয় 
এতদবস্থায় সহধাম্মণন-সহবাস নাষদ্ধ 
বাঁলযা ব্যবস্থা 'দিয়াছেন। অতএব হে চারু- 
হাসান, দিবসত্রর তোমার ভত্যকে অবসর 
দিতে হইবে।” কাঁলন্দী একাঁট পানের খাল 


পাতা নর নি দারা রর 
মহিষার প্রিয় পানের মসলা; স্বামবশীভূত- 
করণাশায় যত পাঁরয়াছলেন, বাঁছয়া বাঁছয়া 


যমালয়ে জয়ন্ত মানুষ 


1খাঁলতে 'দিয়াছলেন। ধর্্মরাজ কুড়রাম 
হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রাতজ্ঞা কারলেন, প্রমদা- 
প্রদত্ত পানের খাল আর না খার্গয়া খাইবেন 
না। কুড়রাম নিদ্রা গেলেন। সমীর মুখ মনে 
পড়াতে তিন বার ডাঁরয়া উঠিয়াছলেন। 


[দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 


পদচ্যত যম বিষবদনে ভবনে প্রবেশ 
কারয়া জনননকে সমুদায় পাঁরঢয় দলেন। 
যমরাজ-জননশ যারপরনাই দুঃাঁখত হইলেন; 
নয়ন দিয়া আবশ্রান্ত অশ্রুবার নিপাঁতিত 
যম, এ দ্াভরক্ষসময়ে তোমার কম্মাট গেল, 
এ রাবণের পুরী দি প্রকারে প্রাতপালন 
কারবে। তুমি আহার কর, তার পরে তোমাকে 
সমাভব্যাহারে লইয়া 'বষ্ণ ঠাকুরের নিকটে 
যাইব, লক্ষমীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। 
আজকাল অণ্টলগ্রভাব অতীব প্রবল।” যম- 
রাজ আহার কাঁরতে বাঁসলেন, কিন্তু বসা মান্ন, 
একাঁট ভাতও মুখে দিতে পারলেন না। 
মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাঙ্মুখ 
দোঁখয়া ব্যাকুল হইতে লাগলেন, কত সাহস 
দিতে লাগলেন; কাঁহলেন, “ভয় ক বাবা, 
তুম এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার এত 
কালের কর্ম কখনই একেবারে ছাড়াইয়া দিবে 
না। বিশেষ, লক্ষমী ঠাকুরুণ অনুরোধ কাঁরলে 
কেহই বক্ভাব প্রকাশ কাঁরবেন না। আর যাঁদ 
একান্তই কর্ম যায়, বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন 
কাঁরবে; তোমাব হাতযশ সকলেই অবগত 
আছেন, আর আম অনেক শল্পকার্ধ্য জানি, 
জ্‌তা, টুপি, মোজা বিনাইয়া তোমায় সাহাব্য 
করিব।” জননীর সাহসবাক্যে যমরাজের 
দুূর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বরে ভোজন 
সমাপন কাঁরয়া উড়ানখানি কৌঁচাইয়া স্কন্ধে 
ফোঁললেন, ঠনঠনের জূতা যোড়াঁট পায় 
দিলেন, তার পরে একগাছ বাঁশের লাঠি হস্তে 
কাঁরয়া জননীর সাঁহত 'বিষুলোকে গমন 
কাঁরলেন। 

[দবাবসান। লক্ষন নিজ কক্ষে অবস্থান 
কাঁরতেছেন, স্বভাবতঃ সর্্বাঞ্গসৃন্দরী, অঞ্গে 
অলওকার 'দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবধ্ধে 
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দুগ্াছি হশীরকবলয়, পায়ে চারগ্যাছ জলতরজ্জা 
মল, নিতম্বে একছড়া মোটা সোনার গোট, কণ্ঠে 
দুনর মূন্তামালা, মস্তকে সজলজলদ দি 
উজ্জবল কেশদামে ফিরোঙ্গ খোঁপা বাঁধা, কর্ণে 
কাচপোকা-হলতুল্ায দোদল্য নল পালা। 
ছাঁচি পানে সমধ্র অধর 'হঞ্গুলের ম্যাক 
টুকটুক কারতেছে। একখান রেলওয়ে পেড়ে 
[সমলার ধোপদাস্ত িনাফনে ধ্যাত পাঁরধান, 
তাহার স্বচছতা নিবন্ধন উজ্জবল গৌরবর্ণের 


অণ্চল দয়া প্রণাম কারলেন। লক্ষণ আগ্মমন- 
প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজজননধ 
আদ্যোপাল্ত সম্‌দায় বৃত্তান্ত বর্ণনা কাঁরয়া 
রোদন কারিতে কাঁরতে কাঁহলেন, “মা, আপনি 
ভ্রলোকপ্রাতপালিনী; আমার যমের প্রাত 
দয়া করুন, যম আমার এক 'দনের মধ্যে 
আদখানি হইয়া গিয়াছে।” লক্ষী বাঁললেন, 
“বাছা, যমের কর্ম গিয়াছে শুনিয়া আম 
আতিশয় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু শিবের 
আজ্জা লঙ্ঘন করা 'নতান্ত দুঃসাধ্য, তান 
অনুরোধ শোনেন না; তা বাছা, তুমি আর 
নোদন কারও না, আম ঠাকুরকে বাঁলয়া যত 
দূর পার, তোমার উপকার কারব।” যমরাজ- 
জননী লক্ষীর বাক্যে আশবস্তা হইয়া 
আশীব্বাদ কারলেন, “মা, আপনার ধনে পত্রে 
লক্ষমশলাভ হউক; মা, আপাঁন মনে কারলে 
সকাল কাঁরতে পারেন, আপাঁন বিষ ঠাকুরকে 
নিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে 
বজায় কারযা দেন। মা, আম বৃদ্ধ হইয়াছি, 
আর আঁধক 'দন বাঁচব না, যে কাঁদন বাঁচি, 
আপনার কৃপা যেন কন্ট না পাই।” লক্ষণ 
কাহলেন, “বাছা, আমায় আঁধক বাঁলতে হইবে 
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বাড়ীর ভিতর ডাঁকয়া আন ।” 

বিফ্য সম্প্রাত, একাঁটি গরদড়ের জ্াাড় 
ানয়াছিলেন; পাঁক্ষম্বয়ের তত্বাবধারণে 
আতশয় ব্যস্ত, একবার “ওহো বেটা, ওহো ও 
বেটা” বাঁলয়া গান্নে হস্তাঁবক্ষেপ কাঁরতেছেন, 
একবার কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা ঠোঁট মুছাইস্সা 
1দতেছেন, একবার তাহাদের বক্র গ্রীবা অব- 
লোকন কাঁরতেছেন; এমত সময়ে বন্দী 
আঁসয়া উপর-আদালতের সমন সর্ভ কাঁরল। 
বক; যাঁদও আতশয় গরড়প্রিয়, ওয়ারেন্টের 
আশওকায় অচিরা বন্দীর অনুগামী হইলেন। 
নবচম্পকদামসম চিবূুকে একাট আদরগর্ভ 
দণ্ডাঁবধান করুন।” নারায়ণী প্রণয়পূর্ণ- 
রোষকষাঁয়ত লোচনে বাঁললেন, “কথার শ্ত্রী 
দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসাকে 
অমন কথা বাঁললে তাহাকে কেবল অগপ্রাতিভ 
গবঞ্ক, কাঁহলেন, “এখন তোমার 


জক্ষনী। দাও যাঁদ তবে বাঁল। 

বধ । আম অঙ্গীকার কারতে পার না। 

লক্ষমী। কেন? 

[বফু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই 
বাহা আম তোমাকে না দয়াছি। 

লক্ষমী। এক দ্রব্য নূতন পাইয়াছ। 

বিফু। তাহাও তোমার, নাম কর। 

লক্ষমী। পরোপকার কারবার পন্থা। 

বিষ্ু। তাহাও 'দিলাম। 

তখন লক্ষী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্যর হস্ত 
ধারয়া কাঁহলেন, “সদাশব যমের ' কর্্ম 
পুনব্ববার দিতে হইবে, যমের ম্য এতক্ষণ 
এখানে বাঁসয়া কাঁদতোছিল। আহা ! বুড়োমাগণীর 
দুঃখ দোঁখয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পাঁড়তে 
লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের 
তাহার কর্্স তাহাকে প্নর্র্ধার দিব।” বিষু 
বাস্মঘত হইয়া কাঁহলেন, “সে কি, সদাঁশিব 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


এমন 'কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে, সভার 
বনা অনুমোদনে যমকে পদছ্যুত কাঁরলেন। 
যাহা হউক, যখন তুম তাহার ওকালতনামায় 
স্বাক্ষর কাঁরয়াছ, তখন সে কম্্ম পাইয়া বাঁসয়া 
রাহয়াছে; আমি আবলম্বে ব্রক্মাকে সমাভ- 
ব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন কারিব।' 
বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য 


কাঁহলেন। রঙ্গ গ্রজ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। 
যম পদচ্যাত পরোয়ানাখাঁন নারায়ণের হস্তে 
দয়া কোচবক্সে উঠিয়া বাঁসলেন। ঘর ঘর 
কারয়া গাড়ী ছাঁটতে লাগল এবং নারায়ণ 
পরোয়ানা পাঠ কাঁরতে লাগলেন। সদাঁশবের 
স্বাক্ষরের প্রাত তাঁহার এক বার সন্দেহ 
উপাঁস্থত হইল, কিন্তু গাঁজা টানয়া সাঁহ 
কাঁরয়াছেন বিবেচনায় সে সন্দেহ তিরোহিত 
হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়ীও 
সপ্তসরোবরোদ্যানে পেপাছল। 

সরোবরতনীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাঁতিয়া 

ব্রহ্মা সাঁললশীকরসম্পূক্ত সুশীতল সমশরণ 
সেবন কাঁরতে কারতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ 
সংস্করণের প্রুফ দৌখতেছিলেন। সংশোধনে 
এমান মনোনবেশ কারয়াছিলেন, বি সম্মূখে 
দণ্ডায়ত হইলেও তাঁহাকে দোখতে পাইলেন 
না। বিষ ব্রহ্মার তদবস্থা দর্শন কাঁরয়া কিপিং 
উচ্চ শব্দে বাঁললেন, “মহাশয়, প্রণাম হই ।” 
ব্রহ্মা তখন মুখোত্তোলন কাঁরয়া 'বিফুকে 
দেখতে পাইয়া আতশয় লাঁজজত হইলেন এবং 
সম্মান সহকারে আলিঙ্গন কাঁরয়া বাঁললেন, 
“বাবাজ যে অসময়? বিফ কাঁহলেন, 
“বশেষ কার্যানূরোধ ব্যতত মহাশয়কে 'বিরন্ত 
কারতে আস নাই, আপনার বেদের 
চতুর্থ সংস্করণ বাহর হইবার বিলম্ব কিঃ 
আপান বেদ লইয়া এমাঁন ব্যাতবাস্ত, 


যমালয়ে জীয়ন্ত মানৃষ 


'আপনার, সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আসিতে 
ভয় হয়া” ব্বক্গা কাহলেন, “সে কি 
বাবাজ, আম আপনার আশ্রত, আপনার 
'ভবন, আপনার উদ্যান, আমিও আপন্রার, যখন 
সনে করিবেন, তখনই আঁসবেন। আপনার 
আগমনে বেদের উন্নাত 'ভন্ন অবনাত হয় না। 
বোধ কার, আগামী শীতের প্রারন্ভডেই চতুর্থ 
সংস্করণ সমাধা হইবে।” বির পশ্চাৎ বমকে 
আগমন; অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘাঁটয়াছে, যমের 
শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পাড়া হইয়াছে 
না কি?” বিষ্ণু কাহলেন, “যমরাজ মনঃপীড়ায় 
প্রপখাঁড়ত, সদাশিব পদচ্যুত করিয়াছেন, এই 
পরোয়ানাথানি পাঠ করুন|” ব্রহ্মা পরোয়ানার 
মন্ত্াবগত হইয়া বাঁললেন, “্যমের এ বিপদ 
ঘাঁটবে, ভাহা আম প্যব্বেই জানতে পাঁরয়া- 
ছিলাম। কয়েক বংসর হইল, যম রাজকার্যয 
পর্যযালোচনায় সম্যক পরাঙ্মুখ হইয়াছলেন, 
উাঁন এমান ভীরু যে, পরশ্রীকাতর দ;দ্দান্ত 
নরাধমাদগের নিকটে যাইতেন না, কেবল 
নিরপরাধ মধুরস্বভাব মহোদয়গণকে নিহত 
কাঁরয়াছেন। কৃতান্তের যে কা্যশোথল্য, 
সদাশবের ত দোষ দিতে পার না, তান 
উচিত কর্মই কাঁরয়াছেন।” বিষ্ণু কাঁহলেন, 
“যম আপনার সন্তান, সহম্রাপরাধে অপরাধী 
হইলেও মাজ্জনীয়। যম আপনার নিতান্তান্‌- 
গত, বহকালের চাকর, উহাকে একবারে পদচ্যুত 
করা বিচারসংগত হয় না।” যমরাজ করযোড় 
কাঁরয়া আত বিনীতভাবে বাঁললেন, “ভগবন্‌ 
চতুম্ম্খ, সন্তানকে একবার মাঙ্জনা করুন, 
আম আপনার সমক্ষে প্রাতজ্ঞা কারতোছ, 
আর কখন আমাকে কর্মে অমনোযোগী 
দোঁখতে পাইবেন না।” ব্ক্ষা বিষ্ণুকে সম্বোধন 
করিয়া বাঁললেন, “বাবাঁজর আঁভপ্রায় কি?” 
দয়াপয়োঁধ সহদয় হৃষীকেশ উত্তর দিলেন, 
বিফ্র মতে অকপটচিত্তে সম্মাতি প্রদান 
কাঁরলেন। ব্রন্মাকে সেই দণ্ডেই মহে*বরভবনে 
যাইবার জন্য বিষ্দ অনুরোধ কাঁরলেন এবং 
কাঁহলেন, “ফটান প্রস্তুত আছে, পাঁচ 'মাঁনটে 
যাইবে, পাঁচ মিনিটে আসবে ।” ব্রহ্মা কাঁহলেন, 
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প্বাবাঁজ, অদ্য বেলাবসান হইয়াছে, গমন 
প্রত্যা্মমনে রা হইবে; বিশেষ, সন্ধ্যার পর 
মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার। আপনার ত 
আঁবাঁদত কিছুই নাই, অতএব ষমকে অদ্য 
বাড়ী যাইতে বলুন, কল্য প্রভাতে আটটা না 
বাজতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন কাঁরধ, 
আপাঁন যমকে লইয়া সেই সময় সেখানে 
যাইবেন।” যম ত্রচ্মা বির চরণ স্পর্শ কাঁরয়া 
প্রস্থান কারলেন। ব্রহ্ধা বিফুর হস্ত ধাঁরয়া 
কাঁহলেন, “বাবাঁজ, আহার না কাঁরয়া যাইতে 
পারবেন না, শচীনাথ টডাঁহট্ীলির পোট* 


হয় নাই।” ব্রহ্মা বিষণ ভোজনাগারে গমন 
কারলেন। 
পর দিবস প্রাতঃকালে আটটা বাজিবার পাঁচ 


[মাঁনট বাকী আছে, মহাদেব স্বীয় বক্ষাভ্যল্তরে 
[বিস্তীর্ণ শার্্দলচর্মোপাঁয় উপাবন্ট; দুই 
হস্তে কমণ্ডলু ধাঁরয়া গরম চা খাইতেছেন। 
ভগবত পা্বে বিরাঁজত, 'শরীষকুস্মা- 
পেক্ষাও সূকুমার করশাখা দ্বারা শশাগ্ুক- 
শেখরের পৃন্ঠদেশের ঘামাচি মারতেছেন। গত 
রজনীতে শূলপাঁণ 'সাদ্ধ খাইয়া সংজ্ঞাশন্য 
হইয়া পাঁড়য়াছিলেন। 'সাঁদ্ধ শিবের মৌতাত, 
তবে অচেতন, ইহার কারণ কি? নন্দী নূতন 
বাজারে গাঁজা কানতে আঁসয়া শুনিয়াছলেন, 
ব্রাম্ডীতে নেসা না হইলে মরাফয়া 'মিশাইয়া 
[দতে হয় এবং সদ্ধিতে নেসা না হইলে ঝুল 
[মশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব 'সাদ্ধতে নেসা 
হয় না বাঁলয়া নন্দশকে সব্্বদাই ভর্খসনা 
করেন। গত 'নাঁশতে নন্দশ ষাঁড়ের ঘর হইতে 
কতকটা ঝুল আনিয়া 'সাঁদ্ধতে মিশাইয়া দেন, 
তাহাতেই ধূজ্জাটর ঘোরতর নেসা হয়। নেসার 
প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ “ত্রেভো নন্দী” বাঁলয়া 
হাঁসতে লাগলেন, ?কন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন 
নেসা পাঁকিয়া আইল, অমাঁন আম্বকার অঙ্গে 
ঢলে পাঁড়লেন। বমনপ্রবাহে শয্যা ভাসমান, 
দগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন। পার্বতী 
পাঁতপ্রাণা এবং ঘৃণাশশীলা; আঁবলদ্বে কলুষিত 
রচনাপূর্র্বক স্পন্দহশন িনাকপাঁণকে স্থাপন 
করলেন, এবং খড়ুকির পদদ্কারণণক্ে 


৩৩9 


আপনার অঞ্গাঁট আপাদমস্তক গস্‌নেলের 
সাবান দিয়া ধোত কাঁরয়া আইলেন। গৃহে 
আসিয়া নূতন বস্ত্র পাঁরধান কাঁরলেন, তবু 
যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগলেন; গানে 
ল্যাভেণ্ডার 'সণ্ণন কাঁরলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবং 
নিপাঁতিত, নিকটে বাঁসয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায় 
সণ্টালন কাঁরতে কাঁরতে 'নাঁদ্রতা হইয়াছলেন। 
মহাদেব চা খাইয়া বাললেন, “ভগবাতি, আমার 
শরীর সম্পূর্ণ সংস্থ হইয়াছে, পাঁচকাকে বল, 
সকালে সকালে আমাকে মৌরলা মাচের ঝোল 
দয়া চাঁরাট ভাত দেয়।” ভগবত হাঁসতে 
হাঁসতে বাঁললেন, “রজনীর বৃত্তান্ত কি 
তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড কাঁরয়াছলে, 
আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, 
আম ক না সেই রাত্রতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে 
আঁস।” মহাদেব অগপ্রাতভ হইয়া কাঁহলেন, 
প্্রেয়াস, আম তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে 
অপরাধাঁ, আঁম তোমার পদারাবন্দ ধারণ 
অপরাধ মাজ্জনা কর।” মহাদেব মহেশবরীর 
পদদ্বয় ধাঁরয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে 
আঁসয়া উপাঁস্থত। ভগবতাী লঙ্জাবনতমূখী 
হইলেন; শিব কহিলেন, _“রক্গা, আম ভগ- 
বতণর ধ্যান, কারতোছলাম, আপাঁন আঁসিয়াছেন 
ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া দুটো কথা 
বলুন।” ব্রহ্মা জিজ্ঞাঁসলেন, “অভয়ার আঁভমান 
হইল সে?” মহাদেব উত্তর দিলেন, “গত 
রান্িতে 'সাদ্ধরস্তু অ আ হইয়াছিল, সৃতরাং 
অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘাঁটয়াছিল।” ব্রন্মা 
বাঁললেন, “ও তো আপনার সাপ্তাহক রঙ্গ, 
কিন্তু সশীলা শৈলবালা সে জন্য ত কখন 
আঁভমান করেন না।” মহাদেব কাঁহলেন, 
“বাবা, হাসির মার বড় মার, অপরাধ কাঁরলাম, 
অপরাধোপযদুন্ত ঘা কত প্রদান কর, দেনা লহনা 
সমান হইয়া যাউক, তাহা না কাঁবিয়া, ফিক 
দিক্‌ কাঁরয়া হাসিয়া সাদর সম্ভাষণ কারলে 
আঁতশয় কুশ্ঠিত হইতে হয়।” ব্রন্মাকে সম্বোধন 
কাঁরয়া ভগবতা বাঁললেন, “ঠাকুর, আপান পুর 
কথায় কর্ণপাত কারবেন না, ডান অস্টপ্রহর 
আমার সাঁহত এরূপ উপহাস কারয়া থাকেন, 
আম ওয়ার চরণসেবার দাসখ, আমার নিকটে 
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কুশ্ঠিত কি?” মহাদেব কাহলেন, “না হে 
চতুম্মখ, অল্নদা আমার জটের উকুন, সতত 
1শরোধার্যয, দাসী বাঁলয়া আমার অকল্যাণ 
করিতেছেন” ভগবতাঁ কাঁহলেন, “তবে নখরে 
নখরে নিপাত কর, যমের বাড়ী চলে যাই।” 
িফুর সমীভব্যাহারে যমকে আসিতে দোঁখয়া 
মহাদেব হাঁসয়া বালিলেন, “ভগবাঁত, তোমার 
যম জামাই দুই উপাঁস্থত, যাহার কাছে ইচ্ছা, 
তাহার কাছে যাও।” ভগবতশ অবগনন্ডনাবৃতা 
হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান কাঁরলেন। 

মহাদেব যমকে নিরাক্ষণ কাঁরয়া জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, “যম এমন ম্রিয়মাণ কেন?” রক্গা 
কাহলেন, “আপাঁন রসাকর্ষণশ মূল ছেদন 
কাঁরয়া জিজ্ঞাসা কারতেছেন, তরু শুষ্ক হইল 
কেন? যম আমাদের আতিশয় অনুগত, উহাকে 
আপনার মাজ্জনা কাঁরতে হইবে, আমার এবং 
নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধ 
নহে, আমরা এমন কথা বাল না, যম সহশ্্র 
সহমত অপরাধে অপরাধী; আপাঁন একাকী 
দত্তকে 'নযুন্ত কাঁরয়াছেন, তৎসাঙ্গত্য পক্ষে 
আমাঁদগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। আপনার 
অনজ্ঞা অস্মদাঁদর নিকটে অখণ্ড্য বাঁলয়া 
পাঁরগাঁণত। আপনার ক্রোধ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণকাল 
স্থায়ী, আপনার দয়া মর্ল্লিভ চিরপ্রবাহিত; 
অতএব হে বদান্যতা-বারাধীনাঁধ, বগলাবল্লভ ! 
অরুণাঙ্গজের প্রত অনকম্পা প্রকাশ কাঁরয়া 
তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।” 
বলক্মার বচনে মহাদেব আতিশয় 1বাস্মিত হইয়া 
গাঁজাখোরের মত কর্ম কর না। আপাঁন 
এতক্ষণ কি প্রলাপ বন্তৃতা কাঁরলেন, তাহা 
আমার কিছুমান বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, 
গত যাঁমনীতে আপনার মান্রাতক্রম হইয়া 
থাঁকবে। আমার প্রতশীত 'ছিল, সোমরনে 
বস্তুঘয়মাত্র সমদ্ভূত হয়-তৈলান্ত নাঁসকা, 
[নদ্রা, এবং প্রস্রাব হয়, কিন্তু অদ্য জানলাম, 
একাঁট চতুর্থ উপসর্গ হইয়া থাকে, সৌঁট 
প্রলাপ । আম যমের ভোজনাবাঁশন্ট অন্ন স্পর্শ 
কাঁর নাই, আপাঁন কাঁহতেছেন, আম তাহাকে 
পদচ্যুত কাঁরয়াছি। কোন দন বাঁলবেন, আম 


যমালয়ে জীয়ল্ত মানুষ 


নাদিবাধিপাঁতকে দ্বীপান্তর কাঁরয়াছ।” ব্রচ্মা 
হতব্যাম্ধ ছইয়া ধিফুর দিকে দৃষ্টিপাত 
কাঁরলেন, বিফ. তৎক্ষণাৎ “সদাশিব” স্বাক্ষারত 


করিয়া কাঁছলেন, “এ পরোয়ানা আমার 
দপ্তর হইতে বাঁহর হয় নাই, স্বাক্ষরাট 
স্পষ্ট বালতোছ, এ আমার স্বাক্ষর নহে। 
বমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের 
মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপাঁস্থত হয় নাই, 
সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কছ7- 
মাত্র সম্ভাবনা ছিল না।” যমকে সম্বোধন 
কারয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “তুমি ক চার্যয 
বূঝাইয়া 'দিয়াছ 2” যম উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা 
হাঁ।” মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা কাঁরয়া কাঁহলেন, 
“আমার বোধ হয়, অসরেরা এ কাণ্ড কান্িয়া 
থাকিবে, অনেক কাল দেবাস্‌রে যুদ্ধ হয় নাই, 
এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব 
করা উচিত নহে, এই দণ্ডে দণ্ডধর-নিকেতনে 
গমন কাঁরতে হইবে”। বিষ জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“ভাল যম, কুড়রামের সমাভব্যাহারে সৈন্য 
সামন্ত কত আসিয়াছে 2৮ যম উত্তর দিলেন, 
“জনপ্রাণী না, কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক 
সহম্্র আপনি কৃষ্ণাবতারে কংসালয়ে হাতে 
মাতা কাটয়াছলেন, কুড়রাম চপেটাঘাতে কয়েক 
জন বাহকের মৃণ্ড উড়াইয়া 'দয়াছে।” ব্রহ্মা 
কাহলেন, “শচশনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।% 
বিষ্যর মতে বহ্বারন্ভ অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু 
তাঁহার প্রত+ীতি হইতেছে যে, কোন আমোদীপ্রয় 
লোক যমকে উদমাদা রকম দেখিয়া যমের 
সাঁহত কৌতুক কাঁরযাছে। কুড়রামকে দোখবার 
নামত্ত রহ্গা বিষ মহে*্বরের সাতিশয় 
কৌতূহল জান্মিল এবং আঁচরাৎ স্পৌঁসয়াল 
কাঁরলেন। 

পাঁরষদবর্গে পাঁরবোৌষ্টত হইয়া কুড়রাম 
[সিংহাসনে উপাঁবন্ট। চিন্রগ্প্ত আঁভবাদন 
কাঁরয়া কাঁহলেন, দ্ধ্মরাজ, যমালয়ের 
কারাগারগুিন প্রশস্ত না কাঁরলে বাঁন্দগণের 
আতশয় কস্ট হইতেছে, যের্প লোক 
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আসিতেছে, বোধ হয় দুটি কারাগার কারবার 
আবশ্যক হইবে।” ধর্্মরাজ কুড়রাম কাঁহলেন, 
«এমন উপায় বালয়া দিতেছি, ষন্ঘায়া কারাঙগার 
প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে। 
তুম ত্বরায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শঞ্খল দ্বারা 
হাতে গলায় বাঁম্ধয়া কারাগারে ফোঁলয়া ক্লাখ, 
এক মাসের মধ্যে দৌখবে, কারাগার অদ্ধেক 


পুরাতন যমের বড় প্রিয়পান্ন এবং সভা হইতে 
মে নিষ্স্ত, তাহার কারাবাসান্‌জ্ঞা আপলে 
খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা । [চিত্গৃস্তের বচনে 


নাম তাঁমল, তোমাকে যে হুকুম 

তুমি তাহা তাঁমল কর, ভাঁবষ্যতে কি হইবে, 
তাহা তোমার দৌখবার প্রয়োজন নাই।” 
কুড়রাম কাম্পতহস্তে রায় লাখতেছেন, এমন 
সময় ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের 
সাহত সভামণ্ডপে উপাঁস্থত হইলেন। 
কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণ- 
পূর্বকি ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বরের চরণে সাম্টাঞ্ছে 
প্রীণপাত করিয়া ভান্তভাবে দণ্ডায়মান 
হইলেন। 

“বাপু, তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে 
আগমন কাঁরলে?” কুড়রাম উত্তর দিলেন, 
“প্রভো, আম লোচনপুর কাছারির আটচালায় 
শয়ন কারয়া ছিলাম, যমপ্রোরত বাহকগণ 
আমাকে এখানে আঁনয়া ফোৌঁলল। আম 
এখানে পেশীছয়া মহা দুভভাবনায় পাঁড়লাম, 
অপারাঁচত দেশ, সহায়সম্পাত্তহীন, কি করি, 
অবশেষ কাগচ কলম লইয়া একখানি 
পরোয়ানা দ্বারা যমকে পদ্চ্যুত করিলাম। 
আত্মপক্ষ সমর্থনে হুজুরের নামটি জাল 
কাঁরয়াছলাম। অধীনের সে অপরাধ মাজ্জনা 
কাঁরতে হইবে; বিশেষ ধ্যায়েন্িত্যং মহেশং 
রজতাগারনিভং চার্চন্দ্রাবতংসং' ধ্যান করিতে 
কাঁরতে স্বাক্ষর কারয়াছিলাম। হে শ্রশান্কক- 
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শেখর নাঁলকণ্ঠ! দক্ষযঞ্জঞাঁবনাশনমাজ্জনশীয়- 
মহেখ্বর! আকণনের অপরাধ মাজ্জনা 
করুন ।” মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া 


কহিলেন, “বাপু কুড়রাম, জাল করা আঁত, 


গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বপান্তরস্বরূপ 


মহাদেব যমকে সম্বোধন কাঁরয়া কাঁহলেন, 
“বাপ, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ কাঁরয়া 


দীনবন্ধ্য রচনাবলণ 


জয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাক 
কাঁরতে! একটা জয়ন্ত মানুষ যমালয়ে 
আনিয়া কারখানাটা দৌখলে তো? নাকে কাণে 
খত দাও, আর কখন জায়ন্ত মানুষের ছায়া 
মাড়াইবে না। যমকে ভর্ঘসনা কাঁরয়া ্রন্মা 
বিফ মহেশবর জ্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
যমরাজ সিংহাসনে আঁধরূঢ় হইলেন। কুড়রাম 
শনদ্রাভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছার- 


পোড়া মহেশ্বর 


ইন্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাগদা স্টেশন 
হইতে পাঁচ ক্লোশ পূর্্বাভম্‌খে গমন করিলে 
পোড়া মহেশবর-দর্শনাঁভলাষী পাঁথকের 
আঁভলাষ সফল হয়। পাঁথমধ্যে একখানি মান্র 
গণ্ডগ্রাম আছে; সে গ্রামখানির নাম ভট্রাচার্ষা- 
কামালপুর। বহকালাবাধ কামালপূর 
অসাধারণধাঁশান্তসম্পন্ন 'বাবধশাস্তপারদশর্ 
পণ্ডিতপটলের আবাসস্থান বাঁলয়া 'বখ্যাত। 
এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, 
কিন্তু শ্রদ্ধাম্পদ বিজ্ঞ অধ্যাপক আঁত বিরল, 
বোধ হয় বিদ্যাবশারদ বনমালনী বিদ্যাসাগর 
মহোদয়ের সাঁহত বাঁণাপাঁশর পরলোক 
হইয়াছে। 

পূর্বাভিমূখে গমন কাঁরতে কাঁরতে 
কামালপুর গ্রাম ক্োশন্রয় পশ্চাতে পাঁতত 
হইলে, খলাঁসর বিল নামে একাঁট সমদর্ঘ 
রমণীয় জলাশয় লোচন-পথে পাঁতত হয়। 
খলাঁসর বিলের বারি যারপরনাই পাঁরপাটি; 
একবার তাহা পান করিলে তাহার শতলতা 
নিম্মলতা এবং মধ্রতা কস্মিনি কালেও 
ভুলিতে পারা যায় না। কাচের গেলাসে সে 
সাবমল নীর রাখলে গেলাস শূন্য কিংবা 
পূর্ণ, সহসা বলা কঠিন, কাঁলকাতার কলের 
জল অপেক্ষাও সে জল স্বাদ, গলাজলে মূদ্রা 
ফোঁলয়া দিলে স্াস্থর জলে সে মুদ্রা দৃস্ট- 
গোচর হয়। কুন্দ কুমূদ কহ্ার কুবলয় 
কমলসমূহে জলাশয়াটি আতসম্দররূপে 
বিভূষত। এত পদ্ম এক স্থানে সচরাচর দেখা 
দুরলভ। জলাশয়ের কিয়দংশ সম্যক্‌ পদ্মপন্্র 
আবৃত, সেখানে বোধ হয় পদ্মপ্রবিরচিত 
একখান প্রশস্ত বসন বিস্তারত রাঁহয়াছে। 
উপকূলের আঁত মনোহর শোভা; নবীন 
ণাবড় দূব্বাদলে আচ্ছাদত, বৈকালে 
সূর্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবার সময় 
ভদৃপার উপবেশন কাঁরলে জলকুসুম- 
সৌরভামোদিত শীতল আনল শরীর স্নিগ্ধ 


কাঁরয়া দেয়; নিকটস্থ গ্রামের বালকেরা প্রায় 
প্রীত দিন সায়ংকালে তথায় উপনখত হইয়া 
দৌড়াদৌড়ি খেলায় মত্ত হয়। জলাশয়ে 
নানার্প পক্ষী সণ্চরণ করে; তাহাদগকে 
নিধনকরণাভিলাষে সময়ে সময়ে 'কিরাতস্বভাৰ 
আমোদাপ্রয় মহোদয়গণকে বন্দুক হস্তে 
উপকূলে ভ্রমণ কারতে দেখা যায়। 

খলসির বিলের দেড় ক্োশ পর্বোত্তরে 
সরাবপুর গ্রাম; আত ক্ষ গ্রাম, কয়েক ঘর 
মুসলমান এবং কয়েক ঘর গোয়ালা মান্ত 
গ্রামের বাসন্দা লোক। 

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়া 
মহেশবর বিরাঁজত। পূর্বকালে একাঁট 
সুদীর্ঘ মান্দর ছিল; তল্মধ্যে পোড়া মহেম্বর 
অবস্থান কাঁরতেন। এক্ষণে মান্দরের কোন 
চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মান্দর সম্যক ভগ্ন 
হইয়া গিয়াছে, মান্দিরের ইন্টক এবং মাত্তকা 
স্তূপাকারে নিপতিত, দেখিলে বোধ হয় 
একাঁট ক্ষুদ্র পাহাড়, এই স্তৃপোপাঁর পোড়া 
মহেশ্বর যেন পাতাল ভেদ করিয়া মস্তক উচ্চ 
কাঁরয়া রাঁহয়াছেন। পোড়া মহেশ্বর প্রস্তরে 
বিনিম্মত, হস্তপদ কিংবা অন্য অবয়ব 
িছুই নাই, একখানি সুগোল 'শিলাস্তম্ভ 
মাত,। উপাঁরভাগাট বর্তলবং। পোড়া 
মহেশ্বরের সমূদায় শরশর মাৃত্তিকামধ্যে 
নিমগন, কেবল 'তিন হাত মাত্র বাঁহরে আছে। 
সরাবপুরের লোকেরা বলেন, মহাদেবের অঙ্গ 
পাতাল পর্যান্ত গমন কাঁরয়াছে, কিন্তু 
তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা সহসা 
প্রতীত হম্ম। যেহেতু শিবের মস্তক ধারয়া 
লড়তে থাকে। পোড়া মহেশবরের কলেবর 
পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হউক, কলেবরটি 
যে বৃহৎ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 
পোড়া মহেশ্বরের মস্তকের এক পার্বের 
কতকটা প্রস্তর চটিয়া গিয়াছে। 'কিরূপে 


৩৩৪ 


মফ্তকের প্রস্তর চটিয়া গেল, তাহার বিবরণ 


আত মনোহর। 

[িম্বদল্তী, পোড়া মহে*বরের 
মস্তকাভ্ন্তরে স্পর্শমাণ 'ছিল। কেহই 
জানতেন না এবং কাহারও জানবার 


সম্ভাবনাও ছিল না যে, এমন অমূল্য দেব- 
দুললভ রয় শশাঙ্কশেখরের িরোদেশে 
বিরাজিত। বহুকাল হইল একজন সন্ন্যাসী 
যোগবলে অবগত হইলেন, এই মহাদেবের 
মস্তকের মধ্যে স্পশমাণ আছে, এবং 
আবিলম্বে সরাবপুরে আগমনপ্যব্্বক মান্দরের 
সম্মুখে অশ্বথবৃক্ষমূলে অবস্থান কাঁরতে 
লাঁগলেন। 

সন্ন্যাসী আত দীর্ঘকলেবরঃ প্রভাত- 
সষ্ের ন্যার রূপ, শ্বেত কুন্তল এবং 
*মশ্রুরাজ মুখমণ্ডল একেবারে আবরণ 
কারয়াছে, পৃজ্ঞদেশে জটাপুঞ্জ 'বিলাঁম্বত, 
দক্ষিণ হদ্তে আযাঢ়দন্ড, বাম হস্তে 
কমন্ডলু, গান্রে গাছের বলকল। সন্যাসী 
মৌনাবলম্বী, কাহারও সহত বাক্যালাপ 
করেন না। জিজ্ঞাসা কাঁরলে উত্তর 
দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সণ্টালন পর্যন্তও 
করেন না, 'দবা বভাবরী কেবল মুকুলিত- 
আরাধ্য দেবের আরাধনায় আবরাম নমশন। 
স্বয়ং ভগবান ভবানপাঁত কৈলাসধাম 
হইতে অবতরণ কাঁরয়া পৃথবীমন্ডলে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। রাখালেরা তাঁহাকে দোঁখিয়া 
বিবেচনা করে, একাঁট ভয়ঙ্কর রন্ধদৈত্য। 
স্তীলোকাদগের শ্বাস, সন্ন্যাসী যমের দূত, 
জাীবধ্বংসে প্রোরত। 

স্তাহকাল আঁতবাহিত না হইতে হইতে 
সম্ন্যাসি-সম্বন্ধে নানার্প অদ্ভূত কথার 
আন্দোলন হইতে লাঁগল। স্ামন্রা গোয়ালিনী 
স্বচক্ষে দৃষ্টি কারয়াছে-জ্বামন্ত্রা মিথ্যা কথা 
কাহবার লোক নয়-_সন্ন্যাসী পা্্বতীর ঘাট 
হইতে দুইটি কাঁচা মড়া আনয়ন কাঁরিয়া ভক্ষণ 
কাঁরতেছে। শবদ্বয় সমূদয় উদরস্থ কাঁরয়া 
চুলগুলি তেমাতা পথে ফেলিয়া রাঁখয়াছল, 
'-আুমিন্রা & চুল অজ্ঞাতসারে পদ দ্বারা স্পর্শ 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


করে। স্পর্শ করিবামান্র তাহার কক্ষস্থ দগ্ধ 
র্াধর হইয়া প্রম্রবণরূণে উদ্ধের্' উঠিয়া গেল, 
পাঁরধেয় বসনখাঁন রক্তে ঢেউ খোঁলতে 
লাঁগল। দৈববলে শোণিতাঁসন্ত বসনের 
অলোকিক গুণ জাল্মল; সুমিত্রা এই বসন 
পাঁরধান কাঁরয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, 
তাহাতেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গোয়ালনশ 
ঘোল বিক্রয় কারতে যায়, লোকে দুদ বাঁলয়া 
গ্রহণ করে; গোয়ালনধ গরুর বাঁট ধোয়া 
নিরবাচ্ছন্ন কলসী কলস জল দুদ বাঁলয়া 
পাড়ায় বিক্রয় কারতে লইয়া যায়, পাড়ার 
গল্লশরা বলেন, স্মামত্রার দুদ যেন বটের 
আটা। রন্তবস্তাচ্ছাঁদতা সুমিত্রা যাহা যাচঞা 
করে, তাহাই লাভ করে। আম্র-বৃক্ষের নিকট 
স্বভাব আঁতক্রম কারয়া কাঁটাল দিল; ভ্রমরার 
বিলে বাস হইতেছে, শত শত লোক নৌকা, 
ডোঙ্গা, জাল, পলো, দ'ড়ে, ঘ্যান লইয়া মাচ 
ধারতেছে, একটি অশিমান্র কাহারও ভাগ্যে 
সংগ্রহ হইল না, সমিত্রা রন্তবস্ত পারিধান- 
পূব্বকক বিলের উপকূলে দণ্ডায়মানা হইল, 
অমনি রুই, মরগেল, কাতলা, কালবোস, 
শোল, বোল, বান, লাঠা লম্ফ 'দিয়া ডেঞ্গায় 
আঁসিরা তাহার চরণতলে পাঁতত হইল; অনা- 
ফুটর মত ফাটিয়া যাইতেছে, জল জল করিয়া 
কৃষকগণের জীবন ওম্ঠাগত, গাছপালা লতা 
পাতা পুড়ে ঝাঁই, এক দিন কিংবা দুই দন 
এরুপ থাকিলে প্রলয় উপাস্থত হইবে, সুমিন্রা 
র্াধরান্তাম্বরে আবৃতা হইয়া মধুরস্বরে “ফাঁটিক 
জল, ফাঁটক জল” বাঁলয়া আকাশকে সম্ভাষণ 
করিল, অমাঁন মুষলধারে বার বার্ধতে 
লাগল, মৃহূর্তমধ্যে পুচ্কারণী খাল বল 
ডোবা খানা জলে পাঁরপূর্ণ; চিরবন্ধ্যা বাম- 
লোচনা বাষ্পবার-বগাঁলিত-লোচনে পারশন্য- 
হৃদয়ে সন্তান সন্তান করিয়া অহানিশ দীর্ঘ 
নিশবাসের সাহত রোদন কাঁরতেছে, শোণিতার্দু- 
বসনধারণী স্মামঘা সগোঁরবে বাললেন, 
“হতভাগান বন্ধ্যে! আঁচরাৎ পুন্রবতখ হও” 
সেই মুহর্তে বন্ধ্যার প্রসববেদনা; জামাতা 
তনয়াকে ভালবাসে না; জনন সে জন্য 


যারপরনাই দৃঃখিনী, চালপড়া জলপড়া, মাচ- 
পোড়া, বার কলসীর জল, কালকাসনন্দ্যার 
শেকড়, কন্যার বাম চরণের রেপ: জামাইকে কত 
খাওয়াইলেন, বশীকরণমল্্র যেখানে যাহা ছিল, 
সকাল অবলম্বন কারলেন, কিছুতেই কিছু 
হইঙ্স না, জামাই মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, ঘরে 
আসে না, যাঁদ আসে কথা কয় না, স্মমন্রা- 
প্রদত্ত রনম্তবসনের একগাছি দশশ জননী অতাঁব 
ভান্তসহকারে তনয়ার কবরীতে বন্ধন কাঁরয়া 


দিলেন, নাশ অবসান না হইতে হইতেই মুণ্ডবিমা 


জামাই কন্যাকে স্কন্ধে কাঁরয়া রাজপথে পাঁর- 
দ্রমণ কাঁরতে লাগিল। সুমিন্রা-সম্বন্ধে আর 
একাঁট অনৈসার্গক ব্যাপার ঘঁটয়াছিল, কিন্তু 
তাহার বয়স-দোষ বাঁলয়া সকলে সে ব্যাপার 
বিশ্বাস কারত না। সুমিত্রার দ্বাবংশাত বংসর 
বয়ঃকরম, দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা, স্থূলাঙ্গণ, 
দ্রীর্ঘকলেবরা, মস্তকে কাণ্চনবরণ চিকুর-গোছা, 
শরীরে এত শীস্ত যে দুই মণ দুগ্ধের কলসণী 
দার্শনী; সমতা সতী বলেই হউক, কিংবা 
লক্ষ্য করিয়া কেহ কখন কাণাকাঁণি করে নাই; 
প্রচার হইল স্বীমত্রা শোণিতাসস্তবসনে আচ্ছা- 
দিত হইয়া পাবন্র-হৃদয়ে গোয়াল ঘরে মৃত 
স্বামীকে আহবান করে, স্বামী প্রেত-ভাম 
পারহারপুরঃসর উপাঁস্থত হইয়া সুমিত্রাকে 
দেখা দিয়া যায়। সামনা বাঁলল, সে তাহার 
পাঁতকে বিলক্ষণ চিনতে পারয়াছল। 
কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে, সে পাঁতর 
প্রাতিনীধ মাত্। যাঁদ বর্তমান সময়ে এ 
অলোৌকক ব্যাপার উপস্থিত হইত, অভিনব 
সম্প্রদায় অম্লানবদনে বাঁলতেন, সুমিত্রা বাহার 
রনি লালা সারার 
1 
দাম ঘোষের বষাঁয়সী জননী নিশীথসময়ে 
একাকন যৃখন্রজ্টা সদাঃপ্রসৃতা গাভীর অনু- 
সন্ধানে অশ্বথ মহাঁরূহের নিকট দিয়া গমন 
কাঁরতে কাঁরতে 'নিজনেন্রে নিরীক্ষণ কারয়াছে, 
সন্ন্যাসীর সমক্ষে শমশানীবহারী ভূত পেতনী 
সসঙ্জা সমাগত। সন্ব্যাসী দিবসে কোনো 


বিলম্বিত ধবলচামরবৎ শ্মশ্রু অবলোকন 
কাঁরতে লাগিলেন; বাসনা-একবার তাহা হস্ত 
দ্বারা স্পর্শ কাঁরয়া জল্ম সফল করেন। রাজার 
ভয়ঙকর ভঙ্গন দেখিয়া সম্ন্যাসীর বাঙনষ্পাত্ত 


অনুমাতি দিলেন। রাজা আসন গ্রহণ না কাঁরয়া 
যুবরাজকে সম্্্যাসীর সম্মুখে দিয়া কাহলেন, 
“হে ভূতকুলাঁশরোভূষণ ১১০০১০৯৬ 
ব্রহ্ধদৈত্য মহোদয়! এই আমার ওরসজাত 
যুবরাজ, আমি এক প্রকার রাজকম্ম হইতে 
অবসর লইয়াঁছ, ইনিই এক্ষণে সমুদায় কর্ম্ম 
সম্পাদন কাঁরতেছেন, যুবরাজ সকল বিদ্যায় 
পণ্ডিত, লোকের সর্বনাশ কাঁরতে বোধ হয় 
বাবাজীর মত দুটি নাই, আপনি কোল 'দিয়া 
বাবাজীর সম্মান বৃদ্ধ করুন।” সল্্যাসী 
যুবরাজকে কোল দিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
যুূবরাজ। আজ্ে, বাবা জানেন। 
সন্ন্যাসী । তুমি তবে কি জান? 
যুবরাজ। লোকের সর্বনাশ করিতে। 
সন্ন্যাসী। তুমি কত 'দিবস রাজ্য 
কারতেছ ? 


৩৩৬ 


যূবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন। 

সন্ব্যাসী। তোমার বিবাহ হইয়াছে ? 

যুবরাজ। আজ্ঞা হ। 

সন্ন্যাসী । সেটা জানিলে কি প্রকারে? 

যূবরাজ। বউ আছে। 

জম্ল্যাসী। বয়ের বয়স কত? 

ধুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন। 

সন্ন্যাসী । তুম জশীবত না মৃত? 

যুবরাজ। জশীবত। 

সম্যাসী। প্রমাণ কি? 

যুবরাজ। নাঁশথে বাঁশী বাঁজলে জননী 
আহার করেন না। 

সন্ন্যাসী । তোমার হস্তে প্রত্যহ কত লোক 
ধ্বংস হয়? 

যূবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন। 

যমরাজ। প্রভো, যুবরাজ শটকেতে 
কাণ্ং কম মজবুত, আরশল্যায় 
বানা দা আহার কারয়া ফোঁিয়া- 

| 

সম্গ্যাসী। খোল পুরাইলে ক দিয়া? 

যমরাজ। গোময়। 

সন্ন্যাসী । সেই জন্যে এমন ঘঃটে-বাদ্ধ! 

যম্রাজ। যুবরাজ ঘংটে-বাদ্ধি বটেন; 
িন্তু বাবাজী অসাধারণ সংহার-পাণ্ডিত্য, 

করিয়াছেন 


কত লোকের যে সর্বনাশ তাহার 
সংখ্যা অঞ্কাবদ্যায় নাই। 

সন্ন্যাস । দেখ যমরাজ, ভগবান 
মত্যুয়ের কম্মই সংহার কিন্তু তাঁহার এমত 
আঁভিপ্রায় নহে, যে তাঁহার পাঁর্চারকেরা কেহ 


অসঞ্গত সংহার করে; পাঁথবী মত্যুঞ্জয়ের 
কুসুমোদ্যান; তরুগ্ীল সজলজলদরুচ লতা- 
পল্পবে আঁবরত থাকে, কুস্মকুল 
বিকাঁসত হইয়া সুশীতল-সমশরণ-সহকারে 
সৌরভাঁবতরণ দ্বারা সকলের চিত্ত-বনোদন 
করে, এই তাঁহার ইচ্ছা; পরশ্রীকাতর, পাষণ্ড, 


দীনবজ্ধ্ু রচনাবলী 


তোমাকে নিয়োজিত কাঁরয়াছেন; যে সকল 
পাতা সমক্নক্রমে শুম্ক হইয়া বাতাঘাতে 
নিপাতিত হয়, যে সকল লতা দিন 'দিন 
রসহাীন হইয়া স্বতঃই ধরাশায়ী হয়, ষে সকল 
কুসুম কালসহকারে রসহীন সৌরভশূন্য এবং 
অসংলগ্নদাম হইয়া শার়ত হয়, 
তাহাই তুম পৃঁথবী হইতে স্থানান্তরিত 
কাঁরবে। যমরাজ, তুমি উদ্যানের সংমাজ্জনী 
মান্র। কিন্তু তুম এমাঁন পাষণ্ড, তোমার 
গণ্ডমূর্খ যুবরাজ এমান সর্্বনাশামোদ", 
তোমরা অশ্পাদনের মধ্যেই এমন মনোহর 
উদ্যান ছারখার করিয়া তুলিয়াছ। তু ভাব, 
ভগবান্‌ ভোলামহেশবর ভাঙ-ধৃতুরায় 'নাঁশ- 
যাঁমনী বিভোল, দূরপ্রদেশের শাসনপ্রণালশর 
কোন সংবাদ রাখেন না, সোৌঁট তোমার 
আতশয় ভ্রম; তোমার দৌরাত্ম, তোমার 
যুবরাজের দুঃসহনীয় অত্যাচার, মৃত্যুঞ্জয়ের 
সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হইয়াছে; সেই দশ্ডেই 
তোমাকে পদচ্যুত কাঁরতোছলেন, কেবল 
তোমার বৃদ্ধা জননীর সকরুণ রোদনে 
আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছেন। অকালমততযুতে 
মৃত্যুঞ্জয় যারপরনাই অসন্তুষ্ট; আর তুমি 
এমনি অপাঁরণামদশ অকালমত্যুই আজকাল 
তোমার প্রধান কম্্ম। যাঁদ তোমার জশঁবনে 
1কছহমান্ত্র ভয় থাকে, তবে আঁচরাৎ অকাল- 
মৃত্যু হইতে বিরত হও, নচেৎ মৃত্যুজয়ের 
অন্মত্যন্সারে এক আষাঢ় দণ্ডাঘাতে 
তোমাদের মুণ্ডদ্বয় চূর্ণ কাঁরয়া ফোৌঁলব! কল্য 
রাঁহয়াছে। 

যমরাজ। হে অমাত্যপ্রধান, অকৃতাপরাধে 
আঁকণ্নের অবমাননা আমার 
জানত কোন স্থানে অকালমত্যুর প্রাদুর্ভাব 
হয় নাই। আপাঁন প্রদেশের নাম ব্যস্ত করুন, 
আঁম প্রাতিবাদ করিতে অক্ষম হই, আমার 
জীঁবনান্ত করিবেন। 

সন্র্যাসী। যমরাজ, তুমি হাস্তিঙ্র্খ; 
তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই। আম জনসমাজ ভ্রমণ 


পোড়া মহেম্ধর 


মহাভারত নবীন অনুবাদকের অভাবে 
লুস্তপ্রায়। যমরাজ, তোমার নূতন লেখনীর 
শত শত উদাহরণ 'দতে পারি, তুমি কি সাহসে 
অপবাদের প্রাতবাদ কাঁরতে উদ্যত, অস্মদের 
1কছদমাত্র বোধগম্য হয় না; তুম যুবক নিধন 
. কাঁরয়া ক্ষান্ত নও; তুমি শোকের উপর শূল 
সন্ধান কারয়াছ; যে সকল মানবের জাবন- 
পাট্রার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে, তাহাঁদগের 
উচ্ছেদ কর নাই, সূতরাং তাহারা পুনরায় 
জীবন আরম্ভ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে, 
মশনহট্র নামে বারমাহলাপল্লীতে দেখিলাম, 
একজন অশশীতিবৎসরের বন্ধ টাকপড়া মস্তকে 
জরির টুপ দিয়াছেন, দাড়ীর দৌরাত্েযে 
সকালে বৈকালে নাঁপতের আশ্রয় লওয়া হয়, 
গোঁপে কলপ, পরিধানে কালাপেড়ে ধৃতি, 
অঙ্গে জামদানের রান, ঢাকাই উড়ানীখান 
কৌঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলা, পায়ে কারপোঁট জুতা, 
কোমরে সোনার গোট, গো হইতে সোনার 
চাবাশিকৃলি লম্বমান্, মাসশন্য অঙ্গুলে 
হণরক অঞ্গুরণ, হাতে একগাঁছ একপাব 
বেত, গলায় গড়ে মালা, দন্তে গোলাপ 
মাস। বৃদ্ধ জনৈক নবাীনা বারাশ্গনাকে 
স্বোরণশ অমাঁন একট কুসুমগোচ্ছা তাঁহার 
দল্তোপরে 'নক্ষেপ কারল, আর দন্তগ্যাল 
ঝর্ঝর্‌ করিয়া ভূমে পাঁড়য়া গেল-দাঁতগ্যাল 
কৃত্রিম! 

রাজশীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক- 
যাত্রার সকল উদ্যোগ, তাহার পান্রেরা তাহার 
শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাম্ঠ তণ্ডুল তৈল বন্ত্াদ 
সকল সংগ্রহ করিয়াছল, রূপার ষোড়শ 
পর্যন্ত প্রস্তুত। রাজশব মারতে অসম্মত, 
মরণের পাঁরবর্তে পাঁরণয়ের জন্য ব্যাকুল; 
অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার কনিষ্ঠ 
পুত্রের কেলিকুণ্িকা কন্যার সাঁহত উদ্বাহ 

দশ. র--২২ 


৮১৪৫ 


সম্পন্ন হইল। পাশটি যাঁদও শমশানের ফেয়ত, 


তথাপি বশর রশীতিমত বরসজ্জা 'দিতে 
কৃপণতা করেন নাই। বরসঙ্জার ভিতর একাঁট 
রূপার ষোড়শ 'ছিল। "্বশুয়ের অবন্থা এমত 
নহে যে 'তাঁন রূপার বরসজ্জা দেন, 'কিল্ডু 


যমরাজ, এই কি তোমার শাসনপ্রণালণ ? 
এই কি তোমার দয়া-নিধান গম্ভীরস্বভাব 
মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা? তুমি আতশয় 
নিষ্ঞুর, মূ, পামর, অকম্মপ্য। তুমি যাঁদ 
এবাম্বধ 'বাবধ আহতাচারের সন্তোষজনক 
কারণ দর্শশইতে না পার, এই দণ্ডে তোমাকে 
পদচ্যুত কাঁরয়া যমদণ্ড অপরের হস্তে অর্পণ 
কারব। 

যবরাজ। ব্রন্ধদৈত্য মহাশয়, 'পতা 
মহাশয়ের কোন অপরাধ নহে, যে সকল 
দুর্ঘটনা বর্ণন কাঁরলেন, তাহা ভুলক্রমে 
ঘটিয়া গিয়াছে। 

সন্ন্যাসী । কাহার ভুল? 

যবরাজ। বাণের ভুল। 

যমরাজ। বাবা যুবরাজ, বিশেষ কাঁরয়া 
ভ্রমের বিবরণ ব্যস্ত কর। 

যুবরাজ। এক 'দিন সমস্ত 'দিন স্বকার্ধয- 
সাধনানন্তর সম্ধ্যাকালে শমনবাণাঁট মহাদেবের 
মান্দরের পশ্চাৎ শিমুল গাছের ডালে 
ঝুলাইয়া এক ডালে মাথা এক ডালে পা 
রাঁখয়া শয়ন কাঁরলাম। 'কািৎ পরে কন্দর্প 
কাকা সেখামে উপাস্থত হইলেন, তিনিও 
শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া এ গাছের ডালে 
ফুলবাণটি ঝূলাইয়া নিকটস্থ একটি শিমুল 
ফুলের কঁলিকায় শয়ন কারলেন। 'নাঁশ 
অবসান । হাঁড়চাঁচা, শকুনি, পেচক ফলরব 
কাঁরতেছে, চাষারা মরা গরু লইয়া ভাগাড়ে 
ফেলিতে যাইতেছে, ঠাকুরদাদা মহাশয় 


৩৩৮ 


গ্রারোথান করিয়াছেন, রথ প্রস্তুত, গমনের 
আর বিলম্ব নাই, আমার এবং কন্দর্প কাকার 
'তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। হঠাৎ ঠাকুরদাদার 
রথ-চক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগল। 
আমরা ধড়মড় কারয়া উঠিয়া প্রস্থান 
কাঁরলাম। তাড়াতাঁড়তে শমনবাণের সাহত 
ফুলবাণের 'বানিময় হইয়া গেল। সেই দিন 
হইতে পাঁথবীতে মহা বিভ্রাট। কন্দর্প কাকা 
ধুবক যুবতশ দেঁখয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, 
আর তাহারা তদ্দণ্ডে পণ্ত্ব প্রাপ্ত হয়; আম 
মৃত্যুঞ্জয়ের আভপ্রায়ানুসারে বৃদ্ধাদগের প্রাত 
শরসম্ধান কার, কিন্তু তাহারা না মারয়া 


যুবরাজ । আজ্ঞে না, কন্দর্প কাকার দেখা 
পাচ না। ' 

সন্ন্যাসী । তুমি অদ্য শিমুল বৃক্ষে 
ফুলবান লইয়া অবস্থান কর, আম কন্দর্পকে 
শমনবাণ লইয়া সেখানে আঁসতে আহ্বান 
কার, কন্দর্প আগত হইলে বাণের 'বাঁনময় 
কাঁরয়া লইবে। 

যমরাজ এবং তাহার অকালকুম্মাণ্ড 
যূবরাজ “যে আজ্ঞা” বাঁলয়া প্রস্থান কারল। 
দাম ঘোষের মাতা গাভী অনুসন্ধানে অগ্রসর 
হইতে আর সাহসী হইল না, দ্ুতপদে 
প্রাতবেশশীদগের নিকটে ব্যস্ত কাঁরল। 
তদবাঁধ গ্রামের জনপ্রাণী শিমুল বৃক্ষের নিকট 
যায় না। 

এক দিন সন্ন্যাসী নয়ন ম্াদ্রত কাঁরয়া 
ধ্যানে নিমগ্ন আছেন এমত সমযে রাখালেরা 
শ্বেতশ্মশ্রু-আবৃত মুখ অবলোকন কাঁরতে 
লাঁগল। একজন [সদ্ধান্ত কারল, সন্াসীর 
হাঁ নাই; একজন বাঁলল, সন্ন্যাসীর জটার 
1ভতর কেউটে সাপ রাক্ষত; একজন সন্ব্যাসীর 
মন্তকে একাঁট সপল্লব আম্রশাখা নিক্ষেপ 
কাঁরল; একজন পাঁচিনি দ্বারা সম্রযাসীর পৃজ্ঠে 
ধীরে ধরে খোঁচা দিল; সহসা সন্াসী একটি 
হাই তুলিলেন, আর গালের প্রকাণ্ড গহবর 


দখনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


মাদ্াল, মস্তকে কেশাঁবন্যাস কাঁরয়া ঝঠাট 
বাঁধা, তাহাতে সোনার পঃটে, কর্ণে কুণ্ডল। 
এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখালাঁদগকে যারপরনাই 
ভশত কাঁরল, তাহারা 'কিছ_মান্ত বিলম্ব না 
ঝালর ভিতর রাঁখয়াছে। গ্রামের লোক 
অমাঁন সতর্ক হইল, িশ্াদগের আর বাড়ীর 
বাহর হইতে দেয় না, রান্রিতে কেহ 
দবারোদ্বাটন করে না। 

এইর্পে কতিপয় 'দবস আঁতবাহিত 
হইলে এক 'দিন মধ্যাহ সময় প্রথর-প্রভাকর- 
করানকরে অবনীদগ্ধবৎ, পুজ্কীরণীর নশর 
সীতাকুণ্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ-আতপ- 
তাপিত গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন 
কারযা রোমল্থনে নিয্যস্ত, কৃষকেবা প্রান্তরের 
প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপাঁবন্ট হইয়া 
গৃাহণী-প্রোরত পান্তাভাত কাঁচনেবৃ-রস- 
সহযোগে ভক্ষণ কাঁরতেছে, শুন্ককণ্ঠে জল 


লাগিল যে, “কে কোথা হে গ্রামের লোক, 
আগ্ন দ্বারা দগ্ধ কাঁরতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত 
হইতে আমাকে রক্ষা কর।” কৃষকেরা, রাখা- 
লেরা, গ্রামের অগ্ধরাপর লোকেরা আঁতশর 
সম্গ্যাসস একাঁট আঁশ্নচক্র কাঁরয়া তাহার মধ্যে 
উপাঁবস্ট হইয়া চীৎকার কাঁরতেছে, কারণ 
জিজ্ঞাসা কারলে কথা কয় না। সকলে 
ভোৌঁতিক ব্যাপার বিবেচনায় প্রত্যাবর্তন 
কাঁরল। পর দিবস সম্ন্যাসী এরূপ আঁদ্ন 


পোড়া মহেম্বর 


জবালিয়া চীংকার করিতে লাগল। 
লোক চীৎফার শুনিয়া আগত হইল এবং 
ভোঁতিক ব্যাপার বিবেচনায় 'ফারয়া গেল। 
সন্ন্যাসী প্রতাহ এইরূপ করে কিন্তু গ্রামস্থ 
লোক ত্রমে চীৎকার শানয়া তথায় আসা 
রাহত কাঁরল। এরুপ চৎকার শব্দ লোকের 
কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা বলে, “সেই 
পাগল ব্যাটা রোদন কাঁরতেছে, সেখানে 
যাইবার প্রয়োজন নাই।” 

এইর্‌পে কিছু কাল গত হইলে, সম্্্যাসী 
এক দিন বড় বড় কাম্ঠের কু'্দা, স্তূপাকার 
শুন্ক গোময় এবং বিচালি আহরণ কারিল, 
যখন দৌখল কেহই কোথাও নাই, মহেশবরের 
অঞ্গ আবরণ কাঁরয়া সেই সমুদয় পাঁজা 
সাজানের ন্যায় সাজাইয়া তাহাতে আঁশ্ন 
প্রদানপূর্ত্বক কুলা দ্বারা বায়ু সণ্টালন কাঁরতে 
লাগিল। অঞ্পক্ষণের মধ্যে দাবানলতুল্য 
ভীষণানল প্রজবলিত, কম্মকারাপ্ন-কুণ্ড- 
দগ্ধ-লৌহবৎ পাক্বতনাথের প্রস্তরাগ্গ 
পারতগ্ত, সমাদ্ধশালী অনল-জবালা সহ্য 
কাঁরতে নিতান্ত অক্ষম মহাদেব অতাঁব 
লাগলেন, “কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় 
শা ছযইদ, পাত শযাছসি লাক আনে 
দগ্ধ কাঁরয়া মারতেছে, তাহার হস্ত হইতে 
আমাকে রক্ষা কর।” গ্রামের লোক প্রত্যহ 
এইবুপ রোদনধবনি শ্ানতে পাইত বাঁলয়া 
এবং প্রত্যহই পাগল সন্গ্যাসীর ভোঁতিক 
ব্যাপার বাঁলয়া তৎপ্রাত মনোযোগ কারিত না, 


মহাদেব নিজ্জনে নির্বিঘ্ন দগ্ধ হইতে 
লাগল। প্রদোষকাল উপাস্থত; কাণ্নকান্তি 
সূ্য্যমণ্ডল দূরস্থ আম্রকাননাভ্ন্তরে নিমগ্ন; 


৩৩৯ 


হিলের চালের হার হযারা এর 


গোয়ালঘরে, তুলসসশীপাঁড়তে দীপ দেখাই- 
তেছে। এমন সময় প্রবল হতাশনে মহাদেবের 
মস্তক দ্বিধা হইয়া গেল। আর মর্ধদেশ- 
নাহত স্পর্শমাণ ছিটকাইয়া সমাঁপস্থ 
ক্ষেঘ্োপরে নিপাঁতিত হইল। তন্দন্ডে সে 
স্থলে একাঁট হদোৎপাঁদত এবং স্পর্শমণি সেই 
হুদমধ্যে লুক্কায়ত হইয়া গেল। 

সন্ন্যাপীর হর্ষে বিষাদ। যে স্পর্শমাণ 
প্রাস্ত্াভিলাষে 'তাঁন নানা দেশ পর্যটন 
কারয়া মালদরের সমীপস্থ অন্বথমূলে 
অনাহারে কাল যাপন কারতোছলেন, সেই 
স্পর্শমাঁণ বাহির হইল, কিন্তু বাঁহর হইয়াই 
গভশর হুদমধ্যে নিমশন। মহাদেবের শরোমধ্যে 
1নাহত থাকায় স্পর্শমাঁণ যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল, 
হদমধো নিমগ্ন হওয়ায় সে দ্প্রাপ্যতার 
খব্বতা হইল না। তবে স্পর্শমাণ সন্ব্যাসীর 
নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার 
আয়াসের 'িয়দংশে সাফল্য জন্মে। লম্যাসী 
দ সসতর ল্দািলিলালা) বস 
সফলতা । তান িছমাত বিলম্ব না কারয়া 
একাগ্রাচত্তে সেই নবোৎপাঁদত হুদের জল 
[সণ্ন কাঁরতে লাগলেন, এবং রাত্র প্রভাত 
না হইতে হইতে সমদ্দয় জল হ্দচ্যুত 
হওয়ায় স্পর্শমাণ প্রভাভসূর্যের ন্যায় 
হদগভভে দশীগ্তমান হইল। সম্্যাসী 
পরমানন্দে স্পর্শমণি উত্তোলনপ্্‌ব্্বক কক্ষস্থ 
ঝুলতে রক্ষা কাঁরয়া গ্রামস্থ লোকেরা 
জাগ্রত হইবার অগ্রেই উত্তরাঁভমুখে প্রস্থান 
কাঁরলেন। 





সমাপ্ত 


ল্ুরধুনী কাব্য 
প্রথম ভাগ 
শ্রীদখনবন্ধ; মিত্র প্রণশত 
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[িষক্‌-কুল-পঙ্কজ-সাবিতা 
শ্রীধৃন্ত মহেন্দ্ুলাল সরকার এম ভি 
হদয়সান্লাহতেষু। 


সহোদর-প্রাতম মহেন্দ্র! 

কাঁতপয় দিবস অতীত হইল আঁম এক 'দিন উষার সমীরণ সেবন করিতে কাঁরতে তোমার 
ভবনে উপ্নশীত হইয়াছিলাম। দেখলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেন্টন করিয়া 
অনেকগীল লোক, বাঙ্গাল, হিন্দুস্থানী, উৎকল, সাহেব, 'বাঁব-দণ্ডায়মান রাহয়াছে; তুম 
তাহাঁদগের পাড়া নির্ণয় কাঁরয়া ষধ গবতরণ কাঁরতেছ। আম কতক্ষণ এক পার বাঁসয়া 
রাহলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দশ্যাঁট অতীব মনোহর-_ 
ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লাখয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়নকালাবাঁধ তুমি আমার পরম 
বন্ধ; সেই সময় হইতে তোমাতে নানারূপ মহত্বের চিহ্ন দর্শন কারয়াঁছ, সত্যের অনুরোধে 
[িবপূল বিভবপ্রদ এলোপাঁথ এক প্রকার 'বিসজ্জন দয়া হোমওপাঁথ অবলম্বন অসাধারণ 
মহত্বের কর্ম; কবতু প্রিয়দর্শন! উল্লোখত 'প্রয় দর্শনাঁট মহত্র পরাকান্ঠা। তোমার মহত্তের 
এবং অকৃত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ ্বরূপ আমার স্মরধ্দনী কাব্য তোমাকে অর্পণ কাঁরয়া যার পর 


নাই প্রারতৃপ্ত হইলাম। 
শ্রীদশনবন্ধ্‌ মিত্র? 


শ্রথম লগ 


কাবতা-কুস্‌ম-মালা শোভিতা ভারতি! 
দীনে দয়া বীণাপাঁণ কর ভগবাঁত! 
বিবরণ বলো বাণ! শুনিতে বাসনা, 
কেমনে গমন কাঁরয়াছে ভবায়না; 
শুনিতে শুনিতে ভগীরথ শঙ্খধবান, 
সেকালে সাগরে যায় ভীম্মের জননী-- 
এখন বাজায়ে বাঁণা তুঁম একবার, 
শৈল হতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার। 

হিমালয় মহাীধর ভীম কলেবর, 
ব্যাপিয়াছে সমুদয় ভারত উত্তর; 
তুষারমশ্ডিত শ্বেত ?শখর [নিকর, 
ভোঁদয়াছে উচ্চ হয়ে অন্বুদ্দ অম্বর-- 
ধবল ধবলাগাঁর উচ্চ আতিশয়, 
কাঁরতেছে সুধাপান চন্দ্রমা আলয়, 
উজ্জ্বল কাণ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর, 
শীত-ধত দেবধাম শৃঙ্গ শ্রেচ্ঠতম, 
ধিয়াছে তাপ আশে অরুণ অগম। 
নদনদী হুদ উৎস সালল প্রপাত, 
শোভা করে শৈলবরে সব শৈলজাত, 
পৃথিবাী-পিপাসা-নাশা জলছন জ্ঞান, 
অকাতরে গারবর করে নীর দান, 
ভূর ভূর বার ভরা ভূধর ভান্ডারে। 
ভাণ্ডারের 'য়দংশ পোরা স্বচ্ছ জলে, 
কয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে, 
কয়দংশ পাঁরপূর্ণ সজল জলদে, 
নকঁলি সাত দিতে জল জনপদে । 

এই মহামাহমালয় হৃদয় কন্দর, 
গাহবীর জন্মভূমি জনে অগোচর। 
শশুকাল হয় গত পিতার ভবনে, 
ঢবতাঁ হইলে সত পাঁত পড়ে মনে। 
দীবন যৌবনে গঙ্গা কালে সুশোভিল, 
বষম বিরহ ব্যথা হূদয় বিশধল। 
1কদা বিরলে বাঁস জাহবশী কাতরা, 
[ম করে গন্ড, বামেতরে ধরা ধরা, 
'তাদরে নিপাঁতত 'সিন্দূর চন্দন, 


শহম জগ 


িকাম্পত দন্তবাদ, লাশ্ঠিত অপ্টল-. 
কাঁদছে বিষ মনে, নিতান্ত চণ্চল। 

হেন কালে পদ্মা আঁস হাঁস হাঁস কয়, 
“এ ক ভাব, মরে যাই, আজে উদয়! 
পৃকসে এত উচাটন, কে হরল মন, 
“মাতা খাস, মরামুখ দৌখস সজান, 


। “সত্য বলো কিসে তুমি বরসবদনী, 


“কেন চুল বাঁধো নাই, পর নি ভূষণ, 
“কাঁচা বাঁশে ঘূন সই, কোরকে কীটক ?” 
বষাে নিশ্বাস ছাড় ঈষং হাঁসয়ে 
উদয় আতপ যেন নীরদ মাখয়ে-- 
বাঁললেন ভাগীরথী “শুন পদ্মা সই-- 
“বেশভূষা অভাগ্ণীরে সাঞজ্জে আর কই, 
“বৃথায় জীবন মম বৃথায় যৌবন-_ 
“বনে ফ্‌টে বনফুল বনে নিপতন-_ 
«“দেশান্তরে রাঁহলেন পাত পারাবার, 
“দেখা তাঁর দূরে থাক্‌ নাহ সমাচার। 
«আম আত মন্দমাত কঠিন অন্তর, 
“তুষার সংঘাত শিলা মম কলেবর, 
“তাই সাথ এত দিন ভূলে আছ কান্ত, 
“সতার সব্বস্ব নীধ, দুর্লভ 'নিতাল্ত-_ 
“তুমি মম প্রাণসখাী বিশ্বাসের স্থল, 
“বকাঁসত তব কাছে হৃদয়কমল, 
“শীনলে যাতনা, কর রক্ষার উপায়, 
পাবনা প্রাণপাতি প্রাণ যায় যায় যায়, 
“্পাতহারা সতী সই জাঁবত কি রয়? 
«আনল অভাবে দীপ নির্বাপিত হয়।* 
নশরাবিলা সরধনী, পদ্মা হাঁস কর, 
«“পেলেম প্রাণের সাঁথ ভাল পাঁরচয়; 
“কেমন পড়েছে কাল, লাজে যাই মরে, 
“কাঁচ মেয়ে 'কাঁদে মা গো! পাঁত পাত করে, 
«আমরাও এককালে ছিলেম ষুবতন, 
“কার নাই কখন ত হা পাঁত যো পাঁত-- 
“টলমল করে জল বিশাল নয়নে, 
“সাগর সম্ভব বাঁঝ হবে বাঁরষণে, 
ধবচ্ছেদ অনল যাবে এখান 'নাঁবয়ে।” 
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ধাঁরয়ে পদ্মার করে গঙ্গা হাসি কয়-_ 
“তোর কি কৌতুক সাঁখ সকল সময়! 


“রঙ্গ ভঙ্গ দে লো পদ্মা কার লো 'মনাত, 


“জীবন নিধন ধাঁন 'বনা প্রাণপাঁতি। 
“পারাবারে যাব আঁম কাঁরয়াছি পণ, 
“কার সাধ্য মম গাঁত করে নিবারণ ? 


«“স্নেহভরা সহচরী তুই লো আমার, 
“কেনা রব চিরদিন, কর উপকার ।” 

জাহবীরে ধগরে ধীরে পদ্মা প্রবাহিণশ, 
বাঁলল মধুর স্বরে ভাষা বিমোহনশ-_ 
“কেন্দ না কেন্দ না ধান সরধূনি সই, 
গ্প্রচণ্ড প্রবাহ ভরে পয়োধ আললয়ে, 
«আনন্দে আদরে তোরে আম যাব লয়ে, 
“পাবে পাতি পারাবার পাঁততপাবানি, 
"পূজিবে যগলরূ্প আনন্দে অবন", 
“হেরিবে পাঁতর মুখ জন্ড়াইবে প্রাণ, 
“উথাঁলবে সুখাঁসন্ধু সিন্ধু সম্িধান, 
“কিছুদিন ধৈর্যা ধরে থাক লো সুন্দার, 
“সাগর গমন যোগ্য আয়োজন কাঁর__ 
“শৈশবে অবলা বালা পিতার অধান, 
“যৌবনে যুবতা গাঁত পাঁত অনূুমাত, 
“্থাবরে তনয়-করে 'নিপাঁতিতা সতাঁ; 
“অতএব অন্বু-আঁঞ্গ বিবেচনা হয়, 
পল চরণে যাব সাগরে চলিয়ে 1” 

এত বাল চলে গেল পদ্মা উল্মাঁদন+, 
যথায় মেনকা রাণী বসে একাকন?, 
“যোবনে ভগ্েছে অঞ্গ পাঁত নাই কাছে, 
“বড় যাই ভাল মেয়ে আজো ঘরে আছে, 
“পাতি কাছে লয়ে যাই জাহ্‌বী যুবতাঁ, 
প্বরেতে রাখলে গঙ্গা ঘটবে জঞ্জাল, 


দনবম্ধ রচনারলখ 


«কোন: মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল 2” 
প্রস্থান কাঁরল পদ্মা বাঁলয়ে সংবাদ, 

নীরবে মেনকা রাণী ভাবেন প্রমাদ; 

হেন কালে হিমালয় 'গাঁরকুলেন্বর, 

হাঁস হাঁস তথা আস চাম্বিয়ে অধর, 

জিজ্ঞাঁসল পাঁরচয় মধুর বচনে_ 

“কেন প্ররে হাঁস নাই তব চন্দ্রাননে, 

“কি বিষাদ হাঁদপদ্ম হদআঁধকারণী, 

«আম ত অর্ধগ্গ কান্তে অংশ পেতে পাঁর।” 

মেনকা কাঁহল কথা বিস্ময় হ্‌দয়ে-- 

“ক আর বালব নাথ মাঁরতোছি ভয়ে, 

গ্ঘরেতে যুবতী মেয়ে কত জবালা মার, 

“কোথায় জামাতা তাঁর নাহি সমাচার, 

«কেমনে জশীবতনাথ ভাত উঠে গালে ঃ 

“অবলা সরলা আম ভাবিয়ে আকুল, 

«“কলত্কে পাঁ্কল হতে পারে জাত কুল, 

“জাহ্বীরে পারাবারে পাঠাও সত্বরে।* 

বলে পপ্রয়ে ব্থা ভয়ে হয়েছ অধর, 


“পাররতা সতী সাধবী সদা ধর্মে মন, 
পঁপতা মাতা পাদপদ্ম ভান্ত সহকারে, 
“করে পূজা 'দিবানাশ বাঁস অনাহারে। 
“হতৈষী দুহতা মনে জানে লক্ষণ, 
“কলঙ্কে পাঁঙ্কল যাঁদ হয় আচরণ, 
«এমন অঙ্গ্জা কভু, আনন্দ-আনাঁন, 
“্যাতে দগ্ধ হবে পিতা মাতার অন্তর ? 
“কল্ীষফত হবে যাতে ধর্ম সনাতন? 
প্দরীভূত কর পপ্রয়ে চিন্তা অকারণ-_ 
“আয়োজন কর তাব 'বাঁবধ প্রকারে, 
“যে দিন হয়েছে মেয়ে জাঁন সেই 'দিন, 
“পর ঘরে যাবে মাতা হবো সুখহগন।” 
অতঃপর চাঁর দিকে হইল ঘোষণ, 
কারবে জাহুবী দেব সাগরে গমন। 


সুরধ্দনপ কাত্য 


প্রবাহ পাটের শাড়ী আচ্ছাঁদল অঞ্গ, 
খাঁচিত কুস্‌ম তাহে শোভল তরঙ্গ । 
সজ্জা হেরি পদ্মা হাঁস কৌতুকেতে কয়, 
“যে দুরন্ত মেয়ে গঙ্গা আঁস্থর হূদয়, 
“তোলপাড় করে যাবে সহ সাঙ্গগণ, 
“ছ*ড়েখদুড়ে ফেলাইবে অদ্ধে্কে ভূষণ» 
স্নৈহভরে িররাণণ চুম্বয়ে বন, 
বলিল গঞ্গার প্রাত মধুর বচন-_ 

“প্রাণ যে কেমন করে কার ক উপায়, 
«এত দিন পরে মা গো ছেড়ে যাস মায়? 
“শূন্য ঘর হল মম ফুরাইল সুখ, 
“কারে কোলে লব মা গো চম্বে চন্দ্রমুখ, 


“দুবেলা মা বলে মা গো কে ডাকবে আর, 


“ভাল মাচ্‌ ঘন দুধ মুখে দেব কার-- 
“হাতের ন ক্ষয়ে যাক পাল দশ জনে, 
“রাজরাণী হও মাতা স্বামীর আগারে, 
“সপ্ত প্রসাব কেতু দেহ স্বামিকুলে, 
“অক্ষয় সিন্দূুর মাতা পর পাকা চূলে। 
“মা বলে মা মনে কব সময়ে সময়ে।” 
বেশভূষা কাঁর গঙ্গা সজল নয়নে, 
প্রণাম কাঁরল আস ভ্ধরচরণে; 
অপত্যস্নেহের ভরে গলিয়ে ভূধর, 
নিপাতিত অশ্রুবার কারল 'বস্তর, 


“স্নেহমায় মা জনান জাহাব সৃশশলে, 
“অন্ধকার কার পুরী 'নিতাল্ত চাঁললে ? 
“সম্বারতে নার মা গো অন্তররোদন, 
“রাহবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন ? 
“কে বেড়াবে আলো কার শিখরভবন ? 
“কে চাহিবে নিত্য নিত্য নূতন ভূষণ? 
“পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা বিদায়, 
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“আর কি দোখতে মা গো পাইব তোমায় 2 
“সেবিবে তাঁহার পদ কার প্রাণপণ, 
“্যা ভাল বাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে, 
“সম্পাদন কাঁরবে তা সদা প্রাণপণে, 
“কখন স্বামীর আজ্ঞা কর না লঙ্ঘন, 
“পাঁতর অবাধ্য ভার্ধা বিষ দরশন। 
“যদ পাঁতি করে মাতা, কুপথে গমন 
“বল না সরোষে যেন আপ্রয় বচন, 
পৃবপরীঁত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল, 
“দন দিন দম্পতির প্রণয় সরল, 
“কৃষপক্ষ ক্ষপাকর কলেবর প্রায়, 
ক্ষিয় পেয়ে একেবারে ধৰংস হয়ে যায়; 
“কারবারে পাঁত কদাচার নিবারণ,_ 
“ধর পন্থা, স্নেহ, ভান্ত, সুধা আলাপন, 
“কান্তের চাঁরন্র কথা জেনেও জেন না, 
“বমল প্রণয় সহ কর আরাধনা, 
“তার পরে সুকৌশলে সময় বায়ে, 
“আত সমাদরে কর করেতে কাঁরয়ে 
“মস্ট ভাষে মন্দরীত কর আন্দোলন, 
«“অনৃতাপে পাঁরপূর্ণ হবে স্বামিমন, 
“সলাজে কাঁরবে ত্যাগ কুরীঁতি অমনি-. 
“পাঁতকে সূমাত দিতে ওষধ রমণী। 
“বশুর শাশুড়ী আত ভকাতিভাজন, 
“কনিষ্ঠ সোদর সম দোঁখবে দেবরে, 
“যা-গণে বাঁসবে ভাল ভাঁগনীর ভাৰে 
“্বীয় ক্ষাতি সহ্য করে কলহ এড়াবে। 
“পাঁতর বয়স্য বন্ধ আদরের ধন, 
“ভাসবে আনন্দনশরে পেলে দরশন, 
“যাঁদ কান্ত গৃহে নাই এমন সময়, 
“পাঁতর প্রাণের বন্ধ উপাস্থত হয়, 
“আতথ্য কাঁরবে স্নেহে সোদর আদরে, 


" “কত সুখণী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে। 


“অঞ্গনার অলঙকার আঁত মনোরম, 
“ভাঁষত করিবে বপুঃ এই অলঙকারে, 
«আনন্দে রাহবে, পাবে সুখ্যাতি সংসারে । 
“বেলা যায় বিলম্বের নাহ প্রয়োজন, 
ঞ্মারয়ে পরম বন্দে কর মা গমন, 


৩৪৪ দশনবন্ধ্‌ রচনাঘলশ 


প্রয় সখী সহচর আছে তব যত 
“তোমার সেবায় তারা রবে আবরত 
“তাহাদের সঙ্গে লয়ে কাঁরয়ে যতন, 
“আতিক্ষম কর গঞ্গা গোমুখশ তোরণ; 
পপ্রোরব পশ্চাতে দাস দাসী অগণন, 
“পথেতে তাদের মনে হইবে মিলন।” 
অশ্রুনীরে ভাস গঙ্গা সমধ্র স্বরে 
কাঁহল সরল বাণশী, সম্বোঁধ ভূধরে-_ 
"শবদরে হৃদয় পিতা মার ভাবনায়, 
“কোথায় গমন কার ছাড় বাপ মায়! 
“সকাতরে চাঁললাম চরণ ছাঁড়য়ে 
“ভাসায়ে দাপীরে নীরে থেক না ভ্যালয়ে, 
“পথ চেয়ে হব রতা দন গণনায়, 
“যত শীঘ্র পার পিতা এন গো আমায়, 
“বলম্বিত-স্নেহরজ্জু-সম সব্বক্ষণ 
“সংমালত তব পদে রাঁহল জবন।” 
কাঁদলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অল্তরে-_ 
“না হেরে তোমারে আম হবো পাগাঁলনী", 
“কোথা যাই ক করিয়ে থাঁকব তথায়, 
“বাবারে বল মা, মোরে আনিতে ত্বরায়।* 
কাঁদতে কাঁদতে রাণী মেনকা তখন, 
সরায়ে অলকা অশ্রু করে নিবারণ, 
বলে “মা কেদ না আর কে“দ নাকেন্দ না, 
“সেই ঘর সেই দোর কর চিরাঁদন, 
“কে'দ না কেদ না মুখ হয়েছে মালন-_ 
“কোল শূন্য হল, শূন্য হইল ভবন, 
“মৈনাকের শোক আজ বাঁজিল নৃতন--” 
অতঃপর পদধাঁল কার রাণী করে 
জাহবীর শিরে দল আত সমাদরে। 
প্রণাম জননীপদে জাহবী যুবতী 
চাঁড়ল প্রপাতরথ মনোরথগাঁতি। 
মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী তোরণ, 
অযৃত জঈমৃত শব্দে প্রপাত পতন, 
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহর, 
রেগবতী ম্লোতস্বতী কম্পিত শরীর । 
তুষারমাণ্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল, 
শৈল কুলে*বর সৌধ প্রাচীর বিশাল, 
কারতেছে ধপ্‌ ধপ্‌ ভীম দরশন, 


দাঁময়ে দুরল্ত শিলা দুজ্জজয় গমনে 
অবাধে চিল গঙ্গা গম্ভীর গজ্জনে। 
আঁভমান অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান 
অন্ধ হয়, হিতাঁহত কাঁরতে সন্ধান, 
অসাধ্য সাধিতে মাত সেই হেতু যায়, 
সহসা শাঁসত হয়ে যোগ্য ফল পায়, 
আবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়, 
কাতর অন্তরে করে তখন 'বিনয়__ 
রোধিতে গঙ্গার গাঁত প্রদ্তরনিকর, 
অহত্কারে উচ্চ রে হয় অগ্রসর, 
পরাঁজত এবে সবে অনূতস্ত মন 
ভাবনা কেমনে হবে পাপ বিমোচন, 
[বনাশিতে পাপ তারা নিতান্ত বিনীত, 
কলহষ-নাশিনী-নীরে হল নিপাঁতিত। 
নানাবিধ শিলাপচঞ্জ পোতা পৃথবীতলে, 
বিরাঁজিত জাহুবীর 'নরমল জলে__ 
হোর জলে িলাদলে কুপ্জরের কুল, 
[বরস বদনে মনে ভাবে এ কি দায়, 

এ বারণে কেবা রণে পাঠালে হেথায়। 
কাররূুপ িলাপুঞ্জ স্রোতে বাধা দল, 
কুঞ্জর প্রসত্গ তাই পুরাণে হইল । 
কোথাও প্রস্তরযূগ জাহ্বীর জলে 
দাঁড়াইয়ে স্তম্ভাকাবে বলী মহাবলে, 
তার মধ্য দিয়ে প্রোতি আতি বেগে ধায়, 
কল কল করে জল পাথরের গায়। 
সাললে হেরিয়ে কোথা মন বিমোহত, 
[শলায় শিলায় মাল দ্বীপ সন্কাঁলত, 
ভাসছে হাসছে দ্বীপ জাহুবীজশীবনে, 
বাপন বিউপণ তায় নাচছে পবনে। 
কোথাও স্বভাব সুৃথে বাঁসয়ে 'নিজ্জনে, 


সুরধূলণী কাব্য ৩৪৫ 


খোঁদয়ে সদর শিলা নিপুণ যতনে, 
নার্ময়্াছে তটফুগ তাঁটনশর তল, 
স্বভাবের গজাঁগাঁর আরাধ্য কৌশল। 
কোথাও বিরাজে বাল সোনার বরণ, 
মাঝে মাঝে শিলাখশ্ড সুখদরশন, 
সুনয়নশ কুরাঁঞ্গণী ভ্রামছে তথায়, 
সচাঁকত লোচনেতে থেকে থেকে চায়, 
শার্দলের পদচিহ্ন বাঁলর উপর, 
চপল নয়ন তাই অধীর অন্তর। 
চাঁলতে চাঁলতে গঙ্গা আত বেগভরে 
বিফণুপ্রয়াগেতে আস পেপাঁছল সত্বরে, 
আনন্দে অলকানন্দা মন্দাঁকনী সত, 
পালিতে যথায় হিমালয় অনুমতি, 
সহচরীর্পে আস দিল দরশন, 
জাহবী কারল দুয়ে সুখে আঁলঙগ্গন। 
[তন বেণী এক ঠাই আত মনোহর, 
যার যোগে হল বিষণূপ্রয়াগ সূন্দর। 
বষ্ণুপ্রয়াগের পর পাঁততপাবনন, 
শ্রীনগরে উপনত কাঁর মহাধবাঁন__ 
এই স্থানে বড় ধুম মেলার সময়, 
কত লোক আসে তার সংখ্যা নাহ হয়, 
রাশি রাশ দ্রব্য দেখ 'বক্য়ের তরে, 
বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে, 
এক দিন দুই দিন তন দিন যায়, 
কোন দ্রব্য আঁখি আর দোঁখতে না পায়। 
পারহার শ্রীনগর পাষাণ-নাঁন্দনী 
উপনীত হাঁরদ্বারে তরিতে মোঁদন?। 
বহুকাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার, 
ধরায় স্বর্গের দ্বার তাঁর৫ হরিদ্বার। 
“হরিদ্বার” নামে ঘাট “হরের সোপান” 
পুণ্যের সণ্চয় হয় এই ঘাটে স্নান। 
“কুশাবর্ত” ঘাটে বাঁস যভ যান্রিগণ, 
কুশহস্তে ভান্তভাবে কারছে তর্পণ। 
বড় বড় রুই মাচ হাজার হাজার, 
কেহ মালসাট মার কাঁপায় জাবন, 
ধীরে ধীরে তরে কেহ করে আগমন, 
তালে তালে গগ্গাজলে কেহ খাবি খায়, 
নাচিতে নাচিতে কেহ তলে চলে যায়। 
কৌতুকে কামনী এক কাণে নীল দুল, 
কাঁষত-কাণ্চনকান্তি বা চাঁপা ফুল, 


পিঠে দোলে একা বেণী গলে মাতমালা। 
বিরাঁজত মাঁণবন্ধে মাণময়্ বালা, 
আহনাদদে দোলায়ে অঙা হাস বদনে, ২ 
শিলার সোপানে বাঁস ডাকে মশনগণে-- 
“এস এস সোনামাঁণ জাদু রে আমার 
“চাল চানা 'চ'ড়ে মাড় এনোছি খাবার ।% 
শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়, 
অনক্ষর অন্তরেতে জ্ঞানের উদয়, 
পাগল না বলে আর আবোল তাবোল, 
মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল, 
কোথায় জলের মাচ! ধাইয়ে আইল 
বামকরাস্থত খাদ্য খাইতে লাগল। 
ঘাটযূগে মশীনচয় অভয়ে বিহরে 
দেবতার প্রিয় বাল কেহ নাহ ধরে, 
কোথাও না যায় তারা প্রবাহের সনে, 
পীড়ন ব্যতীত কেহ ছাড়ে কি ভবনে? 
“নীলধারা” নামে ঘাট 'নাম্মত 'শিলায় 
নীলর্প সুরধুনী-সালল তথায়। 
পাঁবন্র বিশাল “বল্বপব্্বত” সোপান 
বেলভন্ত ভোলা “বন্বকেশরের” স্থান, 
অখণ্ড বেলের মালা ভবের দংল্লভ, 
বম্‌ বম ব্যোমকেশ বগলাবল্লভ। 
হরিদ্বার হতে খাল গেছে কানপদর, 
উন্নাত বিজ্ঞানশাস্ত পেয়েছে প্রচর। 
কট্‌লি যখন কাটে এই মহাখাল, 
হারদ্বাব পান্ডাগণ কার বড় গ্রাল, 
বলোছিল “বৃথা হবে আয়াস যতন, 
“কাটা খালে গঞ্গাদেবী যাবে না কখন!» 
বিজ্ঞানে নির্ভর কার কটূঁল কাঁহল 
“শযানয়ে শঙ্খের ধান গঙ্গা গিয়াছিল, 
গ্চাবুকের জোরে আমি লয়ে যাব খালে, 
“থাটে না পাণ্ডার আর ভগণ্ডাঁম এ কালে ।” 
লোকাতণত কাণ্ড এই খাল মনোহর 
কোথাও হয়েছে 'স্থত নদীর উপর, 
কোথা বা উপরে রাখ নদীর জীবন, 
নর-কর-জাত নদী করেছে গমন। 
নশরাসনে নারায়ণণ কারল গমন, 
উতারলা শৈলবালা গড়ম:ন্তেশ্বর, 
মৃন্তে*্বর নামে যথা 'বিরাজে শঙ্কর, 
পৃজনীয় গণপাঁত এই পণ্যস্থলে, 


৩৪৬ দশনবন্ধ রচনাবলখ 


করোছিল মযান্তলাভ তপস্যার বলে, 
গাণমন্তে*বর তাই এর আদ নাম, 
যান্রিগণে গণে মনে ভোগ মোক্ষ ধাম। 
অদূরে হাঁস্তনাপদরী পাশণ্ডব আবাস, 
পাঁতিত ভীমের গদা কৌরবের ন্লাস। 
চলতে চাঁলতে গঙ্গা হারষ অন্তরে, 
উপনীত পৃরাতন অনুপ সহরে। 
পুরাকালে এই স্থলে ছিল তপোবন, 
নিবসাঁত কাঁরতেন খাঁষ মহাজন, 
নাম তাঁর “হোমানল” স্বভাব গ্রম্ভীর, 
তেজোময় তনু যেন মধ্যাহ্ামাহর, 
«“আহৃুতি” দুহিতা তাঁর পাবকরূপিণখ, 
বেদাবশারদা বামা বীণানিনাদিন+, 
পচন্দ্রু” শিষ্য গুণালয়, 
ভুলিয়ে অম্বরশশশী ভূতলে উদয়। 
বাসন্তন যান শেষ যায় শশধর, 
কাঁদো কাঁদো কুমুদিনী কাঁপে কলেবর, 
নদ্রায় আহত দেবী আছে অচেতন, 


স্বপনে শুনল সত সঙ্গত সন্দর, 
দেবতা গন্ধব্বণ জান সুমধুর স্বর, 

জয় জগদীশ বাল যোগনী জাঁগল, 
এখন সে গীতধ্বান শুনিতে লাগিল, 
“ক জবালা” বলল বালা “নহে ত স্বপন 
অনুপম অনুপের বেদ অধ্যয়ন ।” 
উদ্বাসনী, বিষাঁদনী যেন বাস ফুল, 
উপনীত অন্য মনে কুসমকাননে, 

িকছু কাল কাটাইল কুসুম চয়নে, 

ফুল তোলা হল শেষ আহত চাঁলল, 
সরোবরকূলে বাঁস ভাঁবিতে লাগল, 
“কেন মন উচাটন কেন তনু জলে? 
পীনবারিতে নার বার নয়নযুগলে, 
“সহাস বদন কেন জলে কমাঁলন? ? 
“সেই জলে মার কেন কাঁদে কুমুদনণী ? 
“যাই যাই জলে পাঁশ জুড়াই জশবন, 
“কুমুদন কাছে জান কেন কাঁদে মন।” 
অবগ্গাহনেতে দেহ দহে আহ্নীতর, 

ধীরে ধীরে তীরে উঠি দ্বিগ্ণ অধীর, 


মনোভাব পরাভব কাঁরতে মাঁহলা 
নাগকেশরের মালা গাঁথিতে বাঁসলা 
স্কলিত হল মালা পাঁরমলময়, 
সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয়-_ 
আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল 
ঈষৎ হাসয়ে বালা আবাসে পাঁশল। 
অনুপ প্রভাতকার্য্য কার সম্পাদন 
পূজায় বাসল যেন প্রভাত তপন, 
পৃত মনে দেবতায কাঁরল অর্পণ, 
[বিল্বদল দর্্বাদল কুসুম চন্দন, 
পুজ্পাধাবে পুজ্প শেষ যেমনি হইল, 
নাগকেশেরেব মালা প্রভা প্রকাঁশল, 
চমাঁক নবীন খাঁষ চাহল বিস্ময়ে, 
সাদরে চাম্বল মালা ভাঁরয়ে হূদয়, 
ফুলে ফুলে আহ্ঁতর বদন উদয়। 
বা অবসান রাঁব ড্বাবল ড্যাবল, 
সোনার আতপে ধরা হাঁসতে লাগল, 
শীতল পবন বয় পাঁরমলময়, 
দোলে লতা কাঁচপাতা কুসূমানচয়, 


চাঁলল আহত কূলে মরাল গমনে, 
ভাবে মনে “এত 'দনে ঘাঁটল 'ক দায়, 
“নাগকেশরের মালা মজালে আমায়।” 
উপকূলে উপনীত, আহত অবাক-- 
সুযোগ সুভোগ কিবা বাধির বিপাক! 
বাঁসয়ে অনুপ কূলে মন উচাটন, 
নাগকেশরের মালা গলে সশোভন। 
চমাঁক নবীন খাঁষ উঠে দাঁড়ীইল 
নগরবে আহুতি পানে চাহিয়া রাহল-__ 
উভয়ে বচনহীন, অগ্গ অচেতন, 
রসনার প্রাতানাধ হইল নয়ন। 
চেতন পাইয়ে পরে অনুপ সাদবে, 
বালল আহত প্রাত ধার বাম করে, 
“উচ্চ উপকূল, পথ হয়েছে পিছল, 
“উপরে আহত থাক আমি আন জল ।” 
নাবল তাপসবর কুম্ভ কার করে, 


সুক্ষধূনী কাব্য ৩৪৭ 


ছাঁরল জীবন তায় হারষ অন্তরে, 
মশচেয় থাকিলে কুম্ভ লইতে কাঁহল 
নত হয়ে নীলনেত্রা কলস ধাঁরল, 
ললাটে ললাটে হল শুভ পরশন, 
অলকা অনুপ অংস কারল চুম্বন। 
বার লয়ে আলধালে গেলা খাঁষবালা, 
সুশোভত গলে নাগকেশরের মালা। 
দশনে রসনা কাটি চমাঁক কাঁহল, 
“কেমনে খন মালা গলে পরাইল !” 


গোপনে গান্ধব্ব বিয়ে কার সম্পাদন, 


জায়াপাঁতি ভীতমাতি আত উচাটন-_ 
আহত উদরে সৃত হইল উদয় 
গোপন ক থাকে আর গুপ্ত পাঁরণয় ? 
আঁবলম্বে বিবরণ সব প্রকাশিত, 
“হোমানল” ক্লোধানল মহা প্রজবালত, 
দল্ত কড়মড় করে বেগে ওম্ঠ কাটে 
ভীম মন্ষ্ট্যাঘাত মারে ভীষণ ললাটে, 
জবলঘ্ত অঙ্গার ছুটে আরন্ত লোচনে, 
ভয়ঙ্কর বজ্রপাত জহ্বাসণ্ালনে, 
সম্বোধ অনুপে বলে “ওরে দুরাচার 
“মম কোপানলে তোর নাহক নিস্তার, 
“কামান্ধ কুজ্মান্ড কুণ্ড কবাত কুকুর, 
“শোন রে অধম মূ আজ্ঞা ভয়ঙ্কর 
“মর্‌ গিয়ে জাহ্বীর আবর্ত ভিতর!” 
অনুপ “যে আজ্ঞা” বাঁল দল পাঁরচয়, 
“অপাংশুলা আহৃতির পৃত পাঁরণয় 
“পাত্র জীবন তার কর না নিধন, 
“সকাতরে এই ভিক্ষা মাঁগ তপোধন।” 
দ্বিগুণ জালিয়ে বলে খাঁষ হোমানল 
“তোর কাজ তুই কর তাপসকজ্জল !” 
বলে “ওরে পাতাঁকনি, পাঁপাঁন, পামার, 
“কেমনে পাঁবন্র ধর্ম 1দাল বর্জন 
“এই জন্যে কারাল ি বেদ অধ্যয়ন ? 
“গভিণশ, অনলে তোরে কারিব না দান, 
“বৈধব্য পাবন তোর কারন 'বিধান।” 
ত্যাজল জাহবীজলে অনুপ জীবন, 
শোকাকুলা অপাংশুলা “আহতি" কাননে 
কাঁদয়ে বেড়ায় একা কাতর নয়নে। 


যে কূলে 'অনুপ" কুম্ভ 'দিয়োছল করে 
সেই কূলে একাঁদন 'আহুতি” কাতরে, 
বাঁসলেন একাকিনী 'িবষম বদলে, 
িগাঁলত বাম্পবাঁর মাঁলন নয়নে । 
প্রবাহণী জল পানে বিষাদে চাঁহয়ে 
কাঁদতে লাগল বালা করুণা কাঁরয়ে-_ 
«কোথা গেলে প্রাণবন্ধ্য আহ্নীত জিবন, 
«“অভাগণরে একবার দেহ দরশন, 
“আদর ভাণ্ডার ফৌল রাঁহলে কোথায়, 
“্যাতনায় মার নাথ বুক ফেটে যায়, 
“দেখা দাও, দেখা দাও হূদয় রতন, 
“বধবা আহত ব্যথা কর নিবারণ-__ 
“বৈধব্য অনল তাপ অতাঁব ভশষণ, 
“জবালতেছে 'দবানাীশ আতি অনপায়, 
“কেহ নাহ তিন কুলে মুখ পানে চায়। 
“প্রমদা প্রণয় পৃত পয়োধ গভখর, 
“সোহাগ হিল্লোল, স্নেহ নিরমল নীর; 
“কেন না ডুীঁবলে সেই পয়োধর জলে ? 
“বরলে অতল তলে থাকিতে কুশলে, 
“পতার পরূষ আজ্ঞা হইত পালন, 
“আহত হতো না শোকে আহুতি জাবন। 
“পূজার সময় নাথ হয়েছে তোমার, 
“যোগাসনে বস আস যোগকুল সার, 
“সাজায়ে দিয়োচ ফূল দর্্বা িবদল, 
“কোশায় 'দিয়োছ পৃত জাহ্বীর জল-_ 
“ভেঙ্গেছে কপাল আর বৃথা আয়োজন, 
“অগস্ত্য-গমনে অস্ত তাপস তপন! 
“শুন্যময় যোগাসন করে হাহাকার। 
“কোন পাপে হারালেম তোমা হেন পাঁত-- 
“কেন হল, কেন হল, এমন দুর্গাঁতি? 
«এ জন্মে তেমন মুখ আর কি দোখিব ? 
«“সুমধ্ূর অধ্যয়ন আর কি শাঁনব 2 
“কারলাম বিরটন 'নিকুঞ্জে নিজ্জনে, 
“কোমল মৃণাল দল করে সগ্কলন 
“রচলাম উপাধান সুখ-পরশন- 
«আর ক প্রাণের স্বামী শোবেন শহ্যায়, 
“মনের হরিষে হাত বুলাইব পায়-. 
“চয়ন কাঁরয়ে ফুল কাননে কাননে, 


৩৪৮ দীনবন্ধু রচনাবলণ 


“নাগকেশরের মালা গাঁথন্‌ যতনে-_ 
“কে মোরে গ্াঁথালে মালা কার উপহাস, 
“জান নাকি আহাাঁতর বড় সব্্বনাশ-_ 
শক হল, কেন বা মালা গাঁথলাম, হায়__ 
“গৌরবে কাহার গলে দোলাইব তায় ? 
“বাহির হইল প্রাণ আর নাহ ভয়, 
এদেখিতোঁছি দশ দিক অন্ধকারময়, 
“দয়ার সাগর তুম স্নেহপারাবার, 
“এখন দাসরে দেখা দেহ এক বার 
“উঠ উঠ প্রাণপাত প্রবাহ ভোদিয়ে-_ 
“কে রাখে আমার নিধি জলে ল্‌কাইয়ে ?* 
আহ্নত নিশ্বাস ছাড় করিলেন চুপ, 
জাহ্বাঁর জল হতে উঠিল অনুপ, 
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভিত, 
পাঁবত্র পীষূষ মূখে বেদাল্তসঞ্গীত, 
আহত হাসল 'হোরি, অনুপ অমাঁন 
বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণী, 
ডাবল অতল জলে আহাতর সনে। 
অপূর্ব অনুপ মায়া কাঁরতে স্মরণ, 
অনুপসহর নাম কারল অর্পণ । 
অনুপসহর ছাড় চলে প্রবাহিণ, 
ফতেগড়ে উপনশত সাগরমোহিনন। 
রমণাীয় পথ ঘাট বিস্তীর্ণ 'বিপাণি, 
অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাঁণজ্য আপানি, 
শত শত সদাগর বাঁসষে আপণে, 
বাঁবধ ছিটের বন্ত্র বেচে ক্রেতাগণে। 
ফতেগড় ছাড় গঙ্গা পায় কানপ্‌র, 
যথায় দুরন্ত নানা নিন্দ্দয় নিষ্ঠুর, 
না জান ইংরাজকুল কত বল ধরে, 
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতল সমরে, 
বাঁধল বিলাতি রামা সহ কাঁচ ছেলে, 
সাহেব ধারয়ে কত কৃপে দিল ফেলে। 
সেনার বিকার ভাব শাসনে সারল, 
সময় বঝিয়ে নানা বনে পলাইল। 
[বরাহণণ প্রবাহিণণ দাঁড়াতে না চায়, 
কবে পাঁড়বেন বামা প্রাণপাঁতিপায়-_ 
চাঁলল সত্বরে বিু-পদ-নিবাসনন ! 
উপনশীত ফতেপুরে যেন উন্মাঁদনী! 
ফতেপুর ছাড় গঞ্গা গাঁতি আবরাম, 
আইল এলাহাবাদে রমণীয় ধাম। 


তৃতীয় সঙ্গ 


যমুনা গঙ্গার বোন ছিল হিমাচলে, 
হেরি ভগিনশর ভাব ভাসে আীখজলে, 
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী, 
ভেবে ভেবে কালরূপ তপননন্দিনী, 
সত্বরে তরঙ্গ-যানে যমুনা চাঁলল, 
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া 'মাঁশল। 
আলঙ্গন কার তারে সরধুনী কয়, 
কেমনে আইলে বোন দেহ পারিচয়। 
সম্ভাষয়ে জাহবীরে আত সমাদরে, 
যমূনা বাঁলল বাণী সুমধুর স্বরে 
পথশ্রান্তে ক্লান্ত আম সরে না বচন 
মম সঙ্গী কর্ম সব কারবে বর্ণন। 
কূম্মবর যমদনার আজ্ঞা অনুসারে 
পথাঁববরণ ধত বলিল গঙ্গারে-- 
“দেখিয়ে এলেম দিল্লী পুরী পুরাতন, 
পাঠান মোগল রাজ্য মহাসিংহাসন, 
চৌঁদকে বরাজে উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর 
শত শত রম্য হম্ম্যে শোভিত শরীর । 
'নরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ, 
আত উচ্চ অনূমান চুম্বিছে গগন, 
অভেদ্য তোরণচয় ভয়ঙ্করকায়, 
কামানের গোলা তায় হার মেনে যায়। 
মধ্যেতে সানের পথ শোভিত স্ন্দর, 
এই পথে পদব্রজে পাল্থ চলে যায়, 
গাড়ী ঘোড়া হাত চলে পাশের রাস্তায়। 
আল্লার মান্দর জুম্মা মসৃঁজদ সন্দর, 
ণবানাম্মত উচ্চ এক শিলার উপর। 
আরংজিবতনয়ার পাবত্র ইচ্ছায়, 
সৃগ্গাঠত অপরুপ লোহত 'শলায়। 
বিশাল অঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার, 
মাজত পাষাণে গাঁথা আত পাঁরম্কার, 
প্রাঙ্গণ-পশ্চিম-পাশে 'মন্দিরের স্থান, 
আর তন ধারে তিন তোরণ 'নম্মাণ, 
সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে, 
গবরাজে উঠান মাঝে বাঁপ মনোহর, 
ফোয়ারায় দেয় বার তাহার িতর। 
দাঁড়ায়ে মসজিদে যাঁদ িরাই নয়ন 


আদ তিন থাক্‌ তার লোহতবরণ, 
লাল শিলা বাঁছ বাছি করেছে গঠন, 
[নামত চতুর্থ থাক- ধবল পাথরে, 
আবার পঞ্চম থাক রন্তবর্ণ ধরে। 
এক শত যাট হাত দধর্ঘ কলেবর, 
দাঁড়াইয়ে যেন এক ভূধরাঁশখর, 
আশী হাত পাঁরমাণ পাঁরাঁধ তাহার 
ধন্য পৃথুরাজ তব কীীর্ত চমৎকার! 
তুষবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ, 
গঠে স্তম্ভ পূর্বকালে পৃথ মহাভাগ, 
কাঁরতেন সুলোচনা গঞ্গা দরশন | 
মুসল-মানেতে স্তম্ভ করে পাঁরচ্কার 
কুতব মিনার তাই এবে নাম তার। 
“্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথুরাজধানী, 
শোকাকুলা মার যেন রাবণের রাণন, 
কোথা পাতি! কোথা পত্র! কোথা স্বাধীনতা! 
দাঁলত-দ্বরদ-পদে পল্লাবত লতা! 
'ছন্নবেশ, ছিন্নকেশ, ছিন্ন বক্ষঃস্থল, 
ছ*ড়েছে কৃণ্ডল সহ শ্রবণ পলল। 
সেখানে শৃগাল এবে করেছে ভবন!» 
“বমল মথুরা ধাম হেরিলাম পরে, 
হরি-হ্ঁর গেট যার সম্মুখে হরে, 
আবিরে আবার অঙ্গ লইয়ে নাগরণ, 
হরি গেটে হার খেলা খোলতেন হরি । 
কৃষের মান্দির কত, কত কাজ তায়, 
মাটির পাহাড় কত গণা নাহ যায়। 
কংসবধ নামে এক মাত্তকা-ভূধর, 
কংস ধংস করে কৃষ্ণ যাহার উপর 
পীবশৃদ্ধ বিশ্রাম ঘাট 'নাম্মত প্রস্তরে, 
কংসবধশ্রম যথা বাঁস কৃষ্ণ হরে; 
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সমবেত হয় তথা লোক শত শত, 
মৃদণ্গা কাঁপর ঘণ্টা বাজে আবরত, 
আরাঁত দৌখতে হাতে লয়ে নানা ফুল, 
দোতালা তেতালা ছাদে উঠে যোষাকুল, 
সার সার কত নারী ছাদেতে দাঁড়ায়, 
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়, 
মালার আঘাতে হলে দীপের নির্বাণ, 
মহলামণ্ডলে উঠে হাঁসির তুফান ।” 
দোঁখলে তাদের দুঃখ হৃদয় কাতর ; 
“দেবকী-অষ্টম গর্ভে জান্মিবে নন্দন 
হইবে তাহার হাতে কংসের 'নিধন'-_- 
এই বাণী শুনি কংস বাঁধ হাতে পায়, 
বসুদেব দেবকীরে রাখল কারায়, 
বকেতে পাষাণ চাপা প্রহরী দুয়ারে, 
গাভী যাতনা এত সাঁহতে কি পারে? 
বজ্ববক্ষ দুষ্ট কংস ওরে দুরাচার 
সোদরার প্রাতি তোর হেন ব্যবহার! 
সরল স্নেহের ঘর গরলে আকুল, 
বাঁধতে বাসনা তার ননণর পুতুল! 
[শিলায় দেবকী বসুদেব বিরচিয়া 
বন্ধনদশায় হেথা দিয়েছে রাখিয়া । 
বাসৃদেবে প্রসাঁবয়ে যেই সরোবরে, 
দেবকী সৃতিকাস্নান করেন কাতরে, 
গজাগার করিয়াছে সেই সরোবর ।” 
সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দভবন, 

কত বৈষবের বাস বাঁলতে না পার, 
রাসমণ্চ দোলমণ শোভে সারি সারি, 
লীলার নিকুঞ্জবন তমাল কানন, 
স:রম্য ভান্ডশর বন শোভা হরে মন, 
অভয়ে 'িহরে শিখী হারণ হরিণীী। 
কোকিল কুহরে কত মোহয়ে মোঁদনশ। 
পালে পালে হন্মান্‌, তাদের জবালায়, 
পাহারা ব্যতীত জুতা রাখা নাহ যায়, 
জ্‌তা পেলে চড়ে গিয়ে গাছের উপরে, 
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কৌতুকে হরণ কার হারিষ অন্তরে 
বসোৌঁছল হেসে এই তরুর উপরে ।” 
“লচীম শেঠের কণীর্ভ বিশাল মন্দির, 
ধবল ভূধর সম তাহার শরার, 
সম্মুখে বিরাজে এক স্তন্ভ মনোহর, 
সুবর্ণে আবৃত তার দীর্ঘ কলেবর, 
মাঁজ্জত প্রাঙ্গণ কিবা কুসমকানন, 
সদাব্রত আবরল পালে দীন জন। 
বহুমূল্য তোষাখানা যাহার ভিতর 
রূপার প্রমাণ হাত দেখিতে সুন্দর, 
রূপার ময়ূর আশা সোটা অগ্ণন, 
স্বর্ণ অলঙ্কার হীরা মাঁতর ভূষণ। 
রাক্ষত মান্দর মধ্যে লক্ষমী নারায়ণ 
ভান্তভাবে ভন্তগণ করে দরশন।” 
“অকালে সংসার জালে জলাঞ্জাল 'দয়ে 
বাঁসলেন লালা বাবু বৃন্দাবনে গিয়ে) 
করেছেন নানা কীর্ত বদান্যহৃদয়, 
মোহন মাঁন্দির মঠ আঁতাঁথ আলয়, 
হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়, 
অপূর্ব আহারে সবে পাঁরতোষ পায়। 
সন্ধ্যার সময় হয় হারগুণ গান, 
ধন্য লালা বাবু তব সুপাঁবত্র স্থান।” 
ব্লজবাসী বলে এত বৃন্দাবন-মান, 
উষায় বায়স মুখ করে না ব্যাদান, 
কাকের কাকায় পাছে ঘুম ভেঙে যায়। 
সত্য হেতু হনুমান অনুমান হয়-- 
শত শত শাখামৃগ শাখায় শাখায় 
নিশিতে বায়স বাস কারবে কোথায় £ 
সম্ধ্যার সময় তারা করে পলায়ন 
দিবাভাগে বৃন্দাবনে দেয় দরশন।» 


“তপন-তনয়া-তটে ঘাট অগ্ণন, 
শিলায় 'নাম্মঘত সব আঁত সুশোভন, 
প্রকাণ্ড কচ্ছপ কত করভ আকার, 
পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাঁতার, 
বহ; দিন মনে থাকে সুখ বৃজ্দাবন।” 

“দেখিতে দৌখিতে দেখা দিল 'দ্বিজরাজ 
চীন্দ্রকা চণ্চল জলে কাঁরল 'বিরাজ, 
মন্দির ভবন ঘাট যে যেখানে ছিল, 
শাঁশকরে সমহ্দয় হাসতে লাগল, 
বচনাবহশন হল সুখ বৃন্দাবন, 
জীব মাব্রে কোথা আর নাহ দরশন; 
এমন সময় মাতা! সুষূস্ত মোঁদন৭, 
হেরিলাম অপরুপ, অপর্র্ধ কাঁহনধ-- 
নিকুঞ্জ-মান্দর-দ্বার হইল মোচন, 
বাহর হইল রাধা, মদনমোহন, 
বিষাঁদনী বিনোদনী নীল নেমে নধর, 
মালন মধুর মুখ, আতঙ্কে অধশর, 
গারধারিকর ধার চালল রমণণ, 
চাঁলল অণ্চল পিছে লুটায়ে ধরণন, 
উপনশত উভয়েতে প্রবাহণগতটে, 
[কিশোরী কাঁহল কাঁদ কৃষ্ণের নিকটে-_ 
কেন নাথ অকস্মাৎ এ ভাব তোমার, 
ক জন্য ত্যাজতে চাও জগৎ সংসার, 
অধীনী কি অপরাধণ হল তব পায়, 
জন্মের মতন তাই নিতেছ 'বদায়? 
রাধার সব্্ব্ব তুমি জীবনের সার 
মুহূর্ত সাহতে নারি বিচ্ছেদ ছে'মার, 
তব প্রেমপাগালনী আম অনুক্ষণ 
বসন্তের অনুরাগ ব্ততন যেমন, 
তুমিও কাঁদাও মোরে লইয়ে বিদায়; 
যবে তুমি মথুরায় কাঁরলে গমন, 

ক যাতনা পাইলাম বিনা দরশন, 
[বরহ বিষম বাণ বিদ্মরিল কায়, 
নপাঁতিত হইলাম দশম দশায়; 
হৃদয়ের 'নাধ বাঁধ যাঁদ কেড়ে লয়, 
যে যাতনা! জানে মাত্র ব্াথত হূদয়। 
বার বার কেন আর কাঁদাও গোবিন্দ 
চল ফিরি ধার হার পদ অরাবিল্দ। 
রাধার বচন শুনি মদনমোহন 
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সত্য গন্ধ, ভান্ত পুষ্প সেই দেবালয়ে, 
আরাধনা আঁবরত কাঁরছে তাঁহার, 
পাতর পুতুল পূজা কেন দেবে আর? 
প্ত্ালিকা পাঁরহত, হইল ঘোষণ 
«একমেবাদ্বিতীয়ম” ধর্ম সনাতন। 
পূর্ণ্রক্গ পূর্ণানন্দে আনান্দিত মন, 
কে আর কাঁরবে বল তাঁর দরশন £ 
নয়ন মুদয়ে যাঁদ দেখা পায় নরে 
সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে, 
দেবদেবী উপাসনা- অজ্ঞানের ফল-_ 
কি জন্য কাঁরবে আর মানবের দল 2 
আমাদের উপাসনা হইল বেহাত, 
কে রোধিতে পারে সতা সাঁললপ্রপাত ? 
ভামশুন্য ভূপাঁতর বৃথায় জীবন, 
পরিহরি ধরা তাই কার পলায়ন । 
আইস আমার সঙ্গে কিশোর কমলে, 
থাকলে সোনার অঙ্গ পাঁড়বে অনলে; 
মোক্ষদাত্রী নারায়ণী অসীম গাঁরমা, 
কান্টপাতরেতে তব দেখবে মাহমা। 
বাঁলতে বলিতে শ্যাম বিরস বদনে, 
বাঁপ দল কালণদহে সার ভেবে মনে। 
কোথায় প্রাণের হার বাঁল কমাঁলন”?, 
পাঁড়ল জীবন মাঝে যেন পাগ্াঁলননী।” 
“আকবার রাজধানী আগরা নগরা, 
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রজত কান্চন মাধ হশরক প্রবাল, 
শোভিয়াছে মহলের শরীর 'বিশাল, 
স্থর-বিজলীর পূঞ্জ অনুভব হয়। 
অপূর্ত্ব নিপুণ কর্ম করেছে প্রস্তরে, 
শিলা যেন কাঁচা ইট ভাস্করের করে, . 
লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে [শলার়, 
মোঁহত নয়ন মন তাহার ছটায়। 
তেজীয়ান সাঁজহান 'দল্লী আঁধপাঁতি, 
ভার্ধযা তার বন্ন সতাঁ আত রূপবত, 
তাহার স্মরণ হেতু ভূপ সাঁজহান 
গৌরবে কারল তাজমহল নিম্মাণ। 
'নাম্্মবারে নিয়োজিত ছিল নিরল্তর 
[বংশাতি সহম্র লোক বাইশ বৎসর |» 
পশসমসৃজদের শোভা আত মনোহর 
অভ্র আবাঁরত তার সব কলেবর, 
অথবা অবনব অঙ্গে শশাঙ্ক উদয়।» 
“শ্বেত পাতরের মাতমাঁজল সন্দর, 
পাঁরপাটী ঘর তার আত পাঁরসর, 
মোগলকুলের কেতু রাজা আকবার, 
এই স্থানে কারিতেন রাজদরবার। 
মালের তিন দিকে কিবা শোভা পায়, 
বাঁবধ ভবন রচা ধবল শিলায়, 
যথায় বাঁসয়ে সদা উদাসীনগণ, 
বিমল মানসে রন্ষে কারত ভজন ।” 


সুবাঁসত বারপ্রদ উৎস ভূর ভার, 
িরাজত তরুরাঁজ দোখতে কেমন, 
নয়ন-রঞ্জন-নব-পল্পব-শোভন, 
1বাঁচত্রবরণ পক্ষী শাখে করে গান, 
চুনি-মাঁণ-পান্না-আভা পক্ষে দশীগ্তমান, 
মকরন্দ বিমস্ডিত ফুটিয়াছে ফুল, 
মধ্যকরে সমীরণে সমর তুমদল, 
আনল লুঠের ধন করে বিতরণ 1” 
“ভাসায়ে লোহার পিপা নদীর উপর, 
নিম্মাণ করেছে সেতু দেখিতে সংন্দর। 
বিরাজে অপর পারে এমদাদ: উদ্যান, 


৩৫২ দীনবন্ধু রচনাবল? 


রমণশয় শোভা হেরে সখী হয় প্রাণ। 
ছাঁড়য়ে আগরা বেগে চলিতে চলিতে, 
এলেম এলাহাবাদে তোমায় ধারতে।” 
চতুর্থ লর্গ 
পাব প্রয়াগে পূর্বে [ছিল বিরাজত 
ম্রোতস্বতশ সরস্বতী ভারতী সাঁহত, 
বেদ স্মৃতি ন্যায় কাব্য ষড় দরশন, 
কাঁরত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ, 
অন্তর্ধান সরস্বত সহ সরস্বতন, 
আর কি ভারতে হবে তেমন উন্নাত 2 
জাহ্বী যমুনা সরস্বতী নদীন্য়, 
সে কালে প্রয়াগকোলে সংমাঁলত হয়, 
সেই জন্য যুস্তবেণী প্রয়াগের নাম, 
জনপদময় গণ্য ভোগমোক্ষ ধাম। 
যাত্রগণ আসি হেথা মস্তক মূড়ায়, 
সূকেশা যুবতী ষেন প্রয়াগে না যায়; 
যে ভাবনণ চুল বাঁধে দিয়ে পরছুল, 
প্রয়াগ তাহার পক্ষে তঁর্থ অনুকূল। 
প্রয়াগে প্রধান দূর্গ আত পুরাতন, 
বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার । 
জাহ্বী যমুনা যোগে দুর্গের স্থাপন, 
উভয়ে পাঁরখারূপে করেছে বেস্টন। 
প্রকান্ড রেলের সেতু যমুনার উপর, 
ানপুণ গঠন কীর্ত অতীব সুন্দর, 
দূরেতে দৌখতে শোভা আরো চমৎকার, 
যমুনা-গলায় যেন কনকের হার। 
ছাঁড়য়ে প্রয়াগ গঙ্গা আঁবরাম চলে, 
উপনীত ক্রমে আসি বারাণসনীতলে, 
কাশীতে হোরল বালা 'বশ্বেশবর বর, 
সলাজে ফিরায় মুখ কাঁপে কলেবর, 


«আঁস” “বর র প্রাত দল অনমাত 
এখান িরায়ে আন গণ্গা গুণবতণ। 
বারাণসণ দুই পাশ দিয়ে দুই জন 
নতাঁশরে ধাঁরলেন গঞ্গার চরণ, 
বাঁললেন বিবরণ যোড় কর কার 


“অন্বূঅঞ্গী আঁম বাছা [তান শলাময়, 
সম্ভব কভু কি তাঁর সনে পাঁরিণয় 2” 
নদয,গ পরিতুষ্ট গঙ্গার বচনে, 
চালল আনন্দ মনে 'সম্ধু দরশনে। 
দাঁড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন 
[কি শোভা ধরেছে কাশ নয়ননন্দন, 
নদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন পাঁতিত নয়নে 
কিন্নরকুলের পুরণ সাঁজ্জত রতনে; 
সুরধুনী নার হতে উঠিয়ে সোপান 
মিশিয়াছে হম্ম্য অঙ্গে, হয় অনুমান 
এক খণ্ড শিলা খোঁদ করেছে 'নম্মাণ 
এক ভাগে অগট্রালকা অপরে সোপান, 
রজত কাণন চূড়া সমাঁজ্জত কায় 
শোভিতেছে সৌধপুঞ্জে সৌদামনণ প্রায়। 
কাশীতে অপূর্র্ব শোভা ঘাট সম্দদায়, 
পাঁরপাটণ বিনিম্মিত বিমল শশলায়; 
বিকালে বাঁসয়ে তথা লোক অগণন 
কথোপকথন করে সেবে সমীরণ। 
“অগনীশবর” “মাধরায়” ঘাট মনোহর, 
“পণ্তগঞ্গগা” পব্রহ্ধঘাট” সোপান স্ন্দর, 
“মাঁণকার্ণকার” ঘাটে সমাধর স্থান, 
চির চিতানল যথা না হয় নির্বাণ, 
“রাজরাজে*বরণ” ঘাটে স্নানে মহাফল, 
'্্ীধর” “নারদ” ঘাট আরাধনা স্থল, 
“দশ অশ্বমেধ” ঘাটে হইলে মগন, 
সৃন্দর বিরাজে “রাজঘাট” শলাময় 
যথায় রেলের লোক আঁস পার হয়। 
“মাধরায়” ঘাটোপাঁর আত উচ্চ 'শর 
ধিবরাঁজত ছিল বেণীমাধব মান্দির, 
বিষ্যমীর্তধারী বেণমাধব তথায় 
পাঁরতুষ্ট হইতেন পাঁবন্ন পূজায়; 
অপকৃষ্ট আরংঁজব রাজা দুরাচার, 
প্রজার মনের ভাব না কাঁর বিচার, 
নাঁশতে কাশশর কণীর্ত ভীমমার্ত ধার, 
কাশ আস উপনশত করে আস কার, 
প্রস্তর-বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল। 
মান্দরের চূড়া এবে মসজিদ মিনার, 
বহু দূর হতে লোক দেখা পায় তার। 


সরধূনী কাব্য ৩6৩ 


বিশ্বেশ্বর পুরাতন মান্দর এখন 
ভগ্ন অবস্থাম্ন পড়ে, দোখলে ভীষণ 
শোকের উদয় হয় মানবের মনে, 
ওরে দুষ্ট আরংজব নীচাত্সা কেমনে 
নাঁশাল এমন কীর্ত? ছিল নাকি তোর 
[কিছুমাত্র পূব্বকীর্ত-অনুরাগ জোর ? 
ব্বর ভূপাঁত তুষ্ট পূর্র্বকীর্ত ভঞ্চে, 
প্রবাল প্রলম্ব চূর্ণ শাখাম্গ অঙ্গে! 
অন্ধকার “ভলানবাপণ” অজ্ঞানের মূল, 
কতমত মানবের ধর্্মপক্ষে ভুল। 
দুরন্ত যবন যবে ভাঁঞ্গল মন্দির, 
আতঙ্কেতে বিশ্বেশবর হলেন বাঁহর, 
দেবের ডীঁড়ল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ, 
ধাইল ধরণশতলে কাঁরয়ে সংড়ঙ্গ। 
বাঁচল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে, 
এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্্রানবাপশ বলে। 
সর্্বশান্তমান্‌ ব্লগ 'বশবরচাঁয়তা, 
কোপ কুলশেতে যাঁর পৃথবী 'বিকাম্পতা, 
যবনের ভয়ে তাঁর দূরে পলায়ন! 
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন। 
সুগোৌরবে “দশ অশবমেধ” ঘাটোপরে 
জ্যোতিষ আধার মানমান্দর বিহরে; 
সেখানে বাঁসয়ে রাঁব শশী গ্রহগণ, 
বদ্যার কৌশলে করে স্পম্ট দরশন। 
ধ্ুবতারা ধারবার সহজ উপায়, 
দিবার বিভাগ গণে ভাস্কর প্রভায়। 
স্বেয়া জয়াঁসংহ রায় রেয়া আঁধপাঁত, 
তাঁহার নির্মাণ মানমান্দর মোহন, 
মারয়ে জাঁবত রাজা কীর্তর কারণ। 
সুশোভিত শিক্রোল পল্লী পাঁরচ্কার, 
পাঁরপাটণ অদ্রীলকা বর চমৎকার, 
নবীন দূৰ্্বায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ, 
মনোহর দরশন নয়নরঞ্জন। 
সরম্য উদ্যানে যেন মাল্লকার ফুল। 
শিকরোল সন্নিকটে কালেজ ভবন, 
বহচুড়া বিভূষিত অপূর্ব শোভন, 
প্রশস্ত প্রার্গণ শোভে সম্মুখে তাহার, 
দী. র_২৩ 


দর্শকে কৌতুক তায় কুম্ভীর ছ্বিতয়। 
[ভতরে 'বিহরে বড় পুস্তক আগার, 
বিরাজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার 
চন্দ্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালম্ন 
করেছে পণ্ডিত মাঝে সৃখ্যাঁত সণয়। 
খালি পায় সমনদায় ছাত্র অধ্যাপক, 
রয়েছে কালেজে যেন কারায় আটক; 


বাজারে 'বক্য় হয় রত্র অলঙ্কার, 
হাঁরক বলয় বাজ: মুকুতার হার, 
বাধ বর্ণের ধূতি উড়াঁনি উজ্জল, 
ফুলকাটা সতরাণ গালিচা আসন, 
ঘাঁট বাটি লোটা থাল 'বাঁচন্ন বাসন, 
শালপাতা মোড়া নস্য শ্লেম্মা করে দূর। 
প্রীতি উপকূলে রামনগর সুন্দর 


ভান্ডারে বিপুল নাধ রাজ আভরণ, 
মন্দুরায় বাজরাজ- গমনে পবন, 
দূরল্ত দ্বিরদবৃজ্দ-চাঁলত অচল-_ 
ভয়ঙ্কর দন্তষুগ নিতান্ত ধবল। 
রামনবমীর দিন-যে শুভ দিবসে 
প্রসাবল রামচন্দ্রে কৌশল্যা সুষশে-- 
প্রাসাদ প্রান্তর পথ করে আলোময়, 
জনতা অবন-অঞ্গ করে আচ্ছাদন, 
চাকেতে মাছির ঝাঁক দৌখতে যেমন, 
কুঙ্জরনিকরে কত দরশক দল, 
আরোহয়ে কত লোক তুরগ্গ পটল, 
সার সার পোড়ে বাঁজ ঝলাঁস নয়ন, 
হাউই হূহুস স্বরে পরশে গগন, 
তুপাঁড় আগ্গানঝাড় করে 'বানম্মাণ, 
অনলকাঁণকা উৎস হয় অনুমান, 


৩৫৪ দীনবন্ধু রচনাবলণী 


আকাশে ফানুস ভাসে উজ্জবল বরণ, 
নাঁশর কুন্তলে যেন মাঁণ দরশন, 
বাজি পোড়া হলে শেষ বাজে জয়ঢাক, 
রাবণের অনুরূপ পোড়াবার জাঁক, 
লঙ্কেশে লাগায়ে দীপ বলে মার মার, 
প্াাঁড়য়া বারণ রাজা হয় ছারখার। 


কাশী ছাড় গছ দূর আসি সুরধূনী 


পাইলেন সহচরী গোমতশ তরুণন, 
গোমতাবদন চুঁম্ব জাহবী আদরে, 
জজ্ঞাসল সমাচার করে কর ধরে। 
গোমতাঁ বিনয়ে বান্দ গঙ্গার চরণ, 
চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ । 
“শুনিলাম তুমি সাঁখ পাঁত দরশনে 
করিয়াছ শুভযান্রা সাগর গমনে, 
কাঁদলাম মনোদুখে তব ভাবনায়, 
পার কি থাকতে আম ছাঁড়য়ে তোমায় ? 
দেখিতে তোমার মুখ হৃদয় অধীর 
সাজাহানপুর হতে হলেম বাহর, 
চললাম আঁবরাম প্রবাহের রথে, 
অটবী প্রান্তর শৈল দৌখলাম পথে ।” 
“দোথলাম তার পরে রমণশীয় স্থান, 
বীরপ্রস্‌ লক্নাউ অলকা সমান। 
বিপুল বিভবশালণী ভূপাল তাহার, 
পদাতিক গজবাঁজ হাজার হাজার, 
প্রজার পালনে িন্তু নাহ দিত মন 
ললনা-লনলায় কাল কারত হরণ, 
অরাজক রাজা মধ্যে ক্রমশ প্রবল, 
[সংহাসনে রাজলক্ষমী হইল চণ্টল, 
তখন ইংরাজ-রাজা সুশাসন তরে, 
লইল রাজ্যের ভার আপনার করে। 
পুরাতন নরপাঁতি স্বাধনতাহনন, 
অপমানে অবনত বদন মাঁলন, 
মুকুট ভূষণ রাজদশ্ড কেড়ে নিল, 
রাজাসংহাসন হতে নামাইয়া দল, 
কাঁদতে কাঁদতে ভূপ কাতর অন্তরে 
বহু পুরুষের পুরী পাঁরহার করে, 
নিরাশায় নত নৃপ নর্্বাসনে যায়, 
হাহাকার কার সবে পাঁড়ল ধরায়। 
আকুল অমাত্যকুল আঁধার দৌখল, 
শমশ্রু বয়ে অশ্রবারি পাঁড়তে লাগিল, 
শোকাকুলা রাজমাতা পাগালন? প্রায়, 


দরবেস্‌ বেশে বাছা কোথা চলে যায়? 
মহলে মহলে কাঁদে মাঁহষীমন্ডল, 
আঁবরত 'বিগাঁলত নয়নের জল, 
[বিষণ্ন বদনে কাঁদে যত পাঁরজন 
নীরবে রোদন করে শূন্য সিংহাসন, 
বিলাপে বারণবজ্দ নিরানন্দ মন, 
হারয়াছে হরি যেন করভ-রতন, 
আক্ষেপ-ক্জন করে পক্ষী সমুদায়, 
পাঁরতাপে পশবাবল মাঁলন বদন 
নীহারে রোদন করে কুসমের বন, 
1নরানন্দ-নীরানাধ আধপ ভবনে, 
হাসেন হোসেন যেন মরিয়াছে রণে।” 
“সুশাসিত লাকৃনাউ হয়েছে এখন, 
সভ্যতা হতেছে বাদ্ধ বিদ্যা বিতরণ, 
আবচার অত্যাচার প্রজার উপর, 
কালেজ, কাছা, সভা, ভেষজের স্থান, 
স্থানে স্থানে রাজ্য মধ্যে হতেছে নিম্মাণ, 
নয়নরঞ্জন রূপ দাঁক্ষণারঞ্জন 
করিতেছে সুযতনে উন্নাতি সাধন।” 
“লাক্নাউ পারহার আস কিছু দূর, 
দৌঁখলাম সশোঁভত সুলতানপুর, 
রয়েছে নগরতলে তাঁর শত শত, 
বাঁণজ্য বাঁণকৃবৃন্দ করে নানা মত। 
চরণকমল হেরি জুড়ালো জনবন।৮ 
নীরব গোমত+, গঙ্গা কারল গমন, 
আঁবলম্বে মির্জাপুরে দিল দরশন, 
বিরাজত প্রস্তরের দূর্গ পাঁরসর 
বসন ভূষণে ভরা বিপুল বাজার, 
বাবধ বাঁণজ্যপোত শোভা করে ঘাট, 
সার সার রাহয়াছে বাহাদ্ার কাট। 
উপনীত গাঁজপুর সূরাঁভ নগর। 
কুসুম কানন পুরে শোভে অগণন, 
বিপুল গোলাপপহঞ্জ তাহার ভূষণ, 
ফুলবনে সুলোচনা কাঁরছে বিহার, 
চয়ন কাঁরয়ে ফুল ভাঁরছে আধার, 


সৃরধূনণ কাব্য ৩৫৬ 


মধূপ কৌশলে ফুলে কাঁরয়ে দলন, 
লইতেছে বার করে পাঁরমল ধন, 
শীতল গোলাপজল গোলাপ আতর, 
মকরন্দ বমোদত আত মনোহর । 
মহাজনগণ করে নানা ব্যবসায়, 
আপণে রয়েছে থান গাদায় গাদায়, 
. ঝ্লুহিয়াছে স্তৃপাকারে লবণ কলাই, 
কত যে চানর কু সংখ্যা তার নাই, 
চাঁলতেছে আঁবরাম 'চান-করা কল, 
প্রসব করিছে চীন অতাঁব ধবল, 
ঢালিয়ে রেখেছে চিনি ভাঁরয়ে প্রাঙ্গণ, 
বাঁলিয়াঁড় সম্ধূতীরে দোখতে যেমন। 
গাঁজপুর করি দূর সাগররমণা, 
উপনীত বকসারে পাঁতিতপাবনন। 
বক্সারে 'বশ্বামন্র খাঁষ মহাজন, 
করোছল পুরাকালে আশ্রম স্থাপন, 
যখন জানকী-পাঁণ কাঁরতে পণড়ন, 
বরবেশে রঘুবর করেন গমন, 
খাঁষর আশ্রমে আস করিলেন বাস, 
খাঁষর হদয়পদ্ম আনন্দে বিকাশ। 
তপোবন নিকেতন আজো বিরাজত, 
দরশন করি চত্ত হয় হরাঁষত। 
“রামে*বর” নামে শিব স্থিত বক্সারে, 
স্থাপন করেছে রাম ভান্ত সহকারে, 
সবতাপাঁত সম পাঁত কাঁরয়ে কামনা । 
পাঁরহাঁর বক্সার পারাবারীপ্রয়ে 
পাইলেন ঘর্ঘরায় ছাপূরা আঁসয়ে, 
আঁলঙ্গন কার তারে আত সমাদরে, 
জিজ্ঞাঁসল সমাচার সুমধুর স্বরে। 


পণ্থচম সর্গ 


ঘর্ঘরা গঙ্গার বাক্যে প্রফঃল্ল হৃদয়, 

বিনীত হইয়ে ?দিল নিজ পাঁরচয়। 
“কুমাউন মহাীধর কনক বরণ, 

হিমালয় শৈলরাজ অনুগত জন; 

তাঁহার দ্যাহতা আম শুন সুলোচনে, 

আঁছ চিরাঁবরাহণণ নিরানন্দ মনে। 

পরম যতনে পিতা রতন বিতাঁর, 

শিক্ষা দল অভাগণীরে দিবা বিভাবরণ-- 

শিশুকালে শিখলাম উব্বশশ কৃপায় 


তত্ব, ওঘ, ঘন, নৃত্য মাঁঞজ [দিয়ে পায়, 
শাখলাম সুযতনে সঞ্গীত কাকলা, 
ধবহঙ্গ-বাঁদন-বীণা মধুর মূরলী; 
সমাদরে শিজ্পাবদ্যা কাঁরয়ে অভ্যাস, 
সূকোমল মকমলে করনু প্রকাশ 
রেশম-কুস*্ম-কুল মধকুল পল্লব? 

ভ্রমে আল ভাবে তার সুরাঁভ বিভব; 
কত সৃখে কারলাম অধ্যয়ন মার, 
[বিজনে মনের সুখে মানাসক গুণে, 
গাঁথিনু লালত মালা কাঁবতা-প্রসূনে। 
[বিফল হইল এত শিক্ষা আহা মার! 
বাঁলতে মরমে বাজে সরমে শিহরি-- 
দেশাচার দাবানল আত নিদার্ণ, 
দাহল যৌবন-বন কবিতা-প্রসূন, 
সাধের কাঁবতা-ফুল যতনের ধন, 

পার কি দোৌখতে সাঁখ অনলে দহন? 
কুলের গাঁরমানলে ফৌঁল স্নেহফুল, 
অবলা বালার প্রাত 'পতা প্রাতকূল-_ 
ধনবন্ত এরাবত কুলীন-প্রধান 

[কিন্তু সাঁখ বালব কি এরাবতসূত, 
অকাল কুদ্মান্ড ষণ্ড ভাঁম ভণ্ড ভূত, 
গভীর লোচন দাঁট ক্ষত্রে জ্যোতি-হশন, 
বার করে উচ্চ দাঁত আছে রাত দন, 
মোটা বৃদ্ধি, মোটা পেট, মোটা মোটা পদ, 
ভয়ঙ্কর শব্দ কাঁর সদা খায় মদ, 
পোড়া ?শরে ধূলা দিয়ে ধার অবহেলে, 
বড় বড় মহাীরুহ উপাড়য়া ফেলে__ 
এমন মাতঙ্গে মম দিতে চান বিয়ে, 
[ক ফল হইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে 2 
না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কলাল, 
বিদ্যাঁন্ভূঁষিত তারে করা ভাল নয়, 
শত গুণে পত্িতাপ অনুভব হয়। 
হস্তি-মূর্খ হাস্তি-হচ্তে বিন্যস্ত কারতে, 
আয়োজন করে পিতা হরাঁষত চিতে, 
ভাঁবয়ে ব্যাকুল আম কোথায় পালাই, 
অনক্ষর বর হতে কিসে ভ্রাণ পাই? 
এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ, 

সাগর সন্ধানে গত্গা করেছে গমন, 


৩৫৬ দীনবন্ধু রচনাবলী 


অমাঁন বিষাদে স্থির কারলাম মনে 
কাটাইব এ জশবন ধম আচরণে, 
তোমার সাঁঞ্গখনী হয়ে যাইব সাগরে 
আক্ষেপ প্রবাহ বল আর কোথা ধরে। 
পাঁরণয় দিনে পার বসন ভূষণ 
এরাবতসত যাই দিল দরশন 
ভাসাইয়ে আঁখননীরে অগ্গ অবনশর 
অমান ভবন হতে হলেম বাহির ।” 
আইলাম দিক দূর আত বেগভরে 
মনে ভয় মূর্খ পাছে দৌড়াইয়ে ধরে 
যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেইখানে, 
মাতঙ্গমৃূরাতি শিলা হোরি স্থানে স্থানে, 
সত্বরে উপল-কুলে কার পাঁরহার 
কালীনদী সনে দেখা হইল আমার; 
তব সহচরী বাল দিল পাঁরচয় 
কান্তারে আসতে একা পাইয়াছে ভয়।» 
“দুই জনে একাসনে আস ছু দূর 
শুনিলাম সুমধুর বামাকণ্ঠ সুর 
দাঁড়াও দাঁড়াও বাল আমায় ধারল 
“সুরধুনশীপ্রয়সাঁখ' পাঁরচয় দিল। 
গোৌরাগঞ্গা' নাম তার কনক বরণ 
ভাঁরয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন। 
নেপাল হইতে পরে নদী করণালন, 
জানলাম পাঁরচয়ে আপনার আল, 
আসিয়ে কারল মোরে জোরে আলিঙ্গন 
বাসনা তোমার সঙ্গে সাগরে গমন। 
'সতঈগঙ্গা” নাম তার সতী উদ্ধারিয়ে 
অপূর্র্ব কাহনী সাঁখ শুন মন 'দয়ে। 
করণালন' তঈরে ছিল অপ্‌ৰ্ব নগর, 
রাজদণ্ড ধরে যথা রাজা নটবর 
আঁবিচার-প্রয় ভূপ নাহ ধর্মজ্ঞান 
কঠিন হৃদয় তার ভীষণ মশান; 
সজোরে কাঁড়য়ে লয় প্রজার বিভব, 
সতাীর সতীত্ব নাশে তোষে মনোভাব, 
অনলে দহন কার প্রজার ভবন 
অনায়াসে নাশে তারে সহ পাঁরজন।” 
«এই পাষন্ডের রাজ্যে কারত বসাঁত 
অনুকম্পা-পাঁরণত “সম্পা" গুণবতাী- 
নবশন যৌবন ফুল পাঁরমলময় 
শোঁভয়াছে ললনার অঙ্গ সমনদয়, 
ধনাবড় কুঁণ্িত কেশ সুনীল বরণ, 


দূরেতে নীলাম্বনাধ দোখতে যেমন; 
উজ্জল তারকা দুটি জবাঁলছে নয়নে; 
হাসছে মধুর হাসি সদা চন্দ্রাননে, 
মুরলী-আরব জান রব মনোহর, 
কি শোভা সঙ্গীতে যবে কাঁপায় অধরা 
পূব্বতন সেনাপাঁতপুত্র পৃস্ডরীক, 
ষড়ানন সম রূপ সুযোগ্য সৈনিক, 
সম্প্রতি তাহার করে হরাঁষত মনে 
সণপয়াছে সম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে ।% 
“একদা উষায় বাস সম্পা সুলোচন্য 
উপকূলে একাকিনী করে উপাসনা; 
কাঁরছে লহরণী ললা শৈবাঁলন"-বন, 
চুম্বিছে বালার্ক-আভা “সম্পা” গণ্ডদেশ 
কাঁষত কাণ্চনে যেন রতন 'নর্দেশ। 
হেন কালে পাপনেত্র রাজা নটবর 
হেরিয়া সম্পার শোভা ব্যাকুল অন্তর।” 
পুণ্ডরীকে নিরাঁখতে পাঁশল ভবনে, 
অমাঁন মুচাক মুখ পুন্ডরীক হাসে, 
স্নেহগর্ভ সুবচন পাঁরহাসে ভাবে_ 
হুদয় মৃণাল মম শুন্য কার 'প্রয়ে 
জলে ছিল এতক্ষণ কেমন ফাাঁটয়ে 2 
জান না কি “সম্পা' তুমি আমার জীবন, 
দিবসে আঁধার হোর বিনা দরশন। 
কি শোভা ধরেছ সম্পা উপাসনা কার, 
শুভ্র ধুতূরার মালা কুন্তল উপাঁর; 
সূষমা উপমা নাই তবু ইচ্ছা বাঁল-_- 
কাদাম্বনী মাঝে যেন ভাসে বকাবলণ; 
তা নয় তা নয় 'সম্পা” বাল এই বার, 
জলাধ-আঁসত-জলে সিত-পোতহার; 
হল না হল না প্রয়ে পুনর্্বার বাল 
অমানাশ অঙ্গে যেন নক্ষত্রমণ্ডলী); 
এইবার আদাঁরাঁণ ! উপমার সার 
হাঁষকেশ-কোলে যেন বাণীর বহার; 
এতেও উঠে না মন কি কার উপায়, 
এবার বাঁলব ঠিক পাঁরহার ভুল 
সম্পার কুন্তলে যেন ধূত্রার ফুল। 
হাঁসি হাঁসি কাছে আস সম্পা বলে বেশ 
আজ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ। 


পাঁরহর পাঁরহাস ধার দুটি পায়, 


সরধূনী কাব্য 


কোথা পাব ভাল কেশ কেনা নাহ যায়। 


পুণ্ডরীক মুখ সম্পা গণ্ড পরাঁশল। 
[কছন কাল কাটাইয়া কথোপকথনে, 


পুণ্ডরীক চলে গেল সৈন্য নিকেতনে ।» 
“নরমল মনে 'সম্পা” বাঁস একাকিন+, 


উপনীত আসি তথা রাজার কুঁট্রিনী_ 
বলে মাগী শুন সম্পা মম নিবেদন, 
উদয় হয়েছে তব সুখের তপন, 

শুভ ক্ষণে হোর তব অপরুপ রূপ, 
নিতান্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভূপ, 
তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়, 
রতন-রাঁচিত শত শত সূর্যোদয়, 
রাজার বিপুল কোষে আছে যত ধন, 
সমদদায় তব হাতে কাঁরবে অপি, 
গোপনে রাজার সনে কারয়ে বিলাস, 
ভূপাঁতি-ভূপাঁত হয়ে রবে বার মাস, 
সতত মানবে ভূপ তব অনুমাতি, 
পলকেতে পূন্ডরীক হবে সেনাপাঁত। 
কখন্‌ যাইবে “সম্পা” বল না আমায়, 
শুভ সমাচার 'দিয়ে বাঁচাব রাজায়। 
এ বারতা বিধুমাীখ ! কেহ না জানিবে, 
মম সনে কুঞ্জধনে গোপনে যাইবে, 
অথবা তোমার যাঁদ অনুমাতি হয়, 


আসবে ভৃপাঁত-ভত্য তোমার আলয়-_ 


অমত কাঁরলে “সম্পা" নাহক নিস্তার, 
সহসা সবংশে সবে হবে ছার খার।, 


মম্মভোঁদ বাক্য শুনি “সম্পা” ক্রোধে জহলে 


উজ্জল নয়নে বেগে বারাবন্দ গলে, 
বাঁরবণ করে কিংবা হীরা মুক্তাহার। 


সরোষে বালিল “সম্পা" ওরে নিশাচরি ! 


কামিননকুলের কাল িরাতাঁকওকাঁর ! 


জান নাক পাতাঁকান! আছে সর্বোপর, 


রাজার উপর রাজা মহামহেশবর, 
পরম দয়ালু পিতা দ্ুব্বলের বল, 


দ;রাত্মা দৌরাত্ম্যে তার জহলে ক্রোধানল; 


'ভাব না-ক একবার সে ভূপের ভয়, 


ভূৃপবাক্যে কর পাপ যাহা মনে লয়। 


কুলের কাঁমনী-কুল-কলঙক-কারাঁণ ! 
ভাবিয়াছ পাপীয়াঁস প্রমদার কুল 
কাঁটয়াছে একেবারে সতীত্বের মূল, 
পলকে ভ্যালবে পেয়ে হণীরকবলয়, 
কারবে রাজত্ব সনে ধর্ম 'বাঁনময় ! 
আম যে পাঁতর সুখে রাজরাজেশ্বরী। 
প্রণয় পয়োধি মম পাতি পণ্ডরাক, 
হেমকান্ত, বার-কেতু, সুশীল, রাঁসক; 
দেবতা-দুল্লভ পাত আদরে সোঁবিত, 
সহম্র সহম্্র রাজা পদে বিরাঁজত। 
এন না আমার কাছে অপদার্থ মাঁণ 
পাঁতভান্ত সতী অঙ্গে কমলা আপাঁন। 
বার হ রে বারযোষা বাল বার বার, 
কলাষত হইতেছে ভবন আমার। 
ভাল উপদেশে যাঁদ যায় তোর মন, 
ললনা ছলনা বাঁত্ত দিগে বিসঙ্জন 
অনূতাপানলে মন কার নিরমল 
আচরণ কর ধন্ অন্তের সম্বল। 
সতার নিশ্বাসে রাজ্য যাবে রসাতল” 1৮ 
“রাগত বোঁজর মত গরাঁজ গভশর, 
ফুলাইয়ে কলেবর নত কার শির, 
ভূপাঁতকুট্রনী চাঁল গেল রোষভরে, 
নিবোদল 'ববরণ রাজা নটবরে। 
অশুভ সংবাদ শুনি সম্ভলীর মুখে, 
নিরাশে পাগল রাজা রাগে মনোদখে। 
আশ্বাস সম্বর কার যত্বে বাঁরষণ, 
বাঁলল দূতাঁর প্রাত 'যাও পুনরায়, 
পৃণ্ডরীকে বল গিয়ে মম আভপ্রায়, 
সহ স্মবর্ণ মুদ্রা করিলাম দান, 
আজ হতে সে হইল সাঁচবপ্রধান। 
বোধ হয় পুণ্ডরীক দিলে অনমাত 
আঁবলম্বে পাব আঁম সম্পা রৃপবত+, 
যেমন সে দন সাধু সদাগরাপ্রয়া 
পাঁতর আজ্ঞায় আস জুড়াইল হিয়া।, 


৩৬৭ 


৩৫৮ দীনবন্ধু রচনাবলী 


এ নহে' বন্ধকী কহে তেমন দম্পাতি 
£ কাঁর প্রভুর আজ্ঞা যাই আশুগাঁতি।” 
“নম্টমাত নটবর নষ্ট ব্যবহার 
শুনিয়ে মনের দুখে বদনে সম্পার; 
পাঁরতাপে পুন্ডরীক কাঁরল প্রেরণ 
পদত্যাগ পন্র ত্বরা সৈন্য নিকেতন । 
সম্পার লোচনবার মাাছয়ে চুম্বনে 

কাঁরল সান্তনা কত মধুর বচনে। 
ভাবতে লাগিল বাঁস পুণ্ডরীক বীর-_ 
হা জনান মাতৃভাম কি দশা তোমার 
হোর মা নয়নে তব নিরাশ আসার, 
আবচার অত্যাচার বরাহ জম্বুক, 
অসহ্য সাঁহতে আর পার না জনাঁন, 
কত মনে 'ানপাঁতত আঁধপ-অশাঁন। 
কাঙ্গাল করেছে বাঁধ উপায়াবহশীন 


মরমে মারয়ে মাতা আছ 'নাঁশ 'দন-_ 
আহবে পাষন্ড ভূপে কারব নিধন" 
এমন সময় তথা ভূপাল প্রোরত 
জঘন্য-জশবন দূতী আঁস উপননত, 
সাহসে করিয়ে ভর দিল পারচয়, 
'নটবর' নরপাঁত-আজ্ঞা সম্‌দয়। 
'আরন্ত লোচনে বীর দূতাঁ পানে চায়, 
পরাণ ডীঁড়য়ে তার কোথায় পালায়, 
কুলটা-কুন্তল করে জড়াইয়া ধরে, 

বলে “তোরে থে+তা কার আছাড়ি পাথরে, 
পাঠাই যমের বাড়ী এক পদাঘাতে, 
সহসা ভাঁবয়ে বলে ণক পৌরুষ তাতে, 
বামা হত্যা মানাষক গণননয় নয়, 
যাঁদও হদয় তার হয় 'বিষময়, 
ছাঁড়য়ে দলাম তোরে শাস্ত্র অনুসারে 
রাখলাম পদাঘাত বাঁধতে রাজারে'।” 
বাঁলল বৃত্তান্ত সব কাঁদিয়ে কাতরে। 
কান্না নিবারণ তার কাঁরয়ে টাকায় 
'নটবর' কুটনপরে করিল বিদায়। 
'মশানে লুটালো দৌখ পৃণ্ডরীক শির, 
রাজার বিদ্রোহী দুষ্ট হয়েছে প্রমাণ, 


কার সাধ্য রক্ষা করে 'বিদ্রোহর প্রাণ। 
বনাশ কাঁরলে তারে কিন্তু সেনাদল, 
পাঁরতাপে জবালাইবে সমর অনল, 
পূর্বতন সেনাপাত প্রাতঃস্মরণণয় 
তার চেয়ে পুন্ডরীক বীর বরণীয়, 
আমিও তাহারে ভাল বাস চিরকাল, 
না দিয়ে 'সম্পারে' মোরে বাড়ালে জঞ্জাল ।” 
পৃন্ডরীকে প্রাণে মারা মাঁন আঁবাহত, 
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্বস্ব সাঁহত। 
সর্বস্বান্ত পূশ্ডরীক পাঁড়য়ে সঙ্কটে 
বরাচল পর্ণশালা “করণালন” তে, 
ভকারশীর বেশে তথা “সম্পা' ভারা সনে, 
কাঁরতে লাগল বাস হরাষত মনে।” 
“বলাপ যখন পায় আদতে সমর, 
বাবধ বলাপ হয় একন্রে উদয়। 


যাতনা যখন মনে ধরে না-ক আর, 
সহসা প্রভাব তার শরীরে প্রচার; 
পাঁরতাপে পরপূর্ণ পুণ্ডরীক বীর, 
আবার বিকার তায় কাঁরল অধীর-_ 
পিপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল, 
মাথার বেদনে মাথা ছিড়ে পড়ে যায়, 
উঠে উীন্ক উপাঁড়য়ে নাড়ী সমূদায়, 
হাঁপাইয়ে বলে 'আর চেষ্টা অকারণ, 
মরণ ব্যতশত ব্যাধি হবে না বারণ । 
কাছে বাঁস বলে “সম্পা' ভাস আঁখজলে, 
“বালাই বালাই নাথ ও কথা কি বলে, 
আছে দাসবঈ 'দবা নাশ তোমার সেবায়, 
ণক কাঁরব বল নাথ ক দিব তোমায়; 
এমন বিপদ 'বাধ 'লাীখল ললাটে, 
নাথের যাতনা দেখে দুখে বূক ফাটে। 
এখাঁন যাইবে জবালা হয়ে থাক "স্থির, 
শুনিবেন দয়াময় স্তব দুঃাখনীর।, 
পুণ্ডরশীকে অচেতন কার দরশন, 
কোলে তুলে নিল “সম্পা" কাঁরয়ে যতন, 
সূবাঁসত হমজল ধাঁরল বদনে, 

মুছে নিল ওষ্টাধর আপন বসনে, 
সণ্টালন কার নব নালনশর দাম, 
যতনে বাতাস বালা দিল আঁবরাম। 
শবাকার পুণ্ডরীক সীস্থর নয়ন, 
শোকাকুলা সম্পা সত নিরাশে মগন।* 


সুরধুনী কাব্য ৩৫৯ 


“হেন কালে সেনাপাঁত সন্্যাসীর বেশে, 
উপনীত আস তথা সম্পার উদ্দেশে । 
সস্নেহে নিকটে বাঁস বলে বীরবর, 

ক ভাবনা মা তোমার স্বরাজ্য ভিতর, * 
রাজায় বিনাশ কার যত সেনাগণ, 
পুণ্ডরশকে সিংহাসনে কাঁরবে স্থাপন। 
রাজকাঁবরাজ মাতা আসবে এখাঁন, 
আবলম্বে ভাল হবে ভাবী নরমাণ। 
কছ দিন কম্টে বাছা কর 'দনক্ষয়, 
প্রজাপরাক্রমে রাজা হবে পরাজয়, 
পূজ্য প্রজাপাঁত যাঁদ পাপমাতি হয়, 
প্রভৃত্ব তাহার বল কত দন রয়! 
গোপনে এসোছ আম গোপনে প্রস্থান, 
হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান। 
এত বাঁল সেনাপাঁত কাঁরল গমন, 
কাঁদতে লাগল “সম্পা" ব্যাকীলত মন।” 

“নম্টমাত নটবর ক্ষণকাল পরে, 
পাঠাইল কুট্রনীরে পৃস্ডরীকঘরে, 
আইল তাহার সনে গুণ্ডা দশ জন, 
ডীড়ল সম্পার প্রাণ শুকালো বদন। 
সতেজে সম্ভলনী বলে 'শুন মম বাণী, 
অকারণ কস্ট ত্যাজ হও রাজরাণণ, 
কেন কাঙ্গাঁলনী হও থাঁকতে উপায়, 
এখনো সম্মত হলে থাকবে বজায়, 
রবে না সুখের সামা বাড়বে সম্মান, 
কেনা দাস হবে রাজা তব সান্নধান। 
না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোলায়, 
শুয়েছে সাধের স্বামী শমনশয্যায়, 
এইবার অবহ্লোা কারলে বচন, 
গলা টিপে লয়ে যাবে গুণ্ডা দশ জন 1 

“কাতরে '"কাঁদয়ে সম্পা বলে মৃদুস্বরে 
“নাহ দি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে ঃ 
মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার, 
দৌঁখতোঁছ দশ 'দক্‌ আমি অন্ধকার, 
হোরলে আমার মুখ এমন সময়, 
স্নেহরসে গলে কাল সাঁপনশহদয়, 
কেমনে কামিনী হয়ে তম হেন কালে 
আমায় বাঁধতে চাও মহাপাপ জালে ? 
যাও বাছা জবালাতন কর না-ক আর, 
প্রাণ দিয়ে বাঁচাইব সতীত্ব আমার?” 

প্রাজার আদেশ মত কুষট্রিনী তখন 


সম্পাপুন্ডরীকে ধার সহ গুন্ডাগণ, 
লয়ে গেল বেগ ভরে বিহার আলয়, 
সতত সতীত্ব যথা বিনাঁশত হয়। 
বাঁঘনী হারণী হরে আনলে যেমন, 
আনন্দে বাঘের নাচে অপকৃষ্ট মন, 
দুষ্ট সম্ভলীর হাতে হেরে সম্পা সত 
নম্ট নটবর মাত নাঁচিল তেমাত। 
পাঠাইয়ে পুণ্ডরশীকে বিজন কারায়, 
রেখে দিল কেলিগৃহে মৃচ্ছতা সম্পা্* ৮ 
পদবা অবসানে সম্পা পাইয়ে চেতন 
হা নাথ! বালয়ে কত কাঁরল রোদন । 
ভাবলেন ডুবে মার সেই নদীজলে। 
আইল তথায় হাতে হবঈরকের হার। 
[বহার ভবনে ভূপ, সম্পা হতজ্ঞান, 
সীতা যথা হতমাঁত রক্ষসাশ্ধান; 
পাপাত্মার মুখ পাছে হয় দরশন, 
দুই হাতে ঢাকে বালা বদন নয়ন। 
আতঙ্কে অবলা কাঁপ কাঁদল কাতরে 
ভূজবাল্ল 'দয়ে বার আঁবরত ঝরে। 
মূঢ়মাত নটবর হৃদয় পাষাণ, 
নররূ্প নিশাচর নম্টতা নিধান, 
কাছে আঁস বলে ধান আম কেনা দাস, 
তোমার সেবায় প্রিয়ে রব বার মাস। 
1নবারণ কর কান্না ত্জ আঁভমান, 
ধন জন মন প্রাণ কারলাম দান, 
আঁনয়াছ তাই 'প্রয়ে হরকের হার। 
এত বাঁল ব্যস্ত হয়ে নম্ট নটবর, 
সম্পার গলায় মালা দিতে অগ্রসর, 
কুলবালা গোঁয়ারের হোর ব্যবহার, 
চমাকয়া সকাতরে কাঁরল চীৎকার_ 
“কোথা পাঁতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার 
নশচাত্রা নরেশ করে সতীত্ব সংহার' 1” 
“হেন কালে সেনাপাঁতি আস বেগভরে 
পায়ে ধার পাপবৃত্ত নিবারণ করে। 
বাঁলল 'জঘন্য কাজ কর না রাজন, 
সহসা সেনার হস্তে হইবে নিধন। 
পুণ্ডরীক অপমানে যত সেনাগণ, 
হাহাকার রব কার কাঁরছে রোদন। 


৩৬০, দশনবজ্ধু রচনাবলণী 


পুণ্ডরশীকে যাঁদ ফিরে না দেহ সম্পায়, 
রাজ্যেতে সমরানল জ্বাঁলবে ত্বরায়” 
সেনাপাঁতি সনে ভূপ গেল 'নকেতন 
ছলে বলে সেনাদলে করিল শাসন।” 
“পর দিন কোৌলগৃহে সম্পা একাকন+, 
কনকাঁপঞ্জরে যেন 'ক্ষস্ত বহাঁঙ্গনী ! 
ভাবিতেছে আঁবরল অবলার মন। 
[চিন্তা অনশনে শীর্ণদেহ কৃশোদর 
বুজে না চক্ষের পাতা 'দবা িভাবরী; 
ব্যাকুলা অবলা বালা বাতায়নে গিয়ে, 
করণালণ প্রতি বলে কাঁদয়ে কাঁদয়ে__ 
গতব তটে সতশ মরে দেখ গো জনান, 
পাঁতিরত্ব, রমণনর হৃদয়ের মাঁণ, 
হরিয়াছে নরপাঁত শূন্য কাঁর ঘর, 
আর ক দোঁখতে পাব মুখ মনোহর ? 
পাষণ্ড পাষাণ মন কালকৃটকূপ 


অনাথিনী ধর্ম নাশে হয়েছে লোল-প। 
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান, 
নতুবা নাচাত্সা আস বিনাশবে প্রাণ? ।” 
“এমন সময়ে তথা ভূপাঁত অধম, 
উদয় হইল যেন কালান্তক যম. 
সম্পার নিকটে আস বলে শুন প্রিয়ে, 
পাগল হয়োছ আম তোমার লাঁগয়ে; 
অনুমাত পুণ্ডরশীক দিয়াছে তোমায়, 
কৃপা কার 'নজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায়। 
যাঁদ আঁভমান ভরে কর অপমান, 
আত্মহত্যা হব আম তব 'বিদ্যমান। 
বাঁলতে বাঁলতে মৃঢ় হয়ে অগ্রসর, 
পরাঁশতে যায় সম্পা পাঁবন্র অধর, 
[শহার অমাঁন সম্পা ঢাঁকয়ে নয়ন, 
সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁরল রোদন-_ 
কোথা পাত পুন্ডরীক প্রাণেশ আমার, 
নশচাত্মা নরেশ করে সতশত্ব সংহার।' 
সহসা তখান এক বৃশ্চিক ভীষণ 
ভূপমৃথে পাঁড় করে রসনা দংশন, 
ছটফট করে রাজা বিষের জবালায়, 
পালাইয়ে গেল ত্বরা ছাঁড়য়ে সম্পায়।” 
“পরাঁদন পাপমতি মহাক্রোধভরে, 
[নিচ্কোষিত তরবার জোরে ধার করে, 
আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর 


মার্তমান্‌ জীব-ধবংস অল্তক-কিচ্কর, 
বালল পরুষ বাক্যে শুন রে পামার 
হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যে*বরী। 
রাজ্যেশবরে অবহেলা এত অহঙ্কার, 
আম যাঁদ মার রক্ষা করে সাধ্য কার, 
এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন, 
নতুবা কৃপাণাঘাতে করিব নিধন । 
পাঁতিপরায়ণা সতশ মাত নিরমল, 
একমাত্র অবনশীতে সতীত্ব সম্বল, 
ধর্ম পালনেতে মন রত আঁবরাম, 
তরবাঁর তার কাছে তামরস দাম; 
টলে কি সতর মন দেখাইলে ভয়, 
নড়ে ক অশানপাতে উচ্চ হিমালয় ? 
কারলাম ধর্ম্মরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ 'দয়ে।” 
'ন্ফল হইল দৌখ ভয় প্রদর্শন, 
ক্রোধভরে ভূপাঁতর আরন্ত লোচন, 
বাম করে বামাঁঞ্গিনী ধার কেশপাশ, 
উঠাইল তরবাঁর কাঁরতে বিনাশ, 
বাঁলল এখন যাঁদ রাখ মোর মান, 
চরণে রাখব শির ফোঁলয়ে কৃপাণ। 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর_ 
কোথা পাঁতি পুন্ডরাীক প্রাণেশ আমার, 
নচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।, 
করণালশ অকস্মাৎ বেগে উথ্থালয়া, 
লয়ে গেল কোলগৃহ স্রোতে ভাসাইয়া, 
মারল দুরাত্মা ভূপ সুগভীর নীরে, 
তপোবনে খাঁষগণ পাইল সম্পায়, 
[পতৃস্নেহে সুঘতনে বাঁচাইল তায়।” 
“মারল দুরাত্মা ভূপ গেল অত্যাচার, 
ধন ধর্ম মান নম্ট হবে না-ক আর। 
মন্ত্র, সৈন্য, সেনাপাঁতি, প্রজা একমনে 
পুণ্ডরীকে বসাইল 'রাজাসংহাসনে। 
আনন্দে ভারল দেশ গেল অবনাতি 
প্রজার মনের মত হয়েছে ভূপাঁত। 
সম্পার সম্বাদ শুনি তপোবন-মখে 
আনি তারে রাজরাণ করে রাজা সখে। 
সেই হেতু সতীঁগঞ্গা এক নাম তার।” 


সরধূন" কাব্য ৩৬৯ 


“মালল সরধূ সই আস অযোধ্যায়, 
উভয়ে অপবব্্ব প্রেম ভিন্ন নহে কায়, 
এক ধ্যান এক জ্ঞান আঁভন্ন জীবন, 
এক ভাবে এক পথে সতত গমন। , 


প্রণয়ের পরাকান্ঠা মানবে সকলে, 
লয়েছি সরযূ নাম স্নেহরসে গলে ।” 


চ্ঠ সর্গ 


ছাপরায় ঘর্ঘরায় কার আঁলঙ্গন, 
নগর অদূরে গঙ্গা করে দরশন 
গোতমের তপোবন পাঁবন্র আললয়, 
তর্ক সহকারে যথা ন্যায়ের উদয়। 
এইখানে খাঁষ-পত্বী অহল্যা সুন্দরী 
পদরন্দর ছান্র সনে গৃস্ত প্রেম কার 
জলাঞ্জাল 'দয়োছল সতীত্ব রতনে, 
কোপাগ্ন জ্যালল তায় তপোধন-মনে। 
শাপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ 
অচেতন কলেবর, অসাড়, অন্দ্রান। 
পাঁরণয় আশে রাম যবে মাথলায় 
বশ্বামিন্র খাঁষ সনে এই পথে যায়, 
পরাশল পদ তার পদ িচারণে 
শৈলময় অহল্যায় শাপ বিমোচনে, 
অমানি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়, 
অনুতাপে 'নরমল পাবিভ্র হৃদয়। 


তথা হতে চলে গঞ্গা হোলতে দুলতে 

মহাবেগে শোণ নদ ভয়ঙ্কর কায় 
প্রণাময়ে নতাঁশরে ভোটল গগ্গায়। 
শোণেরে সম্ভাঁষ গঙ্গা বলে “বাছাধন 
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ, 

ক দেখে আইলে পথে যাইবে কোথায়, 
কেন বা হয়েছে তব রন্তবর্ণ কায়।”» 
গঙ্গার আজ্ঞায় শোণ প্রফুল হদয় 

ধীরে ধারে সমুদয় দিল পাঁরচয়। 


«অপূর্ব শোভিত 'বন্ধ্যাগার মহাভাগ, 


যে করে ভারতভূঁমি দ্বভাগে বিভাগ, 
অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা কারয়ে, 
চিরাদন আছে দুঃখে ভূমে প্রণাময়ে; 
এল না অগস্ত্য ফিরে বিষাঁদত মন, 
বেদনায় ভূধরের ঝাঁরল নয়ন। 


সেই নয়নের জলে জনম আমার। 


তব সনে যাব ইচ্ছা 1সম্ধু সাশ্িধান।” 
শবরাজত জরাসন্ধ-হম্স্য মম তটে, 
একাদশী দিনে রাজা পাঁড়ল সঙ্কটে; 
ভনমাজ্জুন সহ কৃষ্ণ কৌশল নিদান 
[ভক্ষা চাঁহলেন জরাসম্ধ সাশ্নধান। 
কি ভিক্ষা বাসনা রাজা জানিতে চাঁহল, 
রণ 1ভক্ষা বারন্রয়ে অমান মাগিল, 
বাক্য অনুসারে ভূপ যুদ্ধ দিল দান, 
বৃকোদর বীরদম্ভে কারল আহবান । 
উভয়েতে ঘোর রণ কে বাঁচে কে মরে, 
কুটা চরে কৃষ্ণ ভীমে দেখালে সত্বরে, 
অমাঁন জানল ভীম বধের উপায়, 
সাপাঁট বিক্মে ধরে দু হাতে দু পায়, 
রন্তম্রোত নদ অঙ্গে পাঁড়তে লাঁগল। 
জরাসন্ধে কাঁর বধ গেল বৃকোদর, 
সেই হেতু রস্তবর্ণ মম কলেবর।” 
'দাঁড়াইয়ে আছে কূলে রাহতস গড় 
পাথরে গাঁঠত যেন ভূধর অনড়, 
আর আক্রমণ বাধা করিতে বিধান 
রামচন্দ্র-সুত কুশ করিল নিম্মাণ।” 
“অপূর্ব রেলের সেতু আতি চমৎকার, 
কত দূর অঙ্গ তার হয়েছে বিস্তার, 
অগণ্য খিলানে তায় করেছে যোজনা, 
অটল প্রবাহবেগে, ধন্য গুণপণা; . 
ইস্টকে রাঁচত সেতু বা সুগঠন, 
মম অঙ্গে কাটবন্ধ হয়েছে শোভন । 
শোণেরে লইয়ে সঙ্গে রঙ্গে নগবালা 
উপনীত দানাপুরে যথা সৈন্যশালা। 
সৃন্দর বাঁরকপহঞজ ধবল বরণ, 
নব দূর্বাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ । 
অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর । 
দানাপুরে করে বাস কত যে চামার, 
কারতেছে জুতা তারা হাজার হাজার। 
পাইলেন পাটনায় পুরী পুরাতন। 
মগধের রাজধানী বিখ্যাত ধরায় 


৩৬২ দীনবন্ধু রচনাবলী 


আখ্যায় “পাটলণপনৃত্র' ধারিত নগর, 
সীমাশূন্য ছিল রাজা অবনণশ ভিতর । 
আঁদরাজা চন্দ্রগুস্ত তেজে 'ত্বষাম্পাতি, 
সমকক্ষ কোথা তার ছিল না ভূপাঁত। 
মগধের আধিপত্য শাসন ভীষণ 
আঁববাদে দেশে দেশে করে বিচরণ, 
তক্ষশিলা হতে চাঁড় তেজতুরঙ্গমে । 
উপনসত হয়োছিল সাগরসঙ্গমে । 
পাটনার কলেবর দীর্ঘ আতশয়, 
প্রস্থে কিন্ত অর্ধ ক্রোশ হয় ক না হয়। 
হ্ম্মঘমালা সহ ঘাট তটের উপর । 


একায়ত্ত আঁহফেন জন্মে এই স্থলে, 
উতকট রোগের শান্তি করে গ্‌ৃণবলে, 
কত যে প্রহরী তথা গণা নাহ যায়। 
একায়ত্ত ছিল ইহা পূর্রেতে রাজার, 
যার কাজে রায় রামসূন্দর ধীমান, 
লাঁভল বিপুল 'নাধ সখ্যাত সম্মান। 


শত শত সদাগর বেচা কেনা করে; 
লবণ মাঁসনা ছোলা ধরে না নগরে। 
সোনার বরণ 'জাঁন সুপরু জনার, 
বিরাজত যবপুঞ্জ হয়ে স্তূপাকার। 
দাঁড়ম্ব অম্বল মধু রসে টলমল, 
বড় বড় পাটনাই কুল সুমধুর, 
পীযৃষপূরিত পঁত পেয়ারা প্রচুর । 

পাটনার গোলঘর আত চমৎকার 

পাঁরপাটী সুগঠন শৈলের আকার, 
[বিপুল পাঁরাধযূত উচ্চ আঁতিশয় 
উপরে উীণততে অঙ্গে সোপান দ্বিতয়। 
তুরঙ্গে সরত্গে চাঁড় জঙ্গ বাহাদুর 
অপাঙ্গে উঠিত তায়, শিক্ষা কত দূর! 
গোলঘর মধ্যে কথা কাঁহবে যেমাঁন, 
দশ বার প্রাতধ্বান হইবে অমান। 


উপনশত আঁস বাড়ে বাঁণজ্যের খাঁন। 
অগণন ফুলবন শোভে এই স্থলে, 


ফুটেছে চামোল বেলা পোরা পাঁরমলে, 
সুগন্ধ ফুলেল তেল শীতলতাময় 
[তিলে ফুলে পাঁরণয়ে হয় উপজয়। 


ছানি বাড় চাঁললেন অচলদ্যাহতা 
মূত্গের নগরে আসি ক্রমে উপনটতা। 
বিরাজিত এই স্থানে দূর্গ পুরাতন, 
আত দঈর্ঘ কলেবর সুন্দর গঠন, 
ইস্টক প্রস্তরে রচা প্রকান্ড প্রাচীর, 
অভেদ্য ভূধর অগ্গ, আঁত উচ্চ শর, 
তন দিগে সুগভীর পাঁরখা খোঁদত, 
চতুর্ে জাহ্বী নিজে পাঁরখা শোভিত, 
শিলাবমাণ্ডিত শন্ত দবারচতুষ্টয়, 
কত কাল গত তবু অভঙ্গ অক্ষয়। 
পৃৰ্বকালে জরাসম্ধ ভূপাঁত মহান 
সুকৌশলে এই কেল্লা করে 'বাঁনম্সাণ। 
মর কাঁসমের হস্তে হয় পাঁরজ্কার, 
নবাব কাঁরত হেথা রাজদরবার। 


রাজা রাজবল্লভেরে ধ 

রেখোছল, এই দুর্গে দুরন্ত নবাবে, 
কার দান প্রাণদণ্ড-অনজ্ঞা ভষণ, 
জিত্ঞাঁসল “ক মরণে মারবে রাজন 2 
অভয়ে বাঁলল ভূপ আত ভাস্তভরে 
নবাব দিলেন সায় বাঁঞ্চত মরণে, 
সমবেত কত লোক মৃত্যু দরশনে। 
কেল্লার উপরে আঁন ভূপে বসাইল, 
প্রকান্ড পাষাণখণ্ড গলেতে বান্ধিল, 
তার পরে নৃপবরে ধার ধীরে ধীরে, 
নিক্ষেপিল সরধ্নী নিরমল নারে, 
জয় রাম বাল রায় অনাতঙ্ক মনে) 
পাঁড়ল প্রচণ্ড বেগে পাঁবন্র জীবনে, 
জীবন ধন হল জাহ্বীর জলে 

ধন্য পৃণ্যবান্‌ বাল কাঁদল সকলে। 

নবাব বিদ্রোহ বাঁ জ্বাল ক্লোধানলে 

বান্দভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে, 
রেখোঁছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায় গু্ণাকরে, 

সহ পত্র ?শবচন্দ্র নিতান্ত কাতরে, 
অনশন, জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণ কলেবর, 
নাঁপত অভাবে দাঁড় বাঁড়ল [বস্তর। 
ধনম্ঠুর নবাব হাতে নাহ পারনাণ, 


সুরধ্নী কাব্য ৩৬৩ 


পাঁরশেষে প্রাণদণ্ড কাঁরল বিধান । 
ধাঁরতে পারে না রাজা বসেছে পূজায়, 
তদ্‌গতাঁচত্তে ভূপ পঁজছে শঙ্করে, , 
আরাধনা অন্তে যাবে অল্তকের ঘরে-_ 
এমত সময় শব্দ কার ভয়ঙ্কর, 

আইল ইংরাজসেনা আর কারে ডর, 
মারল মুসলমানে সম্মুখ সমরে, 
উদ্ধারল 'পতাপুন্নে আত সমাদরে। 
হয়েছিল ভূপাঁতর দুর্গে যে আকার, 
কৃষ্$নগরেতে আছে আলেখ্য তাহার। 


শিলাবানাম্মত বাপ সশতাকুণন্ড নাম, 


উৎস উঞ্কোদকপূর্ণ শোভা আঁভরাম, 
বাঁপিতল হতে শ্বেত 'বম্ব শত শত, 
স্ফাঁটকের মালা গাঁথ উঠে আবরত, 
সলিল উপরে উঠি 'বিম্ব ভঙ্গ হয়, 
তাহাতে গন্ধকয্যন্ত ধূমের উদয়। 
সপাঁবত্র সীতাকুণ্ড আত স্বচ্ছ বার, 
উপল তণ্ডুল তলে গণে লতে পাঁর। 
সৃতার সুমিষ্ট বার পানে তৃপ্ত প্রাণ, 
লেমোনেড সোডা তায় হতেছে 'ি্মাণ। 
বাপ আঁতারন্ত তোয় ত্যন্ত মুস্ত দ্বারে 


বাঁহতেছে আঁবরল নিরমল ধারে, 
অদূরে সম্ভূত তায় দীর্ঘ জলাশয়, 
বরাজে রাজনীবরাজ কুন্দ কুবলয়। 
মুখের নগরে শোভে ষোড়শ বাজার 
কত রূপে কাঁরতেছে বাঁণজ্য বহার । 
আবলুস কান্ঠে গঠা দ্বব্য মনোহর, 
হাতণর দাঁতের কার্য্য তাহার উপর, 
লেখনশ-আধুার, কৌটা বাঝ্স, আলমার, 
সমাঁজ্জত কালরূপ শোভে সার সার। 
গমের গাছেতে গড়া ঝাঁপ ফুলাধার 
বেণায় রচিত পাখা আতি চমৎকার 
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেথায়, 
কামান গাঠতে পারে শিক্ষা যাঁদ পায়। 
মুত্যের ছাঁড়য়ে গঙ্গা কারিল গমন, 
ভাগলপুরেতে আস দিল দরশন। 
সুদীর্ঘ নগর হাট বিস্তাঁরত তারে 
বিপুল বাজার পল্লী শোভিছে শরণীরে। 
চম্পাই নগর আত রমণীয় স্থান, 
যথায় বেহুলা সত পাঁত-গতপ্রাণ, 


শব সনে চাঁড় সতী কদলী-ভেলায়, 
সতাঁত্বে নিভর কার ভাসিল গঞ্গায়, 
দেবকন্যাগণ সনে করিয়ে প্রণয়, 
বাঁচাইল পাঁতরত্ব আনন্দ হৃদয়, 
মনসা কাণীর মান টুটিল অমানি, 
ধন্য রে বেহুলা সত রমণীর মাঁণ। 
অদ্যাঁপ শ্রাবণ মাসে চম্পাই নগরে 
পার্ণমায় মেলা হয় বেহুলার তরে। 
পূৰ্বকালে এই স্থলে কাঁরত বসাঁত, 
হেমকান্তি “বসুবন্ত” বিখ্যাত ভূপাঁতি, 
“ম্পাকাঁল” ছিল তার নর্তকী সুশলা, 
শাখনী লাঞ্চত নৃত্যে, সুস্বরে কোঁকিলা। 
রাখিতে চম্পার মান রাজা গুণধাম 
গৌরবে রাখল “ম্পা' নগরের নাম। 
[বরাজে “করণগড়” দুর্গ পুরাতন 
শীর্ণ করিয়াছে তায় কাল পরশন। 
কর্ণ রাজা পূর্র্বকালে করিল নিম্মাণ, 
যথায় উষায় নিত্য করতেন দান 
ভক্তাধীনী “মহামায়া” করুণার বলে, 
এক শত মণ স্বর্ণ দারদ্রের দলে। 
তার পরে এই দূর্গে করিত বসাঁত, 
পরাক্রমশালী জরাসম্ধ নরপাঁত। 
মুসলমানেরা পরে করে আঁধকার, 
ইংরাজ কাঁরছে তায় এক্ষণে বিহার । 
জরাসন্ধ-কারাগার আত ভয়ঙ্কর 
বরাজত আছে আজো নগর ভিতর, 
মাঁটর ভিতরে কত হয় দরশন, 
ইজ্টক রাঁচত ঘর পুরাণ গঠন। 
বাবর, কৃতব, আল, মালি 'তন জনে, 
[নাম্মল নদীর তারে হশ্ম্য সৃযতনে। 
বিদ্রোহে বিমত্ত যবে হল সেনাকুল, 
এই হম্য হয়োছল দূর্গ অনুকূল। 
ছাঁড়য়ে 'ভাগলপুর গঞ্গা চলে যায়, 
কালগ্রাম কেড়াগোলা আবলম্বে পায়। 
কেডাগোলা সন্নিকটে কুশশ নদী আসি, 
ভূধর আজ্ঞায় হল জাহবীর দাসী। 
রাজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়, 
সামষ্ট তামাক হেথা সৌরভ সান্দর, 
শ্রান্তিহর, স্নিশ্ধকর, আনন্দ আকর। 


৩৬৪ দীনবন্ধু রচনাবলী 


সপ্তম ঙর্গ 


ছাপঘাঁটি আস পরে ভঈচ্মের জননা, 
পদ্মারে সম্ভাষ করে সমধূর ধবনি_ 
“শুন পদ্মা সহচার তরঙ্গরাঁঙ্গাণি, 
যাইতে পাঁতর কাছে আম পাগাঁলন+, 
এই স্থান হতে পথ অদূর সহজ, 
এই পথে নবদ্বীপ বঙ্গকুলধবজ, 
অতএব প্রয়সাথ কাঁরয়াছি 'স্থর, 
এই পথে যাব আম সাগর গভশর, 
সুসভ্য সুন্দর দেশ এ পথে সকল, 
ছেড়ে তাই যেতে চাই দুম্ট দলবল। 
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ, 
সেই পথে যাও তুমি লয়ে স্রোতরথ, 
লয়ে যাও বুনো চর মসনে বণক, 
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ, প্রবাহ প্রলয়, 
হাঙ্গর কুম্ভনর ভয়ঙ্কর জল্তুচয়।” 
কাতরে কাঁদয়ে পদ্মা কাঁহল বচন-__ 
“ছেড়ে দিতে একাঁকন' সরে না লো মন, 
সতত তোমার সনে কাঁরাছ "বহার, 
কেমনে সাঁহব এবে বিরহ তোমার, 
যেতেও তো নাহ পাঁর লয়ে দুস্টদলে, 
বড় নিন্দা সভ্য দেশে কারবে সকলে__ 
কৃলানবাঁসনন কুলকমালিননগণ, 
বাঁধাঘাটে কাঁরবেন অভয়েতে স্নান, 
আম গেলে তাঁহাদের বড় অপমান, 
কাজে কাজে প্রাণসাঁখ অন্য পথে যাই, 


সময়ে সময়ে যেন সমাচার পাই।” 
উল্মাঁদনণ প্রবাহণণী পদ্মা চলে গেল, 
বিষণ বদনে গঙ্গা জঙ্গীঁপুরে এল, 
জগ্গীঁপুর গণ্য গঞ্জ বাঁণিজ্য-ভবন 
শীনবসাঁত সদাগর করে অগণন, 
বরাজে মন্দির কূলে রেশমের ঝুট 
টোল ঘরে শুজ্কদান নাবকনিকরে, 
কাঁরতেছে দড়ি গুণে বষাদ অন্তরে। 
জণ্গীপুর কার দূর সুরতরাঁঞ্গণৰ, 
[জয়াগঞ্জে উপনীত নগেন্দ্রনান্দিনী। 
এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভা মনোহর, 


অপরে আজমগঞ্জ সমান সহর, 
জাহবীজীবন মাঝে করে উলমল, 
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল। 
কে'য়েদের নিবসাঁত এ দুই নগরে, 
প্রস্তর-পরেশনাথ শোভে ঘরে ঘরে। 
ধনশালশ সদাগর কেয়েরা সবাই, 
বিদ্যার উন্নাত িন্তু িছ:মান্র নাই। 
দানশীল লছাঁীমপৎ কে"য়েকুলসার, 
পলাশ 'বাঁপনে যেন পঙ্কজ 'বহার। 
বালূচার চোঁল হেথা সঞ্কলন হয়, 
খাঁচত কোশলে তায় সেনা কর হয়। 


আইল জাহবী পরে মুরাঁশদাবাদে, 

যথায় পতাকা উড়ে নবাব-প্রাসাদে। 
সুশীল, সুধীর, শাল্ত, সুখী, ধনশালধ, 
আভমানপাঁরশুন্য মান্য জনাবাল; 
পাঁরষদ শ্রেষ্ঠতম দাঁন্ট নাহ হয়, 
বিভবে বিদ্যায় কবে হয় পাঁরচয়? 
অন্দরে বিহরে তার বেগমের বন, 
হারালে নবাব সব কুলীন বামন, 


আঁলপুর জেল জানি অন্দর দেয়াল 
খোজার পাহারা দ্বারে কাল যেন কাল, 
শেষ দ্বারে আস করে ভাঁমনী ক'জন, 
কালভৈরবীর বেশে রক্ষিছে তোরণ । 
সতীত্ব রক্ষার হেতু সাবধান নানা, 
মনের দুরারে কিন্তু নাহ দেয় থানা। 


বড় বড় ঘর তার তোরণ সোপান, 
দেয়ালে আলেখ্য শোভে দেখিতে সুন্দর, 
নীরবে কাঁহছে কথা ধন্য চিন্রকর, 
দ্যালাগাঁর, আলমার, মেহাগাঁন মেজ, 
অতুল্য সদমূল্য ঝাড় শত শত সেজ, 
ফারাঁস গালিচা পাতা ফুল কাটা তায়, 
চেয়ার পর্য্যগ্ক কোচ গণা নাহ যায়, 
বাঁলয়ার্ড খোঁলবার 'সলাঁলত ছাড়, 
দেয়ালে মধুর তানে বাঁজতেছে ঘাঁড়। 
ও পারে বিরাজে সেরাজুদ্দৌলা কবর, 
শ্বেতাঁশলা 'বানাম্্মত ভাব ভয়ঙ্কর, 
কোথা গেল বীরদম্ভ কোথা বা বিভব, 
কোথা গেল অহত্কার কোথা বা গৌরব, 
কৌতুক দোঁখতে আর নদ মধ্যস্থলে 


সুরধূনণ কাব্য ৩৪৫ 


মানব-পুঁরত তাঁর না ডুবায় জলে, 
দোখতে উদরে সুত ির্পে বিহরে, 
নাহ আর গাভীর উদর বিদরে, 
নিদ্রা অনুরোধে আর সঙ্কণর্ণ কারায়ূ 
ইংরাজে নাশ নাহ করে 'পিপাসায়, 
রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল, 
কবরের মাটি মাত্র এখন সম্বল! 
ছাঁড়য়ে নবাববাড়শ নগপাঁতিবালা, 
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা; 
রমণীয় পথ ঘাট বিশাল বাঁরক, 
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতক। 
[বরাজে কালেজ এক বিদ্যানিকেতন, 
অধ্যয়ন কাঁরতেছে শিশু অগণন। 
অপূর্ব কলের শোভা নগরের তলে, 
আচ্ছাদত নবীন 'নাবিড় দূর্বাদলে। 
সুপশ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পণ্লানন 
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যা বিতরণ, 
নানা দেশ হতে ছান্র পাঁড়ত তথায়, 


মারয়ে জশীবত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কাঁর দান। 


ধন্য রাণী স্বর্ণময়ী সদা রত দানে, 
অকালে বিধবা বালা বিধির বিধানে, 
[বভবশালিনী সতী সদা বিষাঁদন৭, 
শ্বেতাম্বর পাঁরধানা যেন তপাঁস্বন৭, 
ধর্্মকর্ম্ম যাগষযজ্ঞ ব্রত আচরণ, 
কাঁরয়াছে বামাঁঞ্গনী অঙ্গের ভূষণ ; 
রাজীবলোচন যোগ্য সাঁচব ধীমান, 
অবিবাদে রাজকার্ধ্য হয় সমাধান। 

চপল' চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে, 
পলাশীর মাঠে এল দোঁখিতে দৌখতে। 
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল, 
হোরলে হৃদয়ে হয় আতঙক প্রবল। 
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে, 


কাঁদতেছে কন্যা এক কল্লোলনঈ কূলে; 


আভাহশীনা, আভাময়ী, তব জানা যায়, 
িকণ নীরদে ঢাকা যেন রাঁব-কায়, 

আনিতম্ব বিলম্বিত ছল একা বেশন, 
সপ্কালত ছিল তায় মাঁণ মূস্তা শ্রেণী, 
এবে বিষাঁদনী বেণী খুলেছে খানিক, 


ছন্ন ভিন্ন মৃস্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক; 
শোভে তায় অপরূপ 'নাঁবড় কজ্জল, 
পাঁড়তেছে গলে তাহা অশ্রুবার সনে, 
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে, 
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁদে, 
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে; 
কাঁচীলর শোভা হেরে বিজলী পালায় 
চক্কাকারে হারাশ্রেণী শোভে গায় গায়, 
ন্রবল তাহার তলে নাহ আবরণ, 
মনোলোভা শোভা কিবা নয়নরঞ্জন, 
খোদিত 'দ্বিরদরদ কান্তি নিরমলা, 
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্বূল আকার 
কুচসামন্ধ স্থানে চূড়া মিশেছে তাহার; 
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ ফ্ুগল, 
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল; 
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর, 
দশাগ্গুলে দশাগ্গুরী দীস্তি মনোহর; 
ভাবনায় ভাসমানা ভনতা সঙ্কুঁচিতা, 
অশোক 'বাঁপনে যেন জনকদাহতা । 
সম্ভাঁষয়ে সুরধূনী রমণশরতনে 
জজ্ঞাঁসল স্নেহভরে মধুর বচনে-_ 
“কে বাছা স_ন্দার তুমি হেথা একাকিন+, 
কেন হেন পাঁরতাপ কিসে িষাঁদনন” 
গঙ্গারে বাঁল্দয়ে বালা সহ' সমাদর, 
মৃদস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর-- 
চিরস্থায়ী কিছ নহে নশ্বর ভুবনে । 
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব কাঁরয়ে 
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে, 
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয় গৌরব, 
সময় সাগরে জলাবম্ব অনুভব, 
কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভদষণ, 
কোথা গেল মাঁণময় শিখাসংহাসন ! 
আঁদত্যপ্রতাপভরে কাঁপিত ভুবন, 
যোড়করে দাঁড়াইত 'হিন্দরাজগণ, 
রাজ্যচ্ুত তারা সব শোকাতুর মন, 
লূঠেছে ভান্ডার সহ সজীব রতন; 
উবে গেছে দেখ ক্ষণভঙ্গুর প্রতাপ, 
বৃথাই রোদন আর বৃথা পাঁরতাপ; 


৩৬৬ দশনবন্ধু রচনাবলী 


আঁম মাতা কাণ্গাঁলনব আত অভাগনন, 


পাগাঁলনশী যেন মাঁণাঁবহশনা ফাঁণন+, 
পারচয় দিতে মম বিদরে হূদয়, 
হার লজ্জায় শোক নবীভূত হয়_ 
মোগলের রাজলক্ষমী পাঁরচয় সার, 
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার ।” 
বাণ শেষ কার বালা হল অন্তদ্ঘান, 
মশাইল সমীরণে হয় অনুমান । 
চাঁলতে চাঁলতে [শিব-শরোনবাসন+, 
উতাঁরলা কাটোয়ায় ভীম্মপ্রসাবনী। 
কাটোয়ার কাম্ঠভাষা কণ্টকের ধার 
মেয়ে বলে বাঁনতায় ওকারে অকার। 
'বচার আসনে বাঁস ডেপুটি রতন, 
কাঁরতেছে দণ্ড দান, পাষণ্ডপসড়ন। 
কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন, 
সার সার ঘাটে তাঁর বাঁণজ্য-বাহন 
সাঁরষা মাঁসনা মুগ কলাই মুসার, 
চাল ছোল বিরাঁজত হোঁর ভার ভার, 
সুরাঁভ “গোবিন্দভোগ” চাল যার নাম, 
খাইতে সুতার 'কন্তু বড় ভার দাম। 
নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়, 
বদান্য িষজ-ঘর ভাল 1বদ্যালয়। 
“অজয়” পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর কায়, 
চিতায়ে বিশাল বক্ষ বলে চলে যায়, 
লোহ্ত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভষণ 
কাটোয়ায় করে আস গঙ্গা দরশন। 
অজয়েরে সম্ভাঁষয়ে গঙ্গা সমাদরে-- 
'জিজ্ঞাঁসল কেন রন্তু মাখা কলেবরে ? 
বাঁন্দয়ে “অজয়” বীর গঙ্গার চরণ, 
সাবনয়ে বিবরণ করে নিবেদন-_ 
“রামগড়” শৈলমালা শোভা মনোহর-_ 
ভূধর অধর-সম “সোম” সরোবর 
বিরাজে তথায়, পূর্ণ সৃবাসিত জলে, 
কনককমল ভাসে ভরা পাঁরমলে, 
বিকাঁসত ইন্দীবর সুনীল বরণ; 
মরাল মরালশ কত করে সন্তরণ। 
রাঁচত সোপানাবাল বিমল শলায়, 
সূরাঁভ শঈতল বায় সতত তথায়। 
একদা বিকালে যবে পাঁদ্মনী-রঞ্জন, 
মাখাইল মহশীধরে কাণ্চন কিরণ, 
দেবকন্যাকুল কোল কারবার তরে, 


মলয় পবন যানে, হারিষ অল্তরে, 
নাবল সরস তরে উজাল ভ্ধর, 
ন্রিদব সৌরভে পূর্ণ হল সরোবর, 
আনন্দে মাতিয়ে ঝাঁপ [দল সরোবরে, 
কৌতুক রহস্য হাঁস ধরে না অধরে, 
করতালি 'দয়ে কেহ ভাসতে লাগিল, 
কেহ নীলাম্বূজ তুলি কানে দোলাইল, 
কেহ 'স্থর নীরে থাকি বলে এ কি ভাই, 
নশলপদ্ম হোর নীরে করে নাহ পাই, 
হাঁসয়ে সখীর অঙ্গে কারল অর্পণ, 
কোন স্থানে দুই জনে সমরে মাতিল, 
পরস্পরে কলেবরে জোরে জল 'দিল। 
কতক্ষণে জলকেলি কার সমাপন, 
সোপানে বাঁসল সুর-সুলোচনাগণ; 
বীণায় 'নিনাদ বাঁধ আত সমাদরে, 
আরাঁম্ভল সৃসঙ্গীত সুমধুর স্বরে, 
মোঁহত মোদনী শুন ধ্যান মনোহর 
আনন্দে অঘোর জব ভূচর খেচর। 
অকস্মাৎ পরমাদ প্রমোদ তপন 
আচ্ছা দল 'নিরানন্দ অন্ধকার ঘন-_ 
দুরন্ত দানবদল দণর্ঘ কলেবর 
ঢডুলু ঢুলু মদে আখ ধূলায় ধূসর, 
ভয়ঙ্কর হূহুঙ্কার অহঙ্কারে কাঁর, 
ধাইয়ে ঘোঁরল যত ন্রাদব-সুন্দরী, 
ব্যাকুলা মাঁহলাকুল মহাকোলাহলে, 
কাঁদল কাতর স্বরে একন্লে সকলে; 
ভূধর কন্দরে আঁম বাঁসয়ে বিরলে 
পৃজিতেছিলাম ভবে ভান্ত-ীবজ্বদলে, 
রমণণী-রোদন রব প্রবোশল কানে 
1গাঁর অণ্গ কার ভঙ্গ অমান সেখানে, 
মা ভৈঃ, মা ভৈঃ বাল উপনীত হয়ে 
বাঁললাম “ওরে দুষ্ট দৈত্য দুরাচার, 
সরলা অবলা সনে হেন ব্যবহার ? 
দূরে পলায়ন কর নাহলে এখান, 
মুন্টর্প বজ্রে মাথা লুটাবে ধরণণী।৮ 
অরুণ-অখ্গজ-মার্ত দনূজ বাঁলল-_ 
“দেবতা দেবার ভয়ে সুধা লৃকাইল 
বিদ্যাধার-সুধাধার-অধর-ভিতরে, 
পাইয়ে সন্ধান তাই এই সরোবরে, 


সরধূনী কাব্য 


এলেম অমর হতে, কে তুই পামর, 
বাধা দিতে এলি হেতা যেতে যম-ঘর।* 
ছোট মূখে বড় কথা শান অঙ্গ জবলে, 
গলা টিপে দানবেরে ধারলাম বলে;, 
মাঁরন্‌ পাহাড়ে কিল নাসার উপরে, 
বাঁহল শোণিত-ম্লোত বল্‌ বল্‌ করে) 
তার পরে দৈত্যদ্বয়ে ধাঁরয়ে গলায়, 
ঠকাঠাঁক কাঁরলাম মাথায় মাথায়, 
ঘায় ঘায় মাথা দুটো ছটিকে পাঁড়ল, 
পছন্নমস্তা ভয়ঙ্করী” দরশন দল; 
এইরূপে হত কার দানব-নিকর, 
শোণিতে হইল দন্ত মম কলেবর। 
নিরাপদ রামাগণ দানব নিধন, 
আদরে আমায় সবে কাঁর সম্ভাষণ, 
হাত বুূলাইল অঞ্গে স্নেহরসে ভাস, 
বাঁলল “কাঁরলে দান প্রাণ দৈত্যে নাশ,” 
নবীন-নালনশ-দল কার সণ্চালন, 
[দিলেন দেবতা-বালা সুখ-সমশরণ, 
শ্রান্তি দূর কার সুর-সুন্দরীর কুল 
মধুর বচনে দল বর অনুকূল-_ 
“সজোরে অজয় বীর বরাঙ্গনা বরে, 
চলে যাও কাটোয়ায় নিভয় অন্তরে, 
সুরধুনশ দরশন পাইবে তথায়, 
পাঁবন্র হইবে দেহ, স্থান পাবে পায়। 
বর 'দয়ে বামাকুল গেল নজালয়, 
দেখতে তোমায় হেথা আইল অজয়। 
রাধর বরণ হেতু বাঁলয়ে অজয়, 
আনন্দে পথের শুভ সমাচার কয়__ 
“দোখয়ে এলেম পথে কেন্দুবিল্ব গ্রাম, 
যথা জয়দেব ন্ট কাবগৃণগ্রাম, 
সরলতা সবরাবরে রসরূপ জলে, 
নিরামল নিরমল কবিতা কমলে, 
প্রেমরূপ পাঁরমলে পাঁরপূর্ণ কায়, 
জনগণ মনরূপ মধ্কর তায়। 
কাঁবজাত জলজের লইতে আসব, 
জয়দেব-রপ ধার আপন কেশব, 
উপনশত হয়ে সুখে কবির আলয় 
নিরামল নিজ করে পদ্য কিসলয়; 
ধন্য সতাঁ পদ্মাবতী পাঁত-পদ্য বলে, 
পাঁতাম্বরপদসেবা কারল বিরলে ।” 
আদরে অজয়ে দেবা সহচর কার, 


৩৬৭ 


অগ্রদ্বীপে উপনশত অর্ণবসন্দরী। 
ঠবরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্য ধামে, 
সেবা হেতু জাঁমদাঁর লেখা তাঁর নামে; 
সৃগাঠত সুশোভিত মান্দর সুন্দর-. 
আতাথর বাস জন্য বহ্যাবধ ঘর-_ 
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে গোপীনাথে গণে, 
বারদোলে দোলে তাই রাজার সদনে। 
গোপীনাথে নীর দান কার নারায়ণ, 
আইলেন নবদ্বীপ পাঁণ্ডতের খাঁন। 
সবীবখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে, 
যাঁদের সূকণীর্ত শোভে ভারতণভবনে। 
বাস্‌দেব সার্বভৌম বিদ্যার ভান্ডার, 
লোকাতীত মেধা মাত আত চমৎকার-_ 
গিয়েছিল 'মাথলায় ন্যায় শিক্ষা হেতু, 
শ্রেক্ঠতম গণ্য তথা হয় যশঃকেতু। 
তথাকার পণ্ডিতেরা 'বদায় সময়, 
ফিরে লইলেন গ্রল্থগুলি সমুদয়, 
মনে ভয় বঙ্গদেশে গ্রল্থ যাঁদ পায়, 
কে আসবে শিক্ষা হেতু আর 'মাঁথলায় 2 
পুস্তক িরায়ে দিয়ে নবীন পান্ডত, 
হাঁসয়ে বালল বাণী গৌরব সাঁহত, 
স্মরণ তুলটে মম গ্রল্থ সমহদয়, 
সুন্দর হয়েছে লেখা শন পাঁরচয়, 
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে কাঁরব প্রচার, 
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসবে না আর। 
পরম পাঁবন্র আত্মা ভারত-তপন, 
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভূ সোনার বরণ। 
জগতে মহৎ কাজ সাঁধবে যে জন, 
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন-_- 
বচাঁরয়ে মনে মনে পঠংদশায়, 
দেন প্রভ্‌ বিসঙ্জন আহক পূজায়, 
শুন তাই গুর্‌ রাগে বালল বচন, 
সন্ধ্যা পূজা পাঁরহার কর কি কারণ ?, 
উত্তর দিলেন দান নব অবতার, 
“বাহক পূজায় মম নাহি আধকার; 
মৃতাশৌচ শৃভাশোঁচ হয়েছে উভয়।* 
দেবতা সমান তিনি লোকাতণশত মাত, 
বিনীতস্বভাব শান্ত, ধম্্মপরায়ণ, 
তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশন্য, সত্য আরাধন; 


৩৬৮ দীনবন্ধ রচনাবলী 


উঠালেন জাতভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা, 
পুত্তীলকা পূজা আর 'ছ্বিজ উপাসনা । 
ধর্ম উপদেষ্টা তিনি জ্ঞানের আলোক, 
শান্ত হেরে ভান্তভাবে ব্রক্ম বলে লোক। 
প্রচারিতে প্রিয়ধর্ম সত্য সনাতন, 
[বিরাগ চৈতন্য, পাঁরহারি পাঁরজন; 
কাঁদলেন শচঈমাতা, গেল আঁখতারা, 
পাগাঁলনী পুত্রশোকে চক্ষে শতধারা। 
অভাঁগনন 'বিষ্বীপ্রয়া গৌরাগ্গঘরণণী, 
হাহাকার কার কাঁদে লুটায়ে ধরণণ, 
'বদরে হৃদয় মার এ কি সর্বনাশ! 
সোনার সংসার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস, 
এটি কি ধর্মের কর্ম্ম সব্ববগুণাধার, 
বনা দোষে বাঁনতায় কর পাঁরহার! 
পাঁত পত্রী এক অংগ সাধুর বচন, 
তবে কেন দাঁখনীরে "প্রয়দরশন ! 
না লয়ে আদরে সনে সধাম্মণণী বলে, 
অবহেলে সপে গেলে মহাশোকানলে ৮” 
সাধারণ নর সম প্রভু মহোদয়, 
[বষ্ণুপ্রয়া প্রেমপাশে আবদ্ধহূদয় ; 
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান, 
পটাস্‌ করিয়ে পাশ ছিশড় খান খান। 
বাসুদেব-ছাত্র শিরোমাঁণ মহাশয়, 
ব্যাসদেব সম মাত আত জ্যোতিম্ময়, 
বালিতে অঞ্জাল ভাঁর অনল-আধার। 
“সুবখ্যাত চিন্তামাণ দশীধাত” সুন্দর । 
উদয় না হয় মনে কভু পাঁরণয়; 
বাঁলতেন পুত্র কন্যা হেতু প্রণাঁয়নী, 
লাভয়াছ পূত্রকন্যা বিনা বামাঁঞ্গনণ, 
“ব্যুৎপাত্তবাদ” পুত্র কন্যা “লবলাবত” 
ণবনা বিয়ে বিবাহের আশা ফলবতী। 
কাণভট্র, রঘুনাথ দুই নাম তাঁর, 
শিরোমাঁণ সহযোগে হয়েছে প্রচার। 
স্মৃতির আধার রঘুনন্দন ধীমান, 
1শরোমাঁণ সমাধ্যায়ী দেশ জুড়ে মান, 
বঙ্গেতে বিখ্যাত স্মার্তবাগশ আখ্যায়, 
সব স্থানে তাঁর মত রয়েছে বজায়। 
সূপাণ্ডিত জগদীশ বিজ্ঞান-সাবতা, 


ব্যাকরণ বিশারদ ছিলেন বিশেষ, 
টীকার আলোকে তাঁর উজ্জবালত দেশ। 


ন্দ্যাবমণ্ডিত মুখ আগমবাগণীশ, 
তন্বের তরুণ ভানু আলো দশ 'দশ। 

গদাধর ভট্টাচার্য্য পাঁণ্ডতরতন, 
শিরোমণি-বরাচিত গ্রল্থ সমুদয়, 
গদাধর-টীকালোকে লোকে আলোময়। 


বুন রামনাথ ভ্রাচার্যা বিজ্ঞবর 
বিভব-বাসনা-হান, জ্ঞানে বিভাকর; 
নবকৃ্ণ ভূপাঁতির উজ্জহ্ল সভায়, 
কাশির পাঁণডত আস সকলে হারায়, 
বেদান্ত াবচারে তারে করে পরাজয়। 
সমাদরে মহারাজা বহু ধন দল, 
অধ্যয়নারপু বাল তখান ত্যাজল। 

নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়, 
অর্থলোভাঁ ভণ্ড ভ্রম্ট দুষ্ট দুরাশয়, 
বলোৌছল এনে দেবে মরা লোক সব, 
হয়েছিল নদীয়ায় মহামহোৎসব; 
ভণ্ডাম-প্রকাশে পড়ে গোপাল 'বপাকে, 
বণ্চনা বাঁলর বাঁদ কত দিন থাকে। 


অষ্টম স্গ 


ছাড়িয়ে গঙ্গায় পদ্মা কাঁদে আনবার, 
পাঠাইল জলাঙ্গীরে নিতে সমাচার; 
প্রবল প্রবাহ ভরে জলাঙ্গ আইল, 
নদীয়ার সন্লিধানে গঙ্গায় ভোঁটল। 
জলাঙ্গররে হেরি গঞ্গা ভাঁসল; উল্লাসে, 
আলিঙ্গন কার তারে হাঁসয়ে জিজ্ঞাসে-_ 
“বলো গো জলাঙ্গ সাঁখ! পদ্মা-বিবরণ, 
কেমন আছেন তান তুমি বা কেমন।” 
“শুন সাঁখ নিবেদন” জলাঙ্গণ কাঁহল, 
“ছেড়ে দিয়ে পদ্মানদ প্রমাদ ঘাঁটিল, 

যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি, 
মত্ত হল দলবল লাঁফয়ে অমান; 

রম্য হম, ঘাট বাট, ছিল অগণন, 

প্রবল প্রবাহ তায় ধারয়ে সরোষে 


স্দরধনী কাব্য 


রসাতলে অবহেলে দেছে 'বনা দোষে। 
ক কাঁরবে যত যাবে বাঁলতে না পার, 
নাচিতেছে হাঙ্গর কুম্ভশর সার সার; 
তুম সাঁখ! বাদ্ধমত ভশম্মের জননী, 
ভদ্র সমাজেতে তাই তাদের আনাঁন। ' 


“দেখিয়ে এলেম সখি ! আসতে হেথায়, 


অপূর্ব নগর এক নদী-কিনারায়; 
কৃফচন্দ্র নরপাঁত বিখ্যাত ভুবনে, 
কাঁবতা কৌতুক সদা হাঁসত সদনে, 
যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর 
গাইত মধূর 'বিদ্যাসুন্দর সুন্দর, 
অদ্যাপশী বিরাজে যথা সুখে বাঁণাপাঁণ। 
“রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন, 
কত 'সিপড় কত ঘর যেন হম্ম্য বন; 
চমৎকার পাঁরপাটি পূজার দালান, 
ভবনের মধ্যে ইট নৈপুণ্যে প্রধান, 
বন্ত্রসম গাঁথা ইট, চান্রত উপরে, 
কত কাল গেছে তবু চক্‌ মক্‌ করে; 
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বারচতুষ্টয়, 
নিপুণ গাঁথাঁন তার শন্ত আঁতশয়, 
খিলানে যোজনা করা নাহ কাম্ঠলেশ। 
“এখন সতাশচন্দ্র রাজা তথাকার, 
সভ্য ভব্য মিম্টভাষী নাহি অহওকার; 
কার্তুকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান, 
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য বিদ্বান, 
সুমধুর স্বরে গীত বা গান তান, 
ইচ্ছা করে শান হয়ে উজানবাহনী। 
“পরম ধাম্মিকবর এক মহাশয়, 
সত্য বিমশ্ডিত তাঁর কোমল হূদয়, 
সারল্যের পূত্তুলিকা, পরাঁহতে রত, 
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান খাঁষদের মত, 
িতোন্দ্রয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ, 
রসনার বিরাজত ধর্ম উপদেশ, 
এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন, 
দশ দিন থাকে ভাল দ্বীর্্বনীত মন, 
বিদ্যা বিতরণে তান সদা হরাঁষত, 
নাম তাঁর রামতন সকলে 'বাঁদত। 
প্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞ জন, 
স্বদেশের হিতে তাঁর বিব্রত জীবন, 
দী, র-_-২৪ 


৩৬৯ 


সফল বাসনা, তবু বিহীন উপায়, 
একমান্র আছে অধ্যবসায় সহায়, 
করেছেন 'বদ্যালয় সমাজ স্থাপন, 
বালকের মন হতে ভ্রম 'নর্বাসন। 
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ িষকরতন, 
ভাঁসতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে, 
অকপট পশীরতের পাব আধার, 
সূললিত রসনায় সুধা আনবার, 
দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদরভাজন, 
দেখেন তাদের সদা কারয়ে যতন, 
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ, 
[বকাসিত যাতে তাঁর হৃদয়পঙ্কজ; 
ধনঈতে কাণ্চন দেয় দীনে আশশব্্বাদ, 
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহাদ; 
কেমন স্বভাব তাঁর মধুর বচন, 
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন, 
ছেলেদের ফাল বাবু, ছেলেরা কালণর, 
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর । 
“লোহারাম গুণধাম আত সদাচার, 
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার, 
[লাখয়াছে “মালতাীমাধব সুলিত, 
“বঙ্গা ব্যাকরণ,” বঙ্গময় িচালত। 
“কৃনগরেতে আছে কালেজ সন্দর, 
[বদ্যাবশারদ তার 'শিক্ষকাঁনকর ; 
এ কালেজ একবার উমেশ প্রভায় 
উঠেছিল সব্বোপাঁর বিদ্যা পরাীক্ষায়। 
“বৃথা বিদ্যা, বৃথা বিত্ত, বৃথাই জশবন, 
যাঁদ শিক্ষা নাহ পায় সীমান্তিনীগণ; 
কৃষ্ণনগরের লোক সাহাঁসক আত, 
কাঁরতেছে নানা মতে সভ্যতা উন্নাত, 


“উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো তথায়, 
শচশর রসনাযোগ্য, কি মধুর তার, 
ভোলা না ক যায় তাহা খেলে একবার ঃ 

“কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে, 
সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে।” 

নীরব হইল সতী জলাঙ্গশ সন্দরণী 


৩৭০ দীনবন্ধু রচনাবলশ 


উপনীত সুরধূনন কালনা নগরী । 
নদী হতে অপরূপ শোভা কালনার 
যেন এক বরাঙ্গনা পারি অলগ্কার, 
দাঁড়াইয়ে উপকূলে সহাস বদনে, 
হোরছে তরঙ্গরঙ্গ জাহুবীজীবনে। 
এই স্থলে লালাজর সুখ অবস্থান, 
নিম্মতি মান্দর বড়, সুন্দর সোপান, 
শিখরাঁনকর যথা গিখরীর [শরে, 
উপাদেয় রাজভোগ প্রদত্ত রাজার, 
আঁতাঁথ বৈষব সাধু যে সেখানে যায়, 
প্রসাদ ভক্ষণ করে রাজার কৃপায়। 
কীর্তচন্দ্র নরপাঁত বদ্ধমানেশ্বর, 
[বিভবে কুবের, দানে কর্ণ গুণাকর, 
উপননদত কালনায় সুপাঁবন্ন মনে। 
সেই কালে কালনায় সন্ন্যাঁসপ্রবর, 
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর; 
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণণ, 
বাঁললেন সন্ন্যাসীরে সাঁবনয় বাণশ-_ 
“মোহন মূরাতি দেব শোভা আভাময় 
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয়; 
কি কারণ তপোধন বাম পাশে নাই, 
বনমালিবিলাসনশ বিনোদিনী রাই ? 
রমণী বহনে মনে কারো নাহ সুখ, 
সংসার আঁধার, দুঃখে সদা ম্লানমুখ, 
লক্ষনীছাড়া লক্ষমীপাঁত পত্নীছাড়া হলে; 
অতএব নিবেদন তপোধন কার, 
হেমে রচি হেমকান্তি রাঁধকা সুন্দরী, 
তোমার শ্যামের সনে দিই পাঁরণয়, 
বল দৌখ তব মত হয় কি না হয়ঃ” 
সম্গ্যাসী সম্মাত দিল, রাজা সমাদরে 
নিরাময়ে হেমরমা মাধবের করে 
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্ররাজ, 
বসন ভূষণ ভূমি গাভী গজ বাজী; 
স্নেহময়ী মাঁহষাঁর আনন্দ অপার, 
সহচরশদলে মিলে করে কুলাচার; 
বরণ কাঁরয়ে মেয়ে জামাই রতনে, 
বসাইল সিংহাসনে হরাঁষত মনে। 


নূতন নূতন পূজা হয় দিন দিন, 
কালনায় রাজপুরে সুখ সাঁমাহীন। 
এইরূপে কিছ দিন বিগত হইল-_ 
তনয় তনয়বধূ সন্ন্যাসী যাচিল। 
বাঁললেন সন্ন্যাসীরে এই বিবরণ__ 
“বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার, 
জান না কি রাজবংশে আছে ক আচার £ 
ভূপাঁতি-দ্হাহতা ভূপ-কুল-সরোবরে 
নবীনা নলনীরূপে বিহরে আদরে, 
মধূলোভশ মধুকর রাজার জামাই, 
সরে চরে জনকের মুখে দয়ে ছাই। 
কমাঁলনী নাহ যায় ভ্রমর-ভবনে, 
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার সনে? 
দুরীভূত কর শ্রম বৈবাঁহক ভাই, 
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই । 
নরুত্তর তপোধন রাজার কথায়, 
ঠাকুর কাঁরয়ে দান পর্যটনে যায়। 
লাপাঁজ জামাইগণে বদ্ধমানে বলে, 
লালাঁজরে পূর্বে বলে লালাজ সকলে । 
কত কণর্ত করেছেন বর্ধমানে*বর 
বিরাজত এক শত আট শিব তায়, 
পূজারী নিষুস্ত কত দৌনক পূজায়। 
অপরূপ অদ্রালকা, যাহার ভিতরে 
স্বীয় রাজার আত্মা সতত বিহরে, 
চামর বীজন সোঁটা সুখ সিংহাসন, 
পর্যযঙ্ক, পানের বাটা, লোহত বসন, 
তামাক কাঁলকা টকা হুকা সরপোষ, 
সাধতেছে 'দবানাশ আত্মার সন্তোষ। 
যখন চৈতন্য-দেব ত্যাঁজয়ে সংসার, 
প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনায়, 
লভেন বিশ্রাম বাঁস তে'তুলতলায়, 
সেই তেন্তুলের তরু করুণার বলে, 
অদ্যাঁপ বরাজে বলে গোঁসাই মন্ডলে। 
চারু মার্ত দার্ময় মুরারিশরণীর 
[বরাজত তার মধ্যে শূভ দরশন, 
বরবার্ণনীর বর্ণ সুবর্ণবরণ। 
অপরূপ রাসমণ্ড সুগোল গঠন, 
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বিরাজে ঘোরয়ে তায়, সৃগোল প্রাঙ্গণ, 
ধারে ধারে চক্লাকারে আত সুশোভিত, 
জোড়া জোড়া দেবদার্‌ তরু পল্লাবত। 
পাঁরহার কালনায় গৌরাঙ্গভবন, 
শাঁন্তপূরে সরধূনী দিল দরশন। * 
যথায় ভবানশপাঁত “ভন্ত অবতার” 
চৈতন্যের দশক্ষাগ্রু অসীম গৌরব, 
খৃন্ট অবতারে যথা “জনের” সম্ভব । 
পাঁবন্র অদ্বৈতবংশপঙ্কজতপন 
সাহসাঁ “গোঁসাই” ভট্টাচার্য্য মহাজন, 
পাঁণ্ডত. পটল-পল্থা প্রভাময় মাত, 
[বিচারে বিরাজে মুখে আপাঁন ভারতাঁ। 
নাখল ব্রহ্গান্ডপাঁত আরাধ্য তাঁহার, 
তান দি পূজেন কভ্‌ কোন অবতার ? 
“গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়,” 
“সন্দ নন্দনন্দনেতে গৌরাঙ্গ কোথায় !” 
সৃরপুর সম পুর শান্তিপুর ধাম, 
কবা ঘাট, বা বাট, কিবা ফুলবন, 
যে 'দকে চাহয়ে দেখি জড়ায় নয়ন। 
নিবসাঁতি করে লোক সংখ্যা নাহ তার, 
গোঁসাই দরজি তাঁতী হাজার হাজার। 
শান্তিপূরে ডূরে শাড়ী সরমের আঁর, 
“নীলাম্বরণ” “উলাঞ্গননী।” “সব্ববাঙ্গ- 
সূন্দর”1 
সারি সার কত নারী নবীনা সন্দরণ, 
চাঁলতেছে হাস্য মুখে পথ আলো কার, 
বাজছে মোহন মল চণ্চল চরণে, 
উীঁড়ছে অণ্ুল চারু চল সমীরণে, 
মনোভব-মনোরমা সমা রামাগণ, 
হাসিল আনন্দে কার গঙ্গা দরশন, 
অণুল পেশচয়ে কান্দে বান্ধিয়ে কোমর 
ভাসাইল নব অগ্গ গঙ্গার উপর, 
একেবারে কত রামা জঈবনে ভাঁসল, 
কমলে কমলে যেন কমল ঢাঁকল। 
গুশ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে, 
কুলশন বামন কত কে বাঁলতে পারে। 
গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে, 
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“ঘাট বৎসরের মেয়ে আইবূড় ঘরে ।% 
যে কন্যা কুমারীভাবে চির দন রয়, 
কুলীন মহলে তারে গ্ঠাকা মেয়ে” কল়। 
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে, 
রাঁখয়াছে নাম ধাম খাতায় 'লাখয়ে। 
নিম্তুর নির্দয় নীচ পামর কুলণন, 
আপন ভবনে বাঁস ভাবনাবিহশন, 
অশনবসনহশনা দীনা দারাদল 
পিতৃগৃহে কাঙ্গাঁলনশ চক্ষে বহে জল। 
ভ্রাতৃজায়া ভাল মূখে কথা নাহ কয়, 
অধোমুখে অনাথনশ দিবানাশ রয়, 
কখন পাঁচকা বালা কভ্‌ দাস হয়, 
তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয় ? 
স্বামী সত্তে নারী যাঁদ নিবসাত করে 
সাঁবন্রী সমান সত হলেও কল্যাণ+, 
কলঙ্ক আমোদী লোক করে কাণাকাঁণ 
কল্পিত কলঙ্ক কাল ভ্জঙ্গ ভীষণ, 
মহোরগ তুলনায় লতা দরশন! 
একে চির বিরাহণনণ অভাগন বালা, 
তাহাতে আবার মার কলঙ্কের জবালা । 
ধনাঢ্য লম্পট শঠ কামাম্ধ অধম 
বাঁলল কুলঈনে “শুন পরামর্শ মম-_ 
বানতা অনেক তব আছে 'দ্বজবর, 
বাছিয়া আমার করে কর সমর্পণ, 
বাঁনময়ে অনায়াসে পাবে বহু ধন, 
তুমিও আমার সনে থাক সহচর, 
তাহাতে সতত রবে সন্দেহ অন্তর 1 
সম্মত হইয়ে তায় দ্বিজ কুলাঙ্গার, 
“তোমায় লইয়ে আম কাঁরব সংসার” 
ছলনায় ললনায় আনিয়ে গোপনে, 
রেখে দিল লম্পটের কোঁল-কুঞ্জবনে। 
শিহার, শঙ্কায় সত সরোষে বাঁলল, 
দীননেত্রে নীরধারা বাঁহতে লাগিল- 
“স্বামী হয়ে তুমি নাথ কি কম্ম কারিলে, 
সহধাম্ণীর ধম্ম নাশিতে আনলে, 
পাপাত্মার পাপালয়ে প্রবণ্ণনা কার? 
নিদারুণ মর্্মব্যথা মার মার মার; 
ছিলেম বাপের বাড়ী 'বিরাগণশ হয়ে, 
করিতাম 'দিনপাত ধর্মকর্ম লয়ে, 
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কেন তুমি, হা নিষ্ঠুর! ঘৃচালে সে বাস? 
কলাঁঞ্কনখ করে স্বামী এ কি সর্বনাশ! 
পাঁত যাঁদ রোষভরে পদাঘাত করে, 
অথবা নিক্ষেপ করে ভাষণ সাগরে, 
দিম্বা দাবানলে দশ্ধ করে আনবার, 
তথাপি পাঁতর প্রাত না হয় বিকার; 
কিন্তু যাঁদ মূট্মাত পাঁত ধন আশে, 
1ববাহতা বাঁনতার সতীত্ব বনাশে, 
নাহ আর কার তার মুখ দরশন, 

খন্ড খন্ড করে ফেলি বিবাহ বন্ধন। 
কাজেতে পেলেম আমি ভাল পাঁরচয়, 


কূলে উপনণত বালা সজল নয়ন, 
ঝাঁপ 'দয়ে গণ্গাজলে ত্যাজল জীবন 
গ্প্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ, 
বিজ্ঞ বাণেশ্বর 'বিদ্যালঙ্কার রতন; 
হেরে মেধা বলেছিল 'দিতা শশুকালে 
“বাণুও পাঁণ্ডিত হইবেন কালে কালে ।” 
ক্রমে ক্রমে বাণে*বর হইলে পাঁণ্ডত, 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সাঁহত 
সভাপশ্ডিতের পদে আঁভাষন্ত করে, 
বজয়শী যথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে। 
গুস্তিপাড়া ছাড়াইয়ে বেগের সাঁহত 
সণ্তাগড়ে শৈলবালা হল উপনণত-_ 
এই স্থানে চুণর্ঁ নদ, প্রোরত পদ্মার, 
জোড় করে জাহবীরে করে নমস্কার। 
চূণণরে আদরে ধরে সাগর-সন্দরী 
[জজ্ঞাঁসল সমাচার আঁলগ্গন কার-_ 
“বল বল বিবরণ চারণ সুলোচনে, 
কোথা হতে ছাড়াছড়, এলে কার সনে ।” 
গঙ্গার চরণে কার সহাসে প্রণাত, 
উত্তর কাঁরল চণর্শ মাতাভাঙ্গা সত-_ 


তন জনে একাসনে 'কছু দূর এসে, 
কুমার চাঁলয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে, 
দুই জনে আইলাম কৃষ্গঞ্জ ধামে, 

তথা হতে ইছামতাঁ চলে গেল বামে, 
সাঁও্গন* বিচ্ছেদে ভাস নয়নের জলে, 


একা আইলাম শিবাঁনবাসের তলে; 
যথায় বিরাজে আদ রাজনিকেতন, 
পাঁতিত করেছে কিন্তু কাল পরশন। 
এক্ষণে গঞঙ্গেশচন্দ্র রাজা তথাকার, 
কৃষ্ণচন্দ্র অংশ তায় কাঁরছে 'বহার। 
কগকণের মত আম এসেছি ঘুরিয়ে, 
তাই সেথা ডাকে মোরে কঙ্কণা বাঁয়ে । 
পাইলাম হাঁসখাল বাঁণজ্যের স্থান। 
দেখিলাম সুখে মামজোয়ানী নগরী । 
মামজোয়ানী রে তোর সার্থক জীবন, 
দয়াছ সমাজে শ্যামাচরণ রতন, 
অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন, 
স্বীয় ভাগ্য িশবকম্মা ভকাঁতিভাজন, 
ব্যবস্থাদর্পণকর্তা বিজ্ঞ আতশয়, 
স্থাপিত করেছে দেশে ভাল 'বদ্যালয়। 
তার পর ক্রমে কমে হয়ে অগ্রসর, 
দেখিলাম রাণাঘাট স্থান মনোহর, 
[বরাজে তথায় পালচৌধুরী ধনেশ, 
[বিবাদে গিয়েছে বয়ে নাঁহক প্রতাপ, 
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ, 'বিলাপ। 
দয়াশীল শ্রীগোপাল আত সদাশয় 
পালচোধূরীর কুল যায় আভাময়। 
রাণাঘাট ছাঁড় আইলাম হরধাম, 
যথায় বরাজে এক রাজা গুণগ্রাম, 
রন্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরীর, 
তার রে বহে কৃষ্চন্দ্রের বাঁধর। 
ছাড়াইয়ে হরধাম তব দরশন, 
জুড়াইল আঁলঙ্গনে চণ্ল জীবন ।” 
চূর্ণ মৌনা হল গঙ্গা চলিতে লাগিল, 
স্রোতভরে চকুদহে আস উত্তারল, 
ভগণরথ-রথচক্র বালুকায় পাঁশ, 
সেই হেতু এ স্থানের চক্তদহ নাম, 
গণনীয় জনমাঝে ভোগ মোক্ষ ধাম। 
বন্কভাবে চক্রদহ আঁতব্রম কার, 
সুখসাগরের তলে নাচিল লহরাঁ। 
এই স্থল ছিল পূর্বে সহরের মত, 
গঙ্গার ভাঙ্গনে সব হইয়াছে হত, 
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নাহক রাজার আর বিশাল ভবন, 
নশলকুটি বালাখানা কুস্‌মকানন, 
কোথা গেছে নাহ তার কিছুই নিশান, 
€ পারে গিয়েছে এবে তাহাদের স্থান & 
গঙ্গার পশ্চিম তাঁরে শোভে নানা গ্রাম 
সোমড়া শাঁবড়া বৈদ্যানকরের ধাম, 
বড় পল্লী বলাগড় বল্লালের দাস, 
ডাকাতে ভুমুরদহ এবে ভয় নাই, 
খালের উপরে সেতু নবীন সরাই। 
এসব রাঁখয়ে পিছে মনের উল্লাসে, 
উপনীত নারায়ণ 'ন্রবেণীর পাশে, 
গঙ্গা দরশনে সবে ভাঁসলেন সুখে, 
বাঁজল কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বামা-মূখে। 
যমুনা বিমনা বড় 'ন্রবেণর তলে, 
স্নেহভরে ধীরে ধীরে জাহবীরে বলে-_ 
“বহু; দূর নাহ আর সাগর ভাষণ, 
একা তুমি অনায়াসে কাঁরবে গমন, 
যাব না তোমার সনে আম লো ভাগাঁন 
ছাঁড়য়ে তোমায় আজ হবো বিরাগিণশ; 
তব স্বামী কাছে যেতে হলে অনুরাগণ, 
কত কথা রটাইবে যত ভালখাগন, 
তাই বন নিবেদন শুন লো আমার, 
বাম দিকে যাব আম কাঁরাছ বিচার, 
দেখে যাব বিরয়ের মদনগোপাল, 
হারণঘাটায় খাব সোনামূগ দাল, 
পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাঁড়য়া গ্রাম 
বনত দীনের যথা আত দনধাম, 
দোখব গোবরডেঞঙ্গা শারদাপ্রসম্ন, 
ধনশালী অ্মোহাীন বন্ধৃতাসম্পন্ন, 
পাঁবন্র কলর তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করা, 
স্বভাবে সাবিত্রী িম্বা সাঁতা বিম্বাধরী, 
তার পরে ইছামতণ সাঁহত 'মশিয়ে 
একাসনে টাক 'দয়ে যাইব চলিয়ে, 
বনে বনে দুই জনে কারব গমন, 
যতক্ষণ নাহ পাই সম্ধু দরশন।” 
কাঁদলেন ভাগশরথশ ভাগনী বিরহে, 
নয়নে সাললধারা আঁবরত বহে; 
জবালার উপর জবালা নগবালা পায়, 
“সরস্বতী” এই স্থানে নিবোদল পায়-_ 
“রেখে যাও 'ত্রিবেণিতে আমায় জনান, 
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বিজ্ঞানের স্থান এই পাশ্ডতের খাঁন। 
এই স্থানে জগন্লাথ তর্কপণ্গানন, 
বেগাঁচর প্রমাবন্ত যেন দ্বৈপায়ন, 
সশাঁসত মতে তাঁর লোকের আচার; 
অপূর্ব স্মরণশান্ত ধারত ধামান, 
শুনিয়ে ইংরাজ বলা তাহার প্রমাণ। 
যেতে নাঁহ চাই আম 1মছা গণ্ডগোলে, 
প্রফূল হইয়ে রব ন্রবেণীর টোলে।” 
বাণী শেষ কার বালা মন্দ ম্োতভরে 
ডান দিকে চলে গেল ন্রিবেণী ভিতরে; 
একান্রত তিন বেণী মুন্ত এই স্থলে, 
সেই জন্য মুস্তবেণণী ব্রিবেণীকে বলে। 


প্রথম ভাগ দমাপ্ত। 


দ্বিতীয় ভাগ 


নবম সর্গ 


[ত্রবেণ পাঁড়ল পিছে, পাঁততপাবন? 
চাঁলল 'বিষন্ন-মনে পরমাদ গাঁণ; 
দুই দিকে চলে গেল সাঁঞ্গন দুজন, 
আর কি তাদের সনে হইবে মিলন। 
চাঁলতে চলিতে গঙ্গা দেখে দুই তটে 
নগর নগরী কত আঁকা যেন পটে। 
পাঁরপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর, 
যে ঈদকে তাকাই, দোখ সকাঁল সংন্দর, 
বিদ্যাবশারদ কত পাঁণ্ডতের বাস, 
সুগোৌরবে শাস্তালাপ করে বার মাস। 
এই স্থলে জন্মোছল শ্্রীধর রতন, 
কথক-কুলের কেতু কাণচন বরণ; 
সুভাবে রাচল কত গণীত মধুময়, 


কাঁদল কামিনপ, কন্যা, কাব, বন্ধ্গণ। 
দেখলেন সৃরধূনী পুলাঁকত-মনে 
নয়নরঞ্জন দৃশ্য াদব- ভুবনে; 
সজল-নয়নে, নিশবাসের সনে, 
কাঁপায়ে পঙ্কজ-পাঁণি, 
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চণ্ল-চরণে আসে 

বালা-চতুষ্টয়, রূপ আভাময়, 
[বিজল বিকাশে হাসে। 

কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন, 
পৃন্ভদেশে সুবিস্তার, 

নামিয়ে বরণ, কাঁরছে চরণ, 
চাম্বছে হিত্গুল তার। 
ভাসছে ভাসন্ত আঁখ, 

মূখে মুখ দিয়ে অথবা বাঁসয়ে, 
যুগল খঞ্জন পাখী; 

[কশোর নয়ন, কভু বাঁরষণ 
করো প্রণয়-নঈর, 


যুবায় হানতে, শেখোন টানতে 
কাঁঠন কটাক্ষ-তীর। 


সরস অধরে, জবা-রাগ ধরে 
পীযূষ বহরে তায়, 

বিমল 'নিশ্বাসে, পাঁরমল ভাসে, 
কুসুম-সৌরভ পায়। 

অতাঁব সুষমা, অর্ধেক চন্দ্রমা 
চিবুক সরল গোল 

টাঁপয়ে আদরে, বাধ নিজ করে 
দিয়েছে মোহন টোল। 

গোলাপের দাম, গণ্ডে আঁভরাম, 
হাতে তুঁলিবার নয়, 

যে হবে বরণ, জানবে সে জন, 
চুম্বনে চয়ন হয়। 

ভুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল 
কোমল 'শিলায় গটা, 
নখরে মুকুতা-ছটা। 

এমন সুন্দর, পরী কি িন্নিরণী, 
নন্দন-কাননে পেলে, 

ভূলোকের নয়, কাঁরয়ে, নর্ণয়, 
লবে দেবকন্যা ফেলে। 
তুলতে লাগিল ফ.ল, 

প্রভাত-পবন, চাম্বয়ে বদন, 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


কুস*ম-চয়নে, যেন ফম্লবনে, 
এলায় নিবিড় কেশ। 

সাঁবন্র হাঁসয়ে বলে, “চরণ কেমনে চলে, 
ধরেছে কুন্তলে বলে বেলা, 

বাহ্‌তে বোঁড়য়ে বলে, টানিতেছে কেশদলে, 
ছাড়ে না, তরুর এ কি খেলা! 
ফুলকুল শোভা করে অন্গ, 

তবে কেন তররাজ, কারতেছ হেন কাজ, 
কামনী-কুন্তল ধরে রঙ্গ? 

ছাড় ছাড়, পাঁড় পায়, বক্ুভাবে কাট যায়, 
ক দায় কাননে এসে মোর, 

অবলা-বনাত শুন, বাঁলতোছি পুনঃ পুনঃ, 
ছাড় ছাড়, করো না-ক জোর। 


এস লো সরলে সই, তোমার শরণ লই, 
নতুবা বেলায় বধে প্রাণ, 
তোমার মধুর রবে, তরুবর শান্ত হবে, 


কেশপাশে দেবে মান্তদান।” 
“ক্ষণেক বিলম্ব কর, যাই, 
অকস্মাৎ সুলোচনে, 'িবপদে পাঁতিত বনে, 
আমাতে ত আম আর নাই। 
গোলাপ তুলিতে গিয়ে, অলকার হল বিয়ে, 
কুসুমিত পল্লবের সনে, 


টানতেছে অলকায়, সে বাঁঝ ছপড়য়া যায়, 
জননশরে ভাসায়ে জীবনে; 
আমাদের এই গাতি, টেনে নিয়ে যাবে পাত, 
পঁরিণয় হইবে যখন, 
মা জননী কাঁরবে রোদন।” 
সরলা পরেতে হাঁস, সাবন্রী-নকটে আস, 
কেশ-রাঁশ ছাড়াইয়া দিল, 
কোতুকে সরলা কয়, রঙ্গ বড় মন্দ নয়, 
কেন তরু কেশ পরশিল ? 
সঙ্কেত হইল তায়, তোমায় কাঁরতে চায় 
প্রণায়নী পাঁতির সম্বল; 
সুখের নাহক শেষ, পাঁরণয় হবে বেশ, 
নবীন কুসমমতরদ বর, 


স্মরধুনণী কাব্য 


বাঁধ হবে অনুকূল, ছেলে মেয়ে হবে ফুল, 
সৌরভে মোদিত হবে ঘর।” 

সাবিত্রী উত্তর দিল, “এত দিন পরে কি লো, 
আরাধয়ে দেবী হংসেশবরাী,* 

সচন্দন বিজ্বদলে, নব ফ্লপ শতদলে, 
যতনে কণ্টক পাঁরহাঁর, 

ফাঁলবে এমন ফল, সাগরে শুখাবে জল, 
বোবা বন-তরু হবে বর? 

উদয় না হতে রাঁব, যেন কনকের ছবি, 
আস বনে গৃহ পাঁরহাঁর, 

কোমল কচুর পাতে, নবীন কুশার সাথে, 

প্রীতাদন পৃত-মনে ফুল তুলি ফুল-বনে, 
সনান কাঁর জাহ্বীর জলে, 

পাবন্ন মান্দরে পাশ, দেবীর পূজায় বাস, 
ফৃলদান কার পদতলে: 

তবে কেন হংসেশ্বরী, দয়াময় নাম ধার 
নিদারণ নিদ্দয় অন্তরে, 

[বিদ্বেষী বিমাতা ন্যায়, ফোলিবেন সোঁবকায় 
অজ্ঞান-অরণ্য-তরু-করে ? 

চল সাঁখ, বেলা হয়, সে ত তব বাঁধা নয়, 
দাঁড়াইয়ে শ্দানবে বচন, 
কখন কাঁরব আরাধন ?» 


সরলা হাঁসিয়ে বলে, চরণ চালালে চলে, 
চলবে না চিকুরের দাম, 

চেয়ে দেখ প্রাণ-সই. হাত বাড়াইয়ে ওই, 
কুরবক-নবঘনশ্যাম; 
ট্ানাটান কাঁরবে তোমায় ; 

অতএব সুলোচনে, যাঁদ যাবে ফুল-বনে, 


কর কাল চুলের উপায়; 
উপায় পেয়োছ বেশ, চার পাট করে কেশ 
বেধে দিই তরুলতা তুলে, 
শিশুপাল অনুরূপ, নিরাশে হইয়ে চুপ, 
বরবৃন্দ পাঁড়বে অকূলে।” 


সগোৌরবে তুলয়ে আনল, 
বাঁধতে বাঁধিতে চুল, দিয়ে লতা সহ ফুল, 


হাঁস হাঁস বাঁলতে লাগিল, 
«আম যাঁদ বেচে রই, 'বিবাহ-বাসরে সই; 
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কৌতুক কারব তোর কেশে, 
টেনে এনে কানে ধরে, কুল্তলে বাঁধয়ে বরে, 
দোলাইব তোর পৃচ্ঠদেশে; 
বনমালশী কোঁল-কুঞ্জ-বনে, 
অথবা যেমন ছেলে, লয়ে যায় 'পঠে ফেলে" 
বুন মাগী কুল্তল-বরণা ;--৮ 
সরলার গণ্ড ধার, সাবন্রী বাঁলল, “মার, 
ক মধুর নূতন তুলনা। 


পাগলের মত ধান, যা ইচ্ছা কারছ ধ্বান, 
হাঁসতেছ আপন গোঁরবে, 
বাঁলতেছ কত কথা, জিব কি হয় না ব্যথা, 


পার না কি থাকতে নীরবে 2 

তোমার তো বড় কেশ, আছে কি না আছে শেষ 
তুম 'ি বাঁধবে বরে তায়?” 
জ্বালাতন করে না আমায়। 

দেখ না কুন্তলে ধরে, পাক দিয়ে গোল করে 
জড়ায়ে রেখোঁছ কণ্ঠ বেড়ে, 

নবীন-যোগনী-বেশ, যাব কাশশ কাণ্ী দেশ, 
রাঁঙ্গণণ সাঁঞ্গন সব ছেড়ে; 

[কিংবা বেদে-বামাঁঙ্গন?, গলে কাল ভূজাঙ্গনা, 
বাড়ী বাড়ী রঙ্গ দেখাইব; 

অথবা বাঁপনে আস, গলায় দব লো ফাঁস 
পিটপটে কান্তে ছাই 'দব।” 

সাবন্রী সরলা বনে, ফুল তোলে এক-মনে, 
হেন কালে বিমলা ডাকল, 

“আয় লো সখ রে ত্বরা, বিরজায় আদ-মরা, 
হেরে মোর পরাণ উীঁড়ল।” 

দুই জনে দ্রুত-পায়, চাঁলত নক্ষত্রপ্রায়, 
উপনীত সরসঈর তীরে, 

একেবারে দুই জন, বিপদের বিবরণ 
জিজ্ঞাঁসল বিমলা সখারে। 

[বিষাদে বিমলা বলে, “ফুল তোলা শেষ হলে, 

দৌখলাম নাঁলনীরে, কেমন ভাসছে নীরে, 
সাঁর-গাঁথা রাজহংস-কুলে; 

পরে বট-তলে আঁস, বিনাইয়ে লতা-রাশি, 
রাঁচলাম সখের দোলায়, 

পদ্মপন্্র পাতি তায়, বসাইয়ে বিরজায়, 
কত যে 'দলেম দোল তায়; 
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লতার বন্ধন পরে, ছিশড়ল পটাস করে, 
পাঁড়ল বিরজা ভাঁমিতলে, 
বাতাস দিলাম পদ্মদলে; 

অঞ্চলে আয়ে জল, ধুয়ে দনু করতল 


মদখ চক্ষ* চিবুক কপোল; 
এমন বিপদে ভাই, কভ্‌ আম পাঁড় নাই, 
খাব না দেব না আর দোল ।” 
সাঁবন্রী নিকটে গিয়ে, বিরজায় উঠাইয়ে, 
বলে, “সাঁখ পেয়েছ বেদনা, 
আমরা সঞ্গিনী হই, কি দিব তোমায় সই; 
কথা কয়ে বল না বল নাঃ” 


বিরজা বাঁলল, “ভাই, কিিছমান্র লাগে নাই, 
বাঁলতাম পাইলে যাতনা, 
ফুল সহ ফলাধার হইয়াছে ছারখার, 


এইমাত্র মনের বেদনা ।” 
বিরজার হাত ধরে, সাবন্রী সান্ত্বনা করে, 

“তার জন্যে ভাবনা ক ভাই, 
এস না আবার তুলি ভাল ভাল ফ্‌লগাীল, 

কাননে কি ফুল আর নাই? 


নহে মম ফুলাধার, কর সাঁখ, আঁধকার, 
র কর মনোদুখ, 
কোমল হৃদয়ে ভাই, 1বষম বেদনা পাই, 


হেরি যাঁদ তোর অধোমুখ 1” 

ইটা হাহ আনন্দ-সাগরে ভাস, 
বিরজারে বলে, 

“বড় ধাড়ী এ ক কাজ, দোল খেতে নাহ লাজ, 
সাত ছেলে হত বিয়ে হলে; 
সরোবরে করিলে সুরগ্গ, 

আই আই মরে যাই, বিনা কৃ দোলে রাই, 
লতায় বাঁধয়ে নব অঙ্গ । 
লজ্জায় বলো না কারো কাছে, 

কাঁটভঙ্গ-কমাঁলনী, কৃষ্প্রেমে কাত্গালিনস, 
নীলমাঁণ নাহি লয় পাছে।” 

িরজা বাঁলল, “হায়, সরলা পাগললপ্রায়, 

শুন লো সরলে বাল, তুমি কমলের কি, 
পাবে লো অদন্ত আল কান্ত।” 

নূতন তুলিয়ে ফুল, চাঁলল অবলাকুল, 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


অনুকূল কল্লোলিনগ-জলে, 

বর দেয় অঙ্গে সার সারি, 
চার করে প্রবাহ অণ্চলে, 

নশরের, আশ্রয় নয়ে,র নব অঙ্গ আবারয়ে, 
মোহন অণলে দিল টান, 


লালত অণ্ুল সহ মান। 
বসন বাঁধয়ে গায় গভশর জলেতে যায়, 


ডুবে করে জল-পাঁরমাণ, 
যোড় কর উচ্চ কার, বে যায় সুধাধরা, 


পুনঃ উঠি হাঁপাইয়ে, ক্‌লেতে সাঁতার "দিয়ে, 
আস মুছে বদন কুল্তল। 
সরলা বাঁলল, “ভাই, ঘাটে জন প্রাণী নাই, 
শ্বেত অঙ্গ পাঁরপাটখ, নাহ তায় মলামাটি, 
রাজহংসীঁ সম ভাসে নীরবে, 
ক্ষূদ্ু দাঁড়-চতুষ্টয়, সহজে বাহত হয়, 
চল সবে তাঁর বাই, কলে কূলে চলে যাই, 
সার গেয়ে ধীরে দাঁড় টান।” 
চাঁর বালা দাঁড় ধার, বাঁহতে লাগল তরি, 
মৃদুস্বরে গেয়ে সারি সুখে, 
আনন্দে ধরে না হাঁস মুখে। 
রজার দাঁড় ধরে, সরলা কৌতুক করে, 
বলে, “কোথা যাও কুলনারি, 
নব যৌবনের তাঁর, ভাসাইলে সহচাঁর, 
না আসিতে নবীন কান্ডারী? 
[বিনা কাণ্ডারীর হাল, তাঁর হবে বানচাল, 
ঠেকে মন-চোরা বালকায়। 
কে ব্াঝ আসছে ভাই, চল ত্বরা চলে যাই, 
হংসেশবরী ধিরাজে যথায়।” 
লয়ে নিজ নিজ ফুল, চাঁলল অবলাকুল, 
হংসে*বরী-মোহন-মান্দরে। 
পণ্ণ চূড়া শোভিতেছে শিরে, 
সুন্দর সোপান তায়, ছাদোপরে উঠি যায়, 


স্‌রধূনী কাব্য 


বম্মুখে প্রাঙ্গণ শোভা, তাহে দিবা মনোলোভা, 
বাঁরপ্রদ ফোয়ারা স্থাপন। 
মন্দিরের অভ্যন্তরে, শোভে কালীমূর্ত ধরে, 
সুবমল উচ্চ বোঁদকায়, ৯ 
হংসেশ্বরণ চতুর্ভূজা, ষোড়শোপচারে পূজা, 
পুলকেতে প্রাত দন পায়। 
ারি বালা সার সার, লয়ে পুষ্প পৃত বার, 
বাঁসল পূজায় পৃতমনে। 
পপন্ঠে বিলাম্বত কেশ, পাট করে বাঁধা বেশ, 


কুসূমিত তরূলতা সনে। 
'ভান্তমতাঁ বামাকুল, সিন্দূর চন্দন ফুল, 
বিল্বদল নব নিরমল 
হংসেশ্বরী-চরণ-কমল। 
সাবিন্রী পাঁবন্র-মনে, মন্ত কার সঞ্গোপনে, 


নবঈন হৃদয় সৃকোমল। 

“হংসেশ্বরী, দেহ বর, পাই বর কাঁববর, 
সুধাগর্ভ কজ্পনায় যার 

মহশরূহ মিষ্ট ভাষে, অরণ্য-লাতকা হাসে, 
প্রস্তরে সণ্চয় ফুলহার; 

শূন্যে হয় সুশোভন, মাঁণময় নিকেতন, 
শোকাকুলে শান্ত-সুধা-দান। 

মন্দের থাকে না লেশ, যাহা দোখ তাই বেশ, 
পৃথবীতলে স্বর্গ দীঁপ্তিমান্‌।৮ 

[বরজা সরোজাননী, বলে, “দেব মা জনান, 
হংসেশবার, হও গো সদয়, 

দেহ মাতা অনুমতি, সদাগর পাই পাঁত, 
ধনশাল সাধু সদাশয়; 

সাজায়ে বাণজ্য-তার, বাঁনতায় সঙ্গে কার, 
ভ্রমণ কাঁরবে নানা দেশ, 

জাতিব্রজে প্রবোঁশব, [স্থরাচত্তে নিরাখিব, 
রীতি নীতি ব্যবহার বেশ; 

দোখব আনন্দে ভাঁস, মুত্থের পাটনা কাশন, 
কান্যকৃব্জ পঞ্জাব কাশ্মনর, 

বোম্বাই বাঁণক-স্থল, নাগপুূর নীলাচল, 
[সংহল বোঁন্টত 'সম্ধুনীর) 

বলাতে গমন কার, দোঁখব ইংলন্ডে*বরাঁ, 
লণ্ডন-_অলকা 'নান্দ ধাম; 

ফিরে আস [নকেতন, অপরূপ বিবরণ, 
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বালব কৌতুকে আবিরাম।” 

1বমলা বিমল-মনে কোরক ভফাঁত সনে, 
বলে, “হংসেশ্বার, দেহ' বর, 

পাঁত পাই জামদার, পার মুকুতার হার, 
সোঁবকা তাম্ব্ল করে দান; 

স্বামী সনে সুখাসনে, বাঁস হরাঁষত-মনে। 
সোঁবকা তাম্বূল করে দান) 

আমায় ফৌলয়ে ক, কাঁরবে না প্রাণপ্রভু, 
ধন-আশে প্রবাসে প্রয়াণ; 

অশন বসন ধন, অকাতরে বিতরণ, 
কারব দারদ্র দীন হানে, 

মুছাইব দুঃখিননর, নালন-নয়ন-নশর, 
পিপাসুরে তুঁষব তুহনে; 

সুখে কার পাঠশালা পড়াইব কুলবালা, 
দূ বেলা দেখব ?নজে বাস, 

বালা বদ্যাবতশ হলে, আনন্দে পাঁড়ব গলে, 
হাতে পাব আকাশের শশনী।” 

সরলা মুদিয়ে আখ, হূদয়েতে হাত রাখ, 
বলে, “মাতা দোব হংসেশ্বার, 

পাতি আদরের ধন, রমণীর নারায়ণ, 
পৃজনীয় দিবা বিভাবরণী। 

[দিও না গো ভগ্বাঁত, আমায় মাতাল পাঁত, 

রন্তু চক্ষ; ভয়ঙ্কর, ধলা-মাখা কলেবর, 
[জহবায় জড়ান কথা কয়, 

অকারণ চণৎকার, করে জোরে আনবার, 
গদ্দভি গণ্ডার অচেতন, 

কি জোর হাতুঁড়-হাতে, ভাঁমকম্প ম্ষ্ট্যাঘাতে, 
পদাঘাতে বজ্র-নপতন; 

খানায় যখন পড়ে, আর নাহি নড়ে চড়ে, 
কালনিদ্রা আসে নাক ডেকে, 

মধূচক্র হয় গালে, মাছ বসে পালে পালে, 
নি*বাসে ডীঁড়য়ে থেকে থেকে; 

যাঁদ কভু. আসে ঘরে, 1বছানায় বাঁম করে, 
তার গন্ধে পোঁতিনী পালায়, 

চৈতন্য পাইবামান্র, ফঃয়ে ঝাঁড় পোড়া গান, 
মদ্যপান্ন ধরে মদ খায়।” 

আরাধনা কাঁর শেষ সীমন্তিনীগণ, 

ললাটে অর্পণ কার পূজার চন্দন, 

নিজ নিজ বাসে গেল সহাস-বদনে, 

হয়েছে বাসনা ব্যস্ত দেবীর সদনে। 
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ছয় মান্দরের ঘাটে পাঁততপাবনশ 
দেখলেন পাঁতব্রতা বিধবা রমণশ; 
দশীননেত্রে দুঃাঁখনীর, বাঁহতেছে অশ্রুনীর, 
দরদর আবরাম িজায়ে অবনন, 
ধূলা-ধৃসাঁরত কেশ লাণ্ঠিত ধরায় 
হেরিয়ে মালন মুখ বুক ফেটে যায়। 
নূতন বিধবা বালা বিদীর্ণ হূদয়, 
খুঁলয়াছে কণ্ঠহার হাতের বলয়; 
ভূষণ ফেলেছে খাল পরনের চিহগুঁল 
এখন রয়েছে মার অঙ্গে সমহদয় : 
শূন্যময় সিপত, অস্তে গিয়েছে 'সন্দূর, 
সে যে সধবার স্বত্ব, ধব অন্তে দূর। 
শ্বৈতাম্বর শোকশনর্ণদেহ-আবরণ। 

[ক আছে সংসারে আর, অন্ন জল পাঁরহার, 
যে 'দিন মরেছে পাত সতশর জশবন; 
শোকাকুলা সবাকার, কেদে কণ্ঠ-রোধ, 
উল্মাদনী অবোধনগ মানে না প্রবোধ। 

উপকূলে একাঁকনী বালুকা-উপর 
[বিষাদে বাঁসয়ে বালা ব্যাকুল-অন্তর, 
স্পন্দহশন শন্যরব, শৈলময়শ অনুভব, 
জশীবত লক্ষণ মাত্র চল নেন্রাম্বর। 
আকাশ ভাবছে বালা নিরাশ সাগরে, 
না জান কি অভাঁগনী আভলাষ করে। 


দশম স্গ 


ছয় মন্দিরের ঘাট ছাড়িয়া জননণ, 
হুগ্গলশ নগরে দেখা দিলেন তখাঁন। 
হুগলশ নগর আত রমণীয় স্থান, 
পর্তগিজগণ আস কারল নম্মাণ; 
তাদের গারজা আজো 'বরাজে তথায়, 
তেমন গঠন এবে নাহ দেখা যায়। 
অপরূপ পথ ঘাট, সুন্দর সোপান, 
মনোহর হম্মযরাঁজ ছঃয়েছে বিমান! 
পাঁবন্র এমামবাড়ী 'বশাল ভবন, 
অগণন বাতায়ন, বিস্তঈর্ণ প্রাঙ্গণ । 
[বরাজে উঠানে এক ক্ষুদ্র সরোবর, 
নানাবর্ণ মশন নাচে তাহার ভিতর । 
বিরাজে শীতল হয়ে সঃরধূনী-নীরে। 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


চন্দ্রমা-মাধূরী-ধরণ চুণ্ছুড়া নগরণ, 
জলকোঁল-আশে যেন উপক্লোপ্পার, 
সরূপা রমণী এক ভাঁঞঙ্গমার সনে, 
দাঁড়াইস্বে আভাময়শ সহাস-বদনে ;- 
কাণ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন, 
পূর্ত্বকালে প্রাণকৃ্ণ-নৃত্য-নিকেতন। 
এই কালেজের ছাত্র দ্বারক, বাঁঙ্কম, 
প্রথম উীকল-শ্রেম্ঠ ক্ষমতা অসীম। 
দ্বিতীয় দুগ্গেশনান্দিনীর জনায়তা, 
বঙ্গভূম-আঁদ-বিদ্যা-কুমার-সবিতা । 
[বিশাল বাঁরক শোভে নিতম্বে রশনা, 
রণ-কনসার্ট তায় কাণ্চর বাজনা । 
[হঙ্গুলবরণ বর্জ শোভে অগণন, 
দুই ধারে হম্ম্যশ্রেণ রম্য-দরশন; 
শোঁভছে তাহারা যেন উজ্জবালত হয়ে, 
মাঁণময় কণ্ঠমালা সুন্দরী-হদয়ে। 
অপূর্ব উদ্যানরাজি নয়নরঞ্জন, 
যেন ব্রজে বনমাল-কোল-কুঞ্জবন। 
নগরী-নাগরী-শিরে কৃণ্চিত কুন্তল। 
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়, 
মুকৃতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়। 
চন্দননগর ধাম ফ্রে্ট-আঁধকার, 
কলেবর ক্ষুদ্র ?কন্তু বড় ব্যবহার; 
সৈন্যশালা, সেনাপাঁতি, সৈন্য কাঁতিপয়; 
পদ-অনযায়ী তারা বেতন না পায়, 
মহাদম্ভে কার্য্য 'কন্তু কারছে তথায়। 
ইংরাজের আঁধকার-পয়োধ-ীভতরে 
দ্বীপরু্প ফরাসশর নগর বিহরে। 
ভদ্রপল্লশী বৈদ্যবাটশী পাঁণ্ডতের বাস, 
শাস্ত-আলাপন যথা হয় বার মাস; 
বাজারে বেগুন আল পালমের ঝাড় 
গাদায় গাদায় করা. হারায়ে পাহাড়; 
সৃপক কদলশ কত সংখ্যা নাহ তার, 
মাসাবাঁধ খাদ্য চলে রামের সেনার। 
সূধাম শ্রীরামপুর শোভা আঁবরাম, 
হাতে ঝাঁল, নামাবলশী, মুখে হারিনাম। 
এই স্থানে আদ মিশনার-নকেতন, 
1দনামার-নরপাঁত-সনদে স্থাপন । 


সূরধ্নী কাব্য 


অগণন বাতায়ন, দীর্ঘ কলেবর। 
পিতলের রেল সহ লাঁলত সোপান, 
অপূর্ব প্রান্তর পথ, সূরম্য উদ্যান। 
সর্্ব-অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়, * 
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গণ্গ্ল্থচয়। 
কাগজের কল হেথা আতি চমৎকার, 
.জল্মিছে কাগজ তায় 'বাঁবধপ্রকার। 


স্থিত যথা শিবচন্দ্র পূণ্যের প্রবাল, 
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্তস্বভাব, 
সাশাক্ষতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব। 
বামে হালিসহর নগর রসময়, 
1ববাহ-বাসরে যথা নত্য গীত হয়। 
বসাঁত কারত রামপ্রসাদ এখানে, 
বিমোহত হয় মন যার 'মম্ট গানে। 


ভদ্রজন-বাসস্থান গাঁরফা, নৈহাট", 
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী পাঁরপাটা, 
পশ্ডিতমণ্ডলণ করে শাম্ত্-আলাপন, 
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন। 
এই স্থানে রামধন কথক-রতন, 
কলকণ্ঠ কলে কল কাঁরত কলন, 
সূললিত পদাবাল, 'বরাঁচত তাঁর, 
সকল-কথক-সুরে করিছে বিহার। 
হলধর চূড়ামাণ ন্যায়শাস্ত্রবিৎ, 
ন্যায়ের টিপপ্‌ূননী সাধু যাহার রাঁচিত। 


মূলাজোড়, ইচ্ছাপুর, সশস্ত্র চাণক, 
1বরাজে উদ্যান যথা হদয়-রঞ্জক। 
গোঁসাই গোঁবন্দ ভরা খড়দহ ধাম, 
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই আঁবরাম। 
পাত্র আগোঁড়পাড়া 'গারজা-শোভিত, 
গাইতেছে নর নারী দেভিদ-সঙ্গশত। 


মন্দগাঁত ভগবত চলে না চরণ, 
উত্তরপাড়ায় ধীরে দিল দরশন। 
স্াস্থর হইল অঙ্গ, কাঁরল বিশ্রাম, 
দেখতে লাগল চেয়ে জয়কৃষণ-ধাম, 
রমণণয় অদ্রালিকা সরস বাগান; 
মনোহর বিদ্যালয়, ভিষজের স্থান, 
বীণাপাঁণ-মনোরম পুস্তক-আলয়, 
শত শত শাস্লমালা যথায় সণয়। 

হেন কালে হূহহগকার কাঁর ভয়ঙ্কর, 


৩৭৯ 


আইল প্রচণ্ড বাণ দণর্ঘ-কলেবর; 
কাম্পত হইল গঙ্গা, ফিরাইল গাঁত, 
পাঁত-দরশনে যেতে এমন দুগশত! 
নোয়াইয়ে শির বাণ সুরধুনী-পায়, 
বাঁলতে লাগল বাণণ নগেন্দ্রুকন্যায়, 
“আম গো সাগর-দূত, সাগরে বসাঁতি, 
এসেছি তোমায়, লতে আত দ্রুতগাঁতি, 
তোমার বিরহে তব পাতি রত্লাকর 
কারতেছে ছটফট পড়ে নিরন্তর, 
আবরত কাঁদতেছে তোমার কারণ, 
দিবসে বিশ্রাম নাই, রেতে জাগরণ, 
1নতান্ত অধর সম্ধ্য মানে না প্রবোধ, 
ভাঁঙ্গতেছে চড়াইয়ে আপনার রোধঃ, 
অতঃপরে কোপভরে পাঠালে আমায়, 
বলে দিল, লয়ে যেতে সত্বরে তোমায়। 
অতএব চল ত্বরা জাহুবী সূশীলে, 
হারাবে প্রাণের পাঁত বিলম্ব কাঁরলে। 
জান আম পথ ঘাট সদা আস যাই, 
আমার সাঁহত চল, কোন ভয় নাই।” 
নীরব হইল বাণ; জাহ্বী বাঁলল, 
“তোমায় হোঁরয়ে বাপু পিত্ত জুড়াইল, 
তুমি আঁত বীর বাণ, তেজে প্রভাকর, 
শনরভয়ে তোমার সঙ্গে যাইব সাগর। 
যেতে যেতে বল বাণ! নানা বিবরণ, 
কাঁলকাতা কত দূর, নগরী কেমন 2” 
গঙ্গার বচনে বাণ নাচতে লাগল, 
ভাঁসয়ে আনন্দ-নীরে হাঁসয়ে ভাঁসল, 
“ববরণ বাল তবে শুন ভনম্মমাতা, 
ওই ঘুষাঁড়র ট্যাক পরে কলিকাতা । 
অপূব্র্ব নগর, মার! কে বার্ণতে পারে, 
অলকা অমরাপুর শোভা একাধারে । 
শবরাজত ঘাটে সন্ধূপোত অগণন, 
ভাঁসতেছে জলে যেন দেবদারু-বন। 
কলের জাহাজ কত, ছোট ছোট ছোট, 
বজ্‌রা, ভাউলে, ভড়, কত গাদাবোট; 
কত দ্রব্য আসে যায় সংখ্যা নাহ তার, 
হইতেছে বাঁণজ্যের ষোড়শোপচার। 
ওই গঙ্গা, দেখ বাগবাজারের ঘাট, 
অপূর্ব আহরশটোলা বাঁণকের হাট, 
ওই দেখ নিমতলা সমাধ *মশান, 
স.-উচ্চ পাতুরেঘাটা জগন্নাথ-স্থান, 


৩৮০ দীনবন্ধু রচনাবলণ 


ওই দেখ টাঁকশাল টাকা-করা কল, 
ওই রেলওয়ে ঘাট আরোহীর দল, 
ওই দেখ বানহোৌস প্রকান্ড ভবন, 
পরামট, ডাকঘর 'নীর্্ঘত নূতন, 

ওই মেট্কাফ্‌-হাল্‌ পুস্তক-আললয়, 
ওই গো বাঙ্গাল বেঙ্ক নোটের জনক, 
ওই জলতোলা কল জাীবন-দায়ক, 

এই চাঁদপালঘাট সোপান সুন্দর, 

দেখ দেখ নগরীর শোভা মনোহর, 
লাল পাতা নব ফুল সুরাঁভ-আম্রাণ, 
সুদীর্ঘ গড়ের মাঠ সুদশ্য কেমন, 
আচ্ছাঁদত দূ্বাদলে নয়ননন্দন, 
পাঁরসর বর্সব্যহ হিঙ্গুল-বরণ, 

উচু নীচু কোন স্থানে নহে দরশন, 
বীরকীর্ত মন্মেন্ট পরশে গগন, 
কিকাতা-হাতে রাজদণ্ড সশোভন, 
তার কাছে শোভে এক দরমার ঘর, 
গীত বাদ্য নাটলঈলা তাহার 1ভতর, 
ভ্রীমতেছে কত লোক নানা বেশ ধাঁর, 
শকটে চরণে কেহ কেহ অম্বোপাঁর, 
চেরেট বিরূচ বগন ফিটান সত্বরে 
ঘাারতেছে মাঠময় ঘর ঘর করে, 
জামাজোড়া দাঁড় তেড়া কোচম্যান্‌-গায়, 
তুলে শির যেন তীর জুড়ী ছুটে যায়; 
প্রথমে সাহেব বাব আলো কাঁর যান, 
রাঁতপাঁতি রতি সনে হয় অনুমান, 
দ্বতীয়েতে অপরূপ শোভা বিমোহন, 
বিলাতী বাঁলকা দু যুবতশ ছজন 
বাঁসয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে, 
ফুল-ভরা সাজ যেন মাঁল-করে দোলে, 
তৃতীয়েতে সুসাঁজ্জত বাঙ্গাল সুশীল 
ফিরিতেছে হাস্যমুখে খাইয়ে আনল। 
চতুর্থ চক্ষুর শূল লম্পট অধম, 
বসেছে স্বোরণশ সনে, হাবাতে বিষম, 
কুলাঙ্গার দুরাচার, নাহ কিছু লাজ, 
[ধিক ধিক শত ধিক, পড় মূন্ডে বাজ। 
কত দিনে ফাঁরবে মা, বঙ্গের ললাট, 
সভ্যতায় মদন্ত হবে অন্দর-কবাট, 
বেড়াবে বাঙ্গাল বাবু গাড়ীতে বাঁসয়ে, 


পাঁতপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে। 
সার সার অদ্টালকা শোভা মনোহর, 
বড় সাহেবের বাড়ী বড় বড় মত, 
সুন্দর তোরণ শোভে, বাতায়ন কত, 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, উচ্চ দ্বার-চতুষ্টয়, 
পাহারা দিতেছে তথা সেপাই-নিচয়। 
বিশাল টাউন হাল, মোটা মোটা থাম, 
[হতকার্য্য-সাধা সভা কারিবার ধাম। 
দক্ষিণে রাক্ষত দুর্গ শন্ত আতশয়, 
িজয়পতাকা ওড়ে শন্রু-পরাজয়, 
প্রশস্ত প্রাচীর উচ্চ আচ্ছাঁদত ঘাসে, 
বরাজে কামান, আর নিশ্বাসে বিনাশে, 
চৌদকে গভশীর গড় রাঁচিত ইম্টকে, 
পূর্ণ হয় জলে যাহা চক্ষের পলকে; 
ক্ষুদ্র বর্ম বরুভাবে নেবেছে ভিতর, 
অকাট্য কবাট স্থূল বজ্রসম বোধ, 
মন্্রগণ-সূগগাতি অরাতি-গাঁতরোধ। 
ধরার অদ্ভূত দ্রব্য করেছে সণয়, 
দোঁখলে সে সব 'নাধ 'স্থরচিত্ত হয়ে 
ঈশবর-মাহমা হয় উদয় হৃদয়ে; 
বরাজে পুস্তকপুুঞ্জ বিজ্ঞান-দর্পণ, 
মীমাংসা করেছে সবে জলের মতন। 
রজনী হইল, মাতঃ, গেল 'দিনমাঁণ, 
নঈলাম্বরে কনেবউ সাঁজল ধরণন; 
দীপরত্র হম্ময-হারে জবলিয়া উঠিল, 
ও পারে সন্ধ্যার গাড়ী বেগে ছেড়ে দল; 
সদাগর গেল চলে চাঁব তালা 'দয়ে, 
দলে দলে মুটেদল চাঁলল হাঁসয়ে। 
দ্বারবান্-গণ মিলে একন্র বাঁসল, 
তুলসীর দোহারত্ব পাঁড়তে লাগল। 
খেয়া বন্ধ হল লোক নাহ যায় পারে, 
স্পন্দহনন ফোর বাণ্পতাঁর নদঈ-ধারে ; 
নৌকায় নাবকগণ ভাত চড়াইল, 
নাটুরে ঘাঁষয়ে দাদ তান ছেড়ে ?দল। 
এই বেলা একবার তুলিয়ে শরীর, 
দেখ গত্গে, অপরুপ শোভা নগরীর; 
জবালতেছে দীপপহঞ্জ, দুলতেছে পাখা, 
গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা ; 


সুরধূনী কাব্য 


মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যায়, 
বরা-তারা-গত যথা আকাশের গায়, 
অনুমান, কাঁলকাতা করিয়াছে সাজ, 
পাঁরয়াছে হীরা মণি পান্না পেসোয়াজ, 
নাঁচতেছে তব কাছে ভাঁঙ্গমায় ভার, * 
শচীর সমীপে যথা উব্বশশ সুন্দরী। 
নগরী-ভতর, মাতা, আঁত চমৎকার, 
মন্দাঁকনন-রূপ ধরে দেখ শোভা তার; 
কত বাড়ী কত বর্ সংখ্যা নাহ হয়, 
'নরসে 'বাবধ-দেশ-মানব-নিচয়। 
ভাল-জল লালদাঁঘ হিম সরোবর, 
চার ধারে ফুলবন শোভা মনোহর, 
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর সোপান, 
চৌদকে লোহার রেল শূলের সমান) 
তার পর রাজপথ আঁতপাঁরসর, 
তার পরে হম্ম্যমালা দীর্ঘ-কলেবর, 
চার দিকে অদ্রালকা মধ্যে সরোবর, 
অপরুপ-দরশন অতাব সুন্দর । 
প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ জবর-হাস্পাতাল, 
ছাদে উঠে ছোঁয়া যায় আকাশের গাল, 
সুন্দর সোপান থাম ঘর-পাঁরকর, 
নিম্মাণ করেছে যেন ক্ষোঁদয়ে ভূধর। 
দেখ মাতা, গোলদাঁঘি, বড় রন্তু জোর, 
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর, 
দীন দুখী শিশুদের পরম আত্মীয়, 
বঙ্গের বদান্য বন্ধ প্রাতঃস্মরণাীয়, 
বাঙ্গালির উন্নাতর িম্মল 'নিদান, 
যার জন্যে করেছেন সব্বস্ব প্রদান । 
গৌরবে উজ্জল মুখ, উন্নত শরীর, 
বদ্যা-প্রবান্থের মূল, সভ্যতা-আকর, 
দিয়াছেন তেজঃপুঞ্জ রতন-নিকর। 
দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি, 


উ&ই)ল-সনের ছবিখান যেন কথা কয়) 

হেয়ারের শুদ্রমার্ত প্রস্তরে খোঁদত, 

কালেজের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে 'স্থিত। 
এই বার কর, মাতা, সুখে নিরাক্ষণ, 


৩৮৯ 


মনোবৃত্তি-শাস্তবদ অধন্মের ভ্রাস, 
প্রণয়ে হদয় পূর্ণ, সহাস আনন, 
'কীর্ভযস্য স জীবাঁত' কর দরশন; 
প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর, 
স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদা উচ্চ-শর, 
অসমসাহস-ভরা, অন্যায়ের আর, 
সভ্যতার সেনাপাঁত, কল্যাণ-কেশরা; 
মনুর ব্যবস্থা-বেত্তা মঙ্গল-আলয়; 
নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে, 
সুবিজ্ঞ বিচারপাঁতি ছোট আদালতে। 
বাণের বচনে গঙ্গা হয়ে হরাষত, 
জিজ্ঞাসল মধুস্বরে ব্যগ্রতা-সাহত, 
“বল বাণ বিচণ্ল-ভয়ঙ্কর-কায়, 
স্বাধীন-স্বভাব বিজ্ঞ পশ্ডিত কোথায় 2 
পরাশর-অনুরাগটণ রম্য-রশীতি-পাতা, 
না দেখিলে তাঁরে বৃথা আসা কলিকাতা ।” 
গঙ্গার বচনে বাণ আনন্দে হাসিল, 
ধীরে ধীরে জাহবীরে বাঁলতে লাগল, 
“পূর্ব দিকে একবার রায়ে নয়ন, 
দেখ ওই গুঁটকত অমূল্য রতন, 
[বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর, 
দঁনজন-লালন-পালন-তৎপর, 
মাতৃভন্তি-ভরা 'চত্ত, কাছে গিয়ে মার 
অদ্যাঁপ শিশুর মত করে আবদার; 
বিধবা-বিবাহ বাঁধ যান্তর 'বচার, 
খণ্ডাতে পারে নি কেহ শাস্নমত তার); 
আময়া-লহরাঁ-যুত রচনা-নিচয়, 
লাঁলত-মালতঈমালা-কোমলতাময়, 
সাঁহত্য-সহজ-পথ উপর্ুমাণকা, 
পাঁড়য়া পাঁণ্ডিত কত বালক বালিকা; 
সংস্কৃত কালেজ যাঁর যতন কৌশলে, 
লাঁভয়াছে এত যশঃ মানবমণ্ডলে; 
দেশ-অনুরাগ-ন্রোতঃ বাঁহছে হদয়ে, 
“বেচে থাক [বদ্যাসন্ধ্য চিরজীবী হয়ে। 
সাবজ্ঞ ভারতচন্দ্র স্মৃতিশাস্্রীবিৎ 
বঙ্গেতে যাহার সম নাঁহক পাঁণ্ডিত, 
প্রাচীন নবীন স্মাতি যাঁর কণ্ঠহার, 
ক্লান্তপুম্ট কলেবর খাঁষর আকার। 
ধীর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহান, 
অলঙগ্কার-গৃহে বিদ্যা করতেছে দান, 


৩৮২ দীনবন্ধু রচনাবলশ 


সুকাঁঠন নৈষধ রাঘবপাণ্ডবীয়, 
করেছেন উভয়ের টকা রমণশীয়। 
সুতীক্ষব-শেমষী তারানাথ মহাশয়, 
শব্দশাস্ত্রে সুপাঁণ্ডিত বিচারে দুজ্জয়, 
কাব্য ন্যায় স্মৃতি আদ শাস্ত আছে যত, 
সকল সংগ্রহ আছে দেখ নানামত। 
ওই জরনারায়ণ তর্কপণ্চানন, 

ন্যায় সাথ্খ্য পাতঞ্জল আর বৈশোষক 
মীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্রে দ্িবতীয় নাহক। 
সাহত্য-শোভিত কাঁব মদনমোহন, 
মারয়া জীবিত দেখ কীর্তর কারণ, 
[বদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যায় মিলন, 
বাসবদত্তার পিতা রাঁসক-রতন। 
সাহত্য-সাঁবতা শ্রীশ সামন্ট পাঠক, 
বিধবা সধবা করা পথ-প্রদর্শক, 
লাভয়াছে পাঠালয়ে খ্যাঁত চমৎকার, 
কাঁবতার পুরস্কার একায়ত্ত তার। 
বিদ্যাবশারদ 'বদ্যাভূষণ গম্ভীর, 
সোমবারে সুধা ক্ষরে যার লেখনীর । 
গাঁরশচন্দ্র 'বদ্যারত্র 'বদ্যারত্রাকর, 
দশকুমারের অনুবাদক প্রবর। 
সূপাঁণ্ডত বিজ্ঞ তারাশগ্্‌কর সুশীল, 
কঠিনতা সনে যার মধুরতা মিল, 
চন্দ্রাপশড়-সম শব পড়ে ধরাতলে, 
কাঁদতেছে কাদম্বরী ভাস আঁখজলে। 
লম্বমান মৃত দেহ গলায় বন্ধন, 
মেধার সাগর রামকমল রতন । 

সুযোগ্য অনুজ কৃষ্ণকমল তিলক, 
ণবিশবাবদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক 
সহকার রাজকৃফণ কাণ্চটন-বরণ, 

যার করে জলে টোৌলমেকস রতন; 
হাস্যমুখ বদ্যাবন্ত কিবা অধ্যাপক, 
এক বৃন্তে যেন দ্বীট বিজ্ঞান-চম্পক। 
মহামাত প্রসম্বকুমার মহাশয়, 

বদ্যা বিস্তারতে দেশে প্রফলল্লহদয়, 
[মস্টভাষী বিচক্ষণ স্বভাব-গম্ভনশর, 
বাঙ্গালায় অন্কশাস্ত্র করেছে বাঁহর, 
যোগ্যবর 'প্রান্সপাল সংস্কৃত কালেজে, 
দেবগণ-মাঝে যেন দেবরাজ সাজে । 
খষ্টধর্মে মাত কৃফমোহন পাব, 


স্বদেশের [হতে চিত্ত প্রফৃল্লত হয়, 
[লাখয়াছে নীতগর্ভ প্রবক্ধ-নিচয়। 
[িলাত পর্য্যন্ত খ্যাঁত হয়েছে বিস্তার, 
ভূতপূব্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়, 
্ত্র-বংশে তুলেছেন সেনারাজচয়, 
রহস্যসন্দভ“-পন্র-যোগ্য-সম্পাদক, 
পিতৃহঈন ধনশালনী শিশুর 'শিক্ষক। 
সুভব্য ভঁদেব 'বজ্ঞ পাঁণ্ডত সুজন, 
বঙ্গদেশ-সাহিত্যের উন্নাত-সাধক, 
কাঁটিতেছে সুযতনে অজ্ঞান-কণ্টক, 
রাঁব শশন ছান্রদ্বয় আঁত উচ্চমন, 
ক্ষেত্রনাথ বীর, ধীর শরৎ রতন । 
চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ, 
যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ, 
কারতেছে সুঘতনে ভাল নিবারণ 
হীীনমাঁত সরাপান-বষম-শমন। 

সহজ ভাষার পাতা পণ্ডিত বিশাল, 
প্যারনচাঁদ “আলালের ঘরের দুলাল" । 
সাহসী িশোরণচাঁদ ফক্ড-সম্পাদক, 
[লাখতে বাঁলতে পট;, স্বদেশ-পালক। 
কনক-কন্দর্প-কান্তি দাঁক্ষিণারঞ্জন, 
সুলেখক সাহাঁসক, মধুর-বচন, 
তাহার প্রদত্ত স্থানে দেখ বিরাজিত, 
বেথুন-স্থাঁপত ওট-_দাতা, মহাশয়, 
হেয়ারের তুল্য বন্ধু, সুশীল, সদয়। 
জগদীশ পৃলিস-রতন বিজ্ঞবর, 

তান লয়ে গাইতেছে গত মনোহর । 
মহাকাব মাইকেল গাম্ভীর্যয-মাঁন্ডত, 
প্রবল-কাবতা-ন্রোতঃ বেগে প্রবাহিত, 
যত্রশৈলে শব্দীসন্ধ্ কাঁরয়া মল্থন, 
আমন্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ, 
1তলোত্তমা” 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার, 
'ব্রজাঙ্গনা” কাব্যে বাজে মধুর সেতার । 
রাজেন্দ্র সুধীর বিজ্ঞ দত্ত-কুল-কেতু, 
হোমিওপোঁথর বৈদ্য বিপদের সেতু । 
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত। 


সমরধুনণ কাব্য ৩৮৩ 


মোঁডকেল কালেঞ্জ নিদান অধ্যয়ন, 
প্রজবলিত দেখ কত ভিষক-রতন,_ 
প্রবীণ নবীনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কাঁবরাজ, 

যার করে মহারোগ পেয়ে যায় লাজ; 
প্রাণদানে দক্ষ দুর্গাচরণ প্রধান, 
বিচক্ষণ কাঁবরাজ, জিহবায় ?নদান, 
িখোছল স্‌ক্ষমমাত বিনা উপদেশ, 
রোগব্যহ-ব্যহভেদ-করণ উদ্দেশ; 
গুণবন্ত চন্দ্র দেব রোগীর নিস্তার, 
জগদ্বন্ধু গুণাঁসম্ধু সুদক্ষ 'ভিষক, 
সপাঁণ্ডিত কাবরাজ কালেজ-তিলক; 
নানাবদ্যাবশারদ মহেন্দ্র প্রবর, 
নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ার সাগর, 
উষায় বাঁসয়া ঘরে করে বিতরণ 
অকাতরে দীন জনে ওষধ-রতন 
দুগ্গাদাস ব্যাধনতরাস অধ্যাপকবর, 
পালায় পরশে যার জবর ভয়ঙ্কর, 
বাঙ্গালা সাঁহত্যে ভাল আছে আঁধকার, 
“সুবর্ণ শৃঙ্খল” নামে নাটক তাঁহার; 
দেয়ালে রয়েছে মধু ছাঁবতে চাঁহয়ে, 
শিখোছল এনাটাম আগে জাত্‌ 'দিয়ে। 


দেখ হিন্দ প্যাটীরয়উ পন্ত মনোহর, 


কোথা হতে হল প্র ধার কি উপায়, 
তাহার সংক্ষেপ বার্তা বাল তব পায়, 
পাঁক্ষচণ্চুচ্যুত বীজে ভীম তরুবর, 
আঁবরাম বাঁরন্রোতে ক্ষোঁদত প্রস্তর, 
প্রাজ্ঞে যাঁদ করে অধ্যবসায় বরণ, 
আশা ফলবতাঁ হয়, অসাধ্য সাধন, 
লাঁভল বিপুল বিদ্যা কম্টে অনাহারে, 
লোকযান্রা 'নর্্বাহের হল সমাধান, 
আরাঁম্ভল প্যাটরিয়ট- দেশের কল্যাণ, 
হ'রিশ উাঁঠিল বেড়ে "বিদ্যার প্রভায়, 
বঙ্গকুল-চূড়ামাণ, দীনের উপায়, 
প্রজার পরমবন্ধ্‌ আঁতাঁহতকর, 

ভারত ভাঁরল বশে, হল সমাদর, 
হারশের লেখনীর জোর বিজাতীয়, 
প্যাটারয়ট দেশে দেশে হল বরণণয়, 


বলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল, 
মরেছে হারশ দেশ ভাঁসিয়াছে শোকে, 
ভাল লোক হলে বাঁঝ থাকে না এ লোকে ? 
বিজ্ঞবর কৃষদাস এবে সম্পাদক, 
সাহাঁসক প্রজাবন্ধু পারগ্ধ লেখক। 
দেখ লো “বেঙ্গাঁল” পন্রী, ভাষা সূলালত, . 
বিরাজে গাঁরশ-করে বিদ্যাণবমাণ্ডিত। 
শশক্ষা সমাচার" পত্র শিক্ষা করে দান, 
সজোর মধুর ভাষা, যায় নানা স্থান। 
ব্রাহ্মধর্্ম-কথা কয় বচন গম্ভীর। 
ন্যাশনাল পেপারের ভাষা মনোহর, 
সাঁধতে স্বদেশ হিত লয়েছে আসর। 
ওই দেখ 'প্রভাকর,-পন্র-যন্মালয়, 
এক 'বনা একেবারে অন্ধকারময়, 
মরেছে ঈশ্বর গ্‌প্ত রবি সম্পাদক, 
লেখনশতে বিকাসত কাঁবতা-চম্পক, 
অনায়াসে বিরাচিত সুধার পয়ার, 
কাবর দলের গীত বসন্তবাহার, 
সমাদর কারত কোরক কাঁবগণে, 
সকলের প্রিয়পান্র, জানে সব্্বজনে, 
রাঁসকের 'শরোমাঁণ কৌতুক-রতন, 
ভেঙ্গেছিল ভাল মান সধা বারষণ। 
পাঁরচ্কার মিষ্ট ভাষা করেছে সংহতি । 
বাহ্যবস্তু ধম্মনশীত চারুপাঠ-চয়, 
এডিসন বঙ্গে বাঝি হয়েছে উদয়। 
কাঁববর রঙ্গলাল রাঁসক-রতন, 
নানা ছন্দে কাবতারে করেছে বরণ, 
চললে লেখনশলতা ইচ্ছা-সমীরণে, 
নিমেষে ধরণী ভরে পয়ার-সুমনে, 
দিয়াছে তনয়াদ্বয় সাঁহত্য-সংসারে, 
কিম্মদেবী, 'পাঁদ্সনী” শোভিতা বত্রহারে। 
ওই দেখ রাজবাড়ী রম্য অট্রালকা, 
সম্মানের সরোজনী সম্পদ-নায়কা, 
দুলতেছে চন্দ্রাতপ শোভা মনোহর, 
চোঁদকে দেয়ালাগার সার সার থামে, 
বিরাজে দালানে দূর্গা যেন 'গারধামে 
পেতেছে গাঁলচা বড় ঢা'কয়ে প্রাঙ্গণ, 
বিহারে চেয়ারশ্রেণণ সংখ্যা অগণন, 


৩৮৪ দীনবন্ধু রচনাবলশ 


বাঁসয়াছে বাবৃগণ কার রম্য বেশ, 
মাতায় জারর টুপি, বাঁকাইয়ে কেশ, 
বসেছে সাহেব ধার চরট বদনে, 
মেয়াম ঢাঁকছে ওম্ঠ মোহন ব্যজনে, 
নাচছে নর্তকী দুটি কাঁপাইয়ে কর, 
মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহর, 
সু-লয়ে মান্দরে বাজে ধরা দুই করে, 
সু-তানে তবলা বাজে রাঁক্ষত কোমরে, 
পাখা হাতে বেহারা অবাক শোভা হেরে, 


তুষতে সাহেবে শীধু মাঝে মাঝে ফেরে; 


সম্মান- সাবতা রাধাকাল্ত মহারাজ, 
আসীন লইয়ে বিজ্ঞ পাঁণ্ডিত-সমাজ, 
খাঁষর্প বৃদ্ধ ভৃপ শ্রদ্ধার ভাজন, 
জ্ঞানজ্যোতিঃ 'বিস্ফারত উজ্জ্বল নয়ন, 
কজ্পদ্রুম-সম 'শব্দকম্পদ্রুম” তাঁর, 
ঠনরমল শুভ্র যশঃ করান্দ্র-বরণ 
স্থলপথে জরমানি করেছে গমন। 

ওই দেখ পাকপাড়া রাজাদের ধাম, 
চাঁলছে দয়ার কর নাহক বিরাম, 
ণবরাজে প্রতাপচন্দ্র রাজা মহাশয়, 
দেশ-অনুরাগে ভরা সশশীলতাময় ; 
করোছল নাটকের বিপুল আদর, 
কাঁদতেছে 'রক্রাবলী”, যত বন্ধুগণ। 

দানশীল কাল সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়, 
পশ্ডিতে পালন করে, আপান পাঁণ্ডত, 
“ভারতের অনুবাদ পাঁণ্ডত সাঁহত, 
বিপুল বিভব, যেন অবনন-ধনেশ, 
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ, 
রহস্য কৌতুক হাঁস রাঁসকতা ভরা, 
'হুতোমপেশ্চার ধাড়ী পড়েছেন ধরা। 

মান্যবর রমানাথ ঠাকুর-রতন, 
ভকাঁতভাজন বিজ্ঞ সভা-আভরণ, 
ভদ্র-মহোদয়-ঘরে ভদ্র আচরণ । 
[বমল যশের কেতু যতীন্দ্রমোহন, 
নতভাব সদালাপ সুখ-দরশন, 
সদা ব্যস্ত প্রজাগণ-মত্গলের লাগি, 


সুকাব্য-নাটক-ীপ্রয় দেশ-অনূরাগস। 
ওই দেখ রাজেন্দ্ু-মাল্লক-রম্য-বাড়শ, 
দ্বারে শিথ দ্বারবান ভয়ানক-দাড়ি, 
রচিত"সোনার গাছে ম্ুন্তাকল শোভা, 
ওই দেখ মাঁতশীল-সুন্দর-ভবন, 
হীরা চুনি পান্না যথা অমূল্য রতন। 
ভাগ্যবন্ত দিগম্বর সৃখ্যাঁত-ভাজন, 
ব্যবস্থা-সভার সভ্য সত্যপরায়ণ। 
ভুবনে কৈলাস-শোভা ভূ-কৈলাস ধাম, 
সত্যের আলয় শৃভ সত্য সব নাম, 
চাঁর দিকে কাটা গড় কেমন স্ন্দর, 
খলানে 'নাম্মত সেতু, বর্ম পারসর, 
পথের দু কূলে শোভে বকুলের ফুল, 
তপন-তাপেতে তারা আঁত অনুকূল; 
বিরাজে ঠাকুর-ঘরে হেম-দশভুজা, 
পট্টবাসাবৃত বিপ্র কারতেছে পূজা । 
এ দেশের শম্ভুনাথ বাঁসয়াছে জজ, 
গুণে যাধা্ঠর ধীর, রূপে রাঁতকান্ত। 
আইন-পরাগ রমাপ্রসাদ প্রবর, 
সাধতে স্বদেশ-হত ছিল তৎপর, 
প্রথমে বিচারপাঁতি সেই বিজ্ঞ হয়, 
অস্তামিত হল কিন্তু না হতে উদয়, 
আভিষেক-ীদনে গেল শমন-ভবনে, 
কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে! 
সুখে দৃণ্টি কর ব্রাহ্গসমাজ-ভবন, 
[বি*বসংসারের সার-ধর্ম-নিকেতন; 
ভ্রম-কুজঝাঁটকা-রাঁব জ্ঞানের নিদ্বান, 
বিকাঁসত রসনায় শত ভাষা তার, 
[বিশুদ্ধ ধম্মের পাতা, অধর্্ম-প্রহার, 
দীস্তিমতাঁ জ্ঞানজ্যোতিঃ হইল উদয়, 
সাধতে স্বদেশ-হিত দোঁখতে কৌতুক, 
গিয়াছিল বিলাতেতে সপ্রফুল্প মুখ, 
করোছিল 'বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান, 
সফল না হতে প্রাণ কাঁরল প্রয়াণ; 
[গিয়েছে মহাতআা রোপি ধম্মের পাদপ, 
বিস্তারিত এবে বহন পল্লব 'বিটপ। 


সরধূনী 


ধা্মক দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ষ-উপাসক, 
ব্হ্মানন্দে পাঁরপূর্ণ কলুষ-নাশক; 
ব্রহ্মধ্যানে গদগদ সনশর নয়ন, 
ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারিতে বিব্রত জশবন। 
সত্যেন্দ্ু তাহার পুন্ব আঁদ 'সাঁভিলান,” 
ধীরমাত ব্রাহ্মবর বঙ্গের সম্মান । 
পূর্ণানন্দ হাস্যমুখ রাজনারায়ণ, 
সুলালত ভাষা যার সধা-বাঁরষণ, 
ব্রাহ্মধর্্ম-মর্্ম কথা বিকাঁসত তাঁয়, 
প্রথমে কেশব যাতে তত্জ্ঞান পায়। 
ওই দেখ ব্রক্মানন্দে মত্ত অঘোর, 
তীব্রমৃর্ ব্রাহ্গবীর কেশব কিশোর, 
বাঁহছে প্রচণ্ড-বেগে ভরে জিহবাদেশ, 
ব্রহ্ম-মাহমার বাণী ধর্ম-উপদেশ। 

দেখ আদ বারম্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন, 
িমল খম্টানদল-কৌস্তুভ-রতন। 
ওই দেখ আবদুল লাঁতিফ লাঁলত, 
[বিচক্ষণ মুসলমান সভ্যতা-শোভিত, 
বাড়াইতে 'বদ্যা-ভান্ত স্বজাতর দলে 
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে, 
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নপাত, 
যতন-তরুতে ফল ফলে আঁচরাৎ। 

দেখা হল কাঁলকাতা, চল ভবায়না, 
সাগরের হবে রোষ, করিবে লাঞ্চনা,_ 
“থাক থাক ক্ষণকাল, জাহবী সুন্দরি, 
স্থলেতে জলজ-শোভা যাও দৃম্টি কার, 
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর, 
মধুর বচনে তুষ্ট মানবাঁনকর, 
খ্‌জ্টধর্্ম-তাবলম্বশী ধর্ম-সুধাপান, 
আঁভলাষী 'দবানিশি দেশের কল্যাণ।৮ 

অবশেষে বাণ বীর কাঁরলেন চুণ্প, 
পাঁরহার করে গঙ্গা মন্দাকনী-রূুপ। 
ছাড়াইয়ে গড় গঙ্গা হারষ-অন্তর, 
“শুন হে সাগর-দূত বাণ মহাশয়, 
খেজারর পথে যেতে বড় ভয় হয়, 
ছাড়াইলে উলুবেড়ে ধারবে ভীষণ 
রেড়ো নদ দামোদর রুধির-বরণ, 
রূপনারায়ণ নদ ভয়গকর-কায় 


কাব্য ৩৮৬ 


হারাঘাট মরুভূমি নাহি কোন সুখ, 
তার পরে ভয়ঙ্কর হলদির মুখ, 
যথায় কাঁশাই নদী সবক্ষগামিন+, 
সন্দর-মোদনীপুর-নগর-শো1ভনণ, 
থাইতেছে হাবুভুব্‌ নাহক সহায়, 
এমন ভাষণ পথে ভদ্রলোকে যায় ? 
অতএব শুন বাণ পুরুষ-রতন, 
এই পথে কর তুমি সত্বরে গমন, 
লয়ে যাও বড় শ্রোতঃ তরঙ্গাঁনচর, 
দেখো যেন চড়া এসে নাহি করে ক্ষয়। 
ভশতা সঙ্কুঁচিতা সদা অবলা মাঁহলা, 
কোমলা সূধীরা 'স্থিরা আত লাজশশলা, 
বাম দিকে যাব আম কাঁরয়াছি 'স্থর, 
বনফ্‌লে দামদলে ঢাঁকিব শরীর | 
শুঁনয়ে গঙ্গার বাণী বাণ নতাঁশর 
চলে লয়ে ভাগশরথন-ম্রোতঃ সুগভশর, 
ছাড়াইয়ে খেজাঁর নগর অতঃপর, 
প্রবৌশল মহাবেগে সাগর-ভিতর। 
ছেড়ে দিয়ে বড় প্রোতঃ গঙ্গা চলে বামে, 
উতাঁরল কালীঘাটে আঁদ-গঞ্গা নামে, 
ভ্রম-ঘোরে তারে নরে করে উপাসনা, 
কুলবধ্‌, রাজরাণন, যাহাদের অধ্গ 
দেখে নি কখন কেহ ভেক কি ভ্জঙ্গ, 
বেড়ায় এখানে ঘুরে ধাঁরয়ে অণ্ুল, 
যথায় যাত্রীর দল তথা অমঙ্গল; 
ছাগ-মেষ-মহষ-রাধর কার পান, 
বনের ভিতরে গঙ্গা কারল প্রয়াণ। 
নাঁবড় সুন্দরবন ব্যাঘ্র-ভয়ঙ্কর ! 
শুকাইল জাহবাঁর ভয়ে কলেবর, 
একাকনন নারায়ণ কাঁদতে লাগল, 
কালু রায় দক্ষিণ রায়ের পূজা 'দিল। 
রাজপুর কোদালয়া মালণ নগরে 
গঙ্গার নয়ন-মশরে গঞ্গা ঘরে ঘরে, 
ঘোষের বসের গঙ্গা, গঙ্গা ধান-বনে, 
পরশনে দরশনে মোক্ষ গণে মনে। 
মাঁলন-হৃদয়ে গঙ্গা চাঁলতে লাগল, 
গগ্গাসাগরেতে পরে আস উতাঁরল, 
পার তথা শাখা শাড়ী 'সিন্দুর চন্দন, 
হাস্যমূখে সাগরে কারিল আলিঙ্গন। 


দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত। 


দী, র--২৫ 


দ্বাদশ কবিতা 


শ্রীদীনবন্ধ মিত্র প্রণীত 


নদতন সংস্কত যন্মে 


শ্রীহরমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মাদ্রত 


সন ১২৪৭২ 


পপর ও পপ সপ্ত শিস ছি 


স্বদেশানুরাগণ দীনপালক বিদ্যাবশারদ 
শ্্রীষন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
পরমারাধ্যবরেষু। 


মহাশয় 
কাঁৰতা” নামে এক ছড়া মালা সংকলন কাঁরয়াছ। আপাঁন বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বগ্গভাষা 
আপনার তনয়া। ভাীঁন্তসহকারে মালা ছড়াঁট মহাশয়ের হস্তে অর্পণ কাঁরলাম, যাঁদ যোগ্য 
ধববেচনা করেন আপন তনয়ার কণ্ঠে দয়া আমাকে চাঁরতার্থ কারবেন। হীতি। 
স্নেহাভিলাষণ 
শ্রীদশীনবন্ধ্‌ দিন্ত। 


শকুল্তলার তনয় দর্শনে দুজ্মন্তের 
মনের ভাব 


এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে 
নবনশত 'বানাল্দত কমনীয় কায় রে, 
বদনে বালেন্দ; হাসে, 
তারকা নয়নে ভাসে, 
অধরে বাধ্ধ্াল চার্‌ কিবা শোভা পায় রে, 
'নাবড় কুণ্ণিত কেশ শোঁভছে মাথায় রে, 
নব তামরস রাগ হাতের তলায় রে। 

এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে, 
কেন বা উদয় বারি নয়ন কোণায় রে, 
পরের সন্তানে মন, 
কেন হেন নিমগন, 

আঁবরাম দরশন কাঁরবারে চায় রে, 
বাসনা হৃদয়ে রাখ সোনার বাছায় রে। 
অথবা তলিয়ে ধার তাঁপত গলায় রে। 
আত আকুঁলত চিত্ত হতে পাঁরাচিত রে, 
এগোয় পেছোয় প্রাণ হয়ে আত ভীত রে, 
ক কার কোথায় যাই, 
আমার যে কেহ নাই, 
শূন্য হৃদয়েতে আশা আত অনুচিত রে; 
আবার হৃদয় ভরে মধূর আশায় রে, 
রোমাণ্চিত কলেবর আ মার কি দায় রে। 
ভাগ্যবান্‌ বলে মান শিশুর পিতায় রে, 
এমন সোনার চাঁদ জাঁবন জড়ড়ায় রে; 
হাঁস হাসি বাঁস কোলে, 
যবে আধো আধো ৰলে, 
বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে, 


কি আনন্দে নাচে প্রাণ তাই তা জানে রে, 


স্বর্গের বিমল 'সুখ মনে মনে মানে রে। 
ক পাপে এমন পাপ করিলাম হায় রে, 
পাঁরতাপানলে প্রাণ এখন যে যায় রে। 
সুখের ভবনে হানা, 
নয়ন থাকিতে কানা, 
যাঁদ না হতেম হেরে নয়ন তারায় রে, 
আজ যে এমাঁন নব শিশু সুখময় রে, 
বাবা বলে জুড়াইত ব্যাথত হৃদয় রে। 
আমার পানেতে 'শিশ্‌ থাকে থাকে চায় রে, 
স্নেহের সরোজ প্রাণে অমান ফ;টায় রে, 
ক ভাবে শিশুর মন, 


কেন হেন নিরাক্ষণ, 
হয় তো আমার কাছে বাছা কিছু চায় রে; 
অভাগা অধম আম কি 'দিব তোমায় রে, 
পড়ে আছে, শূন্য কোল আয় বাছা আয় রে। 
যখন জননী তব কোলে তুলে লয় রে, 
'নীদব পবিত্র-শোভা ধরায় উদয় রে, 

চাম্ব চারু চনল্দ্রানন, 

করে সতী দরশন, 
পাঁতির বদনকান্তি তব মুখময় রে-- 
হয় তো টাঁপয়ে গাল দাঁয়তে দেখায় রে, 
নয় তো রোদন করে মনোবেদনায় রে। 
ঘাঁটলে ঘাঁটিতে পারে, যাঁদ ঘটে যায় রে, 
[বনত করিব শির প্রের়সধর পায় রে; 

ধারয়ে কান্তার গলে, 

ড্বাইব আঁখজলে, 
খেদের বারতা ক্ষমা-ক্ষীরোদ-তলায় রে, 
দোঁখব কেমন কোলে ছেলে শোভা পায় রে, 
নব কুসুমের শোভা লালত লতায় রে। 
চন্তার প্রলাপে মার ঘাঁটল কি দায় রে, 
নিবারতে মর্্মব্যঘা নাহ 'কি উপায় রে, 

আপন করম দোষে, 

পোড়ালেম পাঁরতোষে, 
দেবতা-দুললভ নাধ ঠোললাম পায় রে, 
এখন রোদন করা নিতান্ত বৃথায় রে, 
ছন্ন-তরুমূলে বার দিলে ি গজায় রে; 
আনন্দ-রাঁচিত-চারু-নন্দন বদন রে, 
আমার কপালে কভু নাহ দরশন রে; 

যে দন নিষ্ঠুর মন, 

কাঁরয়াছে বসঙ্জন, 
ধর্মদারা শকুন্তলা আমার জশবন রে, 
ঘুচয়াছে সেই দিন একবারে হায় রে 
সুখ পূত্রমুখদেখা মম বসুধায় রে। 


॥ চন্দ্র 
দিবা অবসানে শশধর শ্বেতকায়, 
আলো দিতে অবনশতে অনাঁদ আজ্ঞায় 
উদয় হইল ওই গগন উপর, 
কৌমূদী-শঈতল শ্বেত ধরাকলেবর 
মনোসখে কার চাঁদ তোমায় বরণ! 


৩৮৮ 


দূর হেতু তব অঞ্গ ক্ষুদ্র দেখা যায়, 
বস্তুত অনেক বড় তুমি 'নশাকর, 
বিরাজে তোমাতে কত অটবা, ভ্ধর, 
সাগর, তাঁটন”, জীব, জন্তু অগণন, 
বাঁলতে পার না গকল্তু স্বভাব কেমন। 

বোঁড়য়ে তোমার কত উজ্জল বরণ 


নীল চেলে জবলে কিম্বা চুমৃকির কাজ। 
পর উপকার হেতু তুম হিমকর, 
রাঁবর 'ািকটে লও আলোক সুন্দর, 
সতের স্বভাব দয়া জানে সব্বজনে; 
দবাকরকর পাঁড় তব কলেবরে, 
ঘরের ভিতরে হয় ভানূর িরণ। 
ক শোভা তোমার শাঁশ 


আকাশ উপরে, 


শ্বেত পদ্ম ভাসে যেন নীল সরোবরে, 
ইচ্ছা করে উড়ে যাই কাটিয়ে আনিল, 
কোলে করে আন ধরে, তোমার সশনঈীল। 
আবাল বাঁনতা বৃদ্ধ হিতার্থ তোমার, 
চাঁদ আয়, চাঁদ আয়, বলে আঁনবার। 
ধারতে তোমায় ইন্দ্‌ সিন্ধু ভয়ঙ্কর, 
উ্থালয়া উচ্চ করে স্বীয় কলেবর, 
তাহাতে জোয়ার বান নদী মধ্যে হয়, 
হৃহুঃ শব্দে চলে যায় তরণনী 'নিচয়। 
ভালবাসে কুমুদনী তোমার কিরণ, 
আনন্দে প্রফুল্ল হয় পেলে দরশন; 
তুম নাক বিয়ে তারে কাঁরয়াছ শাশ ? 
তবে ত *বশুরবাড়ী তোমার সরসী! 
এস এস একাঁদন হেথায় নাঁবয়ে, 
কাঁরব তোমায় সুখশ সকলে 'মাঁলয়ে। 


সূয্য 
অরুণের আগমন পাইয়ে সন্ধান, 
অন্ধকার সনে নাশ কাঁরল প্রস্থান । 
উঠ উঠ 'দবাকর, 
ণকবা রূপ মনোহর 


দশনবজ্ধ্য রচনাবলণী 


অপরূপ আভাময় তোমার বিমান। 
পারলেন পণত বাস 'কিরণে তোমার! 
নাহ আর অন্ধকার, কোথা পালাইল, 
গিরীশ গহবরে বাঝ গিয়ে লুকাইল; 
কেহ বা ভানুর ভরে, 
কেহ বা কামিনী কেশে এসে মিশাইল; 
অবাঁশন্ট অন্ধকার অন্ধকৃপে যায়, 
খলের হদয়ে গিয়ে অথবা 'মিশায়। 
বিষাদে বিষমূখ বিহঙ্গম কুল 
নীরবে বাঁসয়ে ডালে আঁধারে আকুল, 
পেয়ে তব দরশন, 
আনন্দে মোহত মন, 
গাইল 'বভাস রাগে সঙ্গীত মঞ্জুল। 
কলকণ্ঠ সহকারে লালত কুহরে, 
বিমোহত জন মন সুমধুর স্বরে। 
বিষাঁদত ছিল দামে বদন আবার; 
হাস্যমুখী সরোজিনী সরসী-ঈশ্বরী; 
হেরে পাঁত বাঁঝ সতী কাঁপে ধীরে ধারে ॥ 
অনল বেলুনবৎ বিমল আকাশে, 
ভাঁস ভাস প্রভাকর প্রভা পরকাশে; 
প্রাপ্ত হয়ে শভালোক, 
স্বকার্য' সাধনে সব াীমগন আশ্বাসে । 
কৃষক চাঁলিল মাঠে স্কন্ধে হল ধরা, 
সূকূমার তাপে মাটি হয়েছে উর্্বরা। 
মধ্যাহ্নে মিহর তব করাল কিরণ, 
ফিরাইতে তব পানে পাঁর না নয়ন; 
কর রাশ্ম বিতরণ, 
অনুমান বাঁরষণ, 
অনল কাঁণকা প-ঞ্জ উত্তাপ ভষণ। 
বাঁসলে দ্‌ব্বার দলে জীবন জদ্ড়ায়। 
দে জল দে জল বাল ডাকে চাতাঁকনঈ, 
পিপাসায় প্রাণ যায় তবু পাতাঁকনশ 
খাবে না নদীর নীর, 


ছবাদশ কাঁবতা ৩৮৯ 


নীরদ হইতে ক্ষণর : তোমার সমান কত, 
পাড়বে জড়ায়ে ববে তাঁপত মোঁদন", ঘোরে ভানদ আবরত, 
উীঁড়য়ে ডীঁড়য়ে পান কারবে তাহায়, গ্রহ সহ সেই সূর্ষেয কাঁরয়ে বেষ্টন; 


স্বভাব-আওকত-রেখা কে ছাড়িয়ে যায়? শ্রেম্ঠতর সূর্য্য পরে স্বদলে লহইয়ে, 
সে সময় সুশীতল বরফের জল ভ্রামতেছে শ্রেষ্ঠতম তপনে বোৌঁড়য়ে। 


পরিতুন্ট করে দেয় হৃদয়-কমল; তা বড় তা বড় সূর্য্য আছে পর পর, 
তৃষণায় উত্তপ্ত প্রাণ, অনাঁদ অনন্ত দেব পরম ঈশ্বর, 
অনুমান পাঁশয়াছে হৃদয়ে অনল। জ্যোতম্ময় কলেবর, 
কে কারবে শীতকালে বরফে যতন, নিমেষে হতেছে সৃম্টি শত প্রভাকর। 
অভাব বহনে ভাল লাগে ক পৃরণ? গগনে অগণ্য তারা কে তারা কে জানে, 
অপার মাহমা তব আঁদত্য মহান্‌, তা বড় তা বড় সূর্য্য জ্যোতার্্বদে মানে। 
পাঁথবীর পয়ো লয়ে পৃথবীকে প্রদান; ল্যাপল্যাণ্ডে একবার হইয়ে উদয়, 
আতপে তাঁপিয়ে জল, ছয় মাস প্রভাকর প্রকাশিত রয়; 
উঠাইয়ে বাম্পদল, দেবের আরাত যায়, 
নবীন নীরদ কুলে কর 'বানর্্মাণ ; ব্রাহ্মণেরা নাঁহ পায়, 
বাঁররূপে বাঁরদের ধরায় পতন, সন্ধ্যা কারবার কাল সন্ধ্যার সময়, 
ফিরে তার কোলে যেন এল হারা ধন। মুসলমানের রোজা ভাঙ্গে না ছ মাস, 
তেজঃপুঞ্জ 'তিয়াম্্পাত প্রচণ্ড প্রতাপ, হয় ধর্ম লোপ নয় জীবন বিনাশ। 
ক্ষুদ্র রাহ্‌ করে গ্রাস এ বড় প্রলাপ! ছয় মাস নিরন্তর থাকে অন্ধকার, 
লোকে করে হাহাকার, কালানাশ অনুরূপ নিশির আকার; 
[দিবসেতে অন্ধকার, [নাঁশতে কাঁরছে স্নান, 
তপন নিধন হায় এ ?ক পাঁরতাপ। নাশিযোগে পূজা ধ্যান, 
পুনঃ প্রকাশিত তুমি পৃথবী প্রভাময়, সম্পাদন নাশযোগে আহার বিহার; 
লুকাচার খেলা তব গ্রহণ ত নয়। সাগরে মারয়ে তাম তেলের সণয়, 
জ্যোতার্্বদ পাঁণ্ডতের 'স্থর বিবেচনা, ছয় মাস অবিরত তাতে আলো হয়। 
গ্রহণ রাহুর গ্রাস কাঁবর রচনা; যমুনা তনয়া তব শ্যামল বরণ, 
গাঁতক্রমে 'নশাপাতি, বিরাঁজত তটে তার সখ বৃন্দাবন; 
পৃথবী রাঁব মধ্যে গাঁতি, যমুনার উপকূলে, 
একাঁট সরল রেখা িতনের ধারণা, লইয়ে গোঁপনীকুলে, 
তখন তপনে "শশী করে আবরণ, করে কোল বনমালশ মুরলীবদন। 
অমাঁন অবনীতলে প্রকাশ গ্রহণ। সূবাসিত স্বচ্ছ বার শীতলতাময়, 
নয়নের ভূলে বাল সূর্যের “গমন”, স্নানে পানে পাঁরতৃপ্ত মানব 'নচয়। 
চাঁললে তরণণী যথা কৃলের চলন; দুদ্দশন্ত অংগজ তব ভাঁঙ্গ ভয়গুকর, 
স্থিত ভানু এক স্থলে, শুনিলে তাহান্ন নাম অঙ্গে আসে জবর, 
ঘু'রতেছে গ্রহদলে, আতঙ্গ মশ্ডিত রূপ, 
আঁবরত রাবকায় কাঁরয়ে বেন্টন। আঁখ দুটি অন্ধকৃপ, 
মার্তণ্ডি প্রকাণ্ড অঙ্গ নাহ পাঁরমাণ, সুগোল গভীর কাল ঘোরে নিরন্তর, 
ধরার সহম্্র গুণ হয় অন্মান। উচ্চ গণ্ডে কালশিরা করাল ভুজঞ্গ, 
হয় ত সাঁবতা তুমি সহ গ্রহগণ, নাকের নাহক চিহ কেবল সড়ঙ্গ। 


শ্রেণ্ঠতর সূর্য্য বেড়ে করি ভ্রমণ; ভয়ানক গণ্নাকাটা দন্ত দেখা যায়, 


এ যণ্ড মার্তশ্ড তব যোগ্য সত নয়, 
সাহাঁসক বলবান, 
অকাতরে করে দান, 

দয়ার কারণে তার দাতা কর্ণ নাম, 

যা যাঁচবে তাই দিবে পূর্ণ মনস্কাম। 


কোকিল 
আনন্দ-বিহঙ্গ তুমি ও কাল কোকল! 
তোমার দ্বাদশ মাসে, 
আতর চন্দন ভাসে, 
আন্দোলিত আঁবরত বসন্ত আনল, 
যে দেশে বসন্ত যবে করে আগমন, 
সে সময়ে সেই দেশে তব নিকেতন । 
আলো-করা কাল রূপ নয়ন-নন্দন। 
ভাল রূপ ভাল স্বর, 
পাইয়াছ 'িকবর, 
আঁখ শ্রুতি উভয়ের আদর ভাজন;-- 
“কোকিল কুৎসত পাখী” কে বাঁলল হায়। 
কুৎসত কাঁবত্বে কাঁব-অগ্গ জ্হলে যায়। 
আনন্দ প্রফুল মনে কার উল্মলন 
অরুণ নয়নদ্বয়-_ 
যেন রন্ত কুবলয় 
ভাঁসতেছে কাল জলে বিকাশ নূতন-_ 
হোরিতেছ অবনীর নব কলেবর, 
সরস পল্লব লতা মঞ্জী মনোহর। 
মঞ্জল নিকু্জ তব রসাল-শাখায়) 
সুরাঁভ মুকুল পন্জ, 
পাঁরমলে ভরে কুঞ্জ, 
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আন্দোলিত হয়, 
সুশীতিল সুবরল যেন দেবালয়। 
এ হেন নিকুর্জে বাঁস হরিষ অন্তরে, 
কাঁতেছ কুহু রব, 
শুনিয়ে মোহত সব, 


দশনবজ্ধ্‌ রচনাবলী 


'বদিব-সম্ভব-রব শ্রবর্াববরে । 
সরলা কোকিলা কাছে সাদরে বাঁসয়ে, 
সঙ্গীতে 'দতেছে যোগ থাকিয়ে থাঁকয়ে ॥ 
এমন পাবন্র স্থানে সৃপাবন্র মনে, 
' বল কলকণ্ঠবর, 
কার এত সমাদর, 
গ্লাইতেছ কার গুণ 'বকাম্পত স্বনে; 
যে 'দিল তোমার রবে এমন সুতার, 
বিজনে কূজনে পূজা কাঁরতেছ তাঁর। 
শৈশবে বসন্তসখা! বায়সী তোমায় 
সুযতনে সমাদরে 
লালন পালন করে, 
মহাসুখী তব মাতা পিকরাজী প্রিয়া, 
পাঁলিল সন্তানে কাকী 'কিঙ্করীকে 'দিয়া। 
সৌবকা সন্তানে পালে ভূপালভবনে; 
তবে কেন 'বিরাহণী, 
শুনি কলকণ্ঠধবান, 
ব্যাথত হৃদয়ে বলে সজল নয়নে, 
“কাকের পালিত তুই কঁঠিনহদয় ! 
স্বর শরে বধ নারী নাহ ধম্মভয়।” 
কুহর কুহর পক সৃকোমল কলে, 
শুনিয়ে মধ্দর তান, 
আনন্দে নাঁচছে প্রাণ, 
শুন না-ক 'বিরাহণী কাতরে কি বলে-_ 
পাগাঁলনন বিরাহণশ বিষাদে ব্যাকুল, 
বিমল সূতার সুধা বিষ বলে ভুল। 
তোমার ভোজন হেতু প্রিয় আয়োজন, 
তেলাকুচা লাতিকায়, 
কেমন শোঁভিছে হায়, 
পাঁরণত 'িম্বকুল 'হত্গুলবরণ |: 
সকালে লালত তানে গাইবে আবার। 


প্রবাসীর বিলাপ 
কোথায় জনমভূঁমি শুভ বঙ্গ দেশ। 
তব ক্ষেত্রে শস্যর্ূপে বরাজে ধনেশ, 
বাহন তোমার অঙ্গে পাঁবন্র জাহবা, 
তব কোলে দোলে বিদ্যা, দেশ-অনুরাগ, 
সুজনতা, সুবিচার, সৌহার্দ্য, সোহাগ? 


ক্যাদশ কবিতা ৩৯৯ 


তোমা বিনা কাঁদে প্রাণ মনে সুখ নাই, 
বিদেশে বিধাদে মার দেশে চলে যাই। 

আর কি দোঁখতে পাব পিতার চরণ, 
স্নেহ বকসিত মুখ শঙ্কা-নিবারণ। ২ 
[বপুল আয়াসে শিক্ষা করেছেন দান, 
পট,তা হোরলে কত সুখী হত প্রাণ। 
শৈশবে পিতার পাতে বাসয়ে পুলকে, 
খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো বকে; 
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই, 
বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 


পরম আরাধ্যা দেবী জননী কোথায়, 


[বপদ, ব্যসন, ব্যথা, যে নামে পলায়, 
না হেরে আমায় মাতা ব্যাকুলিত মনে, 
গিয়াছেন পরলোকে, বিভু দরশনে। 
স্বগাঁয় জনননস্নেহ এত 'দনে হত, 
মা বলা হইল শেষ জনমের মত; 
ভিক্ষা কার খাব দেশে যাঁদ মাতা পাই, 
[বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 
সহোদর সুসহায় সংসার ভিতর, 
রাঁক্ষতে সোদরে সদা বদ্ধপাঁরকর, 
আনন্দ প্রফুল্ল মূখে আঁময় বচন, 
হাঁসয়ে করেন দান স্নেহ আলিঙ্গন, 
না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অন্তর, 
কত দিন রব আর হয়ে দেশান্তর ? 
ধিক্‌ ধন অনুরোধে ছেড়ে আছ ভাই! 
বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 
স্নেহের লাঁতকা মম সুশীলা ভাঁগান! 
কত শত দন গত তোমায় দোখাঁন। 
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বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান); 
জল্মে জল্মে হই যেন ভাঁগনীর ভাই, 
বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 
নীরস হৃদয় মম প্রণয়বিহীন, 
কেমনে কামিনী ভূলে আছ এত দিন? 
ভূলি নাই বামাওগাঁন পাবত্রলোচনে! 
দিবা নাশ হোর মুখ মনের নয়নে, 
ভাবিতে ভাবিতে কান্তি একতান মনে, 
ভ্রমবশে আলিঙ্গন কার সমীরণে, 
রাহব তোমার পাশে স্বর্ণে দিব ছাই; 


বিদেশে বিষাদে মরে দেশে চলে ষাই। 
কোথায় হদয়নাধ তনয় 'নিচয়, 
কবে তোমা সবে হেরে জূড়াব হদর। 
কেহ পাঠে দেবে মন কেহ দৌড়াইবে, 
কেহ কেহ কোল লয়ে বিবাদ করিবে, 
কেহ করতালি দেবে কেহ বা নাঁচবে, 
আধো বোলে বাবা বলে কেহ বা হাঁসবে। 
দোখতে এ সব পেলে স্বর্গ নাহ চাই, 
বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 
মায়ার মৃণাল মম মেয়ৌট কোথায়, 
মার যে জনান! কোলে না লয়ে তোমায়, 
চান্রত পৃতুল পেলে সুখী শিশুকুল, 
আমি [শিশু তুমি মম খেলার পতুল, 
কবে নব তামরস দাম রসনায় 
লেহন কাঁরবে নাসা শৈশব লণলায়। 
তাই তাই “তমালান' তাই তাই তাই। 
1বদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 
বিপদ-নস্তার বন্ধৃশনকর কোথায়, 
আনন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়, 
উল্লাসত হয় যারা আমায় হোয়ে, 
অশুভ ঘাঁটলে এসে পড়ে বুক 'দয়ে। 
মন খুলে কব কথা সরম ছা়য়ে, 
বন্ধুর নিকটে দন নিমেষে কাটাই। 
বদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 
কোথায় যমুনা নদী তপন নান্দনন, 
শৈবাল বিরাজে অঙ্গে কত কুম্দনা, 
কেমন বিমল বার সুমধুর তার, 
কত তাঁর কত লোক 'বিজয়ার 'দিন, 
কৈলাসে চাঁলছে গোর কাঁদয়ে মান, 
বাসনা যমুনাজলে এ দেহ ভাসাই। 
ণবদেশে 'বষাদে মার দেশে চলে যাই। 
কোথা সে বিলের কূলে টপ বিশাল, 
চন্দ্রাতপ পাধ যায় আতপে রাখাল। 


বিদেশে বিষাদে মার দেশে চলে যাই। 


৩৯২ দীনব্ধু রচনাবলী 


খণ্ডাঁগার 


উাঁড়ষ্যার অরাঁবন্দ কটক নগর, 
পাথরে গাঠিত গড় যাহার ভিতর, 
কত লোক করে বাস হতে নানা দেশ- 
মাহাট্রা তৈলাগ্গ উড়ে বাঙ্গাল অশেষ, 
ইহুঁদ পণ্চাঁব "ভাল্ল কে*য়ে মহাজন, 
উঁড়ষ্যার পরগাছা “ক্যারা” * অগণন। 
দোঁখতে সুন্দর শোভা সুমধুর জল, 
বোধ হয় মহানদশী কটক ছটায়, 
উল্মাঁদনী আঁলংগন কাঁরতে তাহায়, 
নগরে নগরে হদে ধাঁরতে অধনর, 
কাটজুঁড় রূপে বাহ্‌ করেছে বাহর, 
উদ্ধর্বরেতা সম কিন্তু কটক প্রবর, 
পাথরের বাঁধ ধৈয্য ধীর ধরাধর, 
ধীরতাঁবহীন হলে মাঁরত ডুঁবয়ে। 

খন্ডগার নামে গার কটক দাঁক্ষণে, 
চার দিকে ব্যাড়া যাহা 'নাবড় 'বাপিনে 
ভয়ঙ্কর মনোহর বিজন বিশেষ 
হোরলে অমাঁন হদে উদয় ভবেশ। 
অচলের অঙ্গ খুদে করেছে 'নম্মাণ, 
দালান, মান্দর, থাম, সরসী, সোপান; 
সার সার [গরিগুহা খোদা নর-করে, 
শত শত পাবে যত যাইবে উপরে, 
উপর গৃহায় তাহা হয়েছে প্রাঙ্গণ। 
কোথাও দেখিতে পাবে গুহার অল্তরে 
যোগশ-উপযোগন-বেদী শৈল-কলেবরে, 
পাথরের নাগ-দল্ত পাথর দেয়ালে, 
দেয়ালে দেখিবে কত খোদা সার সার, 
মহাতপা তপোধন ধ্যান ধম্মধারণ, 
পাব পরমহংস চিত্ত নিরমল, 
নিরাকারে করে ধ্যান একতান মনে, 
অচালত 'দ্বিরসন-দল্ত-পরশনে, 
[জিন অনুগামী দিগম্বর জৈনচয়, 
দোখবে অনেক আরো জব অনুরূপ, 


মানব মানবী পরী রাশনীসহ ভূপ, 
কুরখ্গ, শাদ্দ্‌ল, করী, করী-আর, হয়, 
ভল্লুক মাহষ মেষ ছাগ ধেনুচয়। 
পাগল পাথকগণ আঁসয়ে হেথায়, 
[লিখে গেছে নিজ নিজ নাম কয়লায়, 
যে নাম রাখিতে নরে নারে যজ্ঞ যাগে, 
রাখিতে বাসনা তাহা কয়লার দাগে !! 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দঈপ ভ্রমের সোপান, 
মহাজন কীর্ত এই খন্ডাঁগাঁর ধাম, 
নাই ছু তাই তথা দেব দেবী নাম। 
পৌরাণিক পুত্তীলকা দেখা ইচছা হয়, 
লাল মাঁট লেপা মঠ দোঁখতে স_ন্দর, 
দেব দেবী অগণন তাহার ভিতর) 
হারর পাঁবন্র নাঁভ-নীলনী হইতে, 
উাঁঠতেছে পদ্মযোন বিশ্ব বরাঁচিতে, 
ভুজঙ্গশয়নে বিষ আছেন 'নজ্জনে, 
নারায়ণী সেবে পদ হরাঁষত মনে, 
বৈদেহশ বৈদেহ-ঈশ সৌমান্র সুধীর, 
রুদ্র অবতার আর দশাঁশর বীর, 
বসন হরণ, রাজা রাধকা সুন্দরা, 
বীরদম্ভে শারধর গার হাতে কারি, 
জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ভাঁগনন, 
লোকনাথ, সত্যবাদী, [বমলা ডীঁড়নশ। 
সুগভীর কৃপ এক আছে মঠাঙ্গনে, 
ছেড়ে দিলে যায় গুণ বাঁলর সদনে, 
সুশীতল সুমধুর ' কিবা বারি তার, 
[বিপদে বন্ধুর বাণী যেমন সৃতার। 
অচলে “আকাশগঙ্গা” খোদা সরোবর, 
'গুস্ত গঙ্গা” নামে কৃপ ভূধর কন্দরে, 
দিতেছে বামল বার ঝির ঝির করে, 
শনঈতল “লাঁলতা কুণ্ড"” প্রাধাকুণ্ড” আর, 
করেছে পাথর কেটে দরের আকার । 
নামগাঁল আধুনিক সর পুরাতন, 
উড়েরা 'দয়েছে নাম মনের মতন। 
মহীধরে মহীরুহ শোভে অগণন, 
রমণীয় এলোমেলো সুখ দরশন-_ 
পুন্বাগ, পলাশ, বাঁশ নতানো সুন্দর, 
বারমেসে শোভাঞ্জন উড়ের আদর, 


__্ যে সকল বাঙ্গাঁলরা বহুকাল উীঁড়ষ্যায় বাস করিতেছে, তাহাদিগকে ক্যারা-বাঙ্গালি বলে। 


[দ. মিত্র] 


ম্বাদশ কাঁবিতা ০১৯১৩ 


1শমূল, বকুল, বট, অশ্ব বিশাল, 
প'পুল, ভেক্তুল, তাল, পিয়াশাল, শাল, 
কণ্টকণ, করঞ্জ, কুল, কদম্ব, কেতকা, 
গণ্ধরাজ, বনমল্লী, মালতী, বাদাম, 
অশোক, চ"্পক, বক, হরাীতকণ, জাম। 


বন্ধবিদায় 
ণচত্ত বিনোদনী শোভা হোরলাম হায়! 
ভাঁবিতে যেমন, তা কি বাক্যে বলা যায়? 
বিমল তাঁটনশ তটে, 
লেখা যেন স্বচ্ছ পটে, 
বন্ধুর নিকটে বন্ধু চাঁহছে বিদায়। 
দাঁড়াইয়ে দুই জনে করে দিয়ে কর, 
অধীর অন্তর দুখে, স্থির কলেবর, 
নাহ রব সৃবদনে, 
[দবানাশি হাঁস সনে 
চাঁলত যাহাতে কথা শোভয়ে অধর। 
স্নেহরস পাঁরপূর্ণ সুকোমল মন, 
বিরহ-ভাবনা-ভার কারছে দলন, 
পাঁতিত হতেছে তায়, 
প্রশ্রবণ বারপ্রায় 
স্নেহবাঁর নাসাপাশে ভারয়া নয়ন। 
শৈশবে সজাতি তরু থাঁক গায় গায়, 
কলেবরে কলেবরে কালেতে মিশায়, 
উভয়োর এক দল, 
মণকুল কুস*ম ফল, 
এক রসে রসশালণ উভয়ের কায়। 
সেইর্প বন্ধূগণ হয় দরশন, 
হদয়ে হৃদয়ে যোগ অভেদ মিলন, 
উভয়ের এক আশা, 
অধ্যয়ন, ভালবাসা, 
এক ভাবে আন্দোলত উভয়ের মন। 
এ হেন প্রাণের ধনে কোথা যায় লয়ে 
সহে কি বিরহ ব্যথা বন্ধুর হৃদয়ে, 
সৌম্য মার্ত পুনর্র্বার, 
দৌখতে পাবে না আর 
জাঁবন প্রবেশে যাঁদ অন্তক আলয়ে। 
উপকূলে অবস্থান কাঁরছে তরণাঁ, 
প্রাণ হতে প্রাণ বন্ধ হারবে এখান, 
বিদারি ছিদাম-মন, 


শুন্য কার বৃন্দাবন 
কংসের স্যন্দন যথা হরে নঈলমাঁণ। 
ফুলে ফুলে কাঁদ বন্ধ বলে অবশেষ, 
“নতান্ত যাইতে যাঁদ হইল বিদেশ, 
যাও যাও যাও ভাই, 
সদা যেন 'লাঁপ পাই, 
সতত পাঁবত্র সুখে রাখুন পরেশ। 
"নবার নয়ন-বাঁর তাঁর আরোহণ 
কর সহোদর! আর কর না রোদন, 
যত দন মহণীতলে, 
[বরহ-অনল জলে, 
সময়ে সময়ে শোক দেয় দরশন।" 
বন্ধু হস্ত ধার বলে কাঁদয়ে আবার 
“ক কাঁরয়ে প্রবৌশব পৃস্তক-আগার ? 
তবাসনে তুম নাই, 
তথায় দোঁখয়ে ভাই, 
ধরাশায়ী হব আম কার হাহাকার । 
“আমার রোদনে তব, রোদন বাঁড়ল, 
অশ্রুবাঁর স্থুলধারে বাঁহতে লাগিল; 
আমার বচন ধর, 
ওই দেখ কর্ণধার তরণী খুলল ।” 
কাতর পণীঁড়ত স্বরে যাবার সময়, 
উত্তর কারিল বন্ধু ব্যাকুল হৃদয়-_ 
“ভাবয়ে বন্ধুর মুখ, 
[বরহে নয়নে তাই জল উপচয়। 
“লোচন আকুল জলে আপনিই হয় 
যবে এই শুভ ভাব মনেতে উদয়__ 
আহা মার মহণীতলে, 
ঈশ্বর কৃপায় আছ কোন সহদয়। 
“দৈবের আদেশে দেশ ত্যাজ সকাতরে 
তোমারে ছাঁড়য়ে আম যাই দেশাম্তরে 
যাঁদ এ জীবন যায় 
মারব তোমার মুখ ভাবয়ে অন্তরে। 
“বজনে বিষগন মনে সতত ভাবি, 
বারিহীন মীন প্রায় যাতনা সাঁহব, 
কোথাও না পাব সুখ, 
অন্তর ভোদয়া দুখ 


৩৯১৪ দীনবন্ধু রচনাবলী 


সময়ে সময়ে মানত নিশ্বাসে ছাঁড়ব।” 
স্নেহেতে বাম্ধবে পরে কার আলঙ্গন 
তরণশতে উঠে বন্ধু মুছিয়া নয়ন। 
চাঁলল জাীবন-যান, 
উভয় বন্ধুর প্রাণ 
বিরহ অনল তাপে হইল দহন । 
িনারায় থাকি বন্ধু তাঁর পানে চায়, 
দাঁড়ায়ে অপর বন্ধ চাঁলত নৌকায়; 
ঘন ঘন হাত নাঁড়, 
বলে “যাও যাও বাড়শ 
আবার হইবে দেখা অনাদ-কৃপায়।” 
তাঁর যায়, হায় বন্ধ বিষাদে ব্যাকুল 
আবরাম আঁখবার চুম্বে উপকূল । 
চাহয়ে তরণশ পানে, 
বহে স্থিত এক স্থানে 
ষতক্ষণ দেখা যায় নৌকার মাস্তুল। 
কাঁমতে কাঁমতে তাঁর পানকোৌঁড় প্রায়, 
ভাসে নদ অঙ্গে দেখা যায় কি না যায়, 
এই বারে একেবারে, 
আনল ঢাঁকল তারে 
বন্ধুর তরণ আর, দেখিতে না পায়। 
ভাসায়ে শমশানে যেন সহোদর ধন; 
যায় যায় ফিরে চায়, 
এই বুঝ দেখা যায় 
যে তাঁর প্রাণের বন্ধু কাঁরছে বহন। 
কঠিন কাঠের তরি লোহায় যোজনা, 
জানে না বিরহে বন্ধ সহে কি যাতনা, 
বন্ধুর কোমল প্রাণ, 
পেতে যাঁদ জল-যান 
ছিরে আন বন্ধৃধনে কাঁরতে সান্ত্বনা । 
সংসারের গাঁত এই 'িবরহ 'মলন, 
পাঁরবর্ত-প্রয়-কোলে প্রকৃতি পালন, 
কভ্‌ পাঁরতাপময়, 
কভু সখ সমন্দয়, 
আঁবরত 'বাঁনময় হয় দরশন। 


পরিণয় 


সুপাঁবত্র পাঁরণয়, 
অবনশীতে সৃধাময়, 


সুখ মন্দাঁকনশর 'নিদান, 
মানব মানবী দ্বয়, 
হৃদয়ের 'বানময় 
কারবার বিশুদ্ধ বিধান । 
একাসনে দই জন, 
যেন লক্ষন নারায়ণ, 
বসে সৃখে আনন্দ অন্তরে, 
এ হেরে উহার মুখ, 
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে; 
প্রণয় চান্দ্রকা ভাত, 
ঘরময় 'দবা রাঁতি, 
[বিনোদ কুমূদ বিকাঁসত, 
ণবরাঁজত বার মাস, 
নল্দন 'বাঁপন 'বানান্দিত; 
যে দকে নয়ন যায়, 
সন্তোষ দৌখতে পায়, 
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে। 
সুখী স্বামী সমাদরে, 
কান্তাকর করে করে, 


পশীরতি পারত বাণী বলে-_- 
“তব সান্রধানে সাত, 
অমলা অমরাবতন, 
অভাব অভাব হয়, 
পাঁরতাপ, পরাজয়, 

ব্যাঁধ বলে বিনয় বারতা ।” 
রমণশ অমাঁন হেসে, 
স্নেহের সাগরে ভেসে, ' 
বেচে থাকে ধরাতলে, 
যেই হতভাগ্য ফলে, 

পাঁতত পাঁতর অযতনে 2” 
নবাঁশশু সুখরাঁশ, 
প্রণয়-বন্ধন-ফাঁস, 

পেলে কোলে কাল সহকারে, 
দম্পাঁতর বাড়ে সুখ, 
যুগপৎ চুম্বে মুখ, 


কাড়াকাঁড় কোলে লইবারে । 


ঈতগত্ব 


পাঁবনত্র তদিব ধাম ধরণণ মণ্ডলে, 
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে। 
অমরাবতীর শোভা কে দোঁখতে চায়, 


সতী সাধৰী সুলোচনা দেখা যাঁদ পায়? 
কোথা থাকে পাঁরজাত পৌলোমশ-বড়াই, 


সূরাঁভ সতীত্ব শ্বেত শতদল ঠাঁই; 
নাঁসকা মাদ্রত মন্দারের পাঁরমলে, 
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অণ্লে; 
মালন বসন পরা, বিহধনা ভ্ষণ, 
তব্য সতাঁ আলো করে দ্বাদশ যোজন, 
কেন না সতীত্ব-মাঁণ ভালে বিরাজত, 
কোটি কোট কাহনূর প্রভা প্রকাঁশত। 
সতেজ স্বভাব সতন মলাহনীন মন, 
অণুমান্র অনুতাপ জানে না কখন) 
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে, 
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমূর্খ গোঁয়ার 
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার, 
অপার মাঁহমা হায় সতীত্ব-সূজাত, 
লম্পট জনন? জ্ঞানে করে প্রাণপাত। 
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সাল্ধান, 
ধন আভরণ কত পিতা করে দান-_ 
পরমেশ পিতাদত্ত সতীত্ব স্তীধন, 
দয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন, 
বাপের বাড়ীর নাধ গৌরবের ধন, 
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ। 


য্্ধ 


রাধরান্ত "ভীম মার্ত যুদ্ধ ভয়ঙকর, 
অন্তক দাক্ষিণ হস্ত অবনী ভিতর। 
নরমৃন্ডে বানাম্মত, 
অট্রালকা মনোনীত, 
নিবসঁতি কর তুমি তাহার ভিতর। 
শোঁণতে সাঁতার দিতে সংহার সহায়, 
নিপাত, বিনাশ, ধংস সদা রসনায়। 
প্রশস্ত গভীর তব উদর ভঁষণ, 
নীরশূন্য নীরনাধ দোঁখতে যেমন 
স্তৃূপাকার নরদেহ, 
গাঁণতে না পারে কেহ, 


ক্বাদশ কাঁবতা ৩৯৫ 


মাহষ, মাতঙ্গ, অশ্ব, ধেনু, অগগণন, 
গোলা, গুল, ডলি, বালি, খঘ্রাঞ্গ, ?শাঁবর, 
গ্রহ ভারতে তার কন্দর গভীর । 
শোভে অঞ্গে কার রঙ্গে আতঙ্ক বর্ধণ 
শমন রঞ্জন সজ্জা দুরন্ত দর্শন-_- 
শূল শেল করবাল, 
খাঁড়া ঢাল টাঁঙ্গ যেন কালের দশন, 
[কারচ, ভোজালে, তৃণ, শরাসন, বাণ, 
যমের নিশ্বাস 'নান্দি বন্দুক কামান। 
দাঁড়াইয়ে অশ্ব সেনা শ্রেণশবদ্ধ হয়ে, 
রতন প্রলম্ব শোভা তোমার হুদয়ে, 
কাঁটবন্ধ ভয়কর, 
শোভিতেছে যেন তব কোমরে নিভয়ে, 
তূরী, ভেরী, জয়ঢাক বাঁজছে মোহন, 
অনুমান তব পদে ঘুমর শোভন। 
ভয়্কর কোলাহলে বহ্ীবধ বোল, 
দূরেতে শ্রবণে যায় মার গণ্ডগোল-_ 
কোথাও বিজয় শব্দ, 
শুনিলে অমানি স্তব্ধ, 
ভাবে শ্রোত ভত চিত্তে বড় ডামাডোল, 
কোথাও রোদন ধন পাঁশিছে শ্রবণে, 
পাঁড়য়াছে কেহ বাঁঝ শূলের দংশনে। 
বীরদম্ভে ভমনাদে আহবে মাতিয়ে 
বালতেছে কোন বীর কৃপাণ ধারয়ে_ 
“কেটে কার খান খান, 
রাখব মানশর মান নিজ প্রাণ দিয়ে, 
আমূল বান্ধব শূল শত্রু কুল বক্ষে, 
অবশ্য বাঁধব কার সাধ্য করে রক্ষে ? 
পম দম ছাড় গোলা গোলন্দাজ বার, 
আকাশে উড়ায়ে দেহ অরাতির শর; 
বাজাও বিজয় ডওকা, 
বমহারে না করো শঙ্কা, 
[রুমে ঠবনত লঙকা সুবর্ণ শরীর-_ 
পল্পবে অনল কভু থাকিবে না ঢাকা, 
বীরত্বের পূরস্কার বিজয় পতাকা ।” 
হূহঃগকার কার কোন বীর মহাভাগ, 
বিশাল হৃদয়ভরা দেশ অনুরাগ, 


৩৯৬ দীনবন্ধু রচনাবলন 


সংহার কাঁরব আঁর, 
বিনতানন্দন যথা নাশে দূষ্ট নাগ, 
এক কোপে শত শির কারব ছেদন, 
শত্রুর শোণিত-ম্রোতে ধুইব চরণ” 
“বাঁচিয়ে কি ফল যাঁদ স্বাধীনতা যায়? 
পাঁড়বে কি সিংহরাজ শৃগালের পায় ? 

সমরে কি কেহ ডরে, 
শতগুণে হয় বলশ স্বদেশ রক্ষায় 
খাাঁলয়ে নডেলগণ্‌ ছেড়ে দেহ যম, 
তুমুল সংগ্রামে ধূলা ছাইল গগন, 
রসাতলে হয় বাঁঝ মৌদনী মগন-_ 

কাঁপছে কপাণ কুল, 

ঘর্ঘর ঘাাঁরছে শুল, 
হুলুস্থুল গোলে ভুল পরকে আপন, 
মালসাট মারে সেনা দাপে মহাবলে, 
কাঁপে ধরা যেন সরা বাতাকুল জলে। 
সুষ্টিনাশা গোলা বাঁষ্ট দৃষ্টি করে রোধ, 
প্রলয়ের অনুরূপ যৃদ্ধক্ষেত্র বোধ, 

ঝঝণড় ছাাটছে গাল, 

চূর্ণ মস্তকের খুলি, 
গদাঘাতে জয় প্রাপ্ত জনমের শোধ; 
গোলা দশ্ধ গজ অশ্ব পাঁড়ছে ধরায়, 
1বনাশিত বস্ত্রাবাস অনলাশখায়। 
আর্তনাদ কার এক বশীর মহাজন, 
নপাতিত রণস্থলে হয়ে অচেতন, 

কোথা পত্র কোথা দারা, 
জনমের মত হারা আত্মীয় স্বজন, 
কি বাঁলল শেষে বীর ভাঁস আঁখজলে ? 
“কোথায় রাহলে প্রিয়ে প্রণর কমলে!” 
বিশবাস-ঘাতিক যুদ্ধ, কারো নহ বাঁধা, 
বুঝতে তামার ভাব লেগে যায় ধাঁধা, 

ক্ষিতীশের সর্বনাশ, 

বীরেশের বনবাস, 
ভূপাঁতি দ্রাসের দাস! তব কার্য সাধা : 
গৌরবে বাঁসয়ে ভূপ রাজাসংহাসনে, 
1ভখারণ *দবতয়ে তুমি উপলক্ষ কার, 
ছারেখারে দিলে লগুকা সুবর্ণ নগরণী, 


রক্ষেশ দেবেশ-শ্রাস, 

কাঁরয়ে সবংশে নাশ, 
বিভীষণে ছিলে রাজা সহ মন্দোদরাী । 
দুরাচার 'কুলাগ্গার ওরে বিভীষণ, 
কোন প্রাণে বনাঁশীল সোদর রতন? 
কোন অপরাধে রণ কোরবের কুল, 
গান্ধারী-হৃদয়-বন-কুসুম-মঞ্জুল, 

বিনাঁশিলে সমহদায়, 

দুখে বুক ফেটে যায়, 
রাখলে না মা বলতে এরুটি মুকুল। 
অন্ধ রাজা ধৃতরাম্দ্র শোকে অচেতন, 
শত পুত্র হত রণে থাকে ক জাবন। 
তব আবচার হেরে দুঃখে অঙ্গ জবলে, 
বড় পাঁরিতুষ্ট তুম দাঁলয়ে দক্্বলে; 

ভারত ভূপাঁত চয়, 
ধর্ম কর্ম যাগ যজ্ঞ কাঁরত কুশলে, 
দেশান্তর হতে আঁন দুব্‌ন্ত যবন, 
আক্ষেপ ক্ষীরোদে দলে ভারত ভবন । 
কেড়ে নিলে স্বাধীনতা দেশের ভূষণ 
সম্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজাঁসংহাসন; 

রাজন্ত্রী কাঁরলে ক্ষয়, 

ভেঙ্গে দিলে দেবালয়, 
গোহত্যা করলে ?হন্দু দেবতা সদন, 
মানাসংহ ভাঁগননরে সজোরে ধাঁরয়ে, 
নচ কুল যবনের সনে দিলে 'বয়ে। 
চক্রবৎ ঘোরে তব কুদ্যাম্ট, কল্যাণ__ 
যার করে হিন্দু রাজ্য করোছলে দান, 

ইংরাজে উন্নত কার, 

শেষে তারে কেশে ধার, 
ভয়ঙ্কর 'িনব্বাসন কারলে ধান, 
রত্বে রচা শিখ যার ছিল 'সংহাসন, 
ভঙ্গ.র মাটিতে তারে কাঁরলে নিধন। 
1বষান্ত দশন তব সমর ভনষণ, 
করোছিলে লন্ডভণ্ড ইংলন্ড ভবন; 

স্বদেশ ভূপাঁত সনে, 

প্রজাপুঞ্জ মত্ত রণে, 
শমন সদনে গেল কত মহাজন-_ 
রাজার পাঁবন্র শির কাঁরয়ে ছেদন, 
কোরমওয়েলে দিলে রাজসংহাসন। 
বীরশ্রেষ্ড বোনাপার্ট বেলোনার বর, 


কণীর্তপূর্ণ কার্তকেয় বিপুল অন্তর, 
গ্রলে গৌরবের হার, 
বিজয় মুকুট তার, 
কৌশলে র্ঁক্সিণনাথ, 'বিক্রমে অজ্জ্ন, 
ধন; বোনাপার্ট রাজা ধন্য তব গৃণ। 
রাজবংশে জল্ম নয়, রাজবংশ-কর, 
নিজপরাক্রমে বীর অপূর্ব ভূধর, 
টিরাঁণ কারয়ে লোপ, 
ভেঙ্গে গড়ে ইয়োরোপ, 
পলকেতে পরাভূত হইল মিসর; 
বাহুবলে বীর কেতু বর বরণীয়। 
বীরত্বে মোহত হয়ে রাজা কত জন; 
অন্জ্ঞা প্রতীক্ষা করোছল অনক্ষণ, 
কেহ দল সংহাসন, 
কেহ রাজ আভরণ, 
'ববাহ বন্ধনে কেহ তনয়া রতন, 
নখর নিকরে রাজ্য দল বহুতর, 
যারে ইচ্ছা বিতরণ করে নপবর। 
নির্দয় সংগ্রাম তাঁম বল কোন প্রাণে, 
প্রাণপত্র পরাভূত কর অপমানে ? 
সমবেত ভূপচয়, 
সপ্ত রথশ ধরে যথা সুভদ্রাসল্তানে__ 
হায় রে বিদরে বুক মর্ম বেদনায়, 
পাঠাইলে হেন 'নাধ হান হেলেনায়। 
বসোঁছল বীরদম্ভে রাজাঁসংহাসনে, 
তথা তার বংশধর, 
'ফরাসর নৃপবর 
বন্দ ভাবে কাটে কাল বিষণ্ন বদনে। 
কখন কি হয় রণে কখন ক হয়, 
জয় কিবা পরাজয় সতত সংশয়। 


আশা 


আনল্দ-আকর আশা অবাঁরত গাঁতি, 
প্রবল প্রবাহ সম সদা বেগবতণ, 
সুধাময়শী, মায়াবন", প্রবোধ জনন, 
মনোবাৃত্ত নিচয়ের মধুরা ভাঁগনন, 


স্বাদশ কবিতা ৩১৭ 


মারয়া আপাঁন বাঁচে বাঁচায় সাঁঞ্গনী। 
করবী কুসুম তরু কাঁরলে ছেদন, 
আবার পল্লব শাখা দেয় দরশন-- 
আশাতর কলেবর যাঁদ কাটা যায়, 
মনোনীত পল্লাবত হয় পুনরায়। 
আশাসুখে চাষাচয় ক্ষেত্র পানে চায়, . 
মনঃক্ষেত্রে পরানন্দ নাচিয়ে বেড়ায়, 
হয়েছে সতেজ গাছ বারদ বরণ, 
পবন 'হলোলে দোলে তরঙ্গ যেমন, 
হেনকালে অনাবান্ট সাঁস্ট করে নাশ, 
বিনাশিত একেবারে চাষা-আশা-বাস, 
ভস্মরাশ শস্যক্ষেত্র আতপ অনলে, 
হাহাকার আর্তনাদ কৃষকের দলে-- 
অ। মার আকাট ওরে এ কি আঁবচার। 
অনাহারে মরে যাব সহ পাঁরবার, 
রাত পোহাইলে লাগে চাল চার পাল, 
কেমনে কোথায় পাব খাব ক রে বালি? 
ক দিয়ে শুধব আর মহাজন ধার, 
1ভটে মাঁট হবে নাশ নাহক 'নিস্তার-_” 
ম:কুলিত আশালতা হৃদয়ে উদয়, 
চাষার লোচন বাঁর বিমোচন হয়__ 
ভাবিতে ভাবতে বলে “কেন অকারণ 
নিরাশে মগন হয়ে কারব রোদন । 
কোনমতে পাঁরবার ছালাব এখন, 
যতন কাঁরয়ে বীজ কারিব রোপণ, 
এবার হইবে বারি মূষলের ধারে, 
দুই বৎসরের শস্য পাব এক বারে, 
শুধিব সকল ধার সুখণ হবে মন, 
কাটাইব সুখে দিন রাজার মতন” 
কারাগারে অন্ধকারে ধন্দী করে বাস, 
[বিরলে বিদরে বুক চক্ষে বহে নীর, 
নীরবে বিলাপ করে অবশ শরীর-_ 
“কোথায় সুখের সখী দুঃখের দুঃাখন?, 
স্নেহভরা ধর্মদারা পাঁবন্লা কাঁমনী ? 
কত 'দন, হায় পূত্র প্রিয় দরশন, 
ধারাঁন তোমায় বক্ষে করি নি চুম্বন.! 
অনাথনশী করশাখা ধারয়ে দ্বিকরে, 
অনুপায় অভাগিনী কি দেবে অশন, 
অজানত, নিজনেন্রে নর বাঁরষণ। 


৩৯৮ দীনবন্ধ্‌ রচনাবলী 


দুঃসহ যাতনা আর কেমনে সাঁহব, 
পালায় বন্ধন 'দিয়ে এখাঁন মাঁরব-_” 
হেনকালে আশা আঁস দেয় দরশন, 
মনে মনে ভাবে বন্দী মুছিয়ে নয়ন- 


“থাকি আর কিছু কাল ত্যাজব না প্রাণ, 


ত্বরায় বিষাদ নাশ হবে অবসান, 
কারাগার দ্বার মূস্ত হবে আঁচরাৎ, 
অপকৃম্ট অধীনতা হইবে নিপাত, 
চলে যাব হাস্যমুখে আনান্দত মনে, 
নারমল সুখ পোরা নিজ নিকেতনে, 
দয়ার পয়োধি বিভ্‌ কাঁরবেন দয়া, 
আনন্দে দঁখব জায়া তনয় তনয়া 
ভোজন কাঁরব সুখে ছেলেদের লয়ে, 
বেড়াইব হেথা সেথা যথা যাবে মন, 
যখন হইবে ইচ্ছা আসব ভবন, 
দুঃখের পরেতে সুখ, সুখ যার নাম, 
হঃদয় ভারয়ে ভোগ হবে আঁবরাম।” 


এবার লাঁভবে জয় পরণক্ষার রণে, 
অধ্যয়ন কর অধ্যবসায় সাহত, 
সুতার সফল সধা পাবে মনোনত-_ 
পাঠে ছান্র দেয় মন না ছাড়ে নিশবাস। 
জশীবকাবিহবন জন ব্যাকুলিত মনে, 
লাঁভতে উপায় ফেরে ভবনে ভবনে-__ 
দন পালনের 'পতা ধনঈ মহাশয়, 
ভাবে মনে যাই তথা হবে দ্খ ক্ষয়, 
“দেবেন জণাবকা এক সদয় হৃদয়ে, 
অভাব হইবে হত অভাগা আলয়ে।” 
বড় আশা কার যায় ধনী বিদ্যমান, 


যাতনার পাঁরচয় করেন প্রদান। 
কাতর কাঁহনী শ্যান বাঁধরের কানে 
ধনী বলে “কাজ খাল কোথায় এখানে ? 
ভাল জলা দুইবেলা কি দায় আমার 
কেন আস মম বাসে তুম বার বার 2-” 
আশায় কেন যে আসে দীন ধনণ স্থানে, 
অভাব অনল-দশ্ধ দশীনেতেই জানে-_ 
জশীবকা-বহঈন-জনে বাঁজল অশান, 
মারল আশার তরু পাাঁড়য়ে তথায়, 
বজ্জ নিপাতিত হলে আর ক গজায় ? 
আবার নবীন শাখা আশার গোড়ায়-_ 
আশায় নিভ'র কাঁর বলে মনে মনে 
“বৃথায় গেলেম কেন ধনীর সদনে, 
বিষম পাষণ্ড ধন জানা পদে পদে, 
সহোদরে হতভাগা দেখে না বিপদে। 
পর উপকারী ভারি বাব মহাশয়, 
তাঁর কাছে 'গয়ে সব দেব পাঁরচয়, 
দেবেন জনীবকা তান ভাসয়ে দয়ায়, 
হাসি মুখে আস বাড়ী কাঁহব ভার্য/যায়_» 
আশাসুখে আসি দীন বাবুর সদনে, 
নিজ সমাচার বলে বিনত বচনে, 
শুনিয়ে বিনয় বাণী বাবু তোলে হাঁই 
ট্যাপ্‌ ট্যাপ্‌ পড়ে তুঁড় সংখ্যা তার নাই, 
নীরবে ভাবেন বাব আঁখ উঠে ভালে, 
দীনের সৌভাগ্য বাঁঝ ফলে এত কালে, 
অধীর হইয়ে দুঃখী শজজ্ঞাসে তাহায়, 
এনুমতি মহামাত কি হল আমায়; 
মাথা তুলে বাবু বলে, “পাইলাম লাজ 
কোন স্থানে নাহ মম খাল কোন কাজ, 
থাঁকলে তোমায় দিতে বাধা ক আমার, 
বাড়ী যাও খাল হলে পাবে সমাচার__” 
আশার নবীন শাখা খাঁসয়ে পাঁড়ল, 
বিষ্ন বদনে দীন বাড়ীতে চলিল-_ 
পাঁরতাপে পাঁরপূর্ণ ঘুরিয়ে বেড়ায়, 
কোমল পল্লব পুনঃ হয় আশা গায় 
“ধনশালশ জমশদার ধনপূরে আছে, 
অনুরোধ 'লাপ লয়ে যাব তাঁর কাছে, 
অগণন জন তথা হতেছে পাঁলত, 


মবাদশ কবিতা ৩৯৯ 


পাঁরতাপ পাঁরহার হবে এই বার, 
উত্থালবে পার্বায়ে সুখ পারাবার_” 
জমশদার অট্রালকা আত সুশোভিত, 
অনুরোধ পনর করে তথা উপনাত। 
ছবারবান করে মানা যাইতে ভিতরে, * 
অনুরোধ 'লাঁপ দান করে তার করে, 
লয়ে 'লাঁপ দ্বারপাল উপরেতে যায়, 
'দণ্ডবৎ কার রাখে জমীদার পায়, 
[লাঁপ পাঠ জমীদার কাঁরয়ে নিমেষে, 
ভেবে চিন্তে দনজনে ডাকে অবশেষে। 
ভাপ 'দয়ে জমীদার তরণী গাঠিল, 
আশা সুখে আসি দীন নিকটে বাঁসল। 
খুলিয়ে প্রচণ্ড পেট জমীদার কয়, 
“মম উপকারী 'লাঁপদাতা মহাশয়, 
কাঁরতে পারলে তাঁর বাক্যে কর্ম দান, 
প্রাত উপকার মাত্র কার অনুমান, 
বন্দবস্ত হয়ে গেছে সকাল এবার, 
পর সনে মনোরথ পারবে তোমার, 
প্রণাম আমার দিও বন্ধুর চরণে, 
অনুরোধ রলো তাঁর জাগরুক মনে_” 
[বিষম বিষাদে দীন হইল হতাশ, 
তখাঁন উঠিল ছাড় বিলাপ ন*বাস-- 
“আর কোথা নাহ যাব কাঁরলাম পণ, 
নাহ যাব ঘরে ফিরে ত্যাজব জীবন--” 
আশা বলে “দেখ বাপ আর এক বার 
আঁবচার কারবে কি বাঁধ বার বার? 
নূতন সদরআলা এসেছে ধামান, 
কাঁরবে সকাল সেই নূতন বন্ধান, 
তার কাছে যাও তুম সকলের আগে, 
সফল হইবে সত্য মম মনে লাগে, 
বিফল হইলে তুম করো জাবনান্ত।» 
সজল লোচনে বাণী বলে আবরত, 
যোগ্যতার পাঁরচয় দেয় শত শত। 
সোঁদন মনের সুখে বাড়ী ফিরে যায়। 
এখানে বিচারপাঁতি আবিচার করে, 
নিয়োজন অনক্ষর আত্মীয়ানকরে। 
পরাঁদন দীনহীন আইল পলকে, 


পক্ষপাতে বন্ত্রপাত আশার মস্তকে। 
“অবশেষে আশা শেষ আর কিছু নাই, 
[বিষাদ সাগরে মরে যমালয়ে যাই__ 
'নিরাশে রোদন করে নিতান্ত ব্যাকুল, 
অজ্ঞাতে আশার তর পারল মুকুল- 
ভাবে মনে “ভার ভুল আমার হয়েছে, 
পরাধীন হতে তাই এত দন গেছে, 
গিষয়ীর উপাসনা কারব না আর, 


পাঁরতোষে পাঁরপূর্ণ হবে পাঁরবার।” 
পাঁড়য়া পরীক্ষা দিল হইল সফল, 
উাঁকল হইল গণ্য বাঁড়ল সম্বল, 
সব আশা পূর্ণ তার এত 'দিন পরে, 
জীবের জীবন রক্ষা আশা দেবী করে। 
«“পণীতপক্ষ” নামে পাখী শোভা আভরাষ, 

নিরানন্দ নাশা রব কন্ঠে আবরত, 
শ্ীনলে শোকের শেষ দুঃখ পাঁরহত, 
যদ্যাপ বিকল অঙ্গ কভু তার হয়, 
সেই ভস্ম হতে জন্মে আবার তখাঁন 
নবীন সতেজ “পীতপক্ষণ” গুণমণি, 
আবার আনন্দে নাচে রবে হরে মন, 
রমণীয় 'পতপক্ষ*' নাহক পতন-_ 
চ্বর্গ হতে সেই “পীতপক্ষণ” মনোহর, 
উড়ে আদিয়াছে এই অবনী ভিতর, 
কারয়াছে বাসা পাখী আশা নাম ধরে 
দুঃখভরা মানবের হৃদয় কন্দরে। 
আনন্দ অম্বুজ্বে পূর্ণ হৃদয় সরসণ; 
মূছান যতনে মুখ করেন চুম্বন, 
থেকে থেকে নবাঁশশু সুখে আলঙ্গন। 
ভূবন ভিতরে হয় স্বর্গ অনুভক- 
“বাঁচাবেন বিভ্য মম বাছার জঈবন 
বিমল আনন্দ বার হবে বাঁরষণ, 
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ছয়মাসে সমারোহে মুখে ভাত 'দব, 
স্বজন বাঁনতা সহ বাড়ীতে আনব, 
গলায় গাঁড়য়া দিব কাণ্চনের হার, 
কেমন দেখাবে তাতে গোপাল আমার, 
ধূলায় করিবে খেলা তুলে লব কোলে, 
মা বলে ডাঁকবে যাদু আধো আধো বোলে, 
কালেজে পাঁড়তে দিব পরায়ে বসন, 
বই হাতে করে যাবে বিদ্যা নিকেতন, 
রাজা হবে যাদুমাঁণ, হব রাজমাতা, 
মনে মনে ভান্তভাবে আরাধব ধাতা, 
দেশ দেশান্তরে যাবে বাছার মাঁহমা, 
রত্্রগরভা বলে মম বাঁড়বে গাঁরমা, 
আমার মুকুতামালা তার গলে দিব, 
কোলে করে লব বউ বদন চাঁম্বয়ে, 
হাঁসয়ে বালব প্রাণকান্তে বার বার, 
দেখ নাথ স্বর্ণলতা কেমন আমার, 
আনন্দে প্রাণের পাতি হেসে কথা কবে, 
কোলে কোলে কনেবউ কোলে করে লবে, 
বরাজত কত সুখ সময় ভিতরে, 
সানন্দে বয়ের সাদ 'দব ঘটা করে, 
বিলাইব ঘড়া তেল 'সন্দুর তাম্বুল, 
যেমান সোনার চাঁদ মম অঙ্কে দোলে, 
হইবে এমাঁন চাঁদ বউমার কোলে ।” 
সপ্ত তার সদাগর ভাসায় সাগরে, 
সুমধুর তানে আশা পাখী গান করে 
“সমীরণ সহকারে সন্তার সাগর, 
উপনীত অম্বুপৌোত 'বিলাত ভিতর; 
রেশম কুস্ম ফুল সর্ষপ তন্ডুল, 
[বলাতে বোচলে হবে বিভব 'বপুল, 
দ্বগৃণ হইবে লাভ নাহক সংশয়; 
সূতা জুতা ছনার কাঁচি মাঁদরা লবণ, 
সে সব আঁসবে যবে কাঁলকাতা কূল, 


শচশনাথ সম সুখে রব আঁবরত।” 
তাঁবকা ভরসা দেবী ভূবনমোহনা, 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


অগোচর ব্রন্ষলোক সোপান গাঁমন?, 
খুঁলিয়ে স্বর্গের দ্বার দৈব পরশনে, 
বিমল অনন্ত সুখ দেখায় ভুবনে, 
দেখাইয়ে সেই 'নাধ, জগতের সার, 
মানবের পাঁরতাপ করেন সংহার। 
চিরজীবী সুৃখপদ্ম ভাবলে বিজনে, 
বিলাপ কি থাকে -আর মনুজের মনে ? 
বিমোহত সুখধাম সুখ পাঁরমলে, 
দুয়ের জীবন এক দেহ মান্র ভেদ, 
কোনরূপে নাহ কভ্য বিরস বিচ্ছেদ, 
কাঁমনশ কান্তের গলা কাঁরয়ে ধারণ, 
বলে “নাথ এক দন্ড 'বনা দরশন, 
1াদরে হৃদয় মম হোর শুন্যময়, 
দশ দিক্‌ অন্ধকার ভীষণ প্রলয়; 
যথায় তথায় যাও, বিনয় কামনা, 
দাসীরে চরণ ছাড়া কখন কর না।” 
প্রাণপাঁত তোষে তায় আময় বচনে- 
“অমল আদরমাথা আদারাণ প্রিয়ে, 
পাঁতিরতা স্নেহময়ী ধম্মশশীলা নারী 
তোমায় ছাঁড়য়ে আম থাকতে কি পার!» 
দুইজন ভাঁসতেছে আনন্দ সাগরে, 
নাহক দুঃখের লেশ সরল হৃদয়ে, 
সকল অভাব দূর পাঁবন্র প্রণয়ে। 
অবনীর সব. সুখ বিজলী কিরণ, 
এই হল এই গেল, থাকে কতক্ষণ 2 
ভয়ে ভাবনায় কাঁপে রমণন হৃদয়, 
রোগে পরাজিত পাতি, আসন্ন ময়, 
নীরবে রোদন করে বিষাঁদত মনে-__ 
প্রলাপে প্রাণের পাঁত প্রমদার পাঁণি, 
ধারয়ে সাদরে বলে, কত মত বাণী-_ 
ব্রহ্ধলোক হতে দূত এসেছে লইতে, 
বিমৃত্ত স্বর্গের দ্বার কনকাঁনম্মিতি, 
শত নবোদত রাব বিভা বিকাসত, 
অনুকূল পরাকুল পাঁরশদ্ধ মন, 
ললিত মন্দারমালা সূরাঁভ চন্দন, 


জ্যাদশ কাঁধতা 


হাতে প্লার সার সার দাঁড়ায় তোরণে, 
নেযাবে আমোদে অর্য সাজায়ে আমায়, 
করুণা কমলামন অনন্ত যথায়,। , 
দয়া পয়োনাধ পিতা মণ্গল আকর, 
প্রসারত কত দূর মার্জনার করু! 
ক্ষমা কাঁরবেন পাপ পাঁততপ্রবন, 
শান্ত সৃধা আবরত হবে বাঁরবণ-_” 
কাতরে কামিনশ কাঁদে নেরনীরে ভাস, 
«কোথা যাও প্রাণপাঁত পাঁরহার দ্বাসণ, 
এত ভালবাসা নাথ ভুলবে কেসনে, 
ক হবে দাসণর গাঁত ভাবলে না মনে?” 
আকাশে তুঁলিয়ে আঁখ পাঁত ধারে বলে 
“ভূঁলিব না কভু মম হদয়-কমলে, 

পাবন্র প্রণয় তব লইব তথায়, 


হায় বাধ অবনীতে দারুণ বিধান, 
রমণশ সব্্বস্ব নাধ স্বামী অন্তর্যন, 


“হা নাথ! ক হলো মোরে!” বলে পাঁতব্রতা, 


মূচ্ছিতা ধরণী তলে যেন ছিন্ন লতা ৷ 
পক হল কি হল” বাল কাঁদে পাগালন? 
“নাহ জানতাম আম হেন অভাগনা, 
ক আর আমার আছে জগৎ সংসাব্ে, 
ব্যাঁপয়াছে দশ দশ নিরাশ আঁধারে, 
কাজ কি জীবনে বনা জীবন-জ বন, 
বাঁধতে হবেনা হবে আপ্রান [নিধন।” 
আহা মার কি যাতনা মনুজের মনে, 
আত্মীয় স্বজনে যাঁদ, সংহারে শমনে-_ 
কি যাতনা আহা মার অনুভবে সতাঁ, 
পাঁতির বিহনে সত ব্যাকলত মাত, 
পাবকে মিশাতে চায় দৃরিতে দুর্থাত,_ 
কে পারে সান্ত্বনা দিতে আছে কি সাক্কনা, 
যায় না বিনাশ বিনা অন্তর বেদনা । 

ভাবকা ভরসা দেবী ভবভগ্বহর্ 
দয়াঁবমণ্ডিত মুখ অমৃত অধরা, 
করেতে মঙ্গল ঘট পূর্ণ শাল্তিজলে 
সুশতিল বারষণ শোকের অনলে। 
জননী সমান আস স্নেহ সহকারে, 
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লইলেন কোলে তুলে বিধবা কন্যারে, 
ধোয়ালেন শধর্ণ মুখ শুভ শাঁল্তজলে, 
সমাদরে মূছালেন কোমল অঞ্চলে । 
আবার অবলা বালা বিষাদে ব্যাকুল, 
উক্কোদকে ত্যন্ত যেন অম্বুজ মুকুল, 
কাতরে কাঁদয়ে বলে “ক দশা আমার, - 
হারালেম স্বামাঁনাধ সংসারের সার, 
জান না গো কত বড় অসীম সাগর, 
গিয়াছেন যার পারে একা প্রাণেশবর, 
কি আছে সাগরে মার কে বালিতে পারে, 
ফিরে ত আসে না কেহ গিয়ে তার পারে, 
বায়ু, বার, বাহ, বিষ কিম্বা শন্যময় 
অনাথা সহায়হশীন কার সঙ্গে যাই, 
কার কাছে প্রাণপাঁতসমাচার পাই; 
নাহ কি উপায় হায়! হইল 'কি শেষ 
অক্ষয় দম্পাত স্নেহ পাঁবন্র বিশেষ 2” 
নীরব হইল বালা অমাঁন তখন 
ভাঁবকা ভরসা দেবী কাঁরয়ে সণুন 
শান্তিবার বিধবার মালন বদনে 
প্রবোধ লাগল দিতে মধুর বচনে- 
প্রবোধ গ্রহণ কর যাদে অবোধান ! 
আছে পন্থা যাদঃপাঁত লঙ্ঘন সাধনী-_ 
ধর্ম আচরণ কর পূজ একমনে, 
করুণাবরুণাগার অনাঁদ কারণে, 
জানাও বাসনা তব ভাঁন্ত সহকারে, 


পূরানন্দে পারপূর্ণ প্রাণপাঁত সনে, 
হইবে অনন্ত কাল আনন্দে যাপনা |” 


৪০২ দীনবজ্ধ্ রচনাবলশ 


বাঁজল “জনান তুমি জননশ সমান, 

মৃত দেহে দিলে প্রাণ সুধা কাঁর দান; 
প্রত্যয়ে ভারল মন চিন্তা গেল দরে, 
অবশ্য পাইব পাঁত সুখ স্বর্গপুরে। 
য 'দন রাঁহবে মা গো এদেহে জীবন, 
তব অগ্তে হয় যেন মম নিকেতন ।” 


রেলের গাড়ি 
গড় গড় তাড়াতাড়, 
চাঁলছে রেলের গাঁড়, 
ধারেতে নাঁড়ছে বাড়া, 
জানালায় পরে শাড়ন 
রমণরা দোঁখছে। 
ধন্য ধন্য সুকোৌশল, 
জবালিয়ে অগ্গারানল 
পাঁরতপ্ত কার জল, 
বার কার বাষ্প দল, 
বেগে কল চাঁলছে। 
অবনীর অধ্গে হার, 
নিমেষেতে ধাইছে। 
কালের ভাঙ্গল ভর, 
বন্ধদর ভ্ধর চর, 
এক 'দনে কানপর, 
পাঁথকেরা পাইছে। 
পদার্থাবদ্যার বলে, 


খোঁদয়ে ভ্ধর দলে, 
সুড়ঞ্গ করেছে কলে, 
তার মধ্যে গাঁড় চলে, 
অপরূপ দোঁখতে। 
শোণ নদ ভামকায়, 
কাঁটবন্ধ শোভা পায়, 
দেবকশীর্ত মহশীতে। 
অশ্ব গজে দিয়ে ছাই, 
হাঁসতে হাসিতে ভাই, 
বোম্বাই নগরে যাই, 
পথে নেবে নাহ খাই, 
ক সাবধা হয়েছে। 
এ পাড়া ও পাড়া কাশণ, 
পাঞ্জাবয়া প্রাতবাস+, 
সহজে মান্দ্রীজ আস, 
পাবন্র গঙ্গায় ভাস, 
দিবাঁনাশ রয়েছে। 
রেলের কল্যাণে কবে, 
মঙ্গল সাধন হবে, 
ভারতের জাত সবে, 
এক মত হয়ে রবে, 
সুমলনে 'মালয়ে। 
সাঁধতে স্বদেশ হত, 
মনে হয়ে হরাষিত, 
কবে বিজ্ঞ মনোনীত, 
বিলাতেতে উপনীত, 
হবে মুখ খালয়ে। 


নান। কবিতা 
কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ 


সত্যের মাঁহমায় পাপের পরাজয়। 
এবং কাঁবতা পারিখামের দোষ 


দশর্ঘ ত্িপদী 


দবস হইল শেষ, 
নাহ কোথা রৌদ্র লেশ, 
1দবাকর বাঁসবেন পাটে। 
শোভা হেরে মনোহরে, 
মাঁহলারা জল লয় ঘাটে ॥ 
শবমল কমল হাসে, 
আর রাজহংস ভাসে, 
পাশে পাশে প্রিয়া হংসী যায়। 
ষটপদ মনোসুখে, 
পাঁদমননর মধুমূখে, 
চুম্বনেতে মকরন্দ খায় 
বহে সমীরণ ধার, 
কাঁপে ক না কাঁপে নর, 
স্থির শাখা, পাতা নড়ে সব। 
শোভে ফুল চার পাশে, 
মধু আশে আল আসে, 
স্বরে করে আনন্দ উৎসব ॥ 
ভাঁজয়ে মধুর তান, 
কোকিল কাঁরছে গান, 
শুনে প্রাণ বিমোহৃত হয়। 
শোভে ধার নব ঘাসে, 
কাঁবর আসন সুখময় ॥ 
সুশোভিত হেরে বার, 
অশেষ বরণ ধারা, 
কল্পনা দেবীর আগমন । 
দেখেন সরসী সুখে, 
বচন নাঁহক মুখে, 
ভাবাকুল হোয়ে একমন॥ 
হেন কালে সেইখানে, 
সমমধুর মিস্ট তানে, 
এল এক কাব মহাজন। 


মনে মিলাইছে পদ, 
চলে কি না চলে পদ, 

দেবী কাছে দিল দরশন ॥ 
রবহন কাঁববরে, 
নোলত লালত স্বরে, 

কহে দেবী কথা মনোহর । 
ওরে বাছা জাদুধন, 
শোন দোখ দয়া মন, 

যাহা বাল তোমার গোচর ॥ 
দবসেতে কুমৃদন"+, 
অভাগিনী অনাথন+, 

[বরুপা মালনী মনোদখে। 
1নাঁশতে তাহার বেশ, 
সশোঁভত বড় বেশ, 

পবন হিলোলে দোলে সুখে ॥ 
কুমাদনী কেন দুখী, 
িকসেই বা পুন সখী, 

দিনে রেতে কেন ভেদাভেদ । 
তুমি কাব বিচক্ষণ, 
বোলে এই বিবরণ, 

কর মম মনোদ্বধা ভেদ ॥ 


কার উত্তর 


পয়ার 


মানবের ভাগ্য এই, কুমাদনী ফুল। 
সত্যের স্বরূপ দিন, আলো অনুকূল ॥ 
পাপ অনুরুপ বনীশ, আঁধার আধার। 
এ 'তনে প্রকাশ করে, জগৎ সংসার ॥ 
সত্য ধরে যত দিন, থাকে নরচয়। 

তত 'দিন কভ নাহি, হয় সুখোদয় | 
নাহ পায় ভাল পদ, নাহ বাড়ে মান। 
অধোমুখ দিবসের, কুমুদী সমান ॥ 

সত্য ছেড়ে যেই জন, পাপে হয় রত। 
নয়ন নিমিষে পায়, সুখ শত শত॥ 

মাছে কথা দিয়ে করে, খণ পাঁরশোধ। 
স্বোরণশর সনে পায়, পরম আমোদ ॥ 
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পরশ হরে যশ, করে আপনার । 
আত ননচ তোষামদে, "প্রয় সবাকার ॥ 
পাপের অধীন পারে, লইতে মোঁদনশ। 
সৌভাগ্য প্রফুল্ল যেন, রেতে কুমুদিনী ॥ 
সত্যেতে মাঁলন সব, পাপে আমোঁদত। 
প্রবল পাপেতে সত্য, শেষ পরাজিত ॥ 
কুমুদীর সুখ দুখ, কিছু নহে আর। 


পাপ পুণ্য ফলাফল, দেয় সমাচার ॥ 


দেবর ডীন্ত 


মধ্মাখা কথা তব, মুখে বাঁরষণ। 
সললিত ভাষা শুনে, জুড়ালো শ্রবণ ॥ 
ভানের সৌন্দর্য্য কিন্তু, নাহ দৌখ তায়। 
মাঁজল না মন তাই, তোমার কথায় ॥ 
কোথায় শনেছ তুমি, সত্য পরাজয়। 
পাপে কি কখন হয়, মনোসুখোদয় ॥ 
ধরায় পাপেতে হয়, সম্পদ নির্্বাণ। 
'যথা ধম্ম তথা জয় 'বাঁধর বিধান ॥ 


ঝড় হোয়ে পাপ তারে, উড়াইতে চায় ॥ 
দূরে পড়ে যায় বায়, ঠেকিয়ে পাথরে। 
পাপের কি সাধ্য বল, সত্যে জয় করে 
যত জোরে লাগে বাত, মহনধর গায়। 
অধাশরে তত দূর, দূর হোয়ে যায়॥ 
সত্যের ক্রমে পাপ, আপাঁন পলান। 
'যথা ধম্ম তথা জয়' 'বাঁধর বিধান ॥ 
সত্য তেজ অনুরূপ, রবি তেজময়। 
মেঘাকারে ঢাকে পাপ, তাহার উদয় ॥ 
অক্ষয় তপন জ্যোতি, করে দরশন। 
কে*দে বাঁরষণ কার, করে পলায়ন ॥ 
জলদে নাহক আলো, চপলে যা পায়। 
সের্প পাপের সুখ, না হইতে যায়॥ 
ভানু সম সত্য জ্যোতি, সতত সমান। 
'যথা ধর্ম তথা জয়' 'বাধর বিধান ॥ 
শুনেছ ভ্রেতায় দুষ্ট, রাক্ষস রাবণ । 
কাঁরল অনেক পাপ, বধে জনগণ ॥ 
পাইল সম্পদ বলে, নাহ হয় শেষ। 
কর দিত শচনাথ, রাঁব শশী শেষ॥ 


মহাপাপশ হোয়ে পরে, হরিল জানকাঁ। 
কত সখ পেলে পরে, পরেতে জান 'কি॥ 
সবংশে হইল নাশ, খেয়ে রাম-বাণ। 
যথা ধর্ম তথা জয় 'বাঁধর বিধান ॥ 
বাপরে চাতুর করে, রাজা দুরযেযোধন। 
পাশায় হারায়ে পান্ড্-বংশ দল বন॥। 
লইয়ে সকল দেশ, বাঁসল আসনে। 
সত্য ধোরে পাঁচি ভাই, ভ্রমে বনে বনে 
পালন করিয়ে সত্য, এলো পাণ্ড্দল। 
মেঘ ভঙ্গে রোদ্র যেন, হইল প্রবল ॥৷ 
পাপের শরণে কুর্‌, না পাইল ভ্রাণ। 
'যথা ধরন্্ম তথা জয় 'বাঁধর বিধান ॥ 


কাঁলতে কি হয় দেখ, মোলয়ে নয়ন । 
কত দেশ বোনাপার্ট, কাঁরল দাহন॥ 
খেদাইয়ে দেশ হোতে, নরপাঁতগণে। 
এনেছিল সব রাজ্য আপন শাসনে ॥ 
স্ববলে সম্রাট দলে, দিল বহু দুখ। 
কোথা রৈলো অবশেষ, পাপাঁজত সুখ 
পাঁড়য়ে ডিউক হাতে, খোয়াইল মান। 
যথা ধম্ম তথা জয়' 'বাঁধর বিধান ॥ 





তাই বাঁল ওরে বাপ, নব কাঁববর। 
পাপের ক্ষমতা নাই, সত্যের উপর 
হয় নি, হবে না সত্য, কখন মালন। 
আনন্দে প্রফূল মুখ, সম চিরাঁদন ॥ 
প্রথমে দোঁখতে গেলে, সংসারের কাষ। 
বোধ হয় পাপ সত্যে, সদা দেয় লাজ॥ 
সাবচার কর দৌখ, সুধীর হইয়ে। 
আলোচনা কর দোখ, জ্ঞানে ডাক 'দয়ে ॥ 
অবশ্য দোখবে তবে, মনের নয়ন। 
সত্যের নশচেয় পাপ, সহম্ যোজন ॥ 
কাঁবর উত্তর 
কালের গাঁতক তুমি, জান না কামিনন। 
তাই মন্দ বল মোর, কাঁবতা নাঁলনশ॥ 
সৃভাব অভাবে বল, কি ক্ষোত আমার। 
ভাষা দেখে ভাল মন্দ, কবিতা 'বচার ॥ 
শত শত ধরে গুণ, পদ্য সুলোচনা । 
স্বর মাত্র সকলেই করে বিবেচনা ॥ 


নানা কাবতা ৪০৬ 


পাইয়ে কবিতা এক, আম এক 'দিন। 
ভাব বুঝিব্বারে ভাবে, হলেম বিলীন ॥ 
ভাবতে ভাবতে ঘুমে, হইয়ে অজ্ঞান। 
স্বপনেতে কাঁরলাম, তার পাঁরমাণ॥ , 
রচনা সরস বটে, ভাব বটে খাঁট। 
কঠিন ভাষার জন্যে করিয়াছি মাঁট ॥ 


দেবণর ডীন্ত 


কালের এমন ভাব, কে বলে তোমায়। 
ভুলেছ এমন তুমি, কাহার কথায় ॥ 
পাগলেতে যাহা বলে, বিজ্ঞে যাঁদ ধরে। 
চলিত না কায তবে, সংসার ভিতরে ॥ 
সকবি পাঁণ্ডত যারা, তারা জানে বেশ। 
কবিতার সার মম্ম, ধর্ম উপদেশ 
ধর্ম নাতি ঢাকা দিয়ে, মিথ্যার বসনে। 
সহজে পাঠায়ে দেয়, মানবের মনে ॥ 
মিথ্যা দূর হয় সাঙ্গ, যে হয় পঠন। 
অনায়াসে বসে সত্য, হৃদয়ে তখন ॥ 
মাষ্ট ভাষা থাকে যাঁদ, চরণে চরণে । 
সরস লাগে না শেষ, কারো আস্বাদনে ॥ 
বিষয় বাঁঝয়ে হবে, ভাষার চলন। 
স্বরে অর্থে রাখা চাই, সতত মিলন ॥ 
কাঠিন্য থাকবে ভাষে, শাস্তীয় কথনে। 
কোমল সরল ভাষা, কামিনী বচনে ॥ 
ঝড়েতে ককশ বাক্য, হুহ্হ করে ঘনে। 
ধীর ধার ওঠে পদ, মলয় পবনে॥ 
সংগ্রাম বর্ণনে কথা, করে খন খন্‌। 
ষষ্ঠী বাঁটা হাঁস হাঁস, বচনে রচন॥ 
উচ্চমন উচ্চ ভাবে, সদা সখা হয়। 
কাল 'কন্তু ভাবে কালা, স্বর লয়ে রয়॥ 
নর বিনা অন্যে ভাব, বুঝাতে না পাঁর। 
নর সনে স্বরে কিন্তু, পশ্‌ আধিকারা॥ 
স্বপনের বিবরণ, বৃঝিয়াছ সার। 

দিও না দ্বেষের ফুট, নয়নেতে আর॥ 
নিজ আভা নিজ গুণে, না হলে প্রবল। 
পর আভা ঢাকা দলে, কি হইবে বল॥৷ 
ভাষা আগে এই বার, ভাবে দেও মন। 
দেখ না দেখ না আর শুয়ে কুস্বপন ॥ 
উচ্চভাষা ভয়ে বুঝি, হয়োছলে কাট। 
দেয়ালা করেছ তাই, ধাট্‌ ষাট বাট্‌ ॥ 


উপদেশ দিয়া দেবী, বাতাসে [মশায়। 
মাথা নেড়ে কাববর, নিজবাসে যায় ॥ 

কোথা যাও কাঁব ভাই, ভাবতে ভাঁবতে। 
আমরা পেরোছ 'কিল্তু, তোমায় চিনতে ॥ 
ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কাব নাম। 
বলাতাীঁ তালের গাছ, ভাব দেখে থাম॥৷ 
আঁখ মুদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে । 
কেন চেয়ে কানা হও, বিভাকর পানে ॥ 


এই পর্য্যন্ত 
শ্রীদীনবন্ধ; ন্ত। 
হন্দুকালেজের ছান্ন। 


চোকে আঙ্গ;ল দিয়া ব্যঝাইয়ে দিই 


নিম্মলবর্ণা সরলতা দেবাঁর পাঁবন্র কোড়ে 
শয়নপরায়ণ হইয়া তদশয় প্রাণাঁধক প্রাণপুন্ 
সরল কবি স্তন পানে সৃমধূর নম্তার্প পয়ঃ 
পান কাঁরয়া মাতৃগুণ প্রদর্শনপূর্ঘ্বক 
সাধারণের মনোরঞ্জন কাঁরয়া আসতোছলেন। 
কিন্তু নরানচয়ের সুখ্যাতি শশাঙ্ক সম্যক 
নিজ্কলগ্ক হয় না। একদা সরলতা সুকুমার 
কুমারকে গৃহে রাখিয়া দিবসন্রয় জন্য তীর্থ 
পর্যাটনে গমন কারলে তাঁহার সপত্বী হিংসা 
দেবী অবসরক্রমে সেই স্থানে আগমন কাঁরয়া 
যেহেতু এরূপে উভয় পরের আনষ্ট এবং 
বালকের অমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা । হিংসা 
হস্ত প্রসার করেন। কিন্তু জল্মাবাঁধ' সরলতার 
বিমল বদন বিগালত 'বাঁহত বচন শ্রবণে এক- 
বার সুসংদ্কার জ্মিলে সহসা কখন কেহ 
তৎসতা 'হিংসাদেবীর সুম্বাদ 'বষান্ত বচনে 
মোহত হয় না। সুতরাং সরল কাঁব প্রথমত 
[হিংসার ক্রোড়ে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু 
আঁধিকক্ষণ দপ্রাতজ্ঞ থাঁকতে পারেন নাই। 
ভোজ-বিদ্যাবশারদা িংসাদেবী এমন মধুর 
মধ্দর স্নেহবাক্য প্রয়োগ কাঁরতে লাগিলেন, 
ধন, মান এবং সৃখসম্পাদনের এমন সহজ 
সহজ উপায় দেখাইতে লাগলেন, মনোবেদনার 
এমন আশ প্রতশকার কাঁরতে লাগিলেন, যে 
সরল কাব কুহক কুআশা ঘোরে অন্ধ হইয়া 


৪০৬ দীনবন্ধু রচনাবলী 


দৌড়াদোঁড় হিংসার কঙ্জল কোলে উাঁঠলেন 
এবং গলা ধাঁরয়া মা, মা, বালয়া ডাকিতে 
লাগিলেন। হিংসাও প্রগাঢ় স্নেহের সাঁহত 
নূতন ছেলের মুখ চুম্বন করত মনোমত 
মন্তণা দিতে প্রবৃত্তা হইলেন। তদবাঁধ সতীীন- 
পোর প্রাত হিংসার এমন মায়া বাঁসল, যে, এক 
ক্ষেপ কাল তাহার বদনসুধাকর না দৌখলে 
[তান চারি দিক শূন্য দেখেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন কাঁরতে থাকেন। এ জন্য “মার চেয়ে 
ব্যাথত যে তারে বলে ডান”। সরল কোল 
কাঁব পাঁরবর্তে বুনো কাব হইল। তদনন্তর 
হিংসার মন্ত্রণায় বিহবহল হইয়া তৎকোলে শয়ন 
কারয়া যে এক অপূর্ব মনোহর স্বপ্ন 
দোঁখলেন অজ্ঞানতাবশতঃ সেই স্বপ্নের কথা 
সর্্বসাধারণে প্রকাশ কাঁরতে বিরত থাকিতে 
পারেন নাই। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় অথবা 
মনের ভিতর যাহা চিন্তাযোগে আপনা 
আপাঁন উদয় হয় সে কেবল বাতাসে দ্গ 
নিম্মাণ। তাহা মনে মনে রাখাই উচিত, কারণ 
প্রকাশ কাঁরলে লোকে পাগল বলে। হিংসার 
পালিত পূত্র এ সব না জানয়াই সুমিষ্ট 
স্ব্নাববরণ সত্য বাঁলয়া প্লে প্রকটন 
কাঁরয়াছেন। এক 'দন সন্ধ্যাকালে সরোবর- 
তরে এতৎ-স্বপ্নোপলক্ষে কল্পনা দেবীর 
সাঁহত তাঁহার কথোপকথন উপাস্থত হইবায় 
বাঁড় আসতে 'কাণৎ রাত্র হয়, তাহাতে 
হংসা দেবশ নবপ্রসৃত বংসহারা গাভশর ন্যায় 
উল্মত্তা হইয়া নীচের বলাখত মত বিলাপ 
করিতে লাগলেন। 
হিংসা 
নাড়ী ছেশ্ডা ধন মোর, 
এখনো এলো না কেন ঘরে। 
পোড়া জল্ম কুলনার, 
বাহর হইতে নার, ' 
না পার ডানকিতে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
এক দণ্ড চদিমুখ, 
না দোখলে ফাটে বুক, 
নাহ সুখ প্রাণ উঠে মুখে। 
ক কাঁর কোথায় যাই, 


কোথা গেলে বুনো পাই, 
আই ঢাই করে অঙ্গ দুখে॥ 
দুধের গোপাল বাছা, 
সব ছেলে মধ্যে বাছা, 
“সতত মায়ের আজ্ঞাকারী। 
হয় সদা সঞ্গোপন, 
অধ্যয়নে দেয় মন, 
সদা সং আচরণকারা ॥ 
পাঁড়য়াছে ইীতহাস, 
বেদব্যাস কীর্তবাস, 
পাঁজ পুথ গছ বাকী নাই। 
চাঁর যুগ সমাচার, 
শুন গিয়া মূখে তার, 
বলে সব বোসে এক ঠাই 
মুখ-অগ্র রামায়ণ, 
নহে কিছ বস্মরণ, 
বিবরণ মুখে মুখে বলে। 
বোধ হয় বুক চিরে, 
রাঁখয়াছে দেখাতে সকলে ॥ 
এমন সোনার ছেলে, 
থাকতে কি পারি ফেলে, 
কখন আসবে বাছা-ধন। 
আর যে থাঁকতে নার, 
যাদু পান কারবে কখন ॥। 
পাড়ার বালকগণে 
পেলে মোর বাছাধনে, 
কাণাকাঁণ করে হেসে হেসো। 
আত শান্ত বাছা মোর, 
অঘোর আমার উপদেশে॥ 
রবে মুখে গুও দিয়ে, 
লুকাইয়ে কাঁরবে আঘাত। 
কেহ বাঁঝ পেয়ে টের, 
নাহলে কি জন্য এত রাত! 
প্রাতাদন যাদুমাঁণ, 
অস্তে গেলে দিনমাঁণ, 
অমান আসত মোর কোলে । 


নানা কাঁবতা ৪০৭ 


কাঁরয়ে দিয়েছি কাচ্‌, 
তবে কেন হেন কাচ্‌, 

ক জানি পাঁড়ল কোন গোলে ॥ 
ওই যে আসিছে যাদু. 


কাঁদতে কাঁদতে ছেলের আগমন 
পয়ার 


ও কি ও কি, ও মা ও মা, কান্না কেন ধন। 
কে বোলেছে মন্দ কথা, বল বিবরণ ॥ 
ভাঁম যে আদুরে ছেলে, ঘরের সোহাগ । 
তোমা বিনা মম ধনে, কারু নাহ ভাগ॥ 
বাপের ঠাকুর যাদু রায়, মার মার। 

কেন কেন কান্না কেন, এসো কোলে কার॥ 
কে বোলেছে কটু কথা, মূখে ছাই তার। 
বাপূধন বাছা মোর, কেনদ নাকো আর 


বুনো কৰি 

জনান 'জজ্ঞাসা কার, বল বিবরণ। 
পরেতে বালব মম, কাদার কারণ ॥ 
কারলাম কাঁবতা রচনা, তিন জনে। 
অর্পণ কাঁরল রাঁব, তাহা সাধারণে ॥ 
পাঁচ জনে পাঁচ কথা, বাঁলতেছে তায়। 
চুপি চুপি তুমি তবে, বাঁললে আমায় ॥ 
“অপর দুজনে যাহা, কোরেছে রচন। 
তুমি বাপু কর তার, বিচার এখন ॥ 
তব বোলে মুগ্ধ হোয়ে, কাঁরলাম তাই। 
আদেশের আভপ্রায়, শাঁনবারে চাই ॥ 


[হংসা 
আমার বাসনা যাদ;, 
* তোমায় করিতে সাধ, 
শুধু নয় স্বগৃণ গোৌরবে। 
ছুপে রাখ পর যশ, 
কাদা কার পর রস, 
মাঁট দিই পরের সৌরভে ॥ 
বাড়াইতে তব মান, 
কাবতার পাঁরমাণ, 
কারবারে কোরেছি আদেশ। 
তা হইলে লোক সব, 
কাঁরবেক অনুভব, 
কাঁবশূন্য হয়েছে এ দেশ॥ 


তুমিই কাঁবর দার, 
কাব্য লেখ একবার, 
আর বার কর পারমাণ। 
সাপ হোয়ে কামোড়াও, 
ওজা হোয়ে পরে লাও, 
সহজে কাষেই বাড়ে মান॥ 
বঙ্গ দেশে লোক নাই, 
তুমিই কাঁবর চাঁই, 
সকলেই ভাবে কাষে কাষে। 
আপনার গুণ যত, 
ভাল বল মনোমত, 
পরগুণ ফেলো ভ্রম মাঝে ॥ 
যাঁদ কারো ভাল দেখ, 
সবার নীঁচেতে ফেলো তারে। 
অপরের সাকরণ, 
কাঁরবারে নিবারণ, 
এই বাধ আমার [বিচারে ॥ 


বনো কাব 
কেমন কেমন লাগে, এ কথা আমায়। 
কার নি সূযুক্তি আম, তোমার কথায় ॥ 
তিন পত্র তন জনে, লাখনু যতনে। 
প্রভাকর পাঠাইল, তাহা সাধারণে॥ 
সাধারণ আঁভপ্রায়, শুনিতে সকলে । 
কাণ বাড়াইয়ে আছে, পাঠকের দলে ॥ 
কাঁবতা সাঁবতা রাঁব, তিনিও নীরবে। 
কোন্‌ ভাবে কোন কাব, সাধারণে লবে॥ 
মাঝে পোড়ে আম কেন, তুলিলাম মাতা। 
মাতা হোয়ে মোর মাতা, খেলে ওগো মাতা 
বাদশ প্রাতবাদী আসি, বিচার আলয়। 
[বিচারের তরে দুয়ে, উপাসষ্থিত হয় ॥ 
বাচারপাঁতর কথা, না হইতে শেষ। 
বাদী যাঁদ প্রাতবাদী, প্রাত করে দ্বেষ॥ 
খপ্‌ করে*ওঠে যাঁদ, বিচার আসনে। 
দুই হাত তুলে যাঁদ, বলে সাধারণে॥ 
আমার বিচারে আমি, কার অনুমান। 
প্রীতবাদী মিথ্যাবাদী, বাদীর কল্যাণ ॥ 
তখাঁন সে হয় তথা, হাঁসর আস্পদ। 
সবে ভাবে ভুলকুমে, হয়েছে 'দ্বিপদ॥ 
আমিও সের্প মাতা, কোরেছি অন্যায় । 
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শষ্য হোয়ে গুরুনাম, লাখয়াছি গায় | 
বশেষ জিজ্ঞাসা কার, জননশ তোমায়। 
কে আদ দ্বিতীয় কেবা, জানলে কোথায় ॥ 
আম বা রোলেম্‌ কোথা, বিচার সময়ে। 
“এ আমা ক আম আম” গেছে ভূল হয়ে॥ 


[হংসা 


বাপ রে সোনার বাছা, 
বোঝ না রে জননীর বাণী। 
কাঁব বটে তিন জন, 
তুমি মোর প্রাণ ধন, 
তার মধ্যে একজন জানি॥ 
যতনে তোমারে ধন, 
কাঁরলাম সত্গোপন, 
মাপের লেখনী 'দনু হাতে। 
তুম তায় হলে ভারি, 
কাঁব পাঁরমাণকারাঁ, 
নাবলে না ও দুয়ের সাতে ॥ 
উঠিলে ছাঁড়য়ে ভাম, 
শাখায় কুরঙ্গ তুমি, 
বোসে দেখ কাঁবদের মাঝে ॥ 
উপরেতে বোসে থাকি, 
মানী হলে জনের সমাজে ॥ 
কে আদ, দ্বিতীয় কেটা, 
ভাঁবয়ে দোখ 'ন সেটা, 
এই মাত্র কারলাম মনে। 
এসো বাল কাণে কাণে, 
পাছে আর কেহ জানে, 
মনে রাখ গোপনে গোপনে ॥ 


কাণে কাণে ফিস ফিস্‌ কারয়া বাঁললেন। 
বুনো কাঁৰ 

যা বল তা বল মাতা, কথা ভাল নয়। 
তব উপদেশ নিতে, মনে সন্দ হয়॥ 

'এ আদ, দ্বিতীয় ইট, বাললে ক হবে। 
পাঁড়লে কু'দের মুখে, বাঁক নাহ রবে॥ 
'একদল ভ্যন্ত মোরা, হই তিন জন। 
আমার গবচার করা, বিচার লঙ্ঘন ॥ 
ওরূুপ কথায় কারো, মন্দ নাহ হয়। 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


বিশেষ বলেন তাহা, পোপ মহাশয় ॥ 
“সত আ]] 11050 25 09 
911805 1901506, 
47301 116 2, 510800৬, [00৬93 
॥ [176 90909121006 (৫06 ১ 
“1 00150, 1105 016 901) 9০119990 
11121055 10005 
“115 0101995176 ০9০03 £099918588, 
1001 19 0510.” 
হিংসাব্র সাহত বুনো কাঁবর এইরূপ মনান্তর 
হওনের সুচনা হইলে পাঁরহাস নামে জনেক 
লইয়া গেল। 


পরিহাস 


এসো এসো বুনো বাব, বেড়াইতে যাই। 
দলে চিখেছ ভাল, ভ্যালা মোর ভাই 
সে সব হাঁসির কথা, সরস শুনিতে । 
জান না রে মুখে পড়ে, মাথায় মুতিতে ॥ 
“কমালিনী” বিবরণ, বাঁললে কেমনে । 
রাগ কেন কল দেখি, কি ভেবেছ মনে॥ 


বূনো কাব 


কমালনণ কাছে ছোঁড়া ?দবা নাশ রয়! 
রাগেতে গুমুরে মার, থাক মনে মনে। 
[ক গুণে মাজল পদ ভ্রমরার সনে॥ 


পৃরহাস 


ধর্্মশটীলা কমাঁলন৭, হাঁরণলোচনা। 
রূপবতন আতসতন, পাঁতিপরায়ণা॥ 
বাধর কৃপায় পেয়ে, এমন রতন। 

দবা নাশি করে কাব, সুখ আলাপন ॥ 
এ দেখে শিহরে অঙ্গ, দ্বেষেতে তোমার। 
বেহাত্‌ তোমায় কল্তু, করে দেশাচার | 
[মসর দেশের রতি, থাকলে এখানে । 
কমালনা নাহ যেতে, আর কার স্থানে ॥ 


বুনো কাঁৰ 


পাঁরহাস, পাঁরহাস, কেন কর ভাই। 
ক বাঁলতে, ?ক বলোছি, ভাবিয়ে না পাই॥। 


নানা কাঁবতা 


স্বচোকে সকাল তুমি, দৌখয়াহু ভাই। 
আঁদ অন্ত তব কাছে, শ্ানবারে চাই ॥ 


পারিহান 


বেশ বেশ ও কথায়, কা নাই আর। 
ক ভাবে বলদ তুমি, কর ব্যবহার ॥ 
বলদেতে সেই অর্থ, সকলে লয়েছে।.. 
যাতে লোক আঁধকারী, বাচুর হয়েছে? 
এ অর্থে বলদ তৃঁমি, যাঁদ লিখে থাক। 
. বৃথা কেন শাক দিয়ে, আর মাছ ঢাক! 
তব দ্বেষ স্পন্ট ইথে, হইবে প্রকাশ। 
না কিছু তোমার আছে, গোপন আভাষ ॥ 


ব্‌নো কাঁৰ 

০, 20, ভাই, আমি নই, এমন অসার। 
ও অর্থে, বলদ, আম, কাঁরব ব্যাভার ॥ 
যার বলে হয় লোক, গোর্‌ আঁধকারী। 
আম কি সে অর্থ কভু, শব্দে দতে পার 
বলদ অর্থেতে হয়, যেই দেয় বল। 

জলদে যেমন অর্থ, যেই দেয় জল॥ 

পাছে লোক ভাবে আম, বলদ বলোছ। 
নোট কোরে সার অর্থ, নীচেতে িলখোছ॥ 


পারহাস 


ভাল ভাল যেতে দেও, ও সব বচন। 
জিজ্ঞাসা তোমায় কার, এক বিবরণ ॥ 
তব লেখা অনুসারে, হোতেছে প্রকাশ। 
এসোছিল মিত্র বাব, *বশুরের বাস 
তোমায় রাগত কিন্তু, দোখয়ে জামাই। 
জান্টি ষাঁন্ট বিরচনে, কোরেছে কামাই ॥ 
এবার কিরূপ হল, জানিতে না পাই। 
পত্রেতে আভাস দিয়ে, ভাল “কর নাই॥ 
কেবল আইল, মিন্র বন্ধু, কয় জনা। 
কেমনে লইল ,দ্বারী, কাঁরয়ে বন্দনা ॥ 
ক বোলে, নে গেল, দাসাঁ, বাঁড়র ভিতরে। 
ক বালল শাল মুখ, ঢাকিয়া অম্বরে ॥ 
শালাজ কেমন দিল, দুদ মিঠে আঁব। 
ক কথা বালল মিত্র, দেখে তার ভাব 
রুপ কোতুক হল, শয়ন আগারে। 
ক কথা কাঁহল কাল্তা, সেতারের তারে ॥ 
তোমার কারণ ভাই, তোমার লিখনে। 
বণ্িত হয়োছ মোরা, সব বিবরণে ॥ 
[লাখয়াছ জান তুমি, “বেশের বিষয়”। 
এ সব বলাও তব, উপয্যন্ত হয় ॥ 


৪0৯ 


বুনো কাব 
যাও যাও জবালাতন, ফোর না আমায়। 
মন্দ কথা ছেড়ে দাও, পাড় তব পায়॥ 


হাঁসতে হাসিতে উড়ে, গেল পাঁরহাস। 
ফিরে যায় কাববর, আপন আবাস॥। 


এখানে চট্রো, 'িন্র সমাভব্যাহারে সরলতা 
দেবী ভবনে প্রত্যাবর্তন কারয়া 'প্রয়তম 
জবনাধক সরল কাঁবকে না দৌখতে পাইয়া 
নগর পর্যটনে গমন কারয়াছে বিবেচনায় উপ- 
স্থত কাঁবদ্বয় সাহত বাক্যালাপ কারতেছেন। 


সরলতা 


তার পরে 'ক হইল, বল বল বল। 
শুনয়ে এ সব কথা, হৃদয় চণ্চল॥ 
[তন দিন হয় নাই, করোছি গমন। 
এর মধ্যে এত কাণ্ড হোয়েছে ঘটন ॥ 


চট্টো কবি 


তন দিন বহু কাল, পেলে তিন পল । 
কাঁরতে পারেন দ্বেষ, সাগরে অনল ॥ 
পথেতে শুনেছ মাতা, সব 'বিবরণ। 
এখন উপায় বল, যাহাতে মিলন ॥ 


[মত্র কাঁৰ 


উপায় ভাবনা ভাই, ভাবতে হবে না। 
মায়ের স্মরণে দ্বেষ, রবে না রবে না॥ 
এ ভবনে তিন জনে, হলে দরশন। 
নয়ন 'নামষে হবে, সরল মিলন 


লনলতা 


অধীর তোমরা বাছা, হও নিপুণ । 
ব্যস্ত হোয়ে কর গ্রাস, হিংসার আগুন ॥ 
মমালয় থাক সবে, পরম সন্তোষে। 
পাঁতত হবে না কেহ, কভু কোন দোষে ॥ 
সতত থাঁকব আম, ব্যাঁপয়া ভবন। 

ছেড়ে আর-এসো এসো, এসো বাছাধন॥ 


৪১০ দীনবন্ধু রচনাবলঈ 


সরল কাঁধর আগমন* 


বল দেখি বিবরণ, বস্তার কারয়ে। 
ভেয়ে ভেয়ে দ্বেষাদেষ, কিসের লাগয়ে ॥ 


সরল কাঁৰ 


আলয়ে কখন মার, হল আগমন । 

তোমা দুয়ে যোড় করে, কার সম্ভাষণ ॥ 
কি বালব জনান গো, বাক্য নাহ সরে। 
বিবাদে পেয়োছ ব্যথা, সরল অন্তরে ॥ 
কিন্তু মা গো পথ দিয়ে, আসতে ভবনে। 
তব পণ্য অনুরূপ, পোড়ে গেল মনে 
অমাঁন দাহন হল, কলহ কণ্টক। 

সহসা ফাটল মনে, মিলন চম্পক॥ 
খাইল কাঁটার ছাই, ভ্রমের অর্ণব। 
বলিতে সে সব মাতা, হলেম নশরব 
'প্রয়বন্ধু কাঁব ভ্রাতা, দেখ দুই জন। 
তোমার' প্রসাদে মাতা, হইল মিলন ॥ 


চট্ট কাৰ 
মোহত হইল মন, সরল মিলনে । 


মিত্র কাঁব 
এই স্থানে অদ্যাবাধ, রব তিন জনে॥ 


সরলতা 


এমন মিলন বাছা, হবে কাষে কাষে। 
স্বভাব অভাব নহে, তোমাদের মাঝে ॥ 
বিশবপাতা বিশ্বাঁপতা, ভেবে দেখ মনে। 
সে কারণ ভাই ভাই, তোরা তিন জনে॥ 
[তন বিদ্যালয় হয়, এক সভাধাীন। 
হইয়াছ ভাই ভাই, তাহাতেও 'তন॥ 
িরচন কার 'তিনে, দেহ এক ঠাঁই। 
এতেও তোমরা 'িতনে, হও ভাই ভাই॥ 
কাঁবতায় উপদেশ লহ রাঁব কাছে। 
ভাই ভাই বাঁধাবাঁধ, ইথে আরো আছে 
করো না করো না তাই আর দ্বেষাদ্বেষ। 
তনে মিলে কর চেষ্টা, তুষতে স্বদেশ | 


বিবাদ বাড়বানলে, ঢাঁলয়ে সাঁলল। 
সরলে সরলে হল, সখের স্ামল ॥ 


সম্ভাষণ আলাপন, করে তিন জন। 
সুখের সাগরে ভাসে, সরলের মন॥ 
আঁময় বচনে মাতা, তুল সকলে। 
শাশর পাঁড়ল যেন, নব চারাদলে ॥ 
অবশেষ লোয়ে তিনে, সরল সুধীর 
তপনে অর্পণ কার, হইলেন স্থির ॥ 


শ্রীদীনবন্ধ; মিন্র। 


[হন্দুকালেজ / 


হাতে হাতে পাপের ফল 


এ দেশের দেশাচার কাঁরলে বিচার। 
পাঁরতাপ তাপে হয় হৃদয়ে 'বকার॥ 
[বাঁধবৈধ বাঁধ যাহা হয় অনুমান। 
তাহার আচার দোষে না হয় বিধান ॥ 
শিশুকালে পাঁরণয় হলে সম্পাদন। 
কত রূপ ঘটে মন্দ, কে করে গণন॥ 
আরো তায় বিদ্যাহশন যাঁদ হয় নারী । 
আঁনম্ট উদয় কত বাঁলতে না পার! 
পাঁবন্র বাঁলয়ে সবে, ভাবে লোকাচার। 
অভয়ে অবজ্ঞা করে, মনের বিচার ॥ 
পিতা পতামহ যাহা, করে নি কখন। 
তাহা কারবারে কারো, নাহ সরে মন! 
সে কালে সকলে মনে, কারত 'বিশবাস। 
অবনী বোঁড়য়া রাঁব, ঘোরে বার মাস॥ 
জ্ঞানের প্রভাবে কিন্তু, নির্ণয় এখন। 
সূর্য্য বেড়ে করে ধরা, সতত ভ্রমণ ॥ 
পূর্ব-পদরুষেরা, ইহা, মানিত না মনে। 
এ সব বিশ্বাস তবে, হতেছে কেমনে ॥ 
চলত আচার দোষ, দৌখতেছ সবে। 
লোকাচার কারাগারে, বাঁধা কেন তবে 
[শশুকালে পাঁরণয়, কর পাঁরহার। 
িবধবারে দিতে পাঁত, কর দেশাচার ॥ 
বশে 'িনয় সহ, এই আঁভলাষ। 
রামা-অন হোতে কর, আঁধার বিনাশ ॥ 
সকল সখের ভাগনী, রমণী রতন। 

তার পাঁরতোষে সুখী, মানবের মন॥ 
[বিদ্যারত্ব মহাধন, মনের নয়ন। 
জীবনের সারভাগে, কর বতরণ ॥ 


+হংসাও গিয়াছে, বুনো কবি নামও গিয়াছে। [দশ. মিন] 


নানা কাঁবতা 


বিদ্যা আভা বিনা রামা, ভাবে বিপরাত। 
কুলটা হইত্রে দোষ, না ভাবে কিপিং 
পড়ে দেখ নঈচের কাহনী সাধূজন। 
প্রমাণ হইবে তবে, আমার বচন ॥। 

চণ্চলা নামেতে এক, রাজার নাঁন্দনশী। * 
[বিদেশ পাঁতর তরে, চির বিরাহণী ॥ 
কুসূমে বাঁধিয়া নাথ, গিয়েছে প্রবাসে । 
চণ্লা চণ্লা বড়, তার আসা আশে॥ 
উথ্থালল সময়েতে, জাহবী যৌবন। 
তটে বোসে আছে বালা, উচাটন মন ॥ 
নায়ক নাবিক বিনে, তাঁরবে কেমনে। 
ডোবে বুঝ অবলার, জীবন জীবনে ॥ 
এক দিন সহচরণ, সঙ্গে রসবত। 
কাঁহতেছে হাঁস-মুখে, মধুর ভারতী ॥ 
দেখোছলি তোরা কি লো, তাহারে বাঁজয়ে। 
যার সনে বাবা মোর দিয়াছেন বিয়ে ॥ 


নবীন বয়স 'ক না, দৌখতে কেমন। 
বল না জাঁনস যাঁদ, তার বিবরণ ॥ 
মনে প্রেম ফোটে কি না, দৌখলে তাহারে। 
প্রাণ কেড়ে লয় 'িনা, নয়নের ঠারে॥ 
জনেক প্রবীণা সখ, করে নিবেদন। 
শোন শোন বিধূমুখী, আমার বচন॥। 


বরমাল্য যার গলে, 'দিয়াছ চণ্চলা। 
দেখিয়া তাহার রূপ, চপলা চণ্চলা ॥ 

তব পিতা মনে ভাল, বুঝোছল তায়। 
হাতে হাতে তারে তাই, দিয়াছে তোমায় ॥ 


মন মিল কথা কিন্তু, কে বালতে পারে। 
যত দিন থাকে দয়ে, অজ্ঞান আঁধারে ॥ 
বালক বাঁলকা করে, মন 'বাঁনময়। 
পুতুলের বর কন্যা, অনুমান হয়! 
আর এক সহচরাঁ, হাসিয়া হাঁসয়া। 
কাহতেছে মৃদুস্বরে, নিকটে আসিয়া ॥ 
আজ কেন আদাঁরাণ, বিমনা এমন। 
পাত নামে কেন আজ, এত উচাটন ॥ 
পাষাণ হৃদয় তার, বিফল জনবন। 
ছেড়ে আছে ভূলে, আহা! তোমা হেন ধন 
চণ্চলা অধীরা হোয়ে, বলে তার পর। 
মম মন নাহি কিন্তু, তাহার উপর 
মনোমত নারী সেই, লয়েছে আবার। 
দেখ দৌখ মম মনে, কি হয় বিচার | 


৪১৯, 


ভ্িপদী 


কিছু 'দন তার পর, 
থর থর কলেবর কাঁপে । 
একে সরস্বতী বাম, 
তাহাতে উদয় কাম, 
পাপোদয় 'দ্বগুণ প্রতাপে॥ 
পণ্চশর নিবারণ, 
কাঁরবারে জলে মন, 
অবলা চণ্চলা পাগাঁলনী। 
দূরে গেল ধম্ম ভয়, 
কুলমান পরাজয়, 
রমণী হইল কলাঁৎ্কনী॥ 
নিশিযোগে এক দিন, 
চণ্চলা সুমাতিহশীন, 
বাঁলতেছে সহচরণ কাছে। 
তোরে ভাই বার বার, 
বাঁলতে না পাঁর আর, 
বাঁচবার উপায় কি আছে॥ 
শোন প্রাণ প্রিয়সই, 
তাহার উপায় কই, 
বড় ঘরে বড় ভয় করে। 
সঙ্গোপনে কোন জনে, 
আঁনবারে এ ভবনে, 
আছি আমি অন্তরে অন্তরে ॥ 


চণলা বলিল আর, 
সহে না যৌবন ভার, 
বারেক ধারতে লোক নাই। 
কেমন নবীন দাড়ি, 
দেখ দোখ তারে যাদ পাই॥ 
হেন কালে কোতয়াল, 
আইল সাধতে নিজ কায। 
পাইল আকাশ করে, 
রাজকন্যা দিল লাজে লাজ 
বলে এস প্রাণনাথ, 
পূরাও মনের আভলাষ। 


৪১২ দীনবজ্ধ রচনাবলণ 


কোতয়াল শিহারিল, 
হাত ছাড়াইয়া নিল, 
বলে ও মা এ কি সর্বনাশ ॥ 
বঝাইয়ে বলে বালা, 
শান্ত কর কামজবালা, 
ঠেঁকিবে না তাঁম কোন দায়। 
মনোরম্য দেবালয়, 
হবে তথা সুখোদয়, 
চল চল পাঁড় তব পায়॥ 
কামের করাল বাণ, 
তাতে এই যাচা দান, 
কোটাল কাঁরল মাত 'স্থর। 
গলাগাঁল দুই জনে, 
চাঁললেন সঙ্গোপনে, 
উপননশত যথায় মান্দর ॥ 
দূঢ়তর অঙ্গণকার, 
করে রামা বার বার, 
পাঁতর মূখেতে দিল ছাই। 
ধন মন বিতরণে, 
লইলেন সঙ্গোপনে, 
মনোমত বাপের জামাই ॥ 


পয়ার 


দেবতামাঁন্দর করি, প্রেমের মান্দর। 
আনন্দে চণ্চলা আছে, কিছ দিন 'স্থর ॥ 
সময়ে হইল শেষ, 'বদেশ ভ্রমণ । 

রাজার জামাই করে, দেশে আগমন ॥ 
কঠিন হৃদয়ে ছিল, ছাঁড়য়ে রমণণী। 
বিরূপ দৌঁখতেছিল, শোভিত অবনশ॥ 
বড় আশে আসে আগে, *বশুর আলয়। 
নানাভাবে নানাভাব, হৃদয়ে উদয় ॥ 
ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা, সংক্ষেপ কারণ । 
প্রবাসীরে দেখ সবে, গ্রমদা সদন ॥ 
চণ্চলার মন বাঁধা, কোটালের পায়। 
পাঁতর কথায় সে ক, কিছ সুখ পায়॥ 
মন রাখা দুই এক, বাঁলয়ে বচন। 
ঢুলে ডুলে পড়ে বালা, ঘুমের কারণ ॥ 
এত দিন পরে যাঁদ, দিলে দরশন। 
ফুরাও না এক দিনে, সব বিবরণ ॥ 
তোমা বিনে বিরাঁহণশ, ছিলেম ভবনে । 
অভ্যাস নাহিক তাই, নাশ জাগরণে ॥ 


ঘুমাও ঘুমাও আজ, ওহে গুণমাঁপ। 
উঠিয়ে ও ঘরে নহে, যাইব এখান 
কাছাহণীন জীবদের, ভাব বোঝা ভার। 
পাঁত সনে আছে তবু, অণ্চলেতে জার ॥ 
জামাই বিশ্বাস কার, কথার উপর । 
নাক ডাকাইয়া নিদ্রা, গেলেন সত্বর ॥ 
ভয় ভাবনায় ভরা, চণ্চলার মন। 
কোথায় গিয়েছে ঘুম, ছাড়য়ে নয়ন॥ 
ধীরে ধীরে পাঁরহার, কার নিজ ঘর। 
চল চল চিলেন, কোটাল গোচর ॥ 
এখানে কোটাল বসে, ভাবে মনে মনে। 
এসেছে জামাই বুঝি, *বশুর ভবনে ॥ 
কিরূুপে কেমন করে, হইবে প্রকাশ। 
লোভ হোতে এ দাসের, হবে সর্বনাশ ॥ 
চণ্লার ভাব ভান্ত, বাঁঝয়া দোঁখব। 
অসম সাহসী কাষ, কারতে কাঁহব ॥ 
হেন কালে রাজবালা, প্রবৌশল ঘর। 
পছন রায়ে আছে, কোটাল সত্বর ॥ 
গবরস বদনে বালা, বাঁলল বচন। 

কেন কেন কেন প্রাণ, 'িরালে বদন ॥৷ 
কোন অপরাধে বল, আম অপরাধী । 
সাদের প্রণয়ে বল, কে হয়েছে বাদী ॥ 
মনের বিষাদ বল, ধাঁর দ্যাট পায়। 
আবলম্বে প্রতশকার, কাঁরব উপায় ॥ 
মাতা হেট করে তবে, বলে দুরাচার ৷ 
এখন গিয়েছে নারী, গৌরব আমার ॥ 
এসেছে তোমার পাঁত, নবীন রাজন। 
ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলা, এ জন এখন 
পাঁতর সাহত সুখে, কাটায়ে শব্্বরী। 
শেষ রেতে মিছে কেন, এসেছ সুন্দরী ॥ 
পুরাণ তেপ্তুল বাঁচি, আম হে এখন। 
নব পাঁতি সনে কর, রস আলাপন ॥ 
কাঁদতে কাদতে কন্যা, ধাঁরলেন পায়? 
সেই সব্্বনেশে বটে, আঁসয়াছে আজ। 
পথে কেন তার মৃণ্ডে, না পাঁড়ল বাজ 
কাণাকাঁণ জানাজান, নিবারণ তরে। 
এতক্ষণ শয্যা-কাঁটা, সাঁহ তার ঘরে ॥ 
1কসের সমান সেটা, বালব কেমনে । 
কীশের সমান যেন, লয় মম মনে ॥ 
[দিতে কি দিব হে কভু, সে হাত এ গায়ে। 


নানা কাবিতা ৪১৩ 


স্বপন দেখেছ তুমি, ঘমায়ে, ঘুমায়ে | 
তুমি যাঁদ অনূমাত, কর হে আমার। 
সহসা দলনা কাঁর, অবন? বাঁ পায়॥ 
কুকুরের মত সেটা, তুম যেন কাম। ৬ 
কারয়ে রাখব তারে, তোমার গোলাম ॥ 
কোটাল বাঁলল তবে, শূন হে রূপাঁস। 
মম বাক্যে তুমি যাঁদ, এমত সাহসী 
লয়ে মম 'তরবার, ধাঁরয়ে স্বকরে। 
পাঁতমূণ্ড আন গিয়ে, কাটিয়ে সত্বরে ॥ 
চমাকিয়া রাজকন্যা, উঠিল অমাঁন। 
স্বামিশর ক কাঁরয়ে কাটবে রমণী 
ভয় প্রকাশিলে পাছে, কোতয়াল রাগ্নে। 
অস্ন লয়ে ব্যস্ত হোয়ে, উঠিলেন আগে॥ 
অজ্ঞান নিশিতে যোগ, কাল কাম ঘন। 
একেবারে দয়া শশী, হল আবরণ ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে রামা, ভবনে চাঁলল। 
পাঁতমুণ্ড কাট আন, কোতয়ালে দিল॥ 
কোটাল বিস্ময় হোয়ে, সভয়ে কাঁম্পত। 
বিবেচনা করিতেছে, চণ্চলার রীত॥ 
ক কাঁরব বিধুমুখি, ভাবিয়ে না পাই। 
দেশ ত্যাগ কার চল, দেশান্তরে যাই ॥ 
তোমার কলঙ্ক হবে, মম প্রাণ নাশ। 
এই রাত্রে চল যাই, ছাড়িয়ে আবাস॥ 
অগাঁত ষবতা সায়, কাষে কাষে 'দিল। 
উপপাঁত হাত ধরে, নাশিতে চাঁলল॥ 
যাইতে যাইতে পথে, নদী দরশন। 
কেমনে হইবে পার, ভাবছে তখন ॥ 
কোথায় তরণণী বল, কোথায় নাবিক। 
এ বেশেতে ডাকাডাকি, বপদ আঁধক॥ 
কোটাল বাঁলল ওহে, এ যে বড় দায়। 
সল্তরণ বিনা আর, না দেখ উপায়॥ 
উলঙ্গ হইয়া বাঁধ, বসনে ভূষণ । 
জলে দাঁড়াইয়ে থাক, এক অনক্ষণ ॥ 
ও পারে এ সব আগে, আসব রাখিয়ে। 
পরেতে সাঁতার দিব, তোমারে লইয়ে ॥ 
অম্বু অম্বরেতে লাজ, কার সম্বরণ। 
খুলিয়া দিলেন ধনী, বসন ভূষণ ॥ 
বস্ত অলঙ্কার লয়ে, কোটাল 'নর্দ্য়। 
অপর পারেতে গিয়ে, উপাস্থত হয়? 
ও পারে থাকিয়া পরে, পাঁপিনশরে বলে। 
কেন কেন বামা আর, দাঁড়াইয়ে জলে ॥ 


উপপাঁত পেয়ে পাত, দিলে বাঁলদান। 
দুরাচারী নাহ নারী, তোমার সমান ॥ 
মনোমত প্রাণকান্ত, বাছয়া নবীন। 
আমায় আহত ধান, দেবে কোন দিন॥ 
আর দেখ রাজবালা, ভাঁবয়ে অল্তরে। 
অধম কোটাল আম, জল্ম নীচ ঘরে। 
দেশেতে মানূষ ধান, পেলে না লো আর। 
বাছয়া আবদ্যা তুম, হইলে আমার ॥ 
তোমার উদরে মোর, জন্মিলে কুমার। 
দেশেতে হইবে নারী, অসুখ অপার ॥ 
অধমের আবদ্যার ছেলে, সেই হবে। 
ছোট মূখে বড় কথা, অনায়াসে কবে॥ 
গায় পড়ে কলহের, কারবে সোপান। 
জল্মদোষে না রাখবে, মানীদের মান॥ 
তাই বাঁল চন্দ্রান, শুন হে বচন। 

তব সঙ্গে অনুচিত, করা আলাপন ॥ 
যাও যাও বৃথা কেন, আর বল চাও। 
হাতে হাতে পেলে ফল, বাঁড় গিয়ে খাও! 
এই বলে কোতয়াল, করে পলায়ন। 
জীবনে যুবতী ভাবে, 'িষাঁদত মন॥ 
হেন কালে সেই স্থলে, দেখহ কৌতুক। 
মাংস মূখে কার এক, আইল জম্বুক॥ 
তটেতে বেড়ায় শিবা, জল পানে চায়। 
ভাঁসতেছে মীন এক, দেখিবারে পায়॥ 
কূলে মাংস রেখে জলে, লোভেতে নাঁবল। 
সভয়ে সজীব মাচ, জলে পলাইল ॥ 
নকুলে কলের মাস, কারল হরণ । 

ফিরে আসি শৃগালের, বিরস বদন॥ 
আদ অন্ত চণ্লার, নয়ন গোচর। 
উপহাস কার পরে, বলল সত্বর॥ 

[ক দেখ শৃগাল, মাংস লয়েছে নকুল। 

এ কুল ও কুল তব, গিয়েছে দুকুল ॥ 
শৃগাল উত্তর করে, লোহত লোচন। 
কোন্‌ মুখে কালামনীখ, কাহাঁল বচন 
আত্মাচছদ্রং ন জানাঁস পরাচ্ছদ্রানূসারণী। 
জারস্যার্থে পাতিং হত্বা জলে তিন্ঠাঁস না*নকা ॥ 
ভয়ে ভাঁতা হোয়ে কন্যা, না গেল ভবনে। 
নিলেন সুখের ভেক, সখ বৃন্দাবনে ॥ 


আমারাদগের বুনো কাঁবাঁট প্রায় চণ্চলার 
মত চপল। আপনার দোষে অন্ধ কি পরের 


৪১৪ 


দোষে তাঁহার চারাট চক্ষ্, বিবাদ কখন এক- 
জনে সম্ভবে না, এক হস্তে কখন তাল বাজে 
না, প্রস্তরের সাহত ইস্পাতের সংযোগ ব্যতশত 
কখন অনল উপাত্ত হয় না। আমার যত দোষ 
[তিনি তাহা গত পত্রে প্রকাশ কাঁরয়াছেন, 
তাঁহার দোষ আছে কি না আম বাঁলতে চাহ 
না, যথার্থ বিচারকারকাঁদগের নিকট কিছুই 
আঁবাঁদত থাঁকবেক না। 

কাঁববর এরূপ কলহ কাঁরতে আমাকে 
[নিরস্ত হইতে 'লাখয়াছেন, সুখের বিষয় বটে, 
কিন্তু তিনি কি জানেন না যে আম অনেক 
দিন “ববাদ বাড়বানলে সরলতা সাঁলল” সেচন 
করিয়াছ, তাঁহার তো উপদেশ দেওয়া নয়, 
উপদেশ ছলে মনের ঝাল মিটান। গালাগাঁলর 
সহিত উপদেশ প্রদান করা রুপ সভ্যতা 
তাহা আমরা “অসভ্য” িরূপে বুঝিতে 
পারিব। একজন সভ্য সুবাণীর পূত্র রস 
আকাঙ্ক্ষায় বালয়াছিল “কালা [ডাল রস 
দাবি” তাহাতে িউীল উত্তর কারল “আহা! 
যে মধুর বচন, রস ছেড়ে গুড় দিতে ইচ্ছা 
করে।” 

হে আঁধকারী মহাশয়, যদ্যপি বিবেচনা 
কারয়া দেখেন, তবে আম কখনই “মা মাসণ” 
তুলিয়া গাল দিই নাই, বরং আপাঁন এ বিষয়ে 
নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার 
পক্ষে এ সকল আত সহজ কথা, কেন না, 
আপনি যাহার গভ'জাত বাঁলয়া স্বীয় পাঁরচয় 
দিয়াছেন তাহা পুনরান্ত করলেও পাপ আছে, 
বোধ কার এই -ভ্রমকৃূপে 'নিপাঁতিত 
হইয়াছেন। 

আপনার অন্পবয়সে এত আত্মাভমান কেন, 
ইহার কারণ বুঝিতে পারলাম না। তুম কি 
আপনার কি নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, আম নচ 
আপাঁন সবোধ, মহাশয় কি যথার্থ জানিয়াছেন 
মাদশ লোকেরা আপনার যোগ্য নয়। এ সকল 
জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নে আপনার দে প্রত্যয় হইয়া 
থাঁকবে নতুবা সাধারণ পনে প্রকাশ কাঁরতেন 
না। যদ্যপি “নীচের” কথা হাস্য কারয়া না 


দীনবন্ধু রচনাবলশী 


উড়ান তবে মহাকাষ কালিদাসের আঁভমান- 
শুন্যতার বিষয় শ্রবণ করুূন, “তান রঘযবংশের 
পুরদফ্ণপ্রাপ্য ফল গ্রহণাভিলাষে বাহ; প্রসারণ 
কাঁরয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ অক্ষম 
আম কাবতা কীর্তলাভে 
হইয়াছ, উপহাসাস্পদ হইব” দ্বার বাবু 
আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোক পাঁড়বেন। 
বিদ্যং চৃতফলং প্রাপ্য ন গব্র্ব যাঁত কোকিলঃ। 
পীত্বা কর্দদমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে ॥ 
সুন্দর রসাল পেয়ে কোকিলের কুল। 
কখন না হয় তারা গর্রেতে ব্যাকুল ॥ 
ভেকের স্বভাব দেখ ভাঁবয়ে অন্তরে। 
কাদা জল খেয়ে গর্বে মক মক করে 


তোমাকে আর শ্নাইতে চাহ না কারণ 
আধকক্ষণ “নীচের” কথা শুনলে আপনার 
গৌরবের হ্রাসতা হইতে পারে। 

বুনো কবির কেমন নার্বরোধন স্বভাব 
গালাগালি না 1দয়া এক দণ্ডও থাকতে পারেন 
না। মিত্র কাঁবকে সূর্য্য সম্বোধন পদরঃসর 
কতকগুীলন কটবচন বাঁলয়াছেন। যথা 

হে সূর্য্য তোমার কাঁমন সকলকে বাস 
দেয়, তুম মলমূত্র খাও, তুমি কন্যা হরণ কর, 
ইত্যাঁদ এ সকল গালাগাল উত্তরে কালেজের 
সভ্যতানুসারে গালাগাল নয় বরং সূর্যের 
সদগুণ, এবং পাছে পাঠকবর্গ বুনো কাঁবকে 
এ সকল গুণে বাত বিবেচনা করেন, তান 
গালাগাঁলর কিং পরেই আপনাকে সর্যয 
বালয়া স্বগৌরব উচ্চ করিয়াছেন। 

বুনো কাব 'লাঁখয়াছেন মিন্র কাব যদ্যাঁপ 
পুনব্্বার তাঁহার বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন 
এবং “নশচ যাঁদ উচ্চ ভাষে স্মব্দাধ্ধ উড়ায় 
হাসে” ইহা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন। 
এতাঁদন তবে ক মিন্ন কাবকে উচ্চ বোধ কারয়া 
কুচছশর নিক্ষেপ করতেছিলেন না ফলভোগের 
আভলাষ ছিল। নীচের কথায় সুবাদ্ধরা 
রাগ করেন না, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু 'মিন্র 
কাঁবর কথায় বুনো কাঁব একবার ছাড়িয়া দুই 
বার রাগ কাঁরয়াছেন, তবে কাষে কাষেই, হয় 


নানা কাঁবতা ৪১৫ 


অপেক্ষা 40518065 815 5০01, 
বাঁলতেও হইত ভাল শ্নিতেও হইত ভাল। 
কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং 
তাহাতে প্রস্তর এবং অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। 
সদুপদেশ বীজ স্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে 
রোপিত হয়, সুতরাং উপদেশরুপ বাঁজ 
বপনাগ্রে মিষ্টকথারূপ বাঁর দ্বারা মনঃক্ষেত্র 
নরম করা আবশ্যক । বুনো কাঁবাট মনঃক্ষেত্রের 
উত্তম চাষা নন, যেহেতু উপদেশ 'দবার অগ্রে 
কটু বচনরূপ অনল প্রদান কাঁরয়া মনকে দগ্ধ 
কাঁরয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার গালাগাল 
মনে না কাঁরয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ কাঁরলাম, 
কারণ গালাগালর সাঁহত উপদেশ থাকলে 
উপদেশের মহত্ব যায় না, চোরে যদ্যাপ চার 
কাঁরতে নিষেধ করে, তবে কি এ 'নষেধ প্রামাণ্য 
করা উঁচত হয় না, নীচ লোকে যদ্যাপ মদ্রা 
দান করে তবে কি মদদ্রার মূল্য কম হয়? 
নারকেলের মালাস্থ অমৃত পান কাঁরলেও 
অমর হওয়া যায়। এই সকল শববেচনা কারয়া 
তাঁহার গালাগালির উত্তর না দয়া তাঁহার 
সদূপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার 
মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া ষদ্যপি সংকথা না 
শান তবে 91781055199276 আমাকে বাঁলবেন 
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প্রেম ও প্রকাতি 
চম্দ্ 
পয়ার 


দিবা অবসানে রাঁব, তাঁপত অন্তর । 
জূড়াইতে যায় কায়, জলাঁধাঁভতর ॥ 


মনোহর শশধর, উদয় গগনে। 

“চাঁদ আয়, চাঁদ আয়” বলে শিশুগণে ॥ 
তারামাঝে তারাপাঁত, শোভে অপরূপ । 
উপমায় নাহ হয়, সেরুপ স্বরূপ॥ 
নয়ন ফিরাতে নার, হেরে একবার । 
স্ফাঁটকে স্তচ্ভে যেন, মাল্পকার হার 
পুলাঁকত হয় অঙ্গ, চন্দ্রের কারণ । 

এ কারণ ধ্যান কার, চন্দ্রের কারণ ॥ 
পারপূর্ণ কলানাধ, কর সুকোমল। 
সরল ধবল কান্তি, আত নিরমল ॥ 
কৌমুদী মোঁদনশ পরে, ঘুমায়ে রয়েছে। 
দুদের সাগর যেন, উলে উঠেছে ॥ 
নিশাকর-করে নিশা, পাঁরতুম্টা আত। 
পাঁত প্রেমালাপে যথা, তুষ্টা হয় সতব॥৷ 
শাশ-সুশোভিতা রান্রে, বন ভাল সাজে। 
স্বভাবের স্থির শোভা, তাহাতে 'বরাজে ॥ 
তরুপর নিশাকর, দান করে কর। 
চিক্‌ চিক্‌ করে পাতা, নাচে মনোহর ॥ 
সুধাকর হোতে সুধা, ক্ষরে সরোবরে। 
কুমুঁদনশ হাস্যমুখা, প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
প্রান্তরে পাঁথক যায়, তাঁপত তপনে। 
শান্ত হয় শ্রান্তি যায়, বিধ বিলোকনে ॥ 
অঙ্গনে অগ্গনাগণ, বাঁস তৃণাসনে। 
1স্নগ্ধতনু, মুখ্ধমন, চাঁদের করণে ॥ 
বিধুমুখী, বিধমুখে, পড়ে বিধূকর। 
সোনায় সোহাগা দিলে, যেমন সুন্দর ॥ 
সুধার আধার শশী, অম্বরে আবাস। 
প্রভায় প্রদপ্ত করে, অবনী আকাশ 
এত রুপ গুণ তব্দ, কলঙ্ক কারণে। 
সময়ে সময়ে পড়ে, দানব দশনে ॥ 
এইরূপ রুপে গুণে, ভাষত যে জন। 
বল তার ফল কিবা, বিফল জীবন ॥ 
যেই জন পাপ হেতু, কলঙ্ক হইবে। 
পাঁরণামে অবশ্যই নরকে যাইবে॥ 


প্রভাত 


রাত পোহালো, ফর্সা হলো, 
ফুটলো কত ফুল। 
কাঁপয়ে পাখা নশল পতাকা, 


যুটলো আলকুল॥ 


৪১৬ দীনবন্ধয রচনাবলী 


পূর্ব ভাগে, নবীন রাগে, দুল্‌চে কাণে দুল। 

উঠলো দিবাকর । কানন হতে, কচুর পাতে 
সোনার বরণ, তরুণ তপন, আনূচে তুলে ফুল ॥ 

দেখতে মনোহর ॥ আস্তে ঝাড়, তু'ষের হাড়, 
হেরে আলো, চোক্‌ জনড়াল, আগদন করে বার। 

কোকিল করে গান। খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, 
বৌ-কথা-কয়, কর্যে বিনয়, যাচ্চে চাষার সার॥ 

ভাঙ্‌চে বয়ের মান॥ পান্তা খেয়ে, শান্ত হয়ে, 
ঘরের চালে, পালে পালে, কাপড় 'দয়ে গায়। 

ডাকৃচে কত কাক। গোরু চরাতে, পাচন হাতে, 
পূজ-বাটশতে, জোর কাটতে, রাখাল গেয়ে যায়) 

বাজচে যেন ঢাক গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে, 
পাঁত বিরহে, পদ্ম দহে, দুদে কেড়ে ভরে। 

পদ্ম 'বিরাহণণ। গজগাঁমনী গোয়াঁলন৭, 
ঝর্‌য়ে নয়ন, ততয়ে বসন, বসে বাছুর ধরে॥ 

কাটয়েছে যাঁমনন ॥ হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা, 
গেল রজনণ, হাসলো ধন", মুচ্কে মধুর মুখ । 

পাঁতর পানে চায়। গোপের মনে, দুদের সনে, 
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে উঠছে ফেঁপে সখ ॥ 

যাচ্চে উষার বায়॥ গাছের তলে, বেড়ে অনলে 
মাথা তুলি, মরালগুলি, বলে ববম্‌ বম্‌ৃ। 

নদীর কূলে ধায়। জট্াশিরে সন্ব্যাসীরে, 
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে, মার্চে গাঁজায় দমৃ 

সাঁতার 'দয়ে যায়॥ তাঁড় বগলে, ছেলের দলে, 
ঘোমটা দিয়ে, ঘাটে বাঁসয়ে, পাঠশালেতে যায়। 

ছোট বোয়ের কুল। পথে যেতে, কোঁচড় হোতে, 
মাজ্জে বাসন, বাজ্জে কেমন, খাবার নিয়ে খায়॥ 

তাঁবজ্‌ লঙ্গফ:ল॥ এই বেলা, " সকাল বেলা, 
পরস্পরে, মধুস্বরে, পাঠে দলে মন। 

মনের কথা কয়। বৈকালেতে, গোঁরবেতে, 
ঘোমটা থেকে, থেকে থেকে, রবে যাদুধন ॥ 

হাঁসর ধান হয়॥ [ বঙ্গদর্শন", আঘাঢ় ১২৭৯] 

ঘস্‌চে কোমল গা। সম্্যার প্‌ব্রবে সরোবরের শোভা 
পাঁশ জলে, মুখে বলে, গগন-শাসন-ভার 'নিশাকরে 'দিয়া। 

নিস্তার গো মা তপন গমন করে, ভূবন ছাঁড়িয়া॥ 
উঠে কূলে, এলো চুলে, এমন সময়ে শোভে স্ন্দর সরসণী। 

বসে সুলোচনা। হেরিলে শিহরে অঙ্গ, যায় মনোমাস ॥ 

কচ্চে উপাসনা ॥ প্রেমপুজ্প ফোটে হদে, স্মরে মন স্মরে॥ 


কত কুমার, সার সার, মহশীর্হ রমণীয় বিউপে বিরাজে। 


নানা কাঁবতা ৪১৭ 


অভিনব কোমল পল্লব তাহে সাজে ॥ 
লাঁলত লবগলতা আছে লম্বমান। 
সমীরণ সহকারে হয় কম্পমান॥ 
কুসুম কানন হোঁর সুখী আঁখতারা । 
অনুমান হয় মনে, 'দনে হোর তারা ॥ 
মালতাঁ মাল্লকা জাতী কৈরব কোরক। 
শেফাঁলকা স্থলপদ্ম করবী চম্পক॥ 
টগর গোলাপ বেলা অতসাঁ বকুল। 
কামিনী রজননগম্ধ তোষে আলকুল ॥ 
মন্দ মন্দ গন্ধবহ মকরলন্দময়। 

সরোবর মধুগন্ধে আমোদিত হয় ॥ 
সুধীর [হিল্লোলে নর কাঁপছে নিষ্মল। 
তদুপাঁর কেলি করে মরাল কমল ॥ 
প্রস্তর প্রস্তুত ঘাট শোভে দুই পাশে। 
ভামনী কাঁমনীদল জল 'নতে আসে॥ 
আতোর গোলাপ সই মকোর 'হিতাঁষ। 


রঙ্গাঁদাদ মাতন্‌ প্রভাতি গঙ্গাজল। 
কুম্ভ কাঁখে, হাস্য মুখে, নিতে যায় জল! 
রূপসা কলস দিয়া ঢেয়াইয়া দিল। 
মুখপদ্ম হোর পদ্ম সাললে ডুবিল॥ 
সূরঙ্গে অঙ্গনাগণ বার পার লয়। 
পিচলে পাঁড়য়া কার কুম্ভ ভঙ্গ হয়॥ 
লোয়ে বারি নারীগণ সার সার যায়। 
চণ্চল পবন চারু অণ্ুল উড়ায়॥ 

কেহ লাজে ঢাকে মুখ, কেহ ধাঁরে চলে। 
মোরে হেরে এঁ মিন্ষে হাসে কেহ বলে! 
কেহ বলে ওরে হেরে প্রাণ বার হর। 
দীনবন্ধু বলে শুধু জল আনা নয়। 


নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ 


যাঁমনশ আঁধক হয়, কাঁমনী কেমনে। 
নায়ক আসার আশে থাকে হম্ট মনে॥ 
আসবে আসবে আশা ছিল দিবাভাগে। 
এল না এল না কেন, মনে এই লাগে॥ 
নয় বচনে কত কোরোছি মিনাঁত। 

তব না ভানূর হল বেগবতাী গাঁত॥ 
ধাঁরতে ধারতে ধৈধ্য সূ্ধ্য অস্ত হয়। 
[নাশ সনে শশশ আস হইল উদয় ॥ 
সুবেশ করিয়া বেশ আসা. আশা কাঁর। 

দী, র-২৭ | 


এলো এলো এই বোলে বাড়ল শর্্বরী॥ 
কুমাদনণ প্রমোদনী হেরে শশধরে। 
মনে সুখ, হাস্য ম্খ, শোভে সরোবরে ॥ 
শত চন্দ্র বিকাঁসত যার চন্দ্রাননে। 
রমণণয় শুভ্র নাশ যার আগমনে ॥ 
যাহার কথনে হয় পীযূষ বর্ষণ। 
যারে হেরে পুলীকত হয় দ্দনয়ন॥ 
তার আগমন 'বনা বিপদ ঘটেছে। 
পার্ণমায় অমাবস্যা আমার হোয়েছে॥ 
প্রাণ যায় নাহ পেয়ে, প্রাণ যায় চায়। 
চিও-চকোরেন্দু বিনা বৃথা নিশি যায়॥ 
পলকে প্রলয় হয় যারে না দৌঁখলে। 
অনত্ণ জিয়া উঠে শীতল সালে ॥ 
সে বনে অনন্ত রাত্রি কেমন কাটাই। 
দেহে প্রাণ রাখবার উপায় না পাই॥। 
নিরাশ কাঁরয়া নাথ! কেন বধ নারী। 
প্রকাঁটত পুদ্পে কেন ঢাল উষ্ণ বারি॥ 
ক কার জশবন যায় মানে না বারণ। 
বেশভূষা কেশপাশ হয় অকারণ ॥ 
রাতপাঁত সনে রণ কারবার তরে। 
সেনাগণে রাখিলাম সজ্জীভূত করে॥ 
ফুলবাণ লয়ে করে আইল মদন । 
সচাঁকত সঙ্কুচিত মম সেনাগণ ॥ 
প্রাণপাঁত সেনাপাঁত বনে সামাল্তনণ। 
কেমনে কামের রণে হইবে বাঁদনশ॥ 
মনমথ মনোমত পাইয়ে সময়। 

বাঁধতে 'বিরাহ-বালা হদয়ে উদয় ॥ 
আমার আনত সেনা পক্ষ যারা ছিল। 
বিপক্ষে বিজয়ী দেখে, বিপক্ষ হইল।॥ 
বিপক্ষ বিপক্ষ হলে বিধাতা বাঁচান। 
স্বপক্ষ বিপক্ষ হলে নাহ পরিত্রাণ ॥ 
যতনে বয়স্যা দিল বেণণী বিনাইয়া । 
সাশপিনী হইল বেণন সময় পাইয়া ॥ 
সন্দূরে শোভল তার মস্তকের চক্ত। 
দংশিল মাথাঁয় মম, ফণা কার বক্তা 
কেন কাটিলাম টিপ কাচপোকা মেরে। 
ললাট 'বান্ধল সেই মদনেরে হেরে ॥ 
বহু যত্রে মাস ঘি, দল্ত গুণে গুণে । 
কালামৃখী করে মাস, সময়ের গুণে ॥ 
লালত মালতামালা পারলাম গলে। 
কামফাঁস হোয়ে মালা গলা বাঁধে বলে 


৪১৯৮ 


সরল শ্রীখণ্ড-রস লোপলাম অঙ্গে। 
গারল হইল তাহা হোরয়া অনঙ্গে॥ 
কারে বা আপন বাঁল আপাঁনও পর। 
আপাঁন আপন অঙ্গে তুলিতোছ কর॥ 
স্বপক্ষে বিপক্ষ, আর উত্তাপ শশতলে 
একের অভাবে হয় দীনবম্ধ্‌ বলে॥ 


বসল্তের আগমনে সূমতি কুমাত 
সহচরণদ্বয় সাহত বিরাহিশীর 
কথোপকথন 


দীর্ঘ ভরিপদণী 


ফুটিল কুসুমচয়, ভুবন ভূষিত হয়, 
নব তরু লালত লতায়। 

কোমল পল্লব শাখা, চন্দন কস্তূরী মাখা, 
নবীন কাঁলকা শোভে তায়॥ 

কোকিলের কুহু গান, শুনিয়ে মোহিত প্রাণ, 
মদে আসে আপাঁন নয়ন। 

ফুলে কার আলিঙ্গন, চুম্বিয়া অমৃতানন, 
গন্ধপূর্ণ মলয় পবন॥। 
কেহ কেহ পড়ে দহঃখাগারে। 

কাহারো বসচ্তকাল, কাহারো বসন্ত কাল, 
কালাকাল তাল সহকারে ॥ 


শবরাহণশ পাগাঁলন প্রায় ॥ 


বিরাহণশর ডীন্ত 

শুন প্রাণ সহচার, আম এই বোধ কার, 
শশতকাল বাঁঝ হল শেষ। 

গায়ে না বসন সহে, দীক্ষণ আনল বহে, 
হিম হারা বার অবশেষ ॥ 

দেখ সাথ স্‌কৌতুক, শীতে নাহ কাঁপে বুক, 
গ্রী্ম বটে ঘাম নাহ মুখে। 

এ কাল সখের কাল, থাকে ইহা চিরকাল, 
জালা বিনা কাল কাট সুখে॥ 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


গমাতর ডীন্ত 
পয়ার 


সুখের এ কাল সবে, সুখী এই কালে। 
শোন প্রাণাপ্রয় সই, পাঁখ ডাকে ডালে ॥ 
কাকের পালিত পত্র, এ কালের তরে। 
মোহিত কাঁরছে মন, সুমধুর স্বরে॥। 


কুমাতির ডীন্ত 
লঘু ভ্িপদী 


এখন সজান, দিবস রজনণ, 
প্রেমস্খে পূর্ণ মন। 

মলয় পবন, প্রেম সন্টালন, 
কারতোছি অনুক্ষণ ॥ 

আনল ধারয়ে, দেখ লো গাঁলয়ে, 
প্রেম তার সার ভাগে। 

রমণীর মন, দেখবে তেমন, 
পূর্ণ প্রেম অনুরাগে ॥ 


[বিরাহণাীর ডীন্ত 


দেখ সাঁখ সমশরণে, প্রাণনাথে পড়ে মনে, 
প্রবোধ মানে না মনে আর। 

মদনের আগমনে, প্রয়োজন 'প্রয়জনে, 
এত 'দনে বিশেষ আমার ॥ 

বল সাঁখ কি কারণ, 'বিমনা আমার মন, 
অকস্মাৎ কোকিলের রবে। 

পালক নিষ্ঠুর যার, গুণ বর্তায় তার, 
সব জবালা সবে সই শবে॥ 


স,মাতির ডীন্ত 


মন্দ ভাল, ভাল মন্দ, ভাল মন্দ কালে। 
জরে মূখে চান দলে, তেত লাগে গালে ॥ 
বাঁধ বাঁধ বিধূমুখি, সম চিরাঁদন। 
কাজের ফেরেতে কাজে, সুগণাঁবহাীন ॥ 


নানা কাঁবতা 


পাঁতিকোলে প্রিয়ে,.. সুখী হয় হিয়ে, 
সরস বসন্ত চর। 
বিনা প্রাণকান্ত, বসন্ত অশান্ত, 


ফলে হল স্বরে শর ৪ 


[বরাহুণণীর উল্তি 


দুরন্ত বসন্ত আগমনে । 

আবরত মন্মথ, হৃদয়ে চালায় রথ, 
শত সেনা পথ করে মনে ॥ 

মনে কার প্রাণধনে, আসিতে না দিব মনে, 
ছেদ কার ভাবনার ডুঁর। 

বারণ কি মানে মনে, ভাবে মন প্রাত ক্ষণে, 
মোহনের মুখের মাধূরী॥ 


সূমাতির উন্ত 


বসন্তে অধ্গনা সনে, অনঙ্জের রণ। 
পাঁতরূপ শস্তে জয়ী হয় রামাগণ | 
সংগ্রামেতে শস্ত্হীন, হইলে দুর্গাঁতি। 
আশাবন্্ ধৈর্যাচম্, ধরে সেই সতাঁ॥। 


কুমাঁতর উীন্ত 

অদনের বাণ, হীরক সমান, 
চর্ম বন্ম করে ভেদ। 

রক্ষ অস্ত্র ছেড়ে, আগে গেলে বেড়ে, 
বাড়াবে মনের খেদ॥ 

যৌবন তাটন+, , তরি কামিনী, 
বসন্ত তুফান তায়। 
আশা তৃণে রাখা দায়॥ 
[বরাঁহণণর উীন্ত 

আসার আশায় সই, প্রাণ আর থাকে কই, 


তনু দহে অতনুর শরে। 
ফ্যাটল যৌবন কাল, না আইল প্রাণ আলি, 

মধ্‌ূ মশে গেল কলেবরে ॥ 

শর হানে বিলম্ব দৌখলে। 

পণ্চ শরে জীবন দাহলে॥ 


৪১৯ 
সমাতর ডান্তি 


আহা মার প্রাণ সই, দৃখে ফাটে বুক। 
নাহ চাষা চায় চাষ, এ বড় কৌতুক॥ 
[ববনা কর পণ্চশর বাঁধবেক প্রাণ। 

কামে স্তুতি কর গিয়া, যাঁদ পাও ন্লাণ॥ * 


কুমাতর ডান্ত 


ও প্রাণ কুমৃত সই, দেখ কত জবালা সই, 
কথা কও নিকটে বাঁসয়ে। 
রাখব তোমার বাণী, হয় হবে মানে হানি, 
পাঁণ পান কাঁরব ডুবিয়ে ॥ 
সমাতর ডীন্ত 
বসন্তে অনজ্গ জ্বরে, 'বিরহ বিকার। 
পপাসায় প্রাণ যায়, নাহ প্রতণকার ॥ 


গোপনে জঈবন পানে জাবনসংশয়। 
আগুন দ্বিগুণ জহলে, আরো তৃষা হয় 


কুমাতর ডীন্ত 

[বিরহের জবরে, অবশ্যই মরে, 
খায় বা না খায় বার। 

জলে মরা যায়, জহলে মরা দায়, 
সার কথা শুন নার॥ 

থাকিতে উপায়, সহা নাহ যায়, 
পণ্চ শরের আগুন । 

এ শোন কাণে, ফুলের বাগানে, 
ষটপদ গুণ গুণ? 


23০০ 
দুম কোখোতি 


কুমাতি কুমাতি আর, দিস্‌ নে ভুবনে। 
বরহে মরেছে কেবা, বহার বহনে ॥ 


কুমাঁতর উত্তর 


ও সই সুমাঁত, আমার কুমাঁত, 
গাল দেও করে ছল। 
কামজবরে নারা, পান কার বারি, 
মনোদুঁখ কেবা বল! 


বিরাহণণীর ডীন্ত 


ছি ছি কেন ঘরে ঘরে, মর মিছে দ্বন্দ করে, 
অন্দ হয় পরে প্রাণ 'দিতে। 
অবশাগ্গ না পার বাঁসতে ॥ 

দুয়ে হয়ে একমন, ছ্বন্ব কার নিবারণ, 
বল সই সৃখের উপায়। 

দীনবন্ধু বলে দ্বন্দ, অন্ত হলে হবে মন্দ, 
এইর্‌পে যে কাঁদন যায় ॥ 

[ কস্যাচৎ মিতস্য। 'হন্দু কালেজীয় ছাত্রস্য ]1 


বসন্তের আগমনে বিরাহণীর খেদ 
হুস্ব নিপদন 


দেখিয়া বসন্ত, রমণণী অশান্ত, 
কান্ত কান্ত মুখে বলে। 
কাল সম স্বীয় কালে॥ 

[বিরহ অনল, না ছল প্রবল, 
হেমন্তের হিম জলে। 

শীতের বিরহে, বিরহে না রহে, 
অহরহ বাহু জহলে॥ 

যৌবন-যাতনা, সহজে সহে না, 
সমান যাতনা সদা। 

তাহাতে মদন, না শুনে বারণ, 
জবাঁলছে আগুন সদা॥ 

কাঁহছে রমণী, শন লো সজান, 
দুঃখের কাঁহনী মম। 

এ সুখ বসন্তে, আছ 'বনা কাল্তে, 
কাল্তহখনা কাল্তা সম 


আছে প্রাণ ছাড়ি দেহ। 

মরি মার মার, শুন 

রঃ [বনা দেহে প্রাণ দেহ॥ 

দেহ 'ক কখন, থাকে গো চেতন, 
সে ধনে নিধন হয়ে। 

আশারি কারণ, আছে এতক্ষণ, 
আশাপথ নিরাখিয়ে ॥ 

তার আসা আশা, ক্ষুধা বা পিপাসা, 
সব আশা আশা তার। 

শয়নে, স্বপনে, মনের নয়নে, 
তাহার বদন হেরি ॥ 

[কিন্তু সখী আর, প্রাণ রাখা ভার, 
আশা তৃণ কার ভর। 

বসন্ত শ্রাবণে, জাহবী যৌবনে, 
তরঙ্গ প্রবলতর ॥ 

তরুণ তরাঁণ, বিপথগামিনণী, 
তারক নাবিক 'বিনে। 
উত্থালল কানে কানে ॥ 
নশরদ বিরদ ডাকে। 

কর হে দর্শন, হয় নিদর্শন, 
কাল মেঘে শূন্যে ডাকে ॥ 

ভ্রমরা গন্জরে, [মন্ট মধু স্বরে, 
বলে ওরে ওরে এ কি। 

বায়বেগ আত, , নাহ আর গাঁত, 
মহাশব্দে আসে সাঁখ॥ 
সকাঁল প্রলয় করে।' 

মাতগ্গ অনঙ্গ, দেখায় আতঙগ্গ, 
প্রাণ সাঙ্গ পণ্চ শবে 

বিচ্ছেদ যাতনা, অনলের কণা, 
সাহতে 'দাহয়ে যায়। 

মিলন সাঁলল অভাবে আনল 
আহুতি দিতেছে তায়॥ 

সঙ্গী সঙ্গে নাই, কোথা বল যাই 
প্রাণ পাই প্রাণ পেলে। 

অসহ্য যল্ত্রণা, আর যে সহে না, 


প্রাণ পাই প্রাণ পেলে॥ 


নানা কাঁবতা 


একে তো অবলা, তাহে কুলবালা, 
পাগলা হেরিয়ে আর। 

[পিজরের পাখা, পঞররেতে থাকি, 
কভু না বাঁহরে হোঁর॥। 

এত দন পিবে, ব্াঝ দেখান্পরে 
দিতে হয় মম ভাগ্যে। 
কার স্মার শিব দুর্গে॥ 

মম প্রাণকান্ত, শন বর রর 
বহু দিন নাই সাতে। 

সেই সে কারণ, [বিলম্ব এখন, 
তব করে কর দিতে! 

আর অকারণ, কর না প্রেরণ, 
যমদূত দৃতগণে। 

তারা হেথা এসে, অনায়াসে নাশে, 
পাপ নাহ করে মনে॥ 

যাঁদ বল আন্‌, তারা ধরে কাণ, 
অপমান পাঁরপাঁটি। 
রক্ষা নাই পেলে চাট ॥ 

শান রাঁতবর, দিতে করে কর, 
নারী নারে বিনা নর। 

প্রাণপাঁত ঘরে আইলে তোমারে 
একেবারে দিব কর 

মগের বচনে, ব্যান্তরে কোন্খানে, 
ভক্ষণে বিরত রয়। 

দুরন্ত মদন, সেকি নিবারণ 
কথায় কখন হয়॥ 

শুন হেন বাণন, তখাঁন অমাঁন 
লন লয় করে তুলে। 

পুরিয়া সন্ধান, লয়ে পণ বাণ, 
হানলেক বক্ষঃস্থলে | 

উচ্চৈঃস্বরে ধন+, করে মহাধবান, 
প্রাণ যায় প্রাণ যায়। 
পাত প্রাত কিছু কয়॥ 

কোথা প্রাণনাথ, বধে রাঁতনাথ, 
দেখ আঁস অধীনীরে। 

মদনের বাণ, আঁগ্নর সমান, 
বান্ধিয়ছে এ শরবরে॥ 


৪২১ 


আগ্নীশখামুখে, দহে শ্রাণ দন্খ্েঃ 
নাচার বিচার কার। 

যাই ঘর ছাড়ি, নয় দেহ ছাড়ি, 
যায় প্রাণ মীর মীর 

আমার যল্মুণা, কাঁরতে বর্ণনা, 
মন্মণা করেন ফণণ'ী। ু 

নাহ পারে পরে, চন্তয়ে অক্তরে, 
রাগে ত্যাগ দগস্ত মাঁণ॥ 


গাদ্য-পদ্য 
জনক জননীর গ্নেহ 


সব্বতেজঃপুঞ্জ-করুণাবরুণাগার-নিম্সল- 
নার্্বকার- সর্্বসদ্‌গুণাধার-পরম- পাঁবন্ন- 
অনাদ্যনন্তদেব-মণ্ডিত 'নাখল প্রক্গান্ডে 
অথবা সেমূষী সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা 
যায়, তৎসমূহের প্রাতি ক্ষণকাল অনন্যমনে 
এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা কাঁরয়া 
দেখিলে আঁচরাৎ প্রতরশীত হইবে তাহারা 
নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশ প্রকাশ 
কারতেছে। আকাশ-বিহারী সহম্র-রশ্মধারী 
প্রচণ্ড মার্তণ্ডের প্রজথালত প্রভায় মোঁদনী- 
মণ্ডলোজ্জবল দোঁখলে এবং প্রবল-পবন- 
বেগোন্মত্ত উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমাকুল সাগরা- 
বেক্ষণ করিলে কোন ব্যাস্ত রাঁবরত্নাকরকর 
পরমে*বরকে সব্বতেজঃপুঞ্জ এবং সর্্ব- 
শাল্তমান্‌ বাঁলয়া না স্বীকার কাঁরবে। 
সুশীতল সুধাকরের "নির্মল চান্দ্রকালোকেতে 
এবং প্রস্ফুটিতসরোবরজাত-সৌরভামোদত 
সমীরণ আঘ্রাণে সকলেরই মনের নয়নোপারি 
শশাঙ্কপঙ্কজাকর পদ্মযোনর নিম্মলতা এবং 
পূর্ণ গৌরব প্রদীগ্ত হয়। জগল্মণ্ডলে জন- 
সমাজে জনক জননী সন্তানের প্রাত যে 
উৎকৃষ্ট কোমল স্নেহ প্রকাশ করেন, সে কেবল 
মাতার মাতা, 'পতার পিতা, 'বশ্বাঁপতার 
করুণান্রূপ। দয়ারণৰ পরমাত্মা যেমন 
প্রেমাদরে এবং আবরন্ত চিত্তে সীমাশন্য জগৎ- 
সংসার প্রাতপালন কাঁরতেছেন, তদ্রুপ জনক 
জননী সন্তান সন্তাঁতর সৃখসম্পাদনে সানন্দ- 
চত্তে সতত রত আছেন। জননা দশ মাস দশ 


৪২৭ 


দিন উদরাম্বরে শশধর ধারণ পুরঃসর জশীবন- 
ঘাতক প্রসববেদনা স্বীকারে পৃনত্রপ্রসবানল্তর 
প্রজাবতাঁ হইলে এতাধিক র্েশে কাতরা হওয়া 
দূরে থাকুক প্রাণাধিক প্রাণ পনের সুখ- 
স্বচ্ছন্দসংস্থাপনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। 
জননী স্বীয় আমোদ প্রমোদ এবং শারশীরক 
সুখ মুহূর্তের নামত্তও মনে করেন না, পরম 


করেন। মাতা যদ্যপি কোন সময়ে সুমিষ্ট 
সামগ্রী সংগ্রহ কাঁরতে পারেন তবে তৎক্ষণাৎ 
জশবনাপেক্ষাও প্রিয়তম সন্তানের 'নামত্ত 
সযহে সংস্থান করিয়া রাখেন, যদ্যাপ ফল 
ভক্ষণ কাঁরতে কাঁরতে কোন ফল আস্বাদনে 
সাঁতিশয় সমধূর বোধ হয় তবে সহসা সেই 
ফল শিশুর বদনে উত্তোলন কাঁরয়া দেন। 
জননী সন্তানগণের কোমল হৃদয়ের জশীবত 
ভাঁমিতে করুণা-বচন-রুপ বাঁর 1সণ্ন কাঁরয়া 
ধর্মের বাজ বপন করেন, তাহা সময় সহকারে 
জ্জানারূণাকরণে অঞ্কুরত হইয়া আমাঁদগকে 
যৌবন এবং স্থাবর অবস্থায় পরম পদার্থরূপ 
ফল প্রদান করে। বালক বালক্ানচয়ের 
নির্্মলান্তঃকরণে পরমপুর্যষের ভয় ভান্ত 
গৌরব সণ্টার কারয়া দেওয়াই গভর্ধারণশর 
স্ব্গয় স্নেহের প্রধান চিহন। কোমল অথচ 
দূঢ় পিতৃস্নেহের প্রাদুর্ভাবে পিতার মন সতত 
চঞ্চল, কখনই স্স্থর হইতে পারে না। মহা- 
মায়ার কেমন মাহমা তা কে বর্ণনা কাঁরতে 


উদয়াচলে উদয় হইলে সংসার আশ্রম ক 
অলোৌকক শোভা সংগ্রহ করে। এতংকালে 
জননীর করদণাপূর্ণ মণ্গলালয় কোড়ে সুষ্প্ত 
শিশদল জাগারত হইয়া বারম্বার 
পাবৃযাভাষ্ত পিতানামোচ্চারণ করতঃ পিতার 
সাশ্লকটে আগমনানন্তর তাহাকে পাঁরবেষ্টন 
কাঁরয়া উপবেশন করে, কেহ কেহ বা পরস্পরে 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


দোষবাজ্জত এবং দ্বেষহণন বালালশলায় 
প্রবৃত্ত হয়, কেহ কেহ বা পিতার উপরে মুখ- 
ঘষর্ণ কাঁরতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেরই 
মনোগত আঁভলাষ অন্যকে দূরে রাখিয়া 
পিতার পাঁবন্র ক্রোড়াম্বুজে একাকী স্থিত 
হয়। এমন রমণীয় সখজনক দৃশ্য দর্শনে 
পরম পরাংপর কর্দণাসাগর 'িশ্বাঁপতার 
করণাকীর্তনে মন বমনা হইয়া নিষ্ন্ত হয়, 
বোধ হয় যেন, জ্যোতমরধধ্যচারণ চারুচন্দ্ ভ্রমণ- 
বত ভ্রমরুমে সপাঁরবারে প্রভাতকালে ভূতলে 
পাঁতিত হইয়া এমন মনোহর শোভা ধারণ 
করিয়াছেন। পূুব্রপুত্রীপুঞ্জের প্রাতপালনার্থে 
পিতা যত ক্লেশ সহ্য করেন তাহা বর্ণনাতাত। 
মায়ারুপ অন্ধকারে লোচনফুগল আচ্ছাঁদত 
হইলে নানাবিধ আপদ-বিপদ-সমাকীর্ণ 
দেশদেশান্তর পর্যটন, জলাধপোত সহযোগে 
সমুদ্রে সন্তরণ, পরাধীনতা এবং আঁনয়ামত 
কম্মের বিফলসমূহ নরের নেত্রগোচর হয় না। 
সন্তানগণের সুখসম্ভোগার্থে পিতা স্বদেশ 


তাহার নানার্প ভর্ঘসনা, বিজাতণয় যন্ত্রণা, 
এবং পাঁড়ন সহ্য কাঁরতে দুঃখ বোধ করেন 
না এবং কখন কখন গত্যন্তর বিধায় 

নচাচারান হইতেও পরাঙ্মখ 
নহেন। তনয় তনয়ার পড়া উপাঁস্থত হইলে 
পিতা মাতার মনে যে পীড়া জন্মে, তাহা 
বর্ণনা দ্বারা ব্যস্ত করা যায় না, তাঁহাঁদগের 
যেন মহাপ্রলয়ের কাল উপাঁস্থত। যত 'দিন 
পর্যন্ত সত সুতার স্বাস্থযবস্থার অনাগমন 
থাকে তত 'দিন . িন্তার্প দাবানলে 
তাঁহাঁদগের দেহবনে মনমগ দগ্ধ হইতে 
থাকে, তাঁহাদগের ভাবার্তীচত্ত হেতু ক্ষুধা 
পিপাসার একেবারে বিরহ হয়, সজল নয়ন 
হইতে নিদ্রাদেবী অক্তাহ্ত হন এবং অনুক্ষণ 
হুতাশনর্প বরাহ কর্তৃক অশ্রুতে আর 
হদয়মাত্তকা খনন হইতে থাকে। যস্যাপ 


নানা কবিতা 


করুণাময়ের কৃপানকৃলোে অঞ্গজাঞ্গজার 
জাবন রক্ষা হয় তবে পিতা মাতার আনন্দের 
পাঁরসীমা থাকে না। 
আত্মজাত্মজার জীবন সাঁহত জনক জননীর 
জীবন ধ্বংস হইয়া যায় এবং 
গভশর শোকসাগরে 'িলগন হইয়া যাবজ্জীবন 
জীবল্মৃতপ্রায় সময় ক্ষেপণ করেন। পিতা 
মাতা সন্তান সন্তাঁতর প্রাত যে স্নেহ প্রকাশ 
করেন তাহা প্রাকীতিক বাঁলয়া গণ্য কাঁরতে 
হইবে, অর্থাৎ এতৎ স্নেহ জনক জননীর 
হৃদয়ে স্বভাবতঃই উদয় হয়। তবে যে কোন 
তাঁহাঁদগের "স্নহের সন্চার হয়, সে সম্যক 
প্রকারে অমূলক, কারণ অনেকানেক ধনশালণী 
কুবেরতুল্য কোষাঁধপাঁত দম্পাঁতর 'কাঁঞ্ল্মান্ত 
ভারও পৃন্নোপরে নিভর করে না, তঙ্জন্য কি 
এ দম্পাঁত সন্তান সন্তাঁত প্রাত স্নেহ প্রকাশে 
বিরত হন? নাক অন্যান্য পিতামাতা অপেক্ষা 
অস্মদাদর শ্রবণগোচর হয়, অনেকানেক 
জনকজননী পুত্রের কথোপকথনোপলক্ষে 
কাঁহয়া থাকেন, “পরমে*বরের নিকটে এই 
প্রার্থনা কার, প্যত্রটি দীর্ঘজীবী হইয়া যে 
সাত এশবর্য আছে, তাহাই ভোগ করুক ।” 
আর দেখ, বহৃসংখ্যক বালক অপকৃষ্ট মনো- 
বাত্তর প্রাদুরাবে এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির 
অপাবি্রতা হেতু পরমগূরু জননীর প্রীত 
অনাদর এবং আঁহতাচার করে, তাশ্লামত্ত কি 
মাতা কুসন্তানের অনিষ্ঠ চেষ্টা করেন? না 
হন ? তাঁহার 'না্বকার মন সন্তানের বিপক্ষে 
কখন বকারপ্রাপ্ত হয় না, এবং ইহা কাহার না 
শবাদত আছে? 

“কুপত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়_ 

যদ্যাপ জনক জননশর স্নেহ প্রাকীতক না 
হইবে, তবে ফি 'নামত্ত বিহঙ্গমদল এবং 
উৎকলিকাকুল হয় না, এবং প্রত্যুপকারের 
প্রসঙ্গও জানতে পারে না, আবরত শাবক- 
গণকে লালন পালন করতে আসন্ত থাকে? 


তাহারা প্রতাহ প্রত্যক্ষ দর্শন কাঁরতেছে, 


৪২৩, 


শাবকসমূহ স্বাধীন হইলে তাহাদিগের পিতা 
মাতাকে প্রাতপালন করা দূরে থাকুক, তাহা- 
[দগের সাঁহত কোন সম্পর্কও রাখে না, তবে 
ক নিমিত্ত পশুপক্ষীরা শাবকগণের প্রাত 
একাধিক স্নেহ প্রকাশ করে? এতাবং 
অস্মদাঁদর বোধগম্য হইতেছে, জনক জননীর 
স্নেহ প্রকৃতির শ্রেণীতুন্ত অর্থাৎ পরমেম্বর 
কর্তৃক সম্ট হইয়াছে । দেখ, অন্ধ খঞ্জ বাঁধর 
এতান্রীবিধ-রোগাক্রান্ত সত প্রসব হইলেও 
প্রসতির কখন সন্তানের প্রাত হতাদর হয় না, 
জননীর স্নেহ অসীম এবং লেখনাতাঁত। 
যাঁদচ প্রাতাদন এক এক ফোঁটা বারি উত্তোলন 
কাঁরতে কাঁরতে ভূবনমণ্ডলাধার মহাসাগরের 
কালক্রমে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা, তথাপি 
চিরকাল যদ্যপি পাতালাধপাঁত জননীর স্নেহ 
বর্ণন করেন, তাহা হইলেও আনুপূর্র্বিক 
বর্ণনা হয় না, তবে জননীর করুণাসঞ্গণীত 
কাঁরতে অস্মদাঁদর ক্ষমতা আছে, এ কারণ 
নিম্নভাগে কোমল পয়ারচ্ছন্দে সমস্ত স্লেহ 
[বরচন কাঁরলাম। 


পদ্য 


ভুলোক ভাবিয়া দেখ, সরল অন্তরে। 
জননীর কিবা স্নেহ সন্তান উপরে ॥ 
আহা মার মার মায়া কাঁরতে রচনা । 
মা মা মা মা বাল মুখে, হইয়ে বিমনা এ 
দয়াময় অনুরূপ আপন দয়ার। 
জগতে জননীস্নেহে করেন প্রচার ॥ 
আলোচনা কার সাধু, দেখ একমনে । 
কত দুখে পালে মাতা সন্তান রতনে॥ 
উদর-কমলে সত কারয়া ধারণ। 

দশ মাস দশ দিন করেন বহন॥ 
অশেষ যাতনা পান গভের কারণ। 
অরুচি বমন হাই অণ্লে শয়ন ॥ 
ভয়েতে ঠ$শহরে অত্গ বালব কেমনে । 
প্রসববেদনা সম কি আছে ভুবনে ॥ 
বিজাতীয় যাতনায় জীবনসংশয়। 
প্রসবান্তে পুনজর্ম সব্বলোকে কর়॥ 
প্রসবের পাঁরতাপ প্রজা তা না মানে। 
চণ্চলা চপলা প্রায় দোখতে সন্তানে ॥ 
উঠিতে অচলা তব্দ স্নেহের কারণ। 


৪২৪ 


সম্তানে দেখেন চেয়ে ফিরায়ে লোচন ॥ 
সতচন্দ্র হেরি হয় জ্যোতি মনসুখ। 
সহসা মোচন মস শারশারক দুখ ॥ 
কোলে লয়ে জননীর হৃদয় জুড়ায়। 
শরং আকাশে যেন শশী শোভা পায়॥ 
সানন্দ হৃদয়ে মাতা সাঁতশয় সুখে। 
পীধৃষপৃরিত স্তন স্নেহে দেন মুখে ॥ 
কোমল জননী কোল নিরমল বাস। 
পাবন্ন, ব্যসনহাীন, নাহ কোন ঘাস!॥! 
অভাব অভাব সব, অশোক আলয়। 
ইহলোকে ইডেন-নিকুঞ্জ মনে লয় ॥ 
সদানন্দে শোভা শিশু, করে এই কোলে। 
তোষে মায় ম, ম, বলে আদো২ বোলে ॥ 
আহা মার শিশু যাঁদ হাসে এক বার। 
উথলয়ে মার তবে সুখপারাবার ॥ 

যতনে রতনে মাতা করেতে নাচান। 
চুম্বিয়া কমল মুখ, ব্‌কে দেন স্থান ॥ 
সময়ে সময়ে সুখে, সকালে বিকালে । 
ঝিন,কে বাজায়ে বাঁট, দুদ দেন গালে ॥ 
মুছায়ে করেন শিশু-অঞ্গ মাণিময়। 
স্বর্ণ অঙ্গে ধূলা মার প্রাণে নাহ সয়॥ 
ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত জননী যাদুরে। 
ক্ষথায় করেন গান ঘূম আনা সূরে॥ 
দোলায়ে বলেন মাতা, শুনে ঘুম পায়। 
«আয় রে আমার গোপালের ঘুম আয় ॥” 
সন্তানের সুখে সুখী সতত জননণী। 
তার দুখে অন্ধকার দেখেন ধরণশী॥ 
অপার করুণা মার, 'সিম্ধ-পাঁরমাণ। 
কোমল নিম্মল আত, কৌমুদী সমান ॥ 
[বরচন বিবরণ মায়ের মায়ার। 

কাঁরতে শকাঁত নাই জগতে কাহার ॥ 


বিধবার বিবাহ 

সমীপেষু । 

একদা পল্লীগ্রামবাসনন টার্হাঁসনী 
কতকগুলন কামনী একত্রে বাঁসয়া হাস্য 
কোতুকে সময় সম্বরণ কাঁরতোঁছলেন, এমত 
সময়ে এক নবানা পাঁতহানা অনুপমা নামা 
তথায় আঁসয়া ম্লানভাবে অবনতমুখশী হইয়া 
এক পারব বাঁসলেন, তাঁহার এর্‌প ভাবভাঁঙ্গ 


দশনবষ্ধু রচনাবলী 


ও অসোন্দর্যা নিরীক্ষণ কারয়া নিস্তারণশ 
নামী কোন এক কামনী মধুর সম্ভাষণে 
জিজ্ঞাসা করলেন, অনুপমা! আজি বোন 
তোমার সধাংশুসদূশ সুচারু লাবণ্যের এরূপ 
কৃশতা ও 'ববর্ণতা কি জন্য ঘাঁটয়াছে ও 'বমল 
বদন হইতে পাীষূষমাখা বাক্য সকল কেনই বা 
বানর্গত না হইতেছে, ভাঁগান! একাঁটবার 
বধূমূখে মধূমাখা বাক্য কাহয়া আমারাদগের 
কর্ণযুগলকে সুশনতল ও নেতদ্বয়কে হাস্য 
করত চাঁরতার্থ কর, আমরা কি তোমার 'বমনা 
ও এরূপ ভাবভাঁঞ্গ দেখিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে 
সাঁস্থির হইয়া রাহয়াছি ১ ও তোমার নীরপূর্ণ 
নেত্র নিরাঁখয়া কি আহাদতা হইয়াছি ? 
কখনই নয়, তোমার দুঃখানলে আমারাদগের 
অন্তঃকরণ অহরহই দগ্ধ হইতেছে, ভাগ্ান! 
সহাস্যবদনে বাক্য কও, মনাগ্ন সম্বরণ 
সাললে নির্বাণ কর। অনুপমা সাঁঞ্গনশর 
এরুপ সম্ভাষণ শ্রবণানন্তর অন্তরে আরো 
খেদান্বিতা হইয়া বাঁললেন, বোন! পাঁতিহশনা 
নারীর মালনতা ও বন দগ্ধা হারণৰর চাণল্য 
হইবার কারণ কেন অন্বেষণ কাঁরতেছ? 
তাহারদের মনোদুঃখ অপরে কি প্রকারে 
বুঝতে পারবে, ভাঁগান!. আম পাঁতরত্ব 
হারাইয়া যেরুপ দুঃাখতা আছি, ও আমার 
অন্তর যে তাহার নীরজ ন্যায় নেত্র-যুগলের 
পীষৃষময় দৃম্ট অন্তর হওয়ায় কি পর্য্যন্ত 
বিষাদাগ্নতে বিদগ্ধ হইতেছে তাহা বর্ণনা 
কাঁরতে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ ও শ্রবণ 
কারতে কাহার মন মাঁলন না হয়? আহা! 
পাঁতাবচ্ছেদ ি পাঁরতাপ, যাহা স্মরণ কাঁরলে 
মরণকেও শতগৃণে শ্রেয়স্কর মণ্গলদায়ক ও 
কল্যাণপ্রদ বোধ হয়, আম কি এরুপ প্রিয়ম্বদ 
প্রয় মিত্রের নেত্রের বাহর হইয়া স্থিরাচত্তে 
[দন যামনশ যাপন করিতোছ? ও আমার নয়ন 
শাক তাহার মোহন ম্ার্ত পাঁরহারপূর্্বক 
অপরের অসামান্য ও আঁকণ্ণিকর সৌন্দর্ষেয 
মুগ্ধ হইয়া রাঁহয়াছেঃ ও আমার শ্রবণ কি 
প্ররতমের প্রিয় সম্ভাষণ ও সুলালত শব্দ- 
ধবন্যাস শ্রবণে প্রয়াস না কারয়া অপরের 
লালিত্যরাহত যৎসামান্য বন্তৃতা-রসে সশীতল 
হইতেছে কোথায়? তাহারা সততই সক্তোষ- 


নানা ফাঁবতা 


বহন হইয়া স্বীয় ২ কার্ধয সম্পাদনে সঙ্কট 
ভাবিতেছে, চিত্ত ভগ্ন, নেত্র নগরে মগ্ন, শ্রবণ 
বাঁধর ন্যায় রাহয়াছে, একে বিধবা হইয়া পাঁতি- 
বিরহে দেহে সুখশ,ন্য হইয়া ক্ষঃগ্ন মনে,সময় 
সম্বরণ কারতোছ, তায় আবার আজ নিদারুণ 
একাদশশী উপবাস-রূপ আস দেখাইয়া শরীর 
শুঙ্ক কাঁরতেছে, আমি কি বোন জশবন- 
শাবহশনে জশবন ধারণ ও আহার না কাঁরয়া 
ক্ষুধা সম্বরণ কারতে সমর্থা হইতে পারি? 
আমার শরীরে ক এ কঠোররুপ একাদশীর 
উপবাস সহ্য হয়ঃ প্রাণ যায় যায় আর বাঁচ 
না, শরীর শুদ্ক ও কাম্পত হইতেছে, ক্ষণে২ 
যেন চার দিক শন্য দেখিতোছ, এ 
অভাগনকে আর কত কাল এরূপ বৈধব্য 
যল্ণা ভোগ কাঁরতে হইবেক, ও একাদশণর 
উপবাসে কলেবর জীর্ণ শীর্ণ কাঁরয়া বাঁচিয়া 
থাঁকতে হইবেক, কিছুই বাাঁঝতে পাঁরতোছ 
না, আমার চতুদ্দ'শবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি 
দুদ্দশা না ঘাঁটল? বসন ভূষণে বাঁজ্জত 
হইয়াছি, বেশ ঘুঁচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, 
অবশেষ শেষ হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে 
পারত্রাণ পাইতে পার, আর জীবত থাঁকতে 
ইচ্ছা নাই, জনক জননী যাঁহারা প্রাণতুল্য 
'প্রয়পান্রী কাঁরয়া অপর্য্যাপ্ত প্রীতি ও স্নেহ 
প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে হত- 
ভাগ্য ও পাপাীয়সী ভিন্ন আর কোন সম্ভাষণই 
করেন না, *বশর শাশুড়ী যাঁহাদের যতনের 
ধন ও কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধারস্বরূপ 
হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগ কাঁরয়াঁছলাম, 
তাঁহারদেরও এক্ষণে বিষদৃষ্টি হইয়াছ ও 
তাঁহারা রাক্ঈটসী বাঁলয়া আর মুখাবলোকনও 
করেন না, আহা! আর কতকাল এরুপ যন্দ্রণা 
ভোগ কাঁরব, প্রাণ পারত্যাগ কাঁরবারও তো 
কোন উপায় দৌঁখিতোছ না, লার্ড বৌশ্টগক ও 
মহাতআ্রা রাজা রামমোহন রায় সহমরণ 'নবারণ 
কারয়া কি যোঁষংগণের 'বাহত উপকার 
কারয়াছেন, না না আমার 'বচারে তো 
তাঁহারাদগের এরূপ চিরস্মরণীয় মহৎ 
পুণ্কে অশেষ ক্লেশকর ও দৃষণাবহ বাঁলয়া 
বোধ হইতেছে, যাঁদস্যাং পাঁতর লোকান্তে 
নারীগণের পক্ষে পাত পাইবার কোন 


৪২৬ 


উপায়ান্তর থাঁকত তাহা হইলে উন্ত মহাত্মা- 
গণের এই আনর্্বচনীয় করুণা ও কীর্তর 
[বিধবা হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা 
সহমরণকে শতগনণে শ্রেয়ম্কর বাঁললে সম্ভব 
হইতে পারে; পাঁতর সাহত সন্দর্শন হউক বা 
না হউক তাহাকে পাই বা না পাই যাবজ্জীবন 
দুংখানলে দশ্ধ হওয়া অপেক্ষা এক দবস দশ্ধ 
হইয়া প্রাণ বিনাশ করা কতই ক্লেশকর বল? 

অনুপমার এরুপ আক্ষেপ শানিয়া 
গাঁরজা নাম্নী কোন গ্‌ণবতী কাঁহলেন, 
আঁয়, সুশীলে! "স্থর হও আর উতলা হইও 
না, বোধ কার এত দনে আমারাদগের দুঃখের 
নাশ অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুখ- 
রূপ সূর্য্য আমারাদগের সৌভাগ্যর্প 
গগনমণ্ডলে আঁচরাৎ উদয় হইবেক, নগর পল্লশ 
সকল স্থানে ও ঘরে পরে সব্বপই এইরুপ 
জনরব হইতেছে, পাঁতহীীনা মালনা বিধবা 
গণের যল্লণা নিবারণার্থে পরম করুণাকর 
শ্রীফত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা 
কাঁরয়াছেন, বোধ কার আবিলম্বেই গবর্ণমেন্ট 
সহমরণ রাহত করণের ন্যায় বিধবা বিবাহ 
প্রচালত কারবার অনুমাত প্রদান কাঁরবেন। 

ভান! আর ভাবিও না আমারাদগের 
পক্ষে এ বড় কম পড়তা নয়, এ কথা শুনিয়া 
আর একটি স্লোক বাঁলল ঠিক লো ঠিক, এ 
জন্যই বুঝি বোন কাল আমার কর্তাটি এরুপ 
তোমারদের আর বার পায় কেঃ আজ কাল 
তোমারদের কচেবারো আর যুগ ভাঙ্গতে 
হবে না বিধবাগণের বিবাহ হইবেক, 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আশীর্বাদ কর 1তানি 
তোমারদের সহজ উপকারক নন, এত 'দনে 
তোমারদের সতের সন্দূর ও হাতের লোহা 
অক্ষয় হইল” পাঁতমূখে এইরূপ কৌতুক 
শুনিয়া প্রথমতঃ তাহার মনোরঞ্জন ও সশীলা 
স্বভাব প্রদর্শন জন্য বলিলাম ও মা কি ঘৃণা 
এ কেমন কাঁরয়া হবে, আবার আমরা অন্য 
পুরুষের নিকট "ক প্রকার ঘোমটা খহালয়া 
মুখ তুলিয়া কথা কাহব, ক লজ্জা মেয়ে 
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হোয়ে কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে 
মনে কারলাম হে জগদ*বর! বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সন্টালনে 
ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহম্রলোচন 
হইয়া একেবারে সহত্্র গ্রন্থ অবলোকন কাঁরয়া 
সংযুক্ত সকল সগ্কলন কাঁরতে পারেন, তান 
দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পাততুল্য বুদ্ধিবান হউন। 
পরে মাত নাম্নী একটি বিধবা বাঁললেন, 
ষথার্থ বোন আমিও অনেক দন শানয়াছি 
যে আমারাদগের শাকে বালশ ঘচিয়া দুগ্ধে 
চিনি হইবেক, কেবল লোকলজ্জায় এতাঁদন 
প্রকাশ কারতে পারি নাই, প্রাত দিনই কপালে 
করাঘাৎচছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য 
নমস্কার কাঁরয়া থাঁক ও হে ঈশ্বর! আমাকে 
বৈধব্যযল্্ণা হইতে পারন্রাণ কর বাঁলবার ছলে 
উত্ত ঈশবরকেই স্মরণ মনন কারয়া থাকি, 
কিন্তু বোন পা ফাটা মাথা চাঁচা পোড়াকপালে 
ভট্টাচার্য ও গোঁসাঁঞ আটকুড়রা যে পেছু 
ডাকতেছে 'বদ্যাসাগরকে বোসে যেতে 
হলেই তো বোন [বিলম্ব হইয়া পাঁড়বে। 
নিস্তারিণী বাঁললেন না বোন ভট্রাচার্যয ও 
গোঁসাঞ সর্্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধ 
তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সাঁহত বিচার 
কাঁরতে পারে, তাহারাঁদগের শরীর দোঁখলেই 
বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয় পাণ্ডত পোড়ার- 
মুখোরা পা ফাটা মাথা চাঁচা গায়ে কতকগুলা 
গঙ্গামত্তকা মাখিয়া ঠিক কুমারটুলির এক- 
মেটে ঠাকুর, আ মরি! গোঁসাঁঞ্দের বা কি ঢং 
ঠিক যেন অরুর দত্তের রাসের সং. গা-ময় 
[তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী 
কর্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সাঁহত 'বচার 
করিয়া বিজয়ী হইতে পারে, বিবেচনা কাঁরলে 
বোন আমারাঁদগের বড়ই সুখের সময় 
উপাস্থত। 


পদ্য 
মেয়েলী ছন্দঃ 
এমন সুখের দিন কবে হবে বল, 


গদদশ কবে হবে বল লো, 
কবে হবে বল। 


এত 'দনে যাবে ঘত বিপক্ষের বল, 
দিদশ বপক্ষের বল লো, 
বিপক্ষের বল! 
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, 
“গদদশ এত বড় কল লো, 
এত বড় কল। 
ভূগিতে হবে না আর অধর্মের ফল, 
দদী অধম্মের ফল লো, 
অধরন্মের ফল॥ 
বিবাদ হয়েছে এবে যত সব খল, 
'দদশী যত সব খল লো, 
যত সব খল। 
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, 
দদী সব যাবে তল লো, 
সব যাবে তল॥ 
পরামর্শ কারয়াছে যত যৃবা দল, 
দদী যত যুবা দল লো, 
যত যূবা দল। 
দুাট নয়নের জল লো, 
নয়নের জল॥ 

[বধবার নাহ আর জ-ড়াবার স্থল, 
ণদদশী জুড়াবার স্থল লো, 
জুড়াবার স্থল। 
কতই হইব সুখী বিয়ে হলে চল, 
দদশ বয়ে হলে চল লো, 
বয়ে হলে চল॥ 


অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল, 


পোড়া লোকে ধরে ছল লো, 
লোকে ধরে ছল। 
অভয়ে পারব পায়ে চার গাছ মল, 
দিদী চার গাছা মল লো, 
চাঁর গাছা মল॥৷ 
অবলা সরলা আঁত নাহ কোন বল, 
দদী নাহ কোন বল লো, 
নাহ কোন বল। 
পাঁতিরে পাঁড়লে মনে আঁখ ছল ছল, 
করে আঁখ ছল ছল লো, 
আঁখ ছল ছল 
কেন আর মন দুঃখে গৃহে চল চল, 
দশ গৃহে চল চল লো, 


নানা কাবিতা ৪ই৭% 


গৃহে চল চল। 
ঈশ্বরের পরামর্শ জানবে অটল, 
দিদী জানিবে অটল লো, 
জানিবে অটল ॥ 
ধবক ধবক করে মনে সদা দুখানল, 
দিদী সদা দুখানল লো, 
সদা দৃখানল। 
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, 
দদী বিবাহের জল লো, 
বিবাহের জল 


কাহিনী 
দম্পাত-প্রণয় 
বিজয়-কামনণ 


কাণ্চননগরাধপ রাজা সদাশয়। 
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয়॥ 
অপরূপ রূপ তাঁর সুগুণ অশেষ। 
ধম্মশনীল নীতবেত্তা, নাহ পাপ লেশ॥ 
বেড়েছে বয়স তবু নাহি করে 'বয়ে। 
সকলে বিনাত করে বিয়ের লাঁগয়ে ॥ 
বয়স্যগণের সহ একদা 'বজয়। 
সদালাপ করিতেছে, আনন্দ-হদয় ॥ 
দোষহীন পাঁরহাস কথায় কথায়। 
বিবাহের কথা শেষ ডাঠল তথায় ॥ 
সুরাঁসক সুপশ্ডিত বয়স্য জনেক। 
বিজয়ে 'বয়ের তরে বাঁলল অনেক! 


অ্রপদ 


সৃজিলেন ভূবনমোহিনী। 
মনোহরা এ প্রমদা, 
বহদ গুণে বিশারদা, 
শশশী পদ্মে লাজবিধায়িনী ॥ 
আলাপন অধ্যয়ন 
আরাধন উপাজ্জন 
অশন বসন আভরণ। 
কিছ নহে মনোনীত, 
বিনা হস্তে হলে নীত, 
রমণণীয় রমণণীরতন ॥ 


লোকযান্রা সখে অনন্ঠান। 
ধম্মের উন্নাত হয়, 
পাঁরতাপ পরাজয়, 
ফুলে পূর্ণ প্রণয়বাগান ॥ 
উপাসনা সোনামাণ, 
করে সদা চিল্তামাঁণ, 
পাঁত সনে দেবালয় যায়। 
ভোজনাঁদ বিভূষণ, 
প্রয়জনে প্রয়োজন যায় ॥ 
পথে পাল্থ হয় শ্রান্ত, 
মনে মনে মন শান্ত, 
কান্তা করে সান্তনা উপায়। 
শশতে বারি উষ্ণ করে, 
তালবৃলন্ত নিদাঘে যোগায় ॥ 
গৃহ শূন্য হয় যার, 
দশ 'দক্‌ অন্ধকার, 
সংসার শমশান অনুমান। 
পোড়ে মন শোকানলে, 
চলে বসে পাগল সমান ॥ 
অতএব 'নবেদন, 
শুন সব বন্ধুগণ, 
শবজয়ের 'ববাহ উীচত। 
হলে পরে অন্দমাঁত, 
ঘৃপবতী গুণবতণ, 
আ'নবার কাঁরব 'বাহত॥ 


পয়ার 


[বজ্ঞবর সুপাণ্ডিত বিজয় রাজন। 
প্রফুল্পবদনে পরে করে নিবেদন ॥ 
পরমেশ-আঁভ প্রেত পরিণয় বটে। 
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প্রণায়নী প্রয়োজন, যাঁদ ভাল ঘটে॥ কাঁমনশ আকারে কিম্বা পুণ্য আঁধম্ঠান। 
জাবের প্রধান কাজ দেব আরাধন। কামের কাহনী নহে হয় অনুমান ॥ 
'নাবিষ্ট হইবে তায় হোয়ে একমন॥ আহা মার, হোর মূখ পঙ্কজ-সন্দর। 
তাহার ব্যাঘাত যাঁদ নারী লোয়ে হয়। সুশ্লতা মাখা যেন তাহার উপর 
কোনমতে বিয়ে করা উপয্যস্ত নয়॥ লালত লোচন টান লেগেছে নয়নে । 

তত কাল বিভু-আজ্ঞা কাঁরবে পালন। প্রভায় প্রকাশ করে যাহা আছে মনে॥ 
যত কাল তাঁর কার্য না হয় হেলন! এই পথে আসতেছে চপলা চপল। 
অঁচির দম্পাঁত-সখ আনত্য ধরায়। বচন শুনিয়া কার শ্রবণ সফল॥ 

তার হেতু 'নত্য সুখ বল কে হারায় ॥ উত্তারল িধুমুখী ক্রমেতে '়নিকটে। 

তবে যাঁদ মনোমত পাই সুলোচনা। পুরুষ হেরিয়া পড়ে বিষম সঙ্কটে ॥ 
গণবতাঁ ধম্মশখলা, পাতিপরায়ণা ॥ ভঁতা হেরে কাঁমনশরে কহে যুবরায়। 
দ্বিত'য়া বাঁলয়া তারে নিতে ইচ্ছা হয়। অভয়ে তোল হে ফুল, ভয় কি আমায় ॥ 
মরণান্তে যার সহ থাকিবে প্রণয় | প্রাতবাসী হেরে কথা কাঁহল কামিনী। 
বিজয়ের বাক্য শুনে যত বন্ধৃগণ। চমাঁকত কেন তুমি হোরিয়া কাঁমনী॥ 
পূরাতে বন্ধুর আশা কাঁরল মনন ॥ কে তুমি, কি নাম ধর, কেন এ কাননে। 
ভাবতে ভাঁবতে সবে যায় নিজালয়। তব রূপ বাঁলতে না পাঁর একাননে ॥ 
বিজয় চলিল ঘরে প্রফুল্ল-হৃদয় ॥ ক কারণ, কোথা আসা, আশা তব কায়। 
নিদ্রায় আবৃত হয় নাশ পোহাইল। - ধম্মশীল জানয়াছ হেরে তব কায়॥ 
উষায় উঠিয়া পথে ভ্রীমতে চাঁলল ॥ আপনার যাঁদ হয় কুসৃম অভাব। 
যাইতে যাইতে রায় গজেন্দ্র-গমনে। বাললে ঘুচাতে পাঁর অভাবের ভাব॥ 
সরম্য উদ্যান এক দখল নয়নে॥ পাঁরচয় দিয়ে রায় নিল পারচয়। 
কুস্মমকানন সেই আঁত মনোহর । মনোগত কথা পরে 'বিবাঁরয়া কয়॥ 
প্রবেশিল তাহে রায়, সরস-অন্তর ॥ কাদির 
ফুটিয়াছে নানা ফুল, অপরূপ শোভা । জয়ের উক্ত এবং উতর 
গোলাপ মাল্পকা জাত বেল মনোলোভা॥ বি। ফুলে প্রয়োজন মম নাহি হে কামান? 
মহানন্দে মধূকর কাঁরতেছে গান। ইচ্ছা নাহি করে আর লইতে নালনী॥ 
শ্বানলে অন্তরে বেধে অতনুর বাণ॥ হাতে নিতে নিতে যায় হইয়ে মালন। 
বিজয় বিমন হয়ে কাঁরছে ভ্রমণ । ক্ষণেক বিলম্বে হয় সব শোভাহ নন ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে দোখতেছে তরুণ তপন ॥ এমন কুসূমে আর নাহ প্রয়োজন। 
এমন সময় তথা মরালগমনে। চিরস্থায়ী সকুসদমে আছে মাত্র মন 
আইল কুমারী এক কুস্ম চয়নে ॥ কা। ক্ষাণক অবনীধামে সকাল নশ্বর । 
যৌবনে আগতা প্রায়, বিনা পাঁত আঁল। ভাঁবয়া কছুই আম না দৌখ অমর॥ 
ফুটবার আগে যেন কমলের কাঁল॥ আশার সসার তব করিব কেমনে। 
কামিনী কন্যার নাম, ধর্মপরায়ণা। সৃন্টছাড়া আশা তব রাখ মনে মনে॥ 
দিবাঁনীশ একমনে ঈশবর-কামনা ॥ [ব। কামান, বাঞ্চত ফুল আছে হে তোমার । 
বিজয়-লোচনপথে পাঁড়ল কামিনী। কা। দেখাও তোমায় দিব কার অধ্গীকার 
[বিমোহত হয় রায় হেরে সীমান্তিনী॥ বি। মনে মনে দেখ দৌখ ভাঁবয়ে কাঁমান। 
কাঁষত কাণ্চন, আহা, কি আসে ওখানে। কাঁমনশ কুসুম কি হে, কুসুম কামিনী 
তরুণ অরুণ দোখ আছে নিজ স্থানে॥ কা। বিজয়, বচন তব বাঁঝবারে নার। 
কুসম-ঈশ্বরী বাঁঝ কুসৃম-কাননে। স্থাঁয়নশ বাঁলয়ে তুম কিসে ভাব নারাজ 


ধীরে ধারে আগমন ফুল দরশনে ॥ এখান মাঁলনা বলে ত্যাজলে নাঁলনা। 


নানা কাঁবতা ৪২৯ 


দি বলে আবার চাহ নাঁলনী কামিনী ॥ 
সরোধরে সরোজনণ দেখ হে যেমন। 
চরাচরে চন্দ্রাননণ জানিবে তেমন ॥ 
কালরূপে কমালনশ বাঁলকা কমন । 
রমণশয় শোভা চক্ষে আনন্দদায়িনশ ॥ 
ঢল ঢল মকরন্দে বিকচ কমল। 

সরস তরুণণী সহ যৌবন বিমল ॥ 
পাঁদ্মিনীতে মধুকর প্রণয়ে জুড়ায়। 
পাঁরণেতা পাঁরণয়ে লহ ললনায় ॥ 
আঁল চলে যায় পদ্ম হলে মধূহাীন। 
আদারণশী আদরিণী যুবতী ধাদন॥ 
মলিন নালনশ দুখে পড়ে পদ্মাকরে। 
ধরায় 'মিশায়ে যায় কামিনী কাতরে ॥ 
অবলা ললনা পেয়ে ছলনা কোর না। 
আঁচর ফুলের ন্যায় আঁচর অধ্গনা ॥ 


বি। কামিনী, কামনী-কথা কাঁহলে কৌশলে। 


মনে মনে মনোভাব রাখিয়াছ ছলে ॥ 
কামনীতে কমাঁলনী আছে কিছ; সার। 
তোমায় দেখায়ে আম কাঁরব প্রচার ॥ 
তুমি পদ্ম পদ্মমূখ তুম পদ্মাসন। 
জীবন নিধন হবে, না যাবে জীবন ॥ 
মাটিতে গঠিত কায়, কমল সমান। 
শমনের আগমনে হইবে নির্বাণ ॥ 


কোন কালে তার রূপ নাহ হয় লয়। 
চিরকাল সমভাবে রয় দেবালয় ॥ 


কা। মনের যে কথা তুমি বাললে এখন। 


শাস্ত্রজ্ঞানে জানিয়াছি এই বিবরণ ॥ 
নিরাকার মন হয় লাবণ্যবিহীন। 
ক দেখে হতেছ তার প্রেমের অধীন ॥ 
[বি। আহা মার আদাঁরাণ, শুন হে স্বরূপ । 
মন মনোমোহনীর অপরুপ রূপ॥ 

' তোমার লাবণ্য হেরে জড়ায় নয়ন। 
তব মনরূপ দেখে বমোহত মন॥ 
সতীত্ব সুশোভা তার বয়ান বিমল। 
পরসূখ আভলাষ লোচন কমল ॥ 
ভাল ভাল শোভা করে পরেশ প্রণাম। 
ভাবনা 'চিকণ চুল শ্যাম যেন জাম॥ 
উপদেশ অন[রান্ত শোভিছে শ্রবণ। 
সাধুর সুখ্যাতি তায় কুন্ডল ভূষণ ॥ 


পাপ ছাড় পুণ্য লব সদা এই আশা। 
আঁতসূক্ষম অপরূপ শোভা করে নাসা॥। 
সদা সখ আলাপন রসনা সুন্দর । 
সূশীলতা সরলতা শোভে ওম্ডাধর ॥ 
মনোহর পয়োধর পরম প্রণয়। 

ক্রমশ উন্নত কভু নত নাহ হয়॥ 
ক্ষমা পর-উপকার শোভে দুই পাণি। 
পরম সুন্দর শোভা তুলনা না জানি॥ 
কাম কায় সম পাপ শোভে মাজা ক্ষীণ । 
পৃণ্যের সণ্চয় তায় নিতম্ব নবীন ॥ 
পারণামে হরিধামে বাসের বিশ্বাস। 
অপূর্ব যুগল পদ নাহি কভু নাশ॥ 
তব অঞ্গ-আভা নব-বিভাকর-বিভা । 
মন-অগ্গ-আভা নিত্য নিরমল নিভা ॥ 
এমন এ মন হেরে বিমনা যে মন। 
জানে জানে জানে আর মনে মনে মন] 
যাঁদ এ বচন সত্য হয় অনুমান। 
মনোরমা মন-রামা, রামা কর দান॥ 


কা। ও মা কত বেলা হল কথায় কথায়। 


দেখিতে দৌখতে ভানু আইল কোথায় ॥ 
যাই যাই কার গিয়ে কু্দম চয়ন। 
এসো তুমি সঙ্গে এসো কর হে' ভ্রমণ ॥ 


ব। তোমার বেড়েছে বেলা আমার লাগিয়ে । 


চল চল দিব ফুল তোমায় তুলিয়ে॥ 


কা। বাঁধতা তোমার কাছে, শুনে সারবাণী। 


এই উপকারে দাসী হইবে কামনী॥ 


মনানন্দ মনে মনে রাখিয়ে.গোপনে। 
উভয়ে নিষ্স্ত হয় কুসম চয়নে॥ 

কনক কুসূম-পান্র কাঁমনীর করে। 
[বিজয় কুসৃম রাখে তাহার ভিতরে ॥ 
চতুরের চূড়ামাঁণ, রাঁসকের সার। 
ফুলে ফুলে মনোআশা কাঁরল প্রচার ॥ 
প্রফুল্ল কাঁমনী এক লোয়ে রস র্গে। 
ফুলাধারে দিতে মারে কাঁমনীর অঙ্গে! 
কাঁমনশ কাঁমনী ঘায়ে ফিরায়ে নয়ন। 
সুখেতে মধুর রবে বলিল তখন ॥ 


কা। শ্রমে ভ্রমে কোন কলমে ওহে যুবরায়। 


ফুলাধারে দিতে ফুল মারিলে হে গায়) 


বি। আ মার সনন্দাঁর ধান, রেগ না অল্তরে। 


না জেনে 'দিয়োছ ফুল ফুলের উপরে ॥ 


৪৩০ 


ভুলের ফুলের ঘায় যাঁদ পাও দুখ । 
আমারে মারয়ে ফুল, ঘুচাও অসুখ ॥ 
কা। মারিতে বাসনা বটে ফুল পেলে গায়॥ 
[কল্তু সখা দুঃখ দূর নাহ হবে তায়॥ 
মন খুলে ফুল যাঁদ মারতে এ জনে। 
পাঁরশোধে পাঁরতোষ পাইতাম মনে ॥ 


ব। জানিয়ে কুসুম যাঁদ মারলে তোমায় । 
সুখী হও ফিরে ফুল মারয়া আমায় ॥ 
তব সুখ সম্পাদনে কার প্রাণপণ । 
এই ফুল মারলাম, জানিয়ে এখন ॥ 


কা। কুস্ম-আঘাত নাথ, খেতে সাধ ছিল। 
সে আঘাত পেয়ে মন মোহত হইল ॥ 
বদ্যার সাগর তুম, নাহ পাপ লেশ। 
ানরমল মন তব, পাঁবন্র বিশেষ ॥ 
কে কাঁরবে বোলে শেষ সুগুণ অশেষ। 
অবশেষে ভাবে শেষ ' কাঁরবে শেষ ॥ 
পরমেশ দাসদাসী নর নারী হবে। 
পাঁরণয় "প্রয়বর, শ্রেয়সকর তবে ॥ 
দম্পাঁত-মলন যাঁদ শৃভ ক্ষণে হয়। 
পুণ্য সহ চার গুণে সুখের সণয় ॥ 
প্রমদার সহযোগে পাঁতর দ্বিগ্ণ। 
কামনীর দুই গুণ পেয়ে পাতগুণ॥ 
ববাহে বাসনা মম আছে আবরত। 
ভাগ্যদোষে নাহ পাই মন মনোমত॥ 
অবোধ অবলা-চয় বিগণের বাসা। 
ধনশালী রূপবান পাঁত করে আশা ॥ 
বিষয় বিভব মাল্ল লাবণ্য অসার। 
ভয়ানক হয় তায় ভব পারাবার ॥ 
জীবন জীবন তার বাসনা বাসনা । 
পাঁত-মনোজ্যোতিঃ যেই না করে বাসনা ॥ 


খুব। কি কব মনের কথা কামান, এখন। 
িবাহেতে আগে নাহ ছিল মম মন॥। 
পুরুষেরা কাপুরুষ পাঁরণয়ে হয়। 
কামিনী কামের দাসী মনে মনে লয়॥ 
জগতে প্রধান শোভা কামিনী 'নম্মাণ। 
পুণ্য অনুষ্ঠান হেতু পুরুষে প্রদান ॥ 
পক হেতু এ দান তার নাহ আলোচনা । 
আনন্দে বোধান্ধ হয় হেরে সূলোচনা ॥ 
রূপসা রমণশ হলে মনে ধন্য মানে। 
ড় ধতু দেখে কেহ কামনী-বয়ানে ॥ 


দীনবন্ধু রচনাবলণ 


প্রণয় শন্লুতা তার বিচ্ছেদ 'মিলন। 
সহধাঁম্সণশীর ধম্ম যে করে হেলন॥ 


উভয়েই মন চুর কাঁরয়া বচনে। 
মনানন্দে পুলাঁকত হয় দুই জনে॥ 
গান্ধব্্ব বিধানে বয়ে কাঁরয়ে সাধন। 
নজ বাসে যেতে দোঁহে কাঁরল মনন 
পাঁরবর্ত কার পরে বিদায় চুম্বন। 
“নজ 'নজ ধামে চলে, 'বরস-বদন ॥ 
বয়স্যে বাঁলল সব রাজাবদ্যমান। 
প্রকাশিত পাঁরণয় হয় সমাধান ॥ 
সুপ্রকাশে পোহাইল দদখের যাঁমন। 
সুখের দম্পাত হল বিজয় কামনধ॥ 


বানা প্রসঙ্গ 

জামাই-ঘষ্ঞঠী 

(প্রথম বারের) 
পয়ার 


জঙ্ঠী মাসে ষম্ঠীবুড়ী যান্ট কার করে। 
জামাই জামাই বাঁল ফেরে ঘরে ঘরে॥ 
পর রে পোশাক সব হও রে ত্রিত। 

চল রে শবশুরবাড়ী আমার সাঁহত॥ 
নব-বিবাহত যত ছিল যুবাচয়। 
দেবীকে আগতা দোঁখ প্রফল্প হৃদয় ॥ 
যাইতে রমণশপাশে বিলম্ব সহে না। 
বারণ সমান মন বারণ মানে না॥ 
কামিনী কনককায় কারতে দর্শন। 
উল্মীলত আছে সদা মনের নয়ন॥ 
প্রমদার প্রেমডোরে টানে মনোরথ |, 

এক দণ্ডে হয় বোধ ছ'মাসের পথ ॥ 
পারল ঢাকাই ধুতি উড়ানি ডীঁড়ল। 
কাঁমজ পীরণ পেংাঁগ কত গায় দিল॥। 
কারপেট সুজ পায়, আঙ্গুলে অঞ্গুরণী। 
কাটিয়া বিলাতী 'সিশত বাড়ায় মাধুরী ॥ 
ঘাঁড়র শিকল গলে, ট্যাকে থাকে ঘাঁড়। 
কোমরে সোনার বিছা, হাতে হেম ছাঁড়॥ 
প্রেম-রাঁব সকলের সমান উদয়। 
সকলোর সমানন্দ ষম্ঠীর সময় ॥ 
ধনহীন দশন দুঃখী তারা সজ্জা করে। 
যেতে হবে মধূপুরে, দঃখেতে কি করে॥ 


নানা কাঁবতা ৪৩১ 


স্বেশে *বশন্রবাড়াী বাড়াইতে মান। 
বসন চাহয়া ফেরে খোয়াইয়া মান ॥ 
কোন জন বলে আসি ইয়ারের সনে। 
ধাঁত হলে যেতে পাঁর *বশুর-ভবনে & 
চাদোর অভাব মোর বলে অন্য জন। 
রিপু করে নিব ধূতি কাঁরয়ে যতন ॥ 
কেহ বলে কেমনে শবশুরালয়ে যাই। 
যোটাতে বসন পার টাকা কোথা পাই॥ 
পরের পোশাক পার কোরে ফতো জার। 
ফিরে এসে 'ফিরাইয়া তাহা দিতে পার ॥ 
ধার করা টাকা ব্যয় হবে তথা 'গিয়া। 
শ্রীঘরে যাইতে হয় শ্রীধাম ছাঁড়য়া ॥ 
যেমনে হউক সবে উদ্যোগী গমনে। 
চণ্চল হয়েছে মন কামিনী কারণে ॥ 

চরণ বাহন কার, কার হয় করণ। 
শাঁবকায় যায় কেহ, কেহ তার'পার॥ 
মুখের মাধুরী হেরি মোহন মূকুরে। 
গদ গদ চালে পদ, জায়া যেই পুরে ॥ 
উপনীত একে একে আনন্দ-ভবনে। 
প্রেমানন্দে পুলাঁকত পুরবাসগণে ॥ 
প্রেমদা-পিতার পদে প্রণাত কাঁরয়া। 
অন্দরে জামাই যায় কৌতুকী হইয়া॥ 
মুদ্রা দিয়া বাঁন্দলেন শাশহডচরণ। 
উপরে তুলিতে মুখ লাঁজ্জত নয়ন ॥ 
আশীব্্বাদে গরু করে ধান দূ্্বা দয়া | 
ছলনা ললনাগণ গোপনে কাঁরল। 
ভাঁটা'পরে কান্ঠাসন বাঁসরারে 'দিল॥। 
আহাদ প্রহনাদ ক্ষেপা বাঁসল তাহায়। 
টালিয়া চাঁলল 'পিশড় বড় লাজ পায়॥ 
উঠিল হাঁসর ঘটা রূপসামণ্ডলে। 
ঘোড়াছাড়া গাড়ী যায় দেখ দেখ বলে॥ 
বশুর-দৃহিতাগণ যেখানে যে ছিল। 
এক বিনা একে একে সকলে আইল 
কৌতুক কাঁরতে স্‌খে নন্দায়ের সনে। 
আইল শালাজগণ গজেন্দ্র গমনে ॥ 
নবাঁন পৃরূষে ঘের বসে ষত নারী । 
িহার-বাঁপনে যেন 'বাপনাবহারী ॥ 
কোন রামা বলে মা গো বোবা কি জামাই। 
আর জন বলে দাদ ভাঁবতোঁছ তাই॥ 
কেহ বলে আই আই বাঁল লাজ খেয়ে। 


আমা পানে রাহয়াছে একদন্টে চেয়ে॥ 
জামাই কাঁহল কথা লাজ পারহ'রি। 
নখরব কাহনশী মম শুন লো সন্দার॥ 
[বিধুকলা ীবধুমীখ তব বিধুমুখ। 
পৃর্ণোদয় দিনে দোখ মৃক হল মুখ 
নীরদ নিনাদ মম, ভয় পাবে শশপ। 
নিরীক্ষণ কার তাই মৌনমুখে বাঁস 
রামা-আস্য সংপ্রকাশ্য মৃদু হাস্যময়। 
অরুণ উদয় যেন উষার সময় ॥ 

খাদ্য দ্রব্য নানামত করে আয়োজন । 
ব্থায় বর্ণন তার জানে সর্বজন! 
চাতুরী চতুরা মেয়ে করে পায় পায়। 
পায়পুড়া যারা তারা লজ্জা নাহ পায়॥ 
কলাগাছে ডাব করে বাটাভরা পোকা । 
চতুরের ভয় কিবা, ঠোকে যায় বোকা ॥ 
চীরপোরা ক্ষীরছচি চান হয় ঘুণ। 
শ্পিটীলির চন্দ্রপুল গুড়া চুণ লুণ॥ 
সলজ্জ *বশুরবাড়ী খায় লঙ্জামনে। 
মাথা খাও, খাও খাও, বলে রামাগণে ॥ 
পেটে খিদে, মুখে লাজ, শুনে হাঁস পায়। 
হাবা ছেলে হেটমখে আদপেটা খায় ॥ 
অধুনা প্রস্তুত অন্ন, পণ্চাশ ব্যঞ্জন। 
চৰ্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন ! 
জামাই কামাই নাই অন্য কর্ম ছাঁড়। 
চোরের উপরে করে ভাল বাটপাঁড় ॥ 
ভাতের ভিতরে এক বাটি 'দিয়াছল। 
গোপনে গোপাল তাহা চুর কোরে নিল॥ 
চপলা অবলাকুল হয় চিন্তাকুল। 
বাঁট কোথা গেল বাল বড়ই ব্যাকুল ॥ 
রাঁসক বলেন শুন রাঁসকা অঙ্গনা। 
অন্ন-জ্ঞানে খাইয়াঁছ হয়ে অন্যমনা ॥ 
কিম্বা গোলে গেছে তব নয়ন আগুনে । 
পাতর সলিল বাম লোচনের গুণে ॥ 
ভোজন সাধন হলে ফিরে দেয় বাঁট। 
পান খেতে খেতে পরে আসে বারবাটণ ॥ 
আমোদ প্রমোদে পূর্ণ যত পুরলোক। 
প্রকাশে সবার মনে পুলক-আলোক ॥ 
মলাইতে নারীরত্র স্বামী স্বর্ণপাঁর। 
অস্তাচলে চলে হার ধরা পারহার ॥ 
বিনোদনী সাজাইতে সাজে রামাগণণ। 
কত মত করে বেশ হয়ে একমন॥ 


৪৩২ দীনবজ্ধু রচনাবলশ 


সর্্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরায় অশেষ। 
বেণণ বিনাইয়া শেষ কোরে দেয় শেষ! 
চন্দ্রমুখ মুছি টিপ কাটল সরস। 
শশধরকোলে যেন শোভা করে শশ॥ 
কুসূমে ভূষিত করে ভুবন-ভাঁমনণ। 
মহেন্দ্রভবনে যেন মহেন্দ্র-মোহিনশ ॥ 
দুগ্ধফেনানভ শয্যা বিস্তার কারয়া। 
জাঁবত সরসীর্হ রাখে বসাইয়া॥ 
জ্ঞানযুন্ত আলরাজে আনতে হেথায়। 
সহচরণ ত্বরাত্বার ডাকিবারে ধায় ॥ 
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন যতেক যুবতী । 
রত্রময় বাম পাশে রাখে রক্সাবতী ॥ 
শোভা হোঁর যায় চলে সলোচনাগণ। 
দম্পাঁত করেন সুখে শব্বরী যাপন ॥ 
আড়ালে থাঁকয়া যত সরাঁসকা মেয়ে। 
কপাট জানালা "দয়া সবে দেখে চেয়ে॥ 
কোন ধনী কথা কয় মৃদু মধু স্বরে। 
ওলো ধাঁন, এ ক ধ্বান শান এই ঘরে॥ 
ক কর মুরলীধর মোহনীর কাছে। 
নয়ন পৃরিয়া দেখ বা শোভিয়াছে ॥ 
[বামল কমল কোলে, কি কর বাঁসয়া। 
মকরন্দ কর পান মানস পুরিয়া ॥ 
প্রথমেতে প্রণায়নী কথা নাহি কয়। 
সম্বোধয়া নব কান্তা কান্ত কোলে লয় 


লঘু নর্পদী 


কামিনী যাঁমনী সুখের কাঁহনী 

| কাঁহয়া যাপন কর। 

বদন মধুরা কেন কামধূরা 
ঢাঁকিতেছ দিয়া কর? 

তব ওম্ঠাধর [জান ইল্দীবর 
সুধার আধার জান। 

অল্তর চকোর চাঁরতার্থ মোর 
কর, কার যোড়পাঁণ ॥ 

বিধাতা বিমুখ, তব বিধুমুখ, 
ঘোম্া-রাহৃতে গ্রাসে। 

আজ্ঞা কর ছলে দানবেরে বলে 
নাশি আম অনায়াসে ॥ 

স্বামীর বচনে বামা হাসে মনে 
ঘাড় নাঁড় করে মানা । 


নিষেধ সে নয়, প্রেম পাঁরচয়, 
ভাবুকের মন জানা॥ 


পয়ার 


বাঁহরেতে রামাগণ শুনে সুখণ হয়। 
হইবে মানস পূর্ণ শুন রসময়॥ 

এক 'না" শুনিয়া নানা দুঃখিত অন্তরে । 
আর' না, আর না, কত বাঁলবে হে পরে॥ 
কান্ত বলে সুধামাখা এখন হবে না। 

এ হবে না পরে আর রবে না [রবে না]॥ 
পাঁতর রসের কথা শুনে পত্বী হাসে। 
ধীরে ধীরে গুণমাঁণ দৈত্যবরে নাশে ॥ 
প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম স্বামী পরশনে। 
প্রেমালাপে পারিতুষ্ট হয় দুই জনে॥ 
নিত্য নিত্য নব সুখ এরূপে ভুঞ্জিয়া। 
স্বধামে জামাতা যায় শ্রীধাম ছাঁড়য়া ॥ 
ষষ্ঠীদেবী পূজা কার সবে সুখী হয়। 
প্রয়তমা প্রাণে*্বরী হৃদয়ে উদয় ॥ 
অভাগা অনূটা যারা, তারা মনোদুখশী। 
দীনবন্ধু মিত্র কহে, কর যষচ্তী সুখা॥ 


জামাই-যষ্ঠী 
(দ্বিতীয় বারের) 


আইল সুখের ষষ্ঠী, সুখ জন্ঠী মাসে ॥ 
ধাইল জামাই সব, *বশুর-আবাসে ॥ 
ফুটিল প্রেমের ফুল, হৃদয়-কাননে। 
ছুটিল কামের তৃণীর, কামননঈ-আননে ॥ 
নবীন নায়ক সব, ছিল উচাটন। 
পাঁজ দেখে বুঝাইয়ে, রেখেছিল মন॥ 
আশা-তাঁর ভাসাইয়ে, সময়-সাগরে। 
কাঁটয়াছে এত দন, ধের্যা হালি ধরে॥ 
ছাড়ায়ে শীতল-ষষ্ঠী, ভাবাকুল মন। 
কত শোকে অশোকের, পায় দরশন ॥ 
অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-তরহ্গে। 
নানা ভাবোদয় মনে, প্রমদা-প্রসঙ্গে ॥ 
কেহ বলে হেলে আর, নাহি পায় পানি। 
দেখ নাই মুখপদ্ম, ধার পদ্মপাণি ॥ 
মাঝের কশদন হোক এখাঁন যাপন। 
অশোকে অরণ্য-ষষ্ঠী, কার উদযাপন ॥ 
ফলে সহকার পরে, সখের সঞ্সার। 


নানা কাঁবতা 


অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার॥ 
সহসা জামাতা যত, ডাঠল 'শহরে। 
শুভ গমনের তরে, সুখে সজ্জা করে॥ 
কালনাগিনী-পেড়ে ধ্ঁতি, পরে সমাদব্রে। 
কোঁচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে॥ 
শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর । 
অপরুপ কপ আঁটা, চোনাট সুন্দর ॥ 
সবুজ-বরণে বারাণসণর উড়াঁনি। 
সে উড়ানি নাঁয়কার, নয়ন-জ্‌ড়ান ॥ 
গলায় বিলাতি চেন, পকেটেতে ঘড়ী। 
কাঁটা তার, প্রেম কাঁটা, বেধে ঘড়ী ঘড় ॥ 
কারপোট জুতা পায়, শোভা পায় যত। 
জুতা নয়, সে জুতায়, জৃতা মারে কত!॥ 
করশাখা সুশোভিত করিল অঙ্গুরী। 
গলায় রূমাল বেধে, বাড়ায় মাধুরী ॥ 
কেশে কাট বাঁকা ?সিশত, 'বালাত ধরনে। 
মনেতে গরব কত, পরব-পালনে ॥ 

রমণীয় পাঁরণয়ে, পাঁবন্র প্রণয়। 
সমভাবে সকলের হৃদয়ে উদয় ॥ 
কিবা রাজা কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন। 
পীষুষ-প্রণয়-রসে, সমান বিলীন ॥ 
রম্য হম্মো, গজদল্ত-নাম্মত পালঙ্গে। 
যত সুখ, ভূঙ্জে ভূপ, রাণী-রসরঙ্গে ॥ 
তৃণশালাবাসী কৃষাঁ, প্রেয়সীর সনে। 
ততোধিক হয় সুখ৯, প্রেম-আলিঙ্গনে ॥ 
কাঁষণীর বিন্বাধরে, কাঁরয়া চুম্বন। 
পাতার কুটীর ভাবে, ইন্দ্রের ভবন॥ 

জামাই-শ্রেণীর মাঝে, দ্রীনহপন যত। 
সুমধ্র মাটি ভাষে, তুষ্টি-লাভ কত॥ 
পাঠ করে কুল-কোম্ঠী, গোষ্ঠী অনুসারে । 
জান্ঠ মাসে, ফন্ঠ কার, বস্ঠী-পালা সারে॥ 
[রপদ-করা ধূতি পার নাহ ভাবে দোষ। 
ভাবে মনে আদ 'রিপু, কিসে হবে তোষ॥ 
লোকে বলে এই ধ্দাত, এনেছিল চেয়ে। 
ফলে আর, স্‌খন কেবা, আছে তার চেয়ে ॥ 
ছেক়্া সৃতা যোড়া দিয়া, যোড়াগাঁথা রয়। 
ভেড়াভোঁড় হলে আর, ছেশ্ডাঁছণড় নয় ॥ 
যে জন হয়েছে, ঘর-জামায়ে, জামাই। 
কোন দিন নাহ তার, ষষ্ঠীর কামাই ॥ 
দয কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়। 
ষস্ঠীর বিড়াল হয়ে, মাচ দুদ খায় ॥ 

দী. র২৮ 


৪৩৩ 


অপমানে অপমান, কিছু নাহ বোধ। 
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে কোধ॥ 
সদা সহবাসে দারা, স্বসার সমান। 
ষষ্ঠীতে শবশুরালয়, পিল্ালয় জ্ঞান | 
সতত থাঁকয়ে তথা, সুখ নয় মনে। 
মাতালে মদের সখ, জানবে কেমনে ॥ 
ফলে যাঁদ এ বিষয়ে, দোষ তার ধাঁর। 
[বচারেতে দোষী হন, হর আর হার॥ 

দু তিন ছেলের বাপ, যে সব জামাই। 
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই॥ 
ছেলে দৌখবারে যাব, বাটা নিতে নয়। 
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্ব লোকে কয় ॥ 
এক দিকে বাপ্‌ সাজে, আর দিকে ব্যাটা । 
ভাইপোরে লঙ্জা দিয়ে সাঁজলেন জ্যাটা ॥ 
পুরাণ-জামাই কারো, ধারবে না মনে। 
নবীন-জামাই-কথা রাঁচব যতনে ॥ 
একে একে উপনীত *শবশুর-সদনে। 
জামাই আইল দৌখ, সবে সুখশ মনে ॥ 
কেহ আস সমীরণ করে সণ্টালন। 
বারি-ঝার আন কেহ ধোয়ায় চরণ ॥ 
তৈল মাথাইয়া কেহ দেয় সমাদরে। 
মনোসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে॥ 
অন্তঃপূুরে আস দাসী দেয় সমাচার। 
উথ্থালল মেয়েদের প্রেম-পারাবার॥ 
খাদ্য দ্রব্য নানা মত কার আয়োজন। 
অধশরা হইল তারা জামাই কারণ 
মাতা খাস, যা লো দাস, বাহিরে সত্বরে। 
আবিলম্বে বনমাল আন গে অন্দরে ॥ 
এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে। 
মন কিন্তু গেছে মনোমোইহনন-মণ্ডলে ॥ 
দাসী আস হাঁস হাসি কহে মৃদুস্বরে। 
এসো গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে ॥ 
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন কাজ। 
ব্যস্ত কেন যাই বলে উঠে যুবরাজ ॥ 

ধার ধীর সহচরী সাঁহত গমন। 
মুদ্রা দিয়া প্রণামল শাশড়ী-চরণ ॥ 
শাশুড়ীর আশীর্বাদ ধানেতে প্রকাশ। 
তনয়ার হও দাস-এই আঁভলাষ 
প্রণাময়ে নটবর সকলের পায়। 
হাসা-আসো আসনের নিকটে দাঁড়ায় ॥ 
বোস বোস রসময় বলে রামাগণ। 


8৩৪ দীনবন্ধু রচনাবলশ 


নাঁড়ায়ে রাহলে কেন থাঁকিতে আসন 
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়। 
ক কারণ দাঁড়ায়োছ শুন পারিচয় ॥ 
ধনরাসনে চন্দ্রাননশ তোমরা সকলে। 
আসনে অধম আমি বাঁসব ক বলে 
বাঁসয়া বসাও যাঁদ বাঁসবারে পাঁর। 
না বসলে কিসে বাঁস বাঁসবারে নার ॥ 
হাঁসয়ে কাহছে এক তরুণী কামনী। 
হৃদয় জুড়াল শুনে সুমধ্দর বাণী॥ 
প্রণয়-মান্দরে তুমি নব উপাসক। 
জান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক॥ 
পাঁতর হৃদয়চক্র নারীর আসন। 
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন ॥ 
মৃহূর্তেক নিরাসনে নাহ কোন নারণী। 
'অনুক্ষণ বোসে আছে উপাঁর তাহার ॥ 
প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দোখতে না পাও। 
সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও ॥ 
সরস উত্তর শান মোহনীর মুখে। 
আসনে জামাই বাঁস কাঁহতেছে সুখে ॥ 
ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পাঁড়। 
মাঁনলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে-খাঁড়॥ 
কথার কৌশলে হাঁস কাহছে রূপসাঁ। 
আহা মার! খাও কিছ, শুদ্ক মুখ-শশী ॥ 
হাবা ছেলে বোবা হয় পণীড়র উপরে। 
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহ সরে 
কৌতুকে কামনশ কহে কৌশল-বচনে। 
«গল মানো” বোল তবে ফুটিবে বদনে ॥ 
পারহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে। 
হেটমুখে খার হাবা, নাহ দেখে চেয়ে॥ 
কারগুার নারীগণ করে অগণন। 
জাঁনষেতে জাল করে কাঁরয়া যতন 
বারহীন গেলাসের ঢাকাঁন উপরে । 
কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ডাব করে॥ 
বচুলর জলে করে 'মাছারর পানা । 
তৃষণায় জামাই খাবে, না কাঁরবে মানা ॥ 
ঘুণের করেছে চিন দোঁখতে সুন্দর । 
[পিপশীলকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর॥ 
কোনমতে মেয়েদের না দোখ কসুর। 
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর॥ 
অপরুপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে। 
ধ্সাহনাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পটে 


তেস্তুলের 'বাচি বেটে করে ক্ষীর-ছাঁচ। 
প্রভেদ নাহিক তায়, কেবা পায় আঁচ॥ 
পিপুলপাতের পানে খিল বানাইল। 
এলাচ, নবঞ্গ গয়া ভেল করে দিল! 
চতুরের চার চক্ষু 'প্রয়া-পতাবাসে। 
কার সব অনুভব বুঝে লয় বাসে॥ 
জলপান্র ঢাকা দৌখ কাঁরছে কৌশল । 
কোথা আম হাত ধোব, দেশে নাই জল॥ 
বলে বাণী কোফিলবাদনী সলোচনা। 
সার সার বাঁর-ঘট দেখেও দেখ না॥৷ 
সুরাঁসক বলে শুন শুন গণবাতি। 
দেববাণশ-তুল্য মানি তোমার ভারতী ॥ 
কিন্তু কমালান কি হে শোন 'ন শ্রবণে। 
বাঁশ-বনে ডোম কাণা বলে সব্্ব জনে॥ 
আর বামা বাঁলতেছে বচন সরল। 
মোচন কর হে পা, পাইবে কমল ॥ 
গুণমণি বলে “ধান, শুন বাল সার। 
টাকা পানে দিলে হাত একে হবে আর।” 
শানয়ে সরস ভাষা ভুবনমোঁহনী। 
বার-পোরা পান্ন আন দিলেন তখাঁন॥ 
অচতুর অগ্রে করে ঢাকান মোচন। 
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন ॥ 
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে। 
গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে ॥ 
বিষম হাসির ঝড়ে ডীঁড়ল পরাণ। 
অবাক্‌ আদুরে ছেলে হয়ে অপমান ॥ 
জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন। 
চব্ব্বয চোষ্য লেহ্য পেয় অপূর্ব অশন ॥ 
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন। 
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন 
মোম গলাইয়া বাট প্‌রে ঘৃত করে। 
হাব মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে ॥ 
পিট্ীলর দুদ ঢেকে দেয় দৃদ-সরে। 
সর ফুড়ে কার আঁখ যাইবে ভিতরে ॥ 
লাজেতে জামাই সক বেছে বেছে খায়। 
একে বা ঠাঁকয়ে যায় আরে বা ঠকায়॥ 
জামাই ঘোরয়ে বসে সুলোচনাগণে । 
পয়ো সহ মধূফল দিতেছে যতনে ॥ 
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে । 
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে 
কেহ বলে উপরোধে ঢেশক গেলে লোক। 


নানা কাঁবতা ৪৩৫ 


পার ন্মাক খেতে তুমি দুদ এক ঢোক 
অধরে অম্বর 'দিয়া কাহছে শালাজ। 
গোটা কত 'মিঠে আঁব খাও ত্জে লাজ 
নাগর হাঁসয়া বলে, আর থেতে নাদ্রি। 
উপরোধে ভাল চৃত 'দিলে নিতে পার? 
চতুরা রমণী সেই বুঝল আভাস। 
দিতে পার মনোমত, কিল্তু তাহে আঁশ 
ক জানি মুকুতা-দাঁতে যাদ লেগে যায়। 
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায় ॥ 
নাগর কাঁহছে সব তোমার ত হাত। 
নি-আঁশ বাঁছয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁতি& 
ঈষং হাঁসয়া কহে শালাজ তখন। 
অরাঁসক তুমি তাই বাঁললে এমন ॥ 
যাহা তুম ডান হাতে করেছ গ্রহণ 
নি-আঁশ ও আঁব দেখ মোলয়ে নয়ন ॥ 
পাঁড়ল খাঁসর হাসি শাঁশমুখন-দলে। 
থতমত খেয়ে কান্ত কিছ; নাহ বলে॥ 
কামনী-কোৌশল কথা নানামত আছে। 
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে ॥ 
অবশেষ পান খেয়ে যান যুবরাজ। 
আহতাদে বসেন গিয়া যুবক-সমাজ ॥ 
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস। 
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস ॥ 
মন কিন্তু জামায়ের সদাই আস্থর। 
কত ক্ষণে আগমন হবে যামনশর ॥ 
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ। 
রাঁব অস্ত দেরি দেখে বাড়ছে বিলাপ॥ 
তরুণী তরুূণে তাপে ভারতে তরাঁণ। 
অবশেষে অস্তে যান ছাঁড়য়ে ধরণ ॥ 
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার। 
নাশিতে প্রণয়-নশরে দিবেন সাঁতার ॥ 
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল। 
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া-কমল ॥ 
সুবেশ কাঁরল বেশ বর্ণনা অশেষ। 
সাজাইল উমা যেন তুঁষিতে উমেশ ॥ 
মোহনীর খোঁপা বাঁধে চিকাইয়া চুল। 
চার পাশে ফিরে দেয় বকুলের ফুল! 
জামাই-সোহাঁগ টিপ ভালে কেটে 'দিল। 
বমল কমলে যেন ভ্রমর বাঁসল॥ 
আভরণে আদাঁরণী আবৃতা হইল । 
তরুণ অরুণ যেন উষায় উঠিল! 


গোধুলিতে ধ্যান পূজা কার সমাপন। 

সুখাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ | 
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে। 
আছেন পরম সৃথে কথোপকথনে ॥ 
রহস্য রজনী বৃদ্ধ, বলে রামাগণ। . 
চল চল মনমথ, কাঁরতে শয়ন ॥ 
শ্যালকী শালাজ সঙ্গো সানন্দে সূরত। 
আইল শয়নাগারে পর্ণমনোরথ ॥ 
প্রিয়তমা সরোজনশী পালঙ্গা-উপরে। 
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে ॥ 
সুবদনশীগণে বলে সৃমধ্র-স্বরে। 
সুরত্গে অনগ্গ বস পালগ্গ-উপরে ॥ 
[নিজ্জনে নালনী সনে কর প্রেমালাপ। 
আমরা থাকিলে হেথা বাড়বে বিলাপ ॥ 
শয্যা-সরোবরে রাখ পাঁদ্মনণ ভ্রমরে। 
ল্‌কাইয়ে দেখে সব থাঁকিয়ে অন্তরে ॥ 


ক কথা কাহবে কান্ত কারছে কামনা । 
ঘোমটা দোখছে চেয়ে হইয়ে বিমনা ॥ 
ক ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাঁবয়ে না পাই। 
পারণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই॥ 
রূপের গৌরবে বুঝি হবে গরাবণী। 


প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদারাণ ॥ 
কামিনী কাহল কথা পীষূ্‌ষের তারে। 
প্রভাতে লালত যেন বাঁজল সেতারে ॥ 
সুরাঁসক তুমি নাথ, আমি হে' বালিকে। 
বচন-রচনা ভাল রাঁসকা-রাঁসকে ॥ 

অধরে চুম্বন কাঁর বলেন রাসক,। 
গকসে প্রাণ-কমালান, আমি সরাঁসক॥ 
তব সনে প্রণায়নি, এই দরশন। 

বল দোৌখ আঁম তব হই কোন্‌ জন॥ 


রাঁসকা বালিকা করে সরস উত্তর। 
তব পাঁরচয় 'দব শুন প্রাণেশবর ॥ 
জানয়াছি জিজ্ঞাঁসয়ে ঠাকুজ্‌ঝির ঠাই। 
তুম প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই ॥ 
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল। 
বাঁহরে মাহলাদল হাঁসতে লাগল ॥ 
গুণমাঁণ অধোমূখ সুখ অপমানে । 
চতুরা রমণী বাল রমণণরে মানে ॥ 
নানার্প আলাপনে নাশ হয় শেষ। 
যে হয় জামাই সেই জানে সাঁবশেষ ॥ 


৪৩৬৩ দীনবন্ধু রচনাবলী 


দনেক দুদন থাকি মথুরা-নগরে। 
ধবদাঁয় বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে॥ 
মনোস্‌খে প্রণমিয়া যষ্ঠীর চরণ। 
রাঁচলেন দীনবন্ধু সুখের পার্বণ ॥ 


লয়াল্ট লোটস্‌ 
অর্থাৎ 
রাজভান্ত শতদল 


এস ভ্রাতা আলফ্রেড, আদরের ধন, 
আনন্দে নাচছে আজ আর্ধয-সৃতগণ 
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, 
তব চারু চন্দ্রাননে, 
কাঁরবে উল্লাসে সবে রাজ-দরশন। 
দয়াময়শ মা জননী রাণী ভিক্টোরিয়া 
তোমাতে উদয় অদ্য রাজ্য উজ্জবাঁলয়া। 


বস হে রাণীর পত্র, পৃথু-সিংহাসনে, 
পৃথবীপাঁতি শোভা হেরি পুলাঁকত মনে। 

শত বৎসরের পরে, 

মা মাহষী দয়া করে, 
পাঠালেন 'প্রয় পত্র ভারত-ভবনে; 
কে বলে আছেন মাতা আমাদের ভূলে, 
এই যে স্নেহের চিহ্ন 'হন্দ; পূুন্ুকুলে। 
উদয় অন্তরে আশা আপনা আপাঁন, 
এইবার আমাদের ভাবি নরমণি 

প্রজার পালন তরে, 
আসবেন সঙ্গে লয়ে পাব রমণী, 
উলিবে সখসিম্ধ্য হিন্দু দেশময়; 
জয় জয় যুবরাজ জয় জয় জয়। 
বীর-প্রসাবনন রাণ' বীর-বরণণয়া, 

পরে পুলাঁকত মনে, 

সহ নিজ পাঁরিজনে, 
উদয় হবেন সুখে ভারতে আঁসয়া; 
মা বলে প্রজার দলে কাঁরছে রোদন, 
লবেন কোলেতে তুলে চুম্বিয়ে বদন। 
বস হে ডিউক ভাই, 'হন্দ ভাই-দলে 
শ্বেত-শত-দল-মালা দিই তব গলে, 


ক্ষীর সর নবনশত, 

মাঁতচুর মনোনীত, 
মনোহরা চন্দ্রপুলি গঠা সুকৌশলে, 
তা চেয়ে সুতার দিই প্রেম-উপহার। 


বাজাও তবলা বাঁশী বেহালা সেতার, 
এমন সুখের দিন কবে হবে আর, 
ঘুমুর বান্ধিয়ে পায়, 
পেসোয়াজ 1দয়ে গায়, 
নাচ রে নর্তীক, লয়ে ভাঁঙ্গ মেল কায়; 
গাও রে গাঁয়কা গশত, 'দব্য তান লয়ে, 
হারায়ে ইন্দ্রের সভা ভারত-আলয়ে। 
আলোময় কাঁলকাতা আধপ-আভায়; 
দীপরত্ব অঙ্গে পার, 
আভাময়ী এ নগর", 
প্রজার হদয়-আভা মিলিয়াছে তায়। 
ধন্মশীলা হিন্দুবালা ইন্দু নিভাননশ 
আলন্দে দতেছে দীপ দিয়ে হুলুধ্বান। 
মগ্গল-সাধন-হেতু বঙ্গ-বরাগ্গনা 
গুণপনা সহকারে দেছে আলপনা, 
গন্ধপুষ্প দৃর্বা ধান, 
মনসাধে সাধতেছে ভূপ-উপাসনা। 
ধন্য বঙ্গ-বিলাসনঈ মঙ্গলনিধান, 
কোথা সতাঁ ভান্তিমতী তোমার সমান ? 
রাজপুত্র সিংহাসনে, 'বড় শুভ 'দিন, 
কে বলে ভারত আর স্বাধীনতা-হশন ? 
আপন নয়নে তুমি, ৃ 
দেখিলে ভারতভূঁমি, 
আনন্দ সাগরে সব দৌখলে 'বলীন; 
বাঁলবে বিলাতে 'গয়ে শুভ-সমাচার, 
ভাঁসয়াছে ভারতের ভন্তি-পারাবার। 
1 দিব মাহষী-পদে সকাল তাঁহার, 
লয়াল্ট লোটস লও ভারতের সার, 
রাজভান্ত রসে গাঁল, 
ভিক্টোরিয়া জয় বাল, 
করতালি দেহ সবে সুখে একবার; 
পাইলাম এত 'দিনে জননীর কোল। 
[ভন্রৌরিয়া জয় বাল দেহ হরিবোল। 


নানা কীবতা। 


মাঘ মাসে শ্রাতঞ্নান 
পয়ার 


কামনশ যাঁমনীযোগ্ে,. শয্যার উপরে। 
নায়ক সাহত 'নদ্রা, যায় অকাতরে 
নীরব ভুবনময়, নাঁহ বাক্য রব। 
পশহপক্ষী ক্ষ নর, সব যেন শব 
ধ্াঁনমান্র কুকুরের, ঘেউ ঘেউ ডাক। 
মাঝে মাঝে হৈ হৈ, প্রহরীর হাক॥ 
অবশেষে রজনীর, আঁধকার শেষ। 
উষারাজ আসতেছে, কার রাজবেশ ॥ 
কোকিল নীকব আগে, কাঁরছে গমন। 
কুহু কুহু রবে ব্যস্ত, রাজ আগমন ॥ 
বায়স বাজায় ডঙকা, আপনার স্বরে। 
চোক্‌ গেল চোক্‌ গেল, তূরী ভেরী পরে॥ 
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সুগন্ধে মোঁদত। 
কস্তুরি চন্দন চুয়া, ভূপাঁত 'বাহত॥ 
আলোময় সংহাসন, রাজা বসে তায়। 
মৃদু হাস্য মুখে পদ্ম, চামর ঢুলায়॥। 
জগতে ঘোষণা হয়, রাজ আগমন। 
ভূপতি সেবায় হস্ত, হয় জগজ্জন॥ 
আঁভমানে মদত, হইল কুমুদনী। 
জাহুবীর স্নানে যায়, যতেক কাঁমনশ॥ 
শাঁট ঠেশট নামাবলী, লয় সমাদরে। 
ঢাঁকল কনক অঙ্গ, বনাত চাদরে ॥ 
কেহ বলে মেজাঁদাঁদ, যেতে চেয়োছল। 
ডাক্‌ রে সোনার মাসী, বেলা যে হইল 
আতোরে আতোরে ডাকে, মকরে মকরে। 
[মাতনে 'মাতিনে ডাকে, আদরে আদরে ॥ 
সই বলে সই সই, আয় আয় আয়। 
গঙ্গাজলে গঙ্গাজলে, গঙ্গাজলে যায় ॥ 
চলিল ললনাশ্রেণী, আনন্দ অপার । 
বনা সূত্রে গাঁথা যেন, কুসুমের হার॥ 
অবলা সরলা দল, বিদ্যাব্যাদ্ধহীনা । 
অন্ধকারে ব্যাপ্ত মন, জ্ঞানারূণ বিনা 
শিক্ষাযন্তে মনক্ষেত্রে, না হলে কর্ষণ। 
যত্রবার তদুপাঁর, না হলে বর্ষণ 
আহত কজ্পনা কাঁটা, গাছ তাহে হয়। 
শিক্ষা বিনা অবশ্যই, গাদা হয় হয়॥ 
বারণ গমনে চলে, যত রামাগণ । 
পরস্পরে হয় নানা, কথোপকথন ॥ 


9৩৭. 


বিবেক নহেক সঙ্গ, স্থান স্বল্প মনে। 
অসীম পরম অর্থ ভাববে কেমনে ॥ 
রম্ধনের কথা মান, কথা উপলক্ষ । 
ইহলোকে সুখ ভিন্ন, নাহি অন্য লক্ষ্য ॥ 
কেহ বলে হে গো দাদ, শোন দোখ চেয়ে। 
*বশুরের বাড়ী নাক, গেছে তোর মেয়ে ॥ 
কবে বা আনাঁল হেথা, না জানতে পার । 
তাড়াতাঁড় পাঠাই, রেখে দন চার ॥ 
আহা বন্‌, কি বালব, দুরন্ত জামাই। 
কি জান কাঁরবে রাগ, না যাঁদ পাঠাই ॥ 
কাঁলকালে ছেলে পলে, যা বলে তা করে। 
যে কপাল বন মোর, যাঁদ বিয়ে করে॥ 
সই মা বাঁলয়া ডাক, বলে অন্য জনে। 
কি দ্রব্য পাঠালে সয়া, পোষড়া পাব্বণে॥ 
আহা বাছা কি বালব, তারা তো 'দয়েছে। 
আমি যে পার নে দিতে, তব্দ মাস গেছে॥ 
মেয়ের ?দয়েছে শাটি, িন্দূর দোলাই। 
সন্দেশ কমলা নেব, তিল গুড় ছহি॥ 
থাঁকর মা বোলে ডাঁক, বলে এক মেয়ে। 
বল ক গহনা তোর, পেলে ছোট মেয়ে॥ 
কোথা বা গহনা দিদি, খানেক দুখান। 
জামাই বলেছে সবে, ভাল গৃণমান ॥ 
আমাদের ওরা, 'দয়াছেন পাঁচনরী। 
ঝদমমূকা তাবিচ নতৃ, পণ্ণম গদুজার ॥ 
[সপত বাজ; বালা মল, তারা দেছে এই। 
যার হাতে পোড়েছেন, বেচে থাক্‌ সেই 
মেয়ের কপাল না তো, বাদীর কপাল। 
হইবে অতুল সুখ, ফেরে তো কপাল ॥ 
এইরূপ নানার্প, অপরূপ কথা। 

রূমে ক্রমে উপাঁস্থতা, বাপীতট যথা ॥ 
দুরাচার পাপী নর, পথে পথে ফেরে। 
কত কথা কয় তারা, নারীগণে হেরে॥ 
মাতৃবং পরদারা, তারা নাহ মানে। 
তারা-বাধ হানে তারা, মানন্ীর মানে ॥ 
কুলের,কাঁমনী দেখে, যার মন টলে। 
অজাগোন্রে ভুন্ত সেই, সর্্বলোকে বলে॥ 
অপর রাঁখয়ে বস্ত্র, পাড়ের উপরো। 
আস্তে আস্তে জলে যায়, কাঁপে থর থরে ॥ 
উহ উহ বড় শীত, নাবে আট ধরে। 
বুপ্‌ করে পোড়ে ডুব, দেয় টুপ কোরে ॥ 
কমলে কোমল অঙ্গ, রামা ডুবাইল। 
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বিমল কল যেন, কমলে ভাঁসিল॥ 
গামোছার কত পুণ্য, পৃব্বজল্মে ছিল। 
বিধমুখী বিধূমুখে, আপনি তুলিল ॥ 
সার সার বারি-ক্রিয়া, করে যত রামা। 
উদ্ধার কর মা গঙ্গা, ভোগ-মোক্ষ-ধামা ॥ 
আহিক পূজার পর, বস্ত পারধান। 
গামছা মাঁড়য়া লয়, ভিজা বস্বখান ॥ 
বাম হাতে ভিজা বস্ত্র, নামাবলশী গায়। 
বনাত চাদর শাল, যেই যাহা পায় ॥ 
চাঁলল চণ্চল পদে চপলার প্রায়। 

অরুণ উদয় হয়, আয় আয় আয়॥ 
তাড়াতাঁড় বাড়ী যায়, হোয়ে ছাড়াছাঁড়। 
বাড়াবাঁড় কাষ নাই, এই বাড়াবাঁড় ॥ 
[শ্রীদীনবন্ধ্য মিত্র। হিন্দু কালেজীয় ছাত্রস্য |] 


মানব-চনিত্র 


মানব-চারনর-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়ে। 
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয় হিয়ে॥ 
এক জশবে আর ফল স্বভাব অভাব। 
পদ্মরাগ-আকরেতে কাঁচের প্রভাব ॥ 
জনগণ বিবরণ কাঁরতে বর্ণন। 
অশ্ুধারা ধারে ধারে বক্ষেতে বর্ষণ 
চন্তামাণ-চিন্তা চিত্ত চিন্তা নাহ করে। 
অসার সংসারছায়া কায়া বলে ধরে॥ 
অল্তর্ধামী জন হতে অন্তর অন্তর । 
আনত্য 'নাঁধর তত্বে চিন্তিত অন্তর! 
মায়া মোহ মহা ঘোর অঘোর 'তাঁমর। 
তদাবৃত ধরাবন বিষম গভনর ॥ 

এ কাননে নরগণ বিবৃত বিপদে। 
হার করী করী-আর আর পদে পদে 
মায়া ব্যবধানে আখ অন্ধ দোখবারে। 
বনমাঝে মনমৃগ ধৃত বারে বারে॥ 
রুষ্টাচত্ত সদানন্দে অন্তর 'বকৃত। 
[রষ্টাচল্ত সদানন্দ ধনেতে বিরত ॥ 
কোষাসন্তমনা নর আপনা বিস্মৃত। 
গরল সরল জ্ঞান অনর্থ অমৃত ॥ 
হিতকারী অপকারশ বোধ সবাকার। 
অপকারী অপকারী নহে কেহ কার॥ 
আশা মদ্যপানে মত্ত মনোল্মত্ত আত। 
রথচক্রগাত মত ঘারতেছে মাত॥ 

1ক করিতে কোথা গত কবে কোথা যাবে। 


দশনবন্ধু রচনাবলশ 


ভবে এসে পাশে বদ্ধ ভ্রমে নাহ ভাবে॥ 
একেবারে শত আশা হৃদয়ে উদয়। 
ভাবতে ভাবিতে তারা আর নাহ রয়! 
কত ভাবে কত ভাবে করে কত ভাব। 
দীর্ঘসূত্র দীর্ঘ শর নাশে সব ভাব! 
মনাঁববরণ কথা কহনে না যায়। 

বোধ হয় ধরা যায় ধারতে পলায়॥ 
ব্যগ্রাচত্তে 'স্নিশ্ধ হয়ে কাঁরয়ে মনন। 
একমনে ভেবে দোঁখ মনে নানা মন।৷ 
যাঁদও অসংখ্য ভাগ বিভন্ত এমন। 
শত শত মন তার এক এক মন& 
মনে ভাবি এক মনে ধাঁর এক মনে। 
অন্যমনা মন পরে হেরে অন্য মনে ॥ 
এ কারণ অপকর্মে নর তৃষ্ণাতুর। 
মনে মূখে অনেকতা শঠত্বে চতুর ॥ 
ভাবে এক বলে আর কাষে করে অন্য। 
বাহরেতে মকরন্দ মনেতে জঘন্য ॥ 
অহঙ্কার অলংকার ব্যসন বসন। 
অকথ্য কাহনী কথা অভক্ষ্য অশন॥ 
পরের বাঁনতা মাতা ঘোষণা জগতে। 
*বশুর-দুহিতা তান আধুনিক মতে ॥ 
জপ তপ দান ধ্যান স্নান পূজা যত। 
কালে কালে একে একে হইয়াছে হত& 
অন্তঃপুর সূরপদর ভুলোক গোলোক। 
জায়া-কায়া-আলোকনে আলোক পুলক 
একাকিনশ রাখ কেহ আপন কাঁমনী। 
বার বিলাসনী সহ যাপেন যাঁমনণ ॥ 
ভবার্ণবে নরগণ অর্ণবের যান। 
পথ-প্রদর্শক জ্ঞান সুপথে চালান ॥ 
জ্ঞানের বিহীন এবে অবনশীমণ্ডলে। 
কর্ণধারহশীন তাঁর যথা তথা চলে॥ ' 
কুমাত কুবায় তাহে বহে অনুক্ষণ। 
ভূতলে পাঁতিত হয় না হয় রক্ষণ॥ 
ভেবে চিন্তে চিন্তা দূর হইলাম তৃষ্ত। 
পৃথিবী পাগলাগার মানবেরা ক্ষিপ্ত ॥ 
ইস্ট বাক্যে রুষ্ট হয় তুষ্ট কম্টভোগে। 
ভিষকে অবজ্ঞা করে জনর্ণকায় রোগে ॥ 
যে দোষে সরোষ হয় সে জনে বিরস। 
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস! 
পাপানলে গ্রহ দাহ হয় শিরোপরে। 
তথাপি সে ঘরে নরে রয় অকাতরে 


নানা কবিতা ৪৩৯ 


শমন-শান্দল আসে গ্রাসবারে অঙ্গ । 
অনাতঞ্ফে দেখে রঙ্গ মানব-কুরজ্গ ॥ 
মহাকাল কালসর্প দংশিতে আগত। 
শদভ্রকেশ শিশ; তারে করে করাগত | 
ধরণী-ীবাঁপনে ব্যাধ কৃতান্ত দদ্দ্ান্ত। 
দেখে জালে পড়ে নর দ্মীত নিতান্ত ॥ 
মৃত্যুশর অগ্রসর 'বান্ধবারে বক্ষে । 

দেখে বাণ আগুয়ান বিপক্ষ স্বপক্ষে ॥ 
াধমত আচরণে যম পরাজয়। 
সশরণীরে স্বর্গে যায় হইয়ে বিজয় ॥ 
বাঁধ 'বাঁধ অনুষ্ঠান অমর সোপান। 
অমর ভাঁবয়ে সবে না ভাবে বিধান 
কত লোকে পরলোক দেখে কত লোক। 
যারা শব তারা শব বলে সব লোক! 
দন গেলে দেহী বলে বাঁড়ছে বয়েস। 
কালে কাল কালপ্রাপ্ত হয় আয়্‌ঃশেষ॥ 
একপথগামী সবে যাবে এক স্থানে। 
কিছ কিছ আগু পিছ বিধির বিধানে ॥ 
নবচ্ছিদ্র দেহে প্রাণ বায়ু আঁভগ্রায়। 
শতদলদলগত জলবৎ প্রায় ॥ 

কখন কোথায় যাবে জীবন চপল। 
ভাবিলাম দুই করে ধারয়ে কপোল॥ 
দোৌখলাম শৃনিলাম কারলাম সায়। 
পলকে গলায় প্রাণ 'নিরয়ে 'িশায় ॥ 
মাটিতে গঠিত কায় মাঁট হয়ে যাবে। 
কর্মফলে সুখ-দুঃখ-ভোগে আত্মা রবে॥ 
নশ্বর শরীর এই স্থায়ত্ব-রাহত। 
চৈতন্য বিহীনে হবে ট্রৈতন্য-রাহত ॥ 
যে মস্তকে মাতিঝল বিলাতি ধারায়। 
বিলে গড়াগাঁড় যাবে পাঁড়য়ে ধরায় ॥ 
যে অগ্গ'সরোজরাজ পরশনে শীর্ণ। 
শৃগাল শকুন শুন কারবে বিদীর্ণ ॥ 
যে নয়নে রেণু অণু আস অনুমান। 
বায়সে হানবে তায় তীক্ষ! চণ্চুবাণ॥ 
যে রসনা রস বিনা পান নাহ্‌ করে। 
দুর্গন্ধ কীটেতে ব্যাপ্ত হইবে সত্বরে॥ 
আসন্নে বিষণ্ন মন আচ্ছন্ন মায়ায়। 
আমাভাবে পাঁরবারে কি হবে উপায়॥ 
অকারণ কি কারণ হেন ভাব মন। 

বৃথা গৃহ বৃথা স্নেহ বৃথা পাঁরজন ॥ 


এ আমার ও আমার সে আমার বশ। 
আম তো কাহারো নাহ আমারো অবশ ॥ 
আম যাঁদ আম নাহ তবে কি কারণ। 
আমার লোকেরে ভাব আমার কারণ ॥ 
সোদর সোদরা দারা তনয় তনয়া।। 
কোথা রবে তারা সবে হইলে বিজয়া ॥ 
মরণান্তে কেহ মম সহগামী নয়। 
গোময় ছড়ায় পথে পাছে মন্দ হয় 
আপনা বিয়া কোষে সণ্চয় যে ধন। 
সে ধন কোথায় রবে হইলে নিধন ॥ 
কার জন্যে কার করী হয় মনোহর। 
মাঁণময় পুরী আর সুখ সরোবর ॥ 
নানাঁনল বাহতেছে দেহের সমণপ। 
এখাঁন 'নব্ববাণ হবে জীবন-প্রদীপ॥ 
এ আলয় খেলালয় লয় মম মনে। 
রঙ্গ ভঙ্গ সাঙ্গ হয় হোরিলে শমনে॥ 
এই বেলা তাজ খেলা বেলায় বেলায়। 
নতুবা প্রলয় হবে মাঁজলে খেলায় ॥ 
মধ্যাহ্ন হয়েছে গত আগত 'বিকাল। 
প্রাণভয় আসতেছে সহ সাঁন্ধকাল ॥ 
জীবনান্তে মৃত্যু শশশ যে হবে ডাঁদত। 
হদ্‌হ্রদে হৃৎপদ্ম হইবে মদত ॥ 
পরিণামে হারধামে বাসের বাসনা। 
কর মন পাঁরজন ত্যাঁজয়া কামনা ॥ 
হরিনাম কর বাল ধর করতলে। 
[রপুদল খণ্ড খণ্ড হবে ভূমণ্ডলে ॥ 
পরম পাঁবন্ন বর্ম নিত্য নিরঞ্জন। 
দয়াশীল কৃপাময় অঞ্জনভঞ্জন॥ 
ভন্তির অধীন তান সদা আশুতোষ । 
অল্প কালে স্বঙ্প তপে হয়েন সন্তোষ ॥ 
অন্ট আঁক্ষ অস্ট অরদ্‌ প্রভাব ভুবনে । 
দুঃখ নিবারণ হেতু দেখেন যতনে ॥ 
চাঁর হস্ত চতুদ্দকে বিল্তৃত রক্ষণে ॥ 
মাভৈ মাভৈ শব্দ করেন বদনে॥ 
একবার যেই জন ডাকে এ পিতায়। 
পারতুষ্ট আলগ্গন করেন তাহায় 
কায়মনাঁচত্তে তাঁর নিলে পদাশ্রয়। 
তপনতনয়-ভয় হয় পরাজয় ॥ 
ভবাসন্ধৃবারাবন্দু কপাসিম্ধ আশে। 
দনবম্ধু-পদাঁবন্দে দীনবন্ধু ভাষে।॥ 


সংযোজন 


হারশ্ন্দ্র মখোপাধ্যাম়ের 
স্মৃতিসভায় বক্তা 


হরিশবাব্‌ যেরুপ দেশহতৈষী ছিলেন, 
হারশবাব যের্প পরোপকারণ ছিলেন, হারশ- 
বাবু যেরুপ সুলেখক ছিলেন, হারশবাবু 
স্বর্দেশের উন্নাতর জন্য যে পাঁরশ্রম 
কাঁরয়াছেন, হরিশবাবু রাজপুরু্ষাঁদগের যে 
সহায়তা কাঁরয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ 
কোন চিহ স্থাপন করা না করা সমান, কারণ 
[তান চিঞস্মরণীয়, তানি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি 
ভূঁলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভূলেও ভোলা 
যায় না। হরিশবাবুর স্মরণার্থে কোন অট্রালিকা 
প্রস্তুত হউক বা না হউক তান আমাদের 
অন্তঃকরণ-ওদ্রালিকায় সতত বিরাজ কারিতে- 
ছেন, হারশখবৃর স্মরণার্থ কোন মান্দর 
প্রীতাঙ্ঠত হউক বা না হউক, তান আমাদের 
হৃদয়-মান্দরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, 
হরিশবাবুর প্রাতমূর্ত কোন রাজপথে 
স্থাঁপত হউক বা না হউক, তান আমাদের 
স্মরণপথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। 
[কিন্তু ভাব কালে তাঁহার নাম বলুগ্ত না হয় 
এবং সকল দেশেই এরূপ সং প্রথা আছে যে, 
দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন 
মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ 
তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন হু স্থাপন 
কাঁরয়া রাখে, এইজন্য 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামক 
অট্রালকার অনুম্ঠান হইয়াছে। 
হরিশন্দ্র শিশুকালে উপায়হশন 'ছিলেন। 
তাঁহার িতামাতার তাদ্‌শ সম্পাত্ত ছিল না 
যে, তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু 
তাঁহার অসাধারণ বাদ্ধি ছিল, [তান প্রথমতঃ 
ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস কাঁরয়াছলেন। 
তারপরে আপাঁন আপনার শিক্ষক হইয়াঁছলেন, 
আপাঁন আপনার উপদেষ্টা হইয়াঁছলেন, তান 
প্রত্যহ কাঁলকাতার পাবালক লাইবোৌরতে গিয়া 
সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পৃস্তক পাঠ 


কারয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবন- 
বখ্যাত বিদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন তাহা 
তাঁহার ভুবনবিখ্যাত “হন্দু পেট্রয়াট' সংবাদ- 
পন্েই প্রকাশ আছে। পিতামাতা পাঁরজন 
পাঁতত হওয়ায় তিনি আত অল্প বয়সে টালার 
নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাঁণর কম্্ম গ্রহণ করেন। 
কিন্তু সেখানে তাঁহার আঁধকাঁদন থাকিতে হয় 
নাই। মিলিটারি আঁডটার জেনারেল আপধশে 
২৫ টাকা। হরিশনন্দ্র শৃভক্ষণে মিলটার 
আ'ডটার জেনারেলের আপণশে প্রবেশ কাঁরয়া- 
ছিলেন। এখান হইতেই তাহার উন্নাতির 
সোপান হইল। তাঁহার কম্মদক্ষতা দোঁখয়া 
হইয়াঁছলেন এবং যখন পন্থা পাইয়াছলেন 
ছিলেন। আত অল্পকালের মধ্যে এ আপীণীশে 
হারশের চাঁর শত টাকা বেতন হইয়াঁছল। 

শিশ্দকাল হইতেই হরিশের সংবাদপত্রে 
অনুরাগ ছিল, কারণ তান জানিতেন সংবাদ- 
পন্তই দেশের উন্নাতর মূল, সংবাদপন্রের দ্বারাই 
দেশের সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্রের 
দ্বারাই দেশের উপকারজনক রাজানয়মের 
সাঁন্ট হইতে পারে। [তান প্রথমতঃ সংবাদপত্রে 
স্বদেশের মত্গলজনক পন্র প্রেরণ কাঁরতেন 
কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পন্র ছাঁপতে 
সাহসী হইত না, এইজন্য তিনি 'বিরন্ত হইয়া 
আপাঁন নিজে একখানি সংবাদপন্রের সৃষ্ট 
কাঁরলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম হন্দু 
পেটারয়াট, হারিশ্ন্দ্র অর্থলাভ কারবার জন্য 
হিন্দ পেট্টারয়াট্‌ প্রচার করেন নাই, কেবল 
স্বদেশের উপকার কারবার জন্য হিন্দ পেট 
'িয়াট্‌ প্রচার কাঁরয়াছিলেন, তান যখন ১০০ 
টাকা বেতন পান, তখনই 'হন্দু পেটারয়াটের 
প্রথম স্াঁম্ট হয় কিন্তু তখন এ পত্রে মাসে 
৫&০ টাকা কাঁরয়া ঘর হইতে 'দতে হইত, 
স্বদেশ অনুরাগ হরিশ্ন্দ্র তার জন্যে এক- 
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"দিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন 


অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত কারত না, 
কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ , বলিয়া 
জানত। হারশ্চন্দ্র যে কাগচে লেখনণ সন্টালন 
কাঁরতে লাগলেন সে কাগচে লোকসান কাঁদন 
থাকতে পারে? হারিশের লেখা যে একবার 
পড়ে সে-ই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার 
জগর্ধাবখ্যাত হিন্দু পেটুরিয়াটের গ্রাহক হয়। 
আত অজ্পাঁদনের মধ্যে হারশ্চন্দের 'হন্দু 
পেটারয়াট হইতে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ 
হইতে লাগিল। হিন্দু পেটশরয়াট, হন্দুবল্ধু 
হাঁরশচন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে আঁতশয় 
আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন 
বাঁলতোছি, ভারতবর্ষময় হন্দু পেট্ীরিয়াটের 
গৌরব হইয়াছে । কি মান্দ্রাজে, কি বোম্বাই, 
কি লাহোর, কি আগ্রা, সকল স্থানেই হিন্দু 
পেট্রিয়াটকে আত সাহসী সংবাদপত্র বলিয়া 
গণ্য করে। ইংলন্ডেও হিন্দু পেট্রিয়াটের 
আতশয় আদর হইয়াছে । ইণ্ডিয়া কাউনসেলে 
আদর হইয়াছিল, মহাসভা পাঁলয়ামেণ্টে 
হইয়াছিল। বলাতে আবওরাজাঁনম প্রটেকশন 
নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন 
যত দেশ আছে সেই সকল দেশের 
রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের 
আদম বাসেন্দা লোকাঁদগের উন্লাতসাধন করা 
সে সভার উদ্দেশ্য।, হরিশের ীহন্দু 
পেটারয়াট এই সভার চক্ষু হইয়াছল। হাঁরশ 
যে সকল মত প্রচার কারিতেন এই সভার সভ্য- 
গণ সেই' মত আঁতি বিধেয় বাঁলয়া গণ্য 
কাঁরতেন। কাঁলকাতার 'ব্রটিশ ইন্ডিয়ান 
আসোঁসিয়েসানের এক্ষণে যে গৌরব দেখিতে- 
ছেন, সে গৌরব হারশ্ন্দ্রের লেখনীর জোরে 
হইয়াছে, ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের 
দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জল্মিতেছে তাহা 
কাহারও আঁবাঁদত নাই, লেপটেনন্ট গবর্নরের 
কাউনসেলের সেক্রেটারর নিকটে, 'ব্রাটশ 
ইীণ্ডয়ান আসো সয়েসানের প্রস্তাবারদি আত 
আদরণণয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই 
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ভারতবষাঁয় সভার যে আভপ্রায় তাহা 


[বিশেষর্পে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হারশকে 
পুত্রের মত স্নেহ কাঁরতেন, কোন মহৎ বিষয় 
সুসম্পন্ন কাঁরতে হইলেই তাঁহারা হাঁরশকে 
ভার দিতেন, হারশ সে বিষয় এমাঁন সমাধা 
কাঁরতেন তাঁহারা সকলে চমতকৃত হইতেন এবং 
হাঁরশ দণর্ঘজশীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে 
এই প্রার্থনা কারতেন। কিন্তু ভারতবষাঁয় 
সভার সভ্যগণের ছি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি 
পাঁরতাপ! তাঁহারা আঁত অল্প দিবসের মধ্যেই 
হারশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বণ্ণিত 
হইলেন। 

গত ৫৭ সালের মিউটানির সময় যে সময় 
সেপাইগণ রাজবিদ্রোহতা করিয়াছিল সে সময় 
হারশবাব্‌ যে ক্ষমতা প্রকাশ কাঁরয়াছলেন, 
তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারব না। সে 
কথা মনে কারতে গেলে আমার অন্তঃকরণ 
ও ভারতবর্ষের সমূদায় লোকের অন্তঃকরণ 
কৃতজ্ঞতারসে আর্দ হয়। সেপাইদিগের 
অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজ- 
লোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমনদায় 
লোকের প্রাণসংহার কারবার জন্য চীধকার- 
ধ্বান কাঁরতে লাগলেন, তখন কাহার সাধ্য 
তাঁহাদের এই অসঞ্গত মতে বিমত করে, তখন 
তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বাঁললে ফাঁস হয়, 
তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একাঁটি ফথা কাঁহলে 
তদ্দণ্ডে কারটয়া ফেলে। আমরা কোন কাঁটস্য 
কীট। গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের 
মতকে অন্যায় মত বাঁলয়াছলেন বাঁলয়া 
তাঁহাকে পদচ্যুত কারবার কত চেষ্টা হইয়াঁছল। 
এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হারশ্চন্দ্র, আমাদের 
হন্দু বন্ধ হারশ্ন্দ্র, আমাদের সাহসা 
হারশ্চন্দ্র চুপ কাঁরয়া থাকতে পাঁরিলেন না। 


৪৪২ 


এক দিকে তিনি তাঁহার লেখন? দ্বারা স্বদেশের 
লোকাদগের মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে 
লাগিলেন, আর দিকে রাগান্ধ ইংরাজাদগের 
মতকে খন্ড খণ্ড কাঁরয়া কাঁটিতে লাগলেন। 
এবং যে সদূপায় দ্বারা রাজাবদ্রোহতা 


প্রস্তাব করিতে লাঁগলেন। আহা! হাঁরশ্চ্দ্ 
কিছুমান প্রাণের শঙ্কা কাঁরতেন না, তান 
কেবল দৌঁখতেন িসে স্বদেশের উপকার 
জাঁবন আততুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তান 
বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে একজন 
ইংরাজে যাঁদ বলে এই ব্যাস্ত আমাদের মন্দ 
কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন 
[বিচার না করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি 
দেয়, তা বলে ক হারশ্ন্দ্র পিচ পা হবেন, তা 
বলে কি হরিশ্ন্দ্র যথার্থ কথা 'লাখতে 
শঙকাঁচিত হবেন, তান জানতেন তাঁহার জীবন 
দয়া দেশের যাঁদ 'কাঁণ্ণৎমান্র উপকার হয় সেই 
তাঁর যথেম্ট। লার্ড ক্যাঁনং মহোদয়, এই সময়ে 
হন্দর পেটাীরয়াট সংবাদপন্রকে আঁতশয় আদর 
করিতেন, তান রাগাম্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ 
অন্তঃকরণ চণ্চল হয় নাই। 
মহান্ভব স্বীপ্রম কাউনসেলের সভ্যগণের 
পরামর্শ যেরুপ শীনতেন সেইরূপ হিন্দু 
পেটীরয়াট সংবাদপত্রের পরামর্শও শুনিতেন, 


দীনবন্ধু রচনাবলশ 


[তান তাঁহার সভার সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ 
উপকৃত হইয়াছলেন, সেইরূপ হরিশ্চল্দ্রের 
হন্দ্‌ পেটারয়াট পরদ্বারা উপকৃত হইয্লা- 
িলেন্‌। লার্ড ক্যানং প্রতীক্ষা কাঁরয়া 
থাকতেন হারশচন্দ্র আগামবারে কি লেখেন। 
একাঁদবস হিন্দ; পেটারয়াট পেশীছিবার সময় 
অতণত হইয়া গেল, 'হন্দু পেটারয়াট না 
আসাতে লার্ড ক্যাঁনং ব্যস্ত হইয়া তাহার 
প্রাইবেট সেক্রেটারকে বাঁললেন এখন পর্যন্ত 
ণহন্দ পেটরয়াট পাইলাম না ইহার কারণ 
ক? প্রাইবেট সেক্রেটাঁর এই কথা তৎক্ষণাৎ 
হন্দু পেট্িয়াট যন্ত্রালয়ে 'লাখলেন এবং 
আঁবলম্বে [হন্দু পেট্িয়াট ক্যানং মহোদয়ের 
হস্তগত হইল। সেই মহাত্মা লার্ড ক্যানিং 
সাহেবের জন্যে এবং আমাদের হারিশের জন্যে 
আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রাঁক্ষত 
হইয়াছ। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্যে এত 
কাঁরয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ 
আঁকাণংকর কা অর্থদান কারতে পারব 
না। হে সভাস্থ লোক! অর্থদান কাঁরতে পারব 
ক না পারব বাঁলয়া জিজ্ঞাসা করা আমার 
অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নামমাত্র প্রাণ প্রফুল্ল 
হয় যখন অদ্যকার সভার কথা শানবামান্র 
এখনকার যাবতীয় লোকে আনাঁন্দত হইলেন 
এবং উৎসাহপ্রফুল্প বদনে সভায় আগমন 
কাঁরয়াছেন তখন যে উদ্দেশে সভা হইয়াছে 
তাহা স:সম্পন্ন হইবে তাহার সন্দেহ ক? 


